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ছাপা £ শ্রীপাবত্লাল দত্ত কর্তৃক ধপ্রণ্টোগ্রাফ, ১০১, বৈঠকখানা রোড, 
কাঁলকাতা-_-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত । 


বাঁধাই £ এম. শর্মা বুক বাই'ডার্স 


প্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল কর্তৃক ক্যালকাটা বক হাউস, ১1১, বাঁঞ্কম চাটার্জ স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-_৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত। 


সংশোধিত সংস্করণের ( ১৯৮৫) ভূমিকা 


বর্তমান শিক্ষাবর্ষ ( ১৯৮৫-৮৬ ) থেকে উচ্চমাধ্যমিক রাম্ট্রীবজ্ঞানের সিলেবাস পারবর্তন করা 
হয়েছে । নতুন সিলেবাস অনুযায়ী সংযোজন, পাঁরবতন ও পারমাজত করে নতুন কলেবরে 
উচ্চমাধ্যমিক রাস্ট্রাবজ্ঞান প্রকাশ করা হ’ল ৷ 

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের রাষ্ট্রীবজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর দষ্টভাঙ্গি ও ীবন্যাস, বিগত আট বছরের! 
রাষ্্রীবজ্ঞানের প্রশ্নপত্র এবং সবোপাঁর উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স এবং মানীসকতার- 
সঙ্গে সাজুয্য বজায় রেখে উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রীবজ্ঞান বইটি রচিত হয়েছে॥ “তরমংলক বিষয়কে 
যথাসম্ভব সহজ ও উদ্াহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থা 
আলোচনার ক্ষেত্রে ৫২-তম সাবধান সংশোধনী পর্যন্ত সকল সাংবিধানিক পাঁরবর্তন যথাস্থানে 
উল্লোখিত হয়েছে এবং শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সধশ্লষ্ট রাজনোঁতক ঘটনাবলীর ওপর আলোকপাত করা 
হয়েছে।  প্রাতাট অধ্যায় আলোচনার শেষে সম্ভাব্য সকল রচনাধ্মা এবং নৈর্বযান্তক প্রশ্ন 
সংযোজিত হয়েছে। 

উচ্চমাধ্যামক রাষ্টরীবজ্ঞান বইটি লেখার ব্যাপারে আমরা আমাদের উভয় কলেজের সহকমাঁদের 
এবং বাইরের অন্যান্য অনেক বন্ধু ও সহকম'ঁদের কাছ থেকে বহু মূল্যবান পরামর্শ এবং সাহায্য 
পেয়োছি। তাঁদের সকলের প্রাতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইলো । প্রকাশনের ব্যাপারে প্রকাশনা 
সং্থার শ্রীপরেশচন্দ্রু ভাওয়াল এবং প্রীচণ্ল ভাওয়ালের উদ্যোগ ছাড়া এ বই যথাসময়ে প্রকাশিত 
হতে পারতো না। তাঁদের প্রাত আমরা কৃতজ্ঞ। প্রকাশনা সংস্থা এবং প্রেসের কমাঁদের কাছ থেকে 
আমরা যে ভাবে সাহায্য পেয়োছ তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি । 

আমাদের 'বশ্বাস, উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রীবজ্ঞান-এর নতুন সংস্করণাট 'প্রয় ছাত্র-ছাত্রী এবং 
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শাক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাঁপকার্দের আরও বেশী সমাদর লাভে সমর্থ হবে । 
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ই. ৬. ৮৫ উৎপল রায় 
সুধীর রায় 
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ছাপা £ শ্রীপাবিত্রলাল দত্ত কতৃক 'প্রপ্টোগ্রাফ, ১০১, বৈঠকখানা 
কলিকাতা--৭০০০০৯ থেকে ম:দ্িত। ডঃ 


বাঁধাই £ এম. শর্মা বুক বাইণ্ডার্স 


শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল কর্তৃক ক্যালকাটা বক হাউস, ১/১, বাঁচ্কম চাটার্জ স্ট্রীট, 


কুলিকাতা--৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত। 


সংশোধিত সংস্করণের (১৯৮৫) ভূমিকা 


বর্তমান শিক্ষাবর্ষ ( ১৯৮৫-৮৬ ) থেকে উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সিলেবাস পারবর্তন করা 
হয়েছে। নতুন সিলেবাস অনুযায়ী সংযোজন, পরিবত'ন ও পরিমার্জিত করে নতুন কলেবরে 
উচ্চমাধ্যাঁমক রাস্ট্রীবজ্ঞান প্রকাশ করা হ’ল৷ ৰ 

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের রাষ্ট্রীবজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর দৃষ্টভাঙ্গ ও বিন্যাস, বিগত আট বছরের! 
রাস্ট্রীবজ্ঞানের প্রশ্নপত্র এবং সর্বোপারি উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স এবং মানাঁসকতার- 
সঙ্গে সাজ_য্য বজায় রেখে উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রাবজ্ঞান বইটি রাচত হয়েছে ॥ ,তরমূলক বষয়কে 


যথাসম্ভব সহজ ও উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থা _- 


আলোচনার ক্ষেত্রে ৫&২-তম সংাবধান সংশোধনী পর্যন্ত সকল সাংবধাঁনক পারবর্তন যথাস্থানে 
উল্লোঁখত হয়েছে এবং শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর আলোকপাত করা 
হয়েছে।  প্রাতাট অধ্যায় আলোচনার শেষে সন্ভাব্য সকল রচনাধ্মা এবং নৈরান্তক প্রশ্ন 
সংযোজিত হয়েছে। 
উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রীবজ্ঞান বইটি লেখার ব্যাপারে আমরা আমাদের উভয় কলেজের সহকমাঁদের 
এবং বাইরের অন্যান্য অনেক বদ্ধ: ও সহকমাঁদের কাছ থেকে বহু মাল্যবান পরামর্শ এবং সাহায্য 
গেয়েছি। তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইলো। প্রকাশনের ব্যাপারে প্রকাশনা 
সংস্থার শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল এবং শ্রীচণ্চল ভাওয়ালের উদ্যোগ ছাড়া এ বই যথাসময়ে প্রকাশিত 
হতে পারতো না। তাঁদের প্রাত আমরা কৃতজ্ঞ । প্রকাশনা সংস্থা এবং প্রেসের কমঁদের কাছ থেকে 
আমরা যে ভাবে সাহায্য পেয়েছি তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি। 
আমাদের বিশ্বাস, উচ্চমাধ্যীনক রাষ্ট্রীবজ্ঞান-এর নতুন সংস্করণাট প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী এবং 
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকার্দের আরও বেশী সমাদর লাভে সমর্থ হবে । 
ইহাত 
২. ৬. ৮৫ উৎপল রায় 
সুধীর রায় 


oS 


Revised Syllabus ( w. e. f. Session 1985-86 ) of 
POLITICAL SCIENCE 
PAPER—T ( Marks— 100 ) 


What is Political Science? Definition, Nature and Scope—Relation 

with other Social Sciences: History, Economics, Sociology, Psy- 

chology and Ethics. 

The State— Definition of the State : Characteristics of the State. 
Sovereignty ; its characteristics. 

Theories of State Origin: (a) Divine Origin Theory-; (b) Force 
Theory ; (c) Social Contract Theory ; (d) Evolutionary Theory. 
Nationality, Nation and Nationalism ; Right of self-determination, 
Nationalism and Internationalism. 


The United Nations—Objects, structure and functions. 
Citizenship—Definition of citizen—Acquisition and loss of citizen- 
ship: Rights and duties of a Citizen—Civil and Political Rights ; 
Fundamental Rights and duties of an Indian Citizen—Economic and 
Social Rights ; Directive principles in the Indian Constitution. 

Some Major Political Theories : Liberalism, Marxism, Democratic 
Socialisn— Basic principles 


PAPER —TI ( Marks—100 ) 
Constitution—Classification—Nature of the Indian Constitution : 
Salient features of the Indian Constitution. 

Forms of Government—Unitary and Federal ) Nature of the Indian 
Federation—Presidential and Parliamentary 3 Nature of the Indian 
Government—Presidential or Parliamentary ? Monarchy—Republic— 


‘ India as a Republic. 


Democracy—lIts different forms—Merits and Demerits— Conditions 
for the success of Democracy—Dictatorship—Merits and Defects. 
Organs of Government ; Functions of the different Organs of Govern- 
ment—Theory of Separation of powers—Executive— Functions of 
Political Executive—Union and State Executives in India— President of 
India ; powers and Position—Prime Minister; powers and position 
of the Prime Minister—Legislature; Unicameral and Bicameral— 
Union Legislature of India; Its composition and functions— West 
Bengal Legislature; its composition and functions—Processes of 
Law Making — Judiciary—Independence of the Judiciary—The Indian 
Judiciary. 

Public Opinion ; Its importance in a Democracy—Different Organs of 
Public Opinion—Party System—types of Multi-party System— 
Importance of the Party System in Democracy. 

Adult Franchise ; Arguments for and against. 


ম্টাগন্ত 


প্রথম পত্র 
১. রাস্ট্রীবজ্ঞনের সংজ্ঞা, প্রকাঁতি ও বিষয়বজ্ভু 
এক £ শাস্ত্রের নামকরণ সম্পর্কে সমস্যা---2. দুই ৪ রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সংজ্ঞা***3 


তন £ রাম্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনা ক্সেত্র'-5. চার £ আঁতারন্ত আলোচনা £ রাম্ট্রীবজ্ঞানের 
সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তাধারা-*-7. পাঁচ £ রাম্ট্রীবজ্ঞানের প্রকীতি ৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
বিজ্ঞান, না কলা ?-:10. ছয় ৪ আন্তঃশাস্তকৌন্দ্রক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা -**13. 
সাত £ রাষ্্রাবজ্ঞান ও ইতিহাস-.:14. আট £ রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও অর্থনীত'**16. 
নয় রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও সমাজতত্ব'-18 দশ £ রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান-**19. 
এগার রাম্ট্রীবজ্ঞান ও নীতশাস্ত্র---20 


6 নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্বযান্তক প্রশ্ন--"21 


২. রাষ্ট্র ঃ সংজ্ঞা এবং উপাদান 
এক ৪ রাষ্ট্র কাকে বলে ?::24. দুই £ রাষ্ট্রের উপাদান--*26. তন £ রাষ্ট্র ও 
সরকার**'1. চার £ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রাতঘ্ঠান--*33. 

৪ নমুনা প্রশ্ন ও নৈতিক প্রশ্ন---34 


৩. স্াব্বভৌমিকতা 

এক হ£ সার্বভৌমত্ব £ প্রকীতি ও সংজ্ঞা--36. দুই £ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য-*-40. 
{তিন £ সার্বভৌমত্বের নানা রুপ-'41. চার ৪ আঁচ্টনের তত্ব.-:45. 
পাঁচ £ বহ;ত্ববাদী মতবাদ'47. 


€ নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন“49 
৪. রাস্ট্রের উৎপত্তি 


রাষ্ট্রের উৎপাত্ব £ বিভিন্ন মতবাদ--:51. দুই £ এ*্বীরক মতবাদ"**51. 
যলপ্রয়োগ মতবাদ-*:53. চার £ সামাজিক চুক্তি মতবাদ**"56. পাঁচ £ সমষ্টিগত 
ইচ্ছা-:.59. ছয় £ হবস১ লক্‌ ও রঃশোর মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদ-শ্য...60. 
সাত ঃ রুশো হবসং ও লকের মিলন ঘটয়েছেন*-62. আট £ সামাজিক চুক্তি মতবাদ 
এ*্বারক মতবাদের প্রাতষেধক“::63. নয় £ সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যবহারিক 
গযরতব-::64.. দশ £ গ্রীতহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ':-65. এগার ঃ আতীরন্ত 
আলোচনা £ পিতৃতান্তরক-মাতৃতাম্বিক মতবাদ---69. 

ঙ নমুনা প্রশ্ন ও নৈতিক প্রশ্ন--69 


৫. জাতীয়তাবাদ ও আন্তজর্াঁতকতা 


£ জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাত ও জাতীয়তাবাদ-..12. ছ. সি, 
রি তিন £ ভারত কি একটি জাতি 7:11, A NA 


আধিকার*-*78. পাঁচ £ জাতীয়তাবাদের গুণ ও সীমা ম্‌ \N 
ও সভ্যতা***82. সাত ঃ আন্তজ দা) A \ 
. ই 


আপ্তজ্শাতিকতা"''85. 


6 নয়না প্র ও টান HAASAN kl 
| 


৬. সামমালত জাতিগণুঞ্জ 


এক সাম্মলত জাতপনুঞ্জের উৎপাঁত্তর পটভূমিকা "**89. দুই £ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
উদ্দেশ্য ও নীতি--*89. তিন £ জাতিসংঘের সঙ্গে জাঁতপহঞ্জের তুলনা-**90. 
চার ঃ জাতিপঃঞ্জের গঠন ও কাঠামো-.:91. পাঁচ ৪ সাধারণ সভা --93. ছয় £ নিরাপত্তা 
পাঁরষদ---96. সাত £ আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ---98. আট £ আছ পাঁরষদ*--99. 
নয় ৪ আন্তজাতিক আদালত-: 99 দশঃ সম্পাদকীয় দগ্তর---100. এগার ঃ সাম্মীলত 
জাঁতপ;ঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতার মুল্যায়ন-**102. বারঃ সাম্মালত জাতিপঞ্জের 
ভাঁবষ্যৎ---103. 


গু নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্বযান্তক প্রশ্ন---105 
৭. নাগাঁরকত্ব £ আঁধকার ও কর্তব্য 


এক ৪ নাগাঁরক কে 2---107. দুই £ নাগারকতা অজনের পদ্ধাত-.:109. 
তিন নাগারকত্ব বিলোপের কারণ:-:111. চার £ সংনাগারকতার গুণাবলন--.11]. 
পাঁচ! সুনাগারকের অন্তরায়***113. ছয় £ অন্তরায়গুলো দূর করার উপায়---114. 
সাত£ ভারতীয় নাগারকত্ব আইন:--116. আট £ অধিকার £ সংজ্ঞা ও প্রকাত...117. 
নয় ঃ অধিকারের শ্রেণীবিভাগ **-119. দশ ঃ নাগাঁরক কর্তব্য'**122. এগারঃ নাগারকের 
অধিকার ও কত'ব্যের পারস্পারক সম্পক”**125. বারঃ ভারতের জনগণের মৌলিক 
আঁধকার:*126. তের ৪ ভারতে নাগাঁরকদের মৌল কতবব্য***132. চৌদ্দ £ সামাজিক ও 
আর্থনীতিক আঁধকার***133. পনের ঃ রাষ্ট্রের নির্দেশক নীতি-**154. 


ও নমননা প্রশ্ন ও নৈবন্তিক প্রশ্ন:-137 


৮. কয়েকটি প্রধান রাস্ট্রনৈতক তত্ব 


এক ৪ উদ্ারনীতি বা উদারনৈতিক মতবাদ : 141. দুই £ মার্ক সবাদ***145. তিন £ দ্বন্দ্ব- 


মূলক বস্তুবাদ---147.  চারঃ এ্ীতহাসিক বদ্তুবাদ***148. পাঁচ ঃ উদ্ধৃত্মূলক 
তত্ব.:149. ছয় ৪ মাকর্সীয় রাষ্ট্রত্ব-**150. সাতঃ শ্রেণী সংগ্রামের তন্ব...153. 
আট £ বিপ্লবের তত্ব'-155. নয় £ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ**156. 


ও নমনা প্রশ্ন ও নৈবরন্তিক প্রশ্ন-*-160 


দ্বিতীয় পত্র 
১. সংবিধান 


এক £ সাবধান কাকে বলে ?:::3. দুই £ সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ-.:4. তিন £ ভারতের 
সংবিধানের প্রকীত***10. চার £ উত্তম সংবিধানের বিষয়বস্তু ও গুণ***13. পাঁচঃ ভারতের 
শাসনতন্দ্রের বৈশিষ্ট্য-**15. 

© নমুনা প্রশ্ন ও নৈবর্ন্তিক প্রশ্ন'*18 


২. সরকারের রঃপ 


এক ৪ সরকার কাকে বলে ?::-19. দুই £ঃ আরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ'--20. 
{তন ৪ আধুনিক শ্ৰেণীবিভাগ---21. চারঃ এককোঁন্দরক শাসনব্যবস্থা**:22. 
পাঁচ £ যযুন্তরাচ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা-':24. ছয় £ঃ যব্তরাষ্্রগুলোতে কোন্দ্রকতার সাম্প্রাতক 
প্রবণতা'"'27. সাত £ যযন্তরাষ্ট্রীায় শাসনব্যবস্থার দোষগ্ণ***28,. আটঃ ভারতের 


ূ 


[৮8] 
য্তরাপ্দ্রীয় ব্যবস্থার প্রকার ও বৈশিচ্ট্য:-*29. নয় £ ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
মধ্যে ক্ষমতার বন্টন--*34.. দশ £ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক---35. 
এগার £ আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি- শাসিত সরকার---38. 
বার £ মান্-পারষদ-্চালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য ও মলু্‌নীতি-- 41. তের ৪ ভারত 
সরকারের প্রকৃতি--:42. চৌদ্দঃ রাজতন্ত্র--44. পনের £ প্রজাতন্ত্র কাকে বলে 2:4১. 
ষোল £ প্রজাতান্ত্রিক ভারত---46. 
€ নমনা প্রশ্ন ও নৈবক্তিক প্রশ্ন-":47 


৩. গণতন্ত্র ও একন।য়কতন্ত্ 


এক গণতন্ত্-:49. দুইঃ£ গণতান্তিক আদর্শ::52. তন £ গণতন্তের শ্রেণী- 
বিভাগ-::53. চার ৪ গণতন্ত্রের দোষ ও গুণ-**54. পাঁচ £ গণতন্ত্র সফল হওয়ার শর্ত 
সম্‌হ ?::-57. ছয় ঃ ভারতে গণতন্ত্র সফল হওয়ার শর্তগুলো আছে কি £--*59 
সাতঃ একনায়কতন্***60. আট £ গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ব--62. নয় ৪ গণতন্ত্রের 
ভাঁবষ্যং-*62. 


নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্বান্তক প্রশ্ন---64 


৪... সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ 

এক ঃ সরকারের 'বাভন্ন বিভাগ ও এদের কাজ:..66. দুই £ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীত""-66. 
তিনঃ ‘বাভিন্ন শাসনতন্দ্ে এই তত্বের প্রয়োগ--:70. চার ঃ সরকারের শাসনবিভাগ"*-71. 
পাঁচ ঃ রাজনোতিক প্রশাসক ও তাঁর ক্ষমতা -**74. ছয় ঃ এক সদস্যাবাশষ্ট শাসক ও বহু 
সদস্যাবশিষ্ট শাসক-**77. সাত ৪ ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগ---78. আট ৪ ভারতের 
রাষ্ট্রপাঁত:**79. নয় ২ রাষ্ট্রপাতির পদমর্যাদা ---8?. দশ ঃ মন্ত্রিসভার সঙ্গে সম্পক**89, 
এগার £ ভারতের রাষ্ট্রপাত ি একনায়কে পাঁরণত হতে পারেন ? 93. বারঃ ভারতের 
উপরান্ট্রপাঁত'..94. তের ঃ ভারতের কেন্দ্রীয় মান্ত্রিসভা**94. চৌদ্দ £ ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী-':96. পনের £ অঞ্গরাজ্যের শাসনবিভাগ***101. ষোল ৪ অঙ্গরাজ্যের 
রাজ্যপাল".101. সতের ঃ রাজ্যপালের পদমধণীদা--104. আঠার ৪ অঙ্গরাজ্যের 
মান্দ্রসভা'*107. উাঁনশ £ অত্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-:-108. কুঁড় £ মৃখ্যমন্তী ?ক রাজ্যের 
প্রকৃত শাসক ?::-111.. একুশ £ আইনবিভাগ**-113. বাইশ £ ছি-পরিষদীয় ব্যবস্থা*--115. 
তেইশ £ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা (সংসদ) লোকসভা ও রাজ্যসভা-**118. 
চব্বিশ £ সংসদের কার্যাবলী ও ক্ষমতা***119. পশচশঃ ভারতীয় সংসদের মান্তরসভাকে 
'নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা -**122. ছাব্বিশ £ স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার***124. সাতাশ £ ভারতীর 
সংসদের দুটি কক্ষের মধ্যে সম্পক“-:126. আঠাশ & পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা "*.127. 
উনান্রশঃ বিধান পাঁরষদের গঠন ও এর যৌন্তিকতা***129. ত্রিশ ঃ ভারতে আইন প্রণয়ন 
পদ্ধাত.::131. একান্রশ £ বিচারাবভাগের সংগঠন ও কার্যাবলী 134. বান্রশ £ 'বচার- 
{বিভাগের স্বাধীনতা :**136. . তৈৌন্রশ £ ভারতের 'বচারাবভাগের সংগঠন-..137. 
চৌত্ৰিশ £ অধস্তন ,আদালত-:138. পাত্রিশ ৪ হাইকোর্ট:':139. ছত্রিশ £ সুপ্রীম 
কোট্..*141. সাইত্রিশ ঃ আমলাতন্ত্র'**145. 

৩ নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্বান্তক প্রশ্ন ---149 


6. জনমত ও রাজনোৌতিক দল 


এক £ জনমত কাকে বলে ?:--153. দুই £ গণতম্তে জনমতের গুরুত্-.:156. 
তিন ঃ জনমত গঠনের উপাদান-".157. চার ৪ রাজনোৌতক দল কাকে বলে 2...160. 


[oii] 
পাঁচ ঃ দলায় ব্যবস্থা"**162. ছয় ঃ রাজনেতিক দলের কাজ'”193. সাত ঃ দলীয় 
শাসনের দোষগুণ:-"165. আট ৪ দলীয় ব্যবস্থার ব্রহট দূর করার উপায় 167. 
নয় হ দলীয় প্রথা সাফল্যের শর্ত--168. দশ £ দলীয় ব্যবস্থায় সাফল্যের শতগিলো 
ভারতে আছে কি? *--159. এগার £ একদলীয় ব্যবস্থা:--170. বার ৪ একদলীয় 
ব্যবস্থা ও গণতন্তর---111. তের ঃ ছি-দলীয় ব্যবস্থা-**1?2. . চৌদ্দ ৪ বহুদলীয় 
ব্যবস্থা-*173. পনের ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবভাগ-**175. ষোল £ গণতন্ত্রে 
রাজনোতিক দলের গুরাত্ব'-177. 
€ নমুনা প্রশ্ন ও নৈরবঢান্তক প্রশ্ন---179 


৬. প্রাতীনাঁধত্ব ও ভোটাধিকার 
এক £ প্রাতানাধত্ব কাকে বলে 2:-:180. দুই £ প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন 
ভোটাধিকার ---181. তন £ নারীজাতর ভোটাধকার-..184. চার£ ভোটদানের 
গুরুত্ব ও তাৎপর্য-::186. পাঁচ £ ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা-..187. 

গ নমুনা প্রশ্ন ও নৈবণান্তক প্রশ্ন---189 


উচ্চমাধ্যমক পরীক্ষার প্রশ্ন 
পাশ্চমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক সংসদের প্র্নপন্র (১৯৭৮-_-১৯৮৫ ) 


1 
ন্রপঃরা মাধ্যমিক বোর্ডের (42) প্রশ্নপত্র (১৯৮৫ ) iii 


“Political Science is a historical investigation 
of what the has been, an analytical study 
of what the state is and a Politico-ethical 
discussion of what the State should be.” 

—R.. G. Gettell 


৬ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বিবরবস্ত 


Definitions Nature and Scope of Political Science 


জ্মাজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বহর আগে প্রাচীন গ্রীস দেশে রাষ্ট্রীবজ্ঞান আলোচনার 
সন্রপাত ঘটোছিল। বস্তুত বখ্যাত গ্রীক-পণ্ডিত প্লোটো ও আরিস্টটলকে যথাক্রমে রাষ্ট্রদশ*ন এবং 
রাণ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলে আভাহত করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা এত প্রাচীন এবং এর আবেদন 
সার্বজনীন হওয়া সত্বেও স্বতন্ত্র শাস্ত্র {হিসাবে রাস্ট্রীবজ্ঞানের আবির্ভাব কিম্তু একটি সাম্প্রাতক 
ঘটনা । এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও শাস্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের পঠন- 
পাঠন একশত বছরের আগে শর: হয়ান। কিন্তু আমাদের জীবনে রান্দ্রীবজ্ঞানের ব্যাপক প্রভাব 
এবং সার্বজনীন আবেদন থাকার জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রীবজ্ঞান স্বীকৃত লাভে 
সমর্থ হয়েছে । 

গ্রীক চিন্তাধারা '৪ আদর্শে সমৃদ্ধ হয়ে যে রাষ্ট্নোতিক চিন্তার একদা আত্মপ্রকাশ ঘটোছিল, 
এতাঁদন পর্ধন্ত তা পাশ্চাত্য সভ্যতার দানে পুষ্ট হয়ে এঁতিহ্যমূলক এবং সনাতন (traditional) 
ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছিল। রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আলোচনায় এই সনাতন ধারা ও পদ্ধাত বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে তা আগের একচেটিয়া আঁধকার থেকে বাণিত। 'বগত শতকের প্রথম 
থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা, বিশেষ করে মাক্সীয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এতদিন ধরে পণ্চিমণ 
সভ্যতায় পট ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রনোতক চিন্তাধারার উপর আঘাত হেনেছে। সাম্প্রতিক কালে রাষ্টর- 
বিজ্ঞানের আড়াই হাজার বছরের সনাতন ধারা ও পদ্ধতির বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন পাচ” 


2 উচ্চমাধ্যামক রাম্দ্রীবজ্ঞান 


দুনয়ারই কিছ কিছ; রাষ্ট্রীবজ্ঞানী। তাঁদের এ জেহাদকে আচরণবাদলী বিপ্লব (Behavioural 
Revolution) নামে আভাহত করা হয় এবং তাঁদের চন্তাধারাকে আচরণবাদ (Behaviouralism) 
বা আভজ্ঞতাবাদ (835701502) নামে চাহৃত করা হয়েছে। অচরণবাদশদের মতে, বিগত 
আড়াই হাজার বছর ধরে রাস্ট্রীবজ্ঞনের যে চর্চা হয়েছে তার প্রধান সীমাবদ্ধতা হল এই যে, 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আলোচনায় এতাঁদন পর্যন্ত তথ্য ও রাজনৈতিক তব্বের প্রকৃত সম্পর্ক এবং তব্বের 
ভুমিকার প্রাত যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি ।> 

ফলে, সমাজীবজ্ঞানের মানচিত্রে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের এখন ব্যাপক পালা বদল চলছে । পাঁথবীর দ্রুত 
পারবর্তনশীল রাজনোতক পাঁরবেশ, অনান্য সমাজবিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগমন, সমাজীবজ্ানের 
অন্তভূর্ত বিভিন্ন শাম্ত্ের মধ্যে সহযোগিতার পারমণ্ডাঁল রাষ্ট্রাবজ্ঞানের চারত্র এবং প্রকৃতিতে পারবর্তন 
আনছে; রাষ্ট্রীচন্তার ক্ষেত্রে তাই দেখতে পাওয়া যায় বহ: নতুন নতুন তব্বের পদচারণা, বাভন্নধমশ 
এবং পরস্পর বিরোধী বহু রাজনৈতিক দর্শনের সমাহার ৷ বাভন্নধমর্ তন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য 
দিয়ে যাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে একা সুস্পষ্ট ধারণা (০০০০০) তৈরী হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে এ 
পুস্তকের আলোচনার সান্রপাত করা হল। 


এক £ শাদ্তের নামকরণ সম্পকে সমস্যা (Problems of 0182001981৩) 


আমাদের আলোচ্য শাপ্বকে বাঁভন্ন দাশশীনক ও রাষ্ট্রীবজ্ঞানী বিভিন্ন নামে আভাঁহত করেছেন। 
রাষ্ট্ীবজ্ঞানের জনক গ্রীক দার্শীনক আরিস্টটল (Ari5০!]) আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রকে 'রাজনীত' 
বা রাষ্ট্রনীতি” (P০lii০৪) নামে আঁভাঁহত করেছেন। অন্যাদকে 'রাষ্ট্র্শ‘ন” (Political 
Philosophy), ‘ar’ (Theory of the State) ইত্যাদি নামও এই শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যবহার করা 
হয়। তবে বর্তমানে 'রাষ্ট্রাবজ্ঞান’ (Political Science) নামেই আলোচ্য শান্ত ব্যাপক পাঁরাচাত 
লাভ করেছে। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের প্রচালত নামগ্নলর অর্থ ও তাংপর্ষ* আলোচনা 
করা প্রয়োজন । 

রাষ্ট্রনীতি (Politics) 

আধ;নিক যুগে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সে অর্থেই আরিষ্টটল 
রাষ্ট্রনীতি” বা P০iti০5 শব্দটি ব্যবহার করোঁছলেন। রাষ্ট্রনীতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল প্রাচীন 
গ্রীক নগররাষ্ট্র পরিচালনার রীতনীতি বোঝাবার জন্য । পরবর্তাকালে সজউইক, লর্ড আযক্‌টন 
প্রমূখ পাণ্ডিতেরা এ নামকরণ সমর্থন করেছেন। তাঁরা রাষ্্রনীতিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেনঃ 
তত্বগত রাষ্ট্রনীতি (theoretical politics) এবং ফালত রাণ্টরনাত (applied politics) । তাঁদের 
মতে রাষ্ট্রের উৎস, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, গঠন ইত্যাদি বিষয়বস্তু তত্বগত রাষ্ট্রনীতির অধীন । অন)দিকে, 
ফাঁলত রাষ্ট্রনীতি বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন সরকার ও শাসনতন্ত্র সম্পকাঁয় আলোচনা । 

আধুনিক কালের অনেকে মনে করেন যে রাষ্ট্রনীতি” শব্দটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্বের সকল 
আলোচ্য বিষয়বস্তুকে বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই তাঁরা রাষ্ট্রনীতি নামকরণের বিরোধী । 
‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ নামকরণের মধ্য দিয়ে আলোচ্য শাস্ত্রের এন্ডিয়ার ও পাঁরাধ যতটা সম্প্রসারিত হয়, 
াষ্টনীত' নামের দ্বারা তা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রনীতি নামটি এই শাস্ত্রের আলোচনার গণ্ডাকে, 
কিছু পারমাণে সাঁমিত করে বলে মনে করা হয়। 


রাষ্টরদর্শন (Political Philosophy) 


অনেক রাষ্ট্রীবজ্ঞানী এই শাস্ত্রকে ‘রাষ্ট্রর্শ‘ন’ নামে আভাহিত করার পক্ষপাতী। রাজনৈতিক 

চিন্তার পেছনে রাষ্টরনৈতিক দর্শনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে সম্ভবত অনেকে এ শাস্তকে 'রাষ্ট্দর্শ‘ন? 

নামে আভাহত করতে চান। রাষ্ট্রবজ্ঞানের পারধি অনেক বিস্তৃত, 'রাণ্টদর্শন* রাণ্ট্রাবজ্ঞানের 

আলোচ্য বিষয়বস্তুর একটি অংশ মাত্র । রাষ্ট্রের আদর্শ এবং দর্শন বাদে আরও নানা ধরনের বিষয় 
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নিয়ে রাষ্ট্রাবজ্ঞান আলোচনা করে। সুতরাং 'রাষ্ট্দর্শন’ নামকরণ করলে আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে 
সীমিত, খণ্ডিত ও অপর্র্ণ রাখা হবে। তাই 'রাষ্ট্র্শন’ অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ নামকরণ অধিকতর 
যুভিসঙ্গত। 

রাষ্ট্রতত্ব (Theory of the State) 


কোনো কোনো রাণ্ট্রীবজ্ঞানী 'রাষ্ট্রতত্ শব্দটি ব্যবহারের স্বপক্ষে আভমত প্রকাশ করেন। 
কিন্তু রাষ্ট্রের তব্বগত বিষয় নিয়ে মূলত 'রাষ্ট্রত্ব-র আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে বলে তা রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি, গঠন বৈচিত্য এবং শাসনপদ্ধাত সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে না। সুতরাং 'রাষ্ট্রতত্ব* 
নামের দ্বারা আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তু সম্পকে পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। 


রাষ্ট্রীবজ্ঞান (Political Science) 


ক্রমশ বেশি সংখ্যক পণ্ডিত আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর বিচ্তাত, ব্যাপকতা এবং 
গভীরতা লক্ষ্য করে এই শাস্বকে ‘রাষ্ট্রাবজ্ঞান’ নামে আর্ভাহত করছেন । বর্তমানে কেবলমাত্র রাষ্ট্র 
উৎপাত্ত ও প্রকাতির মধ্যেই রাষ্ট্রাবজ্ঞানের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধাত, শাসন 
সম্পর্কিত পরাক্ষা-নিরাঁক্ষা, সরকার সম্পকাঁয় সকল আলোচনা এ শাস্তের অন্তভুন্ত হয়েছে। তাই 
'রাষ্ট্রাবজ্ঞান’ শাদ্রকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় ও প্রাতষ্ঠানের সুসংগঠিত আলোচনার মাধ্যমে অজিত 
জ্ঞান-ভাণ্ডার বলে মনে করা হয়। অনেকে আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর পাঁরাধ বোঝাবার জন্য 
শুধুমাত্র 'রাম্ট্রীক্ঞান না বলে 'রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও শাসন পদ্ধতি’ (Political Science and 
Government) নামকরণের পক্ষপাতী । 


দুই £ রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Political Science) 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি বহ; আলোচিত বিষয়__কিন্তু তা সত্বেও এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রাবজ্ঞানের একি 
সবসিম্মত সংজ্ঞা তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। এর কারণ সম্পর্কে এস. এল. ওয়াসাঁব (5. L. Wasby) 
মনে করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিবার্ত'ত চারত্র এবং আনা্দপ্ট বিষয়বগ্তু সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও 
মতানৈক্যের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞাকে নির্ভুল বলে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। ফলে, 
বিভিন্ন রাষ্ট্রবজ্ঞানী নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক-একটি সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন। 
রাষ্ট্ীবজ্ঞানের সব'জনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা না থাকায় বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞান! প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা নিয়ে 
আলোচনা করা প্রয়োজন । 


এ সংজ্বাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র- 
সংক্রান্ত আলোচনার পটভূমিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন। অন্যদিকে, আর একদল 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানী রাণ্ট্রবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন তাতে রাষ্ট্রসংক্রান্ত আলোচনাকে উপেক্ষা 
করা হয়েছে। 


ক. রাম্ট্র-কৌন্দ্রক সংজ্ঞা 


একদল রাষ্ট্রাবজ্ঞানী 'মনে করেন, যেহেতু মানুষ মূলত রাজনৈতিক জীব তাই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র 
করেই মানুষের জীবন আবার্তত ও বিকশিত হয়। রাষ্ট্রনোতক ধারাই মানুষের জীবনের গাঁত ও 
্রকাত নির্ণয় করে। তাই তাঁদের মতে, মানুষের রাষ্ট্রনোতক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র 
সম্পর্কে আলোচনাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে। অর্থাং রাষ্ট্র সম্পর্ক'ত যে সকল আলোচনা মানুষের 
রাষ্টরনোতক জীবনকে স্পর্শ ও প্রভাবিত করে তাই রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । 


বিখ্যাত জামান দার্শনিক র্লুনৎস্লি (318015911) উপরোন্ত দ:ষ্টকোণ থেকে রাষ্ট্রাবিজ্ঞানের 
সংজ্ঞা উপস্থিত করে বলেছেন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান হল রাষ্ট্র বিষয়ক বিজ্ঞান (Science of the State): 


প্রাস্ধ রাষ্ট্রাবজ্ঞানী লাস্কি মনে করেন যে, সংগঠিত রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পকে পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের 


4 উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জীবন বশ্লেষণ করাই রাষ্ট্রাবজ্ঞানের কাজ (Political science concerns itself with the life 
of men in relation to organised states) | গানণর (Garner) আরও পাঁরচ্কার করে বলেছেন, 
রাষ্ট্রকে নিয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু ও শেষ (Political science begins and ends with the 


$tate)। জন সিলিও মনে করেন, সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে অন:ুসন্ধানকে রাষ্ট্রাবজ্ঞান বলে 
(Political science investigates the phenomena of Government) । 


রাষ্ট্রাবজ্ঞানের উপরোন্ত সংজ্ঞাগুলো একান্তভাবেই রাষ্ট্রকোন্দ্রক সংজ্ঞা । শঢধযুমান্র রাষ্ট্রকে 
কেন্দ্র করে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আলোচনাকে ম্যাকেঞ্জী (WW. J. M. Mackenzie) ‘রাট্ট্রাশল্পকমণ 
(statescraft) নামে আঁভাঁহত করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রকোন্দ্রক রাষ্ট্রবজ্ঞানের আলোচনা 
অতিমাত্রায় আইন-মডুখাঁ (legalistic), কৃত্ৰিম (artificial) এবং খামখেগ্নালাীপ;রণ* (arbitrary) হতে 
বাধ্য । ভোঁভড ইস্টনও মনে করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্টরকোন্দ্রক আলোচনা হল ব্যাপক 
রাজনোতিক সংগঠনের ব্যাখ্যা মাত্র । যে সকল উপাদান রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আলোচনায় রাজনৈতিক সত্তা 
ও উৎকর্ষ আরোপ করতে পারে, রাষ্ট্রকোন্দ্রক আলোচনা তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। 


খ. রাস্ট্র-নরপেক্ষ সংজ্ঞা 


তাই আচরণবাদাঁ রাচ্্রীবজ্ঞানীরা রাষ্টর-নরপেক্ষ বা রাষ্টরহীন রাষ্ট্রাবজ্ঞান আলোচনার প্রবন্তা । 
তাঁরা মনে করেন, কর্তৃত্ব, প্রভাব, সংঘাত বা ক্ষমতা নিয়ে আলাগ-আলোচনাকেই রাষ্ট্রীবজ্ঞান বলে। 
মার্কন রাষ্ট্রীবজ্ঞানী ল্যাসওয়েল (ম. L৭55!) বলেছেন, রাষ্ট্রীবজ্ঞান একটি আঁভজ্ঞতাবাদী শান্ত, 


যা ক্ষমতার গঠন ও বণ্টন নিয়ে আলোচনা করে এবং ক্ষমতাবিন্যাসের পটভূমিকায় রাষ্ট্রনোতক 
ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে (Political science as an empirical discipline is concerned 


with the study of the shaping and sharing of power and it refers to political acts 
performed in power Perspectives) | 


রাষ্ট্রাবজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটি রাষ্টরহীন রাষ্্রীবজ্ঞানের তত্ত্বের প্রবন্তা। অনেকের মতে 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানের এ ধরনের সংজ্ঞা উপস্থিত করার ক্ষেত্রে সযত্বে রাষ্ট্রকে পাঁরহার করে আঁভজ্ঞতা ও 
আচরণর্ভাত্তক চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হবার পেছনে একটা উদ্দেশ্যপুণ দষ্টিঙ্ণ কাজ করছে। 
শ্রেণী শাসিত ও শোষিত সমাজে রাষ্ট্র শোষণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্রের এ শোষণ 
চরিত্রকে আড়াল করার জন্যই সম্ভবত আচরণবাদা রাষ্ট্রীবজ্ঞানীদের রাষ্টরকোন্দ্রিক আলোচনা বর্জন 
করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। 


গ. সমন্বয় 


রাষ্ট্রনিরপেক্ষ বা রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার 
নিছক রাষ্টরকেন্দ্রিক আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে পারে নাঃ কেবলমান্ 
রাষ্ট্র নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনার মধ্যে রাষ্ীবজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখলে 
রাষ্ট্রের বাইরেও যে অসংখ্য প্রাতষ্ঠান রয়েছে, যাদের আচার-আচরণ রাষ্ট্রীয় কাজকমকে প্রভাবিত 
করে, তাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোকপাত করতে পারবে না। উপরন্তু, সামাজিক ও আর্ক 
পটভূমিকা বাদে নিছক আন:্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রাবজ্ঞানের যথার্থ আলোচনাকে তুলে ধরতে 
পারে না। 
এ সব কারণের জন্য বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রাবজ্ঞান ছল সমাজবিজ্ঞানের সৈই শাখা যা 
বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের তত্র, সংগঠন, শাসনব্যবস্থা, আক্তজগাতক সম্পৰ্কত, 
রাজনীতির সঙ্গে জাঁড়ত আচার-আচরণ, বিভিন্ন গোষ্ঠীর কার্যাবলা, রাজনোতিক ক্ষমতা, আদৰ্শ‘, 
প্রভাব, পংক্কাঁত এবং রাজনৈতিক মনোভাব, রাজনৈতিক কার্যে অংশ গ্রহণ ও রাষ্টরনৈতিক অবস্থার 
পারিবর্তনের তথ্যমহে বিশ্লেষণ, পযালোচনা এবং মুল্যায়ন করে। 


সংজ্ঞা, ও বিষয়বস্তু 5 
€তন ৪ রাস্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র (Scope of Political Science) 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বা পরিধি কি_এটি একটি গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন । 

গ্রীক দার্শনিক আরিন্টটল বলেছেন যে, স্বভাবের দিক থেকে মানুষ রাজনৈতিক জীব (Man 
is by nature a political 2010791)। মানুষ রাজনোতিক জীব, কারণ সে সমাজে ও রাস্ট্রে 
বসবাস করে। সমাজের বাইরে কোনো মানুষ থাকতে পারে না, সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের কথা 


পারকল্পনা করা'যায় না। যে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের বাইরে বাস করে হয় সে দেবতা, নয় সে 
পশ7 (either above humanity or below it) ৷ 


মানুষ কেন সমাজবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করতে চায় সে-বিষয়েও আরিস্টটল বন্তব্য 
উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে সমাজের বাইরে একা জীবন যাপন করে কোনো মানুষ সুখী 
হতে পারে নাঃ তার জীবন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না । কোনো মান্য কেবলমাত্র বাঁচতে চায় না; 
আরকি সুখী ও সুন্দর ভাবে বাঁচতে চায়। নিছক জীবন-যাপন নয়, সুখী ও 
j স্নন্দর জীবনযাপনই মানুষের লক্ষ্য (the purpose of a man is 
not only to live, but to live a good life) । এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই সমাজ ও রাম্ট্রের 
আ'বর্ভাব। সমাজ মানুষকে পারস্পরিক িভ'রশীলতা শেখায়, রাষ্ট্র তার জীবনে শৃংখলা ও 
নয়মান[বার্ততা আনে । ব্যান্ত-জীবন তাই সমাজ ও রাষ্ট্রে পূর্ণতা লাভ করে। 


রাষ্ট্র, সরকার, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো মানুষ উদ্বাসীন থাকতে 
পারে না। রাষ্ট্র, সরকার, আইন ইত্যাদি এবং এদের সঙ্গে যত প্রতিটি বিষয়ই রাজনোতিক এবং 
এদের নিয়েই রাষ্ট্রীবজ্ঞান। মানুষের কল্যাণ সাধন, তার সখ-সমৃদ্ধ বৃদ্ধি করা এবং তার 
{নিরাপত্তা বিধান করাই রাষ্ট্রবজ্ঞানের মুল লক্ষ্য । এ লক্ষ্যে পৌছতে হলে এমন একটি প্রতিষ্ঠান 
প্রয়োজন যা প্রাতাট ব্যান্তর অধিকার রক্ষা করে এবং তার দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যকে তুলে ধরে। এই 
প্রাতষ্ঠানাটর নাম রাষ্ট্র ॥ রাষ্ট্র স্পরকেঁ আলোচনা দ.টি ধারায় প্রবাহিত হয় $ প্রথমত, রাষ্ট্রের 
তত্বগত আদৰ্শ, দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের সংগঠন, কাজকর্ম এবং রাষ্ট্রনীতি ৷ রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয় ধারার 
অন্তর্গত রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে। 


অধ্যাপক গার্নার (Ger) বলেছেন, Political science begins and ends with the state. 
অর্থাৎ রাষ্ট্রকে নিয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার উৎপত্তি ও সমাপ্তি, রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সকল আলোচনার 
কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পাঁরধি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই আবার্তত। 
রাষ্ট্রের উৎস থেকে শুরু করে এর গঠন, কার্যপদ্ধাতি, বিবর্তন ইত্যাঁদ 
রানির আলোচয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা সৃষ্টি করা রাষ্টরবিজ্ঞানের কাজ। তবে 
বর্তমান রাষ্্গুলোকে আমরা যে ভাবে দেখতে পাই কেবলমাত্র তাকে বিশ্লেষণ করলেই রাষ্ট্র- 
{বিজ্ঞানের কাজ শেষ হয়ে যায় না। রাষ্ট্রের কর্তব্য, লক্ষ্য ও আদর্শ কি হওয়া উচিত এ শাস্ত্র 
তাও আলোচনা করে। সুদূর অতীতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়োছল, তার পর ক্রমাগত সেই রাষ্ট্রের 
বিবর্তন ঘটে চলেছে_-অতাঁত থেকে বর্তমান ও বর্তমান থেকে ভাঁবব্যতের 'দকে। এই বিবর্তনের 
গাঁতপথে যে সকল ঘটনা-প্রবাহ ও বিষয়গুলো রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে বাস্তবে পাঁরণত করতে সাহায্য 
করেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাদের নিয়েও আলোচনা করে । 


পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিষয় রাষ্ট্রবজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়ে দেখা দেয় 
আইন প্রণয়ন করা, আইন প্রয়োগ করা, আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করা__ রাষ্ট্রের এ সকল 
কাজকর্মের ভিত্তি হল কর্তৃত্ব (authority) ও ক্ষমতা (0wer)। ক্ষমতার 'ভীত্ত দি, ক ভাবে 
তা প্রয়োগ করা যায়__এ সকল রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । বাস্তবে 

সরকারের আলোচনা রাষ্ট্রের এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকার (৪০vernment)। সুতরাং 
সরকারের গঠন, কার্যাবলী ও শ্রেণীবিভাগ রাষ্ট্রবজ্ঞানের গুরত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে 


6 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাষ্ট্ব্যবস্থায় রাজনোতিক দল, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, জনমত গরত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এগ্যালও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্গত। 

বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্রের সংখ্যা অনেক। প্রাতটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রে নানা- 

ভাবে যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রের প্রসারণ ঘটেছে । আজকের ?দনে কোন রাষ্ট্রই নিঃসঙ্গ, 

নর, উদাসীন, 'বাচ্ছি্ন থেকে আত্মকোন্দ্রকতার মধ্যে নিজেকে আর গুটিয়ে 


রাখতে পারছে না। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঘানষ্ঠতর যোগাযোগের 
ফলে যুদ্ধ, শান্তি, চুক্তি, আন্তজাতিক আইন ইত্যাঁদ বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য হয়ে উঠেছে । 


১৯৪৮ সালে ইউনেস্কোর (UNESCO) অধীনে “আন্তজাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলন”-এ 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্পর্কে আলোচনার পরে যে সব বিষয়কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
অন্তভুত্তি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা হ*ল ৪ ১. রাষ্ট্রীয় মতবাদ 
আর হক মেম ও তার ইতিহাস, ২. বাসীর প্রতিষ্ঠান, তাদের সাবধান ও বাভিন্ন 
রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনা, ৩. রাজনৈতিক দল ও মতবাদ, ৪. আন্তজর্শীতক বিধান, 
রাজনীতি ও সংস্থা । 


যা ঘটেছে কেবলমাত্র তা বিশ্লেষণ করাই রাষ্ট্ীবজ্ঞানের কাজ অথবা যা ঘটা উচিত রাষ্ট্রাবজ্ঞান 
তাও আলোচনা করবে_এ নিয়ে সম্প্রাত রান্্রীবজ্ঞানীদের মধ্যে এক তত্বগত বতর্ক চলছে। 
ভালমন্দ, উঁচিত-অন:চিত, ন্যার-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করে কেবলমাত্র 
বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ দাঁন্টভঙ্গীর উপর 'ভীত্ত করে রাষ্ট্রীবজ্ঞান গড়ে উঠুক 


_এ কথা আচরণবাদী 
৯ নামে গাঁরাচত একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন। অনেকে মনে করেন, 
নয়, ফলদায়াও ভাল-মন্দ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ না করে বা মূল্যবোধ নিরপেক্ষ 


থেকে কেবল নিছক জ্ঞানের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান করা (knowledge 
for the sake of knowledge) রাশ্টাবজ্ঞানের শাল্ৰরের দায়ত্ব। কিন্তু রাষ্ট্রাবন্ঞান লক্ষ্য ও 
আদর্শহীন কোন শাদ্বর হতে পারে না। রাষ্ট্রাবজ্ঞানের লক্ষ্য হল 


মানব-কল্যাণ_ব্যান্তির স্বাধীনতা 
ও অধিকারকে নিশ্চিত করে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা-পূর্ণ 


জীবনযাপনের সম্ভাবনা নিশ্চিত 
করা এবং এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করা। অর্থাং, কেবল আলোকদায়ী নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ফলদায়ণও 
হতে হবে। 


গ্রীভস্‌ (9০845) বলেছেন যে, মল্য-বিচার বা ভালমন্দ সম্পকে সঠিক ধারণা উপস্থিত 
করতে না পারলে রাষ্ট্রবজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজন 

রবসন্‌ (7২০১০০)-এর বন্তব্য উল্লেখযোগ্য । র 
তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না_যা হওয়া উচিত তাও আমাদের আলোচ্য 
মল্যেবোধ নিরপেক্ষ নয় বা এর ভালমন্দ সম্পকে নীরব ও নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। 
প;তরাং মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রীবজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হতে 

আলোচনা শহধ;মান্র {ক আছে তাতেই সাঁমাব্ধ নয়, কি হওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ করাও রাষ্টর- 
{বিজ্ঞানের কতবব্য। 


সর্বোপরি বলা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পকে একটি ন্ট 
ও অপরিবর্তনীয় সীমারেখা টেনে দেয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। চলমান জাতীয় 1৮ 


পরিবেশে নিত্য নতুন ঘটনা প্রবাহের আবিভণব ঘটছে। এর 
এখনই বিনে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং এ সব সমস্যার চাপে 8 
১772 জীবনের ধারা পারিবা্ত'ত হচ্ছে। রাষ্ট্রীবজ্ঞান যাঁদ এ সব নতুন ঘটনা 
প্রবাহের সঙ্গে সাষ;জ্য রক্ষা করে বিষয়বস্তু ও আলোচনা ক্ষেত্রের বিন্যাস ঘটাতে না পারে, তা 
হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবক্ষয় অনিবার্য“ হয়ে দেখা দেবে। 


সংজ্ঞা, প্রকাতি ও বিষয়বস্তু 7 
চার £ আঁতাঁরন্ত আলোচনা ঃ রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বষয়বচ্তু সম্পর্কে সাম্প্রাতক চস্তাধারা 


(Modern Theories on Scope of Political Science) 
এতাঁদন ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনার ধারাই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সম্প্রাতকালে 
কয়েকজন আধ্ননক রাষ্ট্রাবজ্ঞানী সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু 
উপস্থিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবার্ট ডাল, আব্রাহাম ক্যাপলান, হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, ডোভড 
ইস্টন, জে. ডি. ভি. মিলার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ রাস্ট্রীবজ্ঞানের সংজ্ঞা ও 
বিষয়বস্তু সম্পকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত কয়েকটি চিন্তাধারা উপস্থিত করা হ’ল । 
১. রাষ্ট্র সম্পকে অনুসন্ধানের নাম রাজনীতি (Politics is the study of the State) 


এতাঁদন পর্যন্ত রাষ্টরই (ছল রাষ্ট্রাবজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় । এবং মনে করা হত যে, 
রাষ্ট্রকে নিয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও সমাপ্তি । অর্থাৎ রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রুবিন্ব 
হ’ল রাষ্ট্র । রাষ্ট্র সম্পার্ক'ত যে কোন বিষয় হল রাজনৈঁতক এবং যেখানেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সেখানেই 
রাজনাত। 

পরাষ্ট্রীবজ্ঞানের” এই রাষ্ট্রসর্বস্ব সংজ্ঞাকে অনেকে বর্তমানে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁরা 
বলেন, এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে যাদের আমরা যাযাবর বলি, যাদের কোন 'নাঁদ্ট ভূখণ্ড 
নেই, ফলে তারা কোন রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ হয় না। রাষ্ট্রের আঁ্তত্ব না থাকলেও এরূপ জনগোষ্ঠীতেও 
কোন-না-কোন কর্তৃত্ব (বা সরকার ) থাকে-_যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ের অন্তর্গত। 
রাষ্ট্রীয় সংগঠন না থাকলেও এরূপ সমাজে কোন-না-কোন ব্যা্ত বা গোষ্ঠী [নিয়ম-কানুন তৈরী করে, 
প্রয়োগ করে, বশ্যতা আদায় করার জন্য শান্তি ব্যবহার করে। এরুপ সমাজে ওঁ ধরনের কাজকমই 
হল রাজনশীতি, যাঁদও সেখানে রাষ্ট্র নামে কোন আনুষ্ঠানিক সংস্থা নেই। সুতরাং এ সকল 
সমাজের রাজনীতি রাষ্ট্র সম্পাঁকতি নয়-_বরং বলা যায় রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ ৷ 

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রাবজ্ঞান আলোচনার মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যা রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত 
নয়। যেমন, ব্যান্ত ও গোষ্ঠীর আচরণ, প্রভাব, ছন্দ, বিরোধ_এগলো হ'ল রাজনীতির 
উপজগব্য বিষয়, যাঁদও এর সঙ্গে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়! সুতরাং বলা যায় যে, রাষ্ট্র 
ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রীবজ্ঞান আলোচনা করে। 


২. রাজনীতির বিষয়বস্তু ছল মতাবিরোধ ও সংঘাত (Politics is concerned with 

Conflict and Disagreement) 

সাম্প্রাতক কালে অনেক রাষ্ট্রাবজ্ঞানী বলেন, মতাঁবরোধ ও সংঘাত নিয়েই রাজনীতি । 
যেখানে কোনো ছিমত নেই, বিরোধ নেই, সংঘাত নেই সেখানে রাজনীতির, কোন অস্তিত্ব নেই । 
কেউ যাঁদ এমন কোন কাজ করতে চায় যে-বিষয়ে মতপার্থক্য আছে, তখনই একটি রাজনৈতিক 
অবস্থা দেখা দেয় এবং এরূপ অবস্থাতেই আইন প্রণয়ন ও সেই আইনের প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
বিরোধ-সংঘাতের প্রকাশ, প্রচার ও মাঁমাংসা_এ নিয়েই রাজনীতি। তাই অধ্যাপক মিলার 
(Miller) বলেছেন, Conflict lies at the heart of politics. In aworld of universal 
agreement, there would be no room 77৮. অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতির গভীরে বিরোধ নাঁহত - 
সার্বজনীন মতৈক্যের জগতে রাষ্ট্নীতির কোন স্থান নেই। 

অধ্যাপক আ্যালান বল মনে করেন, মতাবরোধ এবং এ মতাঁবরোধের মীমাংসা নিয়েই 
রাজনৈতিক কার্যাবলী সংগাঁঠত এবং সে কারণে যে কোন স্তরে রাজনৈতিক কারাবলী সংগঠিত 
হতে পারে ॥ রবার্ট ডাল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আঁবরাম বিরোধের অবস্থান লক্ষ্য করেছেন। 

রাজনশীতর বিষয়বস্তু কেবলমাত্র মতবিরোধ ও সংঘাত--এ ধারণা খুবই সরল এবং সেজন্য 
গ্রহণযোগ্য নয় । সংঘাত ঘটার জন্য সম্মতি প্রয়োজন । সংঘাতে 'বাভন্ন পক্ষ একমত হতে না পেরে 
পরস্পর বিরোধিতা করতে সম্মত হয়। সুতরাং সম্মাত এক্ষেত্রে বড় কথা । যুদ্ধের সময়েও দুটি 
শত পক্ষ বন্দীবানময়, বড়াদনের উৎসবে যুদ্ধ বন্ধ রাখা ইত্যাদি বিষয়ে এক্যমত হয়। দ্বিতীয়ত, 


8 উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সমাজে বিরোধ ও সংঘর্ষ আছে ঠিকই, কিন্তু যেখানে বিরোধ ও সংঘর্ষ সেখানেই রাজনগীত__একথা 
ঠিক নয়। ফুটবল ক্লাবে, পাড়ার নাটক দলে, কোনো স্কুলের শিক্ষকদের সভায়, কোম্পানীর পরিচালক 
সাঁমাতর সভায় নীতি, কৌশল ও বিভিন্ন স্থার্থে'র প্রাতীনাধত্ব নিয়ে সব সময়ই মতাঁবরোধ দেখা দেয় । 
এমন ক একটি পুতুল নিয়ে দুটি শিশুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্ট হতে পারে । এ ধরনের বিরোধ 
নিশ্চয় রাজনোৌতক নয়, রাজন?াতিশান্তর বা রাষ্ট্রবজ্ঞানের বষয়বস্তুও নয়। বলা যায়, সংঘাত এবং 


বিরোধ নিরে এ শাস্ত্র আলোচনা করে ঠিকই, কিন্তু কেবল সংঘাত ও ‘বিরোধ রাষ্ট্রবজ্ঞানের বিষয়বস্তু 
হতে পারে না। 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আযালান বল যে অর্থে “বরোধ’-কে রাজনগীতর বিষয়বস্তু বলে আভহিত 
করেছেন, সেই অর্থে না হলেও মার্কপীয় চিন্তায় রাজনশতির নির্যাস হ'ল “বরোধ” বা দ্বন্দ্ব । 
{মলিব্যাণ্ড (Ralph Miliband) বলেছেন, At the core of Marxian politics, there is the 
notion 0f conflict. এই বিরোধ সবন্র, যেমন- শোষণ ব্যবস্থা চালয়ে যাওয়া শোষণ ব্যবস্থা 
থেকে মনত পাওয়া, প্রচলিত সমাজ ব্যবদ্থাকে বাঁচিয়ে রাখা-_সমাজটাকে পাল্টে দেওয়া ইত্যাদি । 


৩. রাজনীতি ছ'ল প্রভাব সম্পকে আলোচনা (Politics is the study of Influence) 


আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্রাবজ্ঞান আলোচনার মূল 
কেন্দ্রাবন্দ; হল প্রভাব । অধ্যাপক ল্যাসওয়েল (Lasswell) তাঁর Politics s Who gets— What, 
When and How ? নামক বই-এ বলেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভাব এবং প্রভাবশালীদের নিয়ে আলোচনা 
করে (The study of politics is the study of influence and the influential) 

‘কিন্তু প্রশ্ন হল, ‘প্রভাব’ কাকে বলে? রবার্ট ডাল (0২০০০: 7911) বলেন যে, প্রভাব হল 
এমন এক সম্পর্ক যার দ্বারা কয়েকজন অভিনেতার মধ্যে একজন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আনচ্ছূক 
অপরাপর আঁভনেতাদের অভিনয় করতে প্ররোচিত করে। আমি নিজে যা করাছ বা করতে চাই তা 
যাঁদ অন্যকে 'দিয়ে আমি কারে নিতে পারি, তবে আমি প্রভাবশালী এবং আমার এ ক্ষমতাকেই বলা 
হয় প্রভাব । 

প্রভাব” শব্দাট এত ব্যাপক যে এর দ্বারা কোন্‌ বিষয়টি রাজনৈতিক অর্থাৎ কোন:টি এ শাস্ের 
বিষয়বন্তু হতে পারে তা স্থির করা সম্ভব নয়। ছাত্রদের উপর শিক্ষকের প্রভাব, রোগণীর ওপর 
ডান্তারের প্রভাব, মক্কেলের উপর উকিলের প্রভাব, ক্রেতার উপর 'বিজ্ঞাপন-দাতার প্রভাব আমরা সর্বদা 
দেখতে পাই। এঁ সকল প্রভাবশীল ব্যন্তিদের আচার-আচরণ নিশ্চয়ই অরাজনৈতিক এবং এগুলো 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। রাজনোতিক পটভূমিতে যে প্রভাব ব্যবহৃত হয় তাই 
রাজনৈতিক প্রভাব । কিন্তু কোনটি ‘রাজনৈতিক প্রভাব এবং কোন:টি “অ-রাজনোতিক প্রভাব তা 
স্থির করা সম্ভব নয়। বস্তুত 'প্রভাব-এর ধারণা রাজনীতির ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ব্যানতির প্রাধান্যের বা 
শ্রেষ্ঠত্বের (7811197) বা প্রবরবাদ ) ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চায় । 


৪. রাষ্ট্রাবজ্ঞানের [বিষয় হ'ল ক্ষমতা বা শান্ত (Political Science is concerned with 
Power) 


আধুনিক কালের কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলেন যে, রাজনীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় 
হল ক্ষমতা ৷ ক্ষমতা এবং ক্ষমতার জন্য লড়াই নিয়েই রাজনগাঁত। ফ্রেডারিক ওয়াটকিন'স বলেন, 
ক্ষমতার সমস্যাই রাষ্ট্রীবজ্ঞানের পরিধি নির্ধারণ করে। সাম্প্রতিককালে আরও কয়েকজন রাষ্ট্রীবজ্ঞানী 
বলেছেন যে, ক্ষমতা ও ক্ষমতার লড়াই এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। অধ্যাপক ল্যাস্ওয়েল বলেন, 
The subject-matter of political science is the study of shaping and sharing of power 
অর্থাৎ ক্ষমতা গড়ে তোলা ও ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনাই এ শাস্ত্রের বিবেচ্য । অধ্যাপক 
রবসন্‌-ও (W. A. Robত০n) বলেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল সমাজের মধ্যে 
অবস্থিত ক্ষমতা-_এর প্রকৃত, ভিত্তি, গতিধারা, পরিধি ও ফলাফল ৷ রবার্ট ডাল (Dak) ক্ষমতা, 


সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও 'বিষয়কন্তু ও: 


শাসন ও কর্তৃত্বকে রাজনৈতিক আলোচনার বিষর়বস্তুর;পে গণ্য করেছেন (Political analysis 
deals with power, rule or authority) | 

রাষ্ট্রীবজ্ঞান হ’ল ক্ষমতা-_এই বন্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। ক্ষমতা কাকে বলে তা নিয়ে 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানীদের মধ্যে কোনরূপ এক্যমত দেখা যায় না। রাজনোতক ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
ক্ষমতা ও ক্ষমতার লড়াই কিছু কম দেখা যার না। কিন্তু এ সকল লড়াই নিশ্চয় এই শাস্ত্রের 
বিষয়বস্তু হতে পারে না। 

6. রাষ্ট্রনীতি হ'ল শলাদ্যোতক বস্তু বা মর্যাদার কর্উ্বসম্পন্ন বণ্টন (Politics is the 

Authoritative Allocation of Values) 

ডেভিড ইস্টন (David 691০7) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মূল্যব্যোতক বস্তু বা মর্যাদার কর্তৃতিসম্পন্ন 
বণ্টন নামে আঁভহিত করেছেন, তাঁর মতে রাষ্ট্রীবজ্ঞান ক্ষমতার বণ্টন ও ব্যবহারের ছারা প্রভাবিত 
(Political science is the study of the authoritative allocation of values as it is 
influenced by the distribution and use of Power) | ইস্টনের মতে, যে কোন সমাজের 
আঁ্তত্ব রক্ষার ন্যুনতম শর্ত হল এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার মাধ্যমে ক্তুগত ও অপার্থব 
(material and spiritual) বস্তু ও মর্যাদার বণ্টন সম্পকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় । তান 
মনে করেন, মুল্যদ্যোতক বস্তু বা মর্যাদার কর্তৃত্বসম্পন্ন বণ্টন যে কোন সমাজে আঁস্তত্ব রক্ষার পথে 
ন্যনতম প্রয়োজনীয়, একে একমাত্র কাজ বলে গণ্য করা উচিত নয়। যখন বস্তু বা মর্যাদার বণ্টন 
নিয়ে বাভ্ন ব্যানত বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন প্রচালত প্রথার 'ভাত্বতে বা ব্যান্তগত 
বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করা যায় না। তখন সামাজিক কর্তৃত্বের সমর্থনে একটা 
নশীত প্রণয়ন করা হয়। সমাজ ওঁ নীতি বা সিদ্ধান্তকে কর্তৃতসম্পন্ন বলে গণ্য করে। ইস্টনের মতে 
কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দের ব্যবস্থা ক্ষমতার বণ্টন এবং ব্যবহারের দ্বারা শনয়ান্ত্রত হয় । সামাজিক কর্তৃত্ব 
প্রয়োজনবোধে বল প্রয়োগ করেও নিজস্ব ?সদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে পারে । 

ইস্টনের বন্তব্যের সমালোচনা করে বলা যায় যে, কেবলমাত্র বদ্তু ও মর্যাদার কতৃিসম্পন্ন বরাদ্দ 
এবং তার সঙ্গে সম্পাঁকত নীতি নির্ধারণ করার মধ্যেই রাষ্টরবিজ্ঞানের বিষয়বদ্তু সীমিত থাকতে পারে 
না। বস্তু ও মর্যাদার কর্তৃতবসম্পন্ন বরাদ্দ অনেক বিষয়ের মধ্যে একটি বলে পারিগাঁণত হতে পারে__ 
একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হতে পারে না। 

৬. করেকটি বৃছৎ সমস্যা রাজনীতির বিষয়বদ্তু (Politics consists of certain Great 

Tssues) 4 

লেসলাী িলপসন (Leslie Lipson) তাঁর Great Issues of Politics গ্রন্থে রাষ্্রাবজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষ িসেবে কয়েকাঁট সমস্যাকে উপস্থিত করেছেন! ই 
ম:খোমুঁখ হতে হয় এবং সমাধান বের করতে হয়! রাজনীতি হল একাট পথ, একাট ডপায়_এর 
মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী জাটল এ সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 

রাজনশীতর গাঁতপথে কোন: কোন: বড় সমস্যা দেখা দেয় ? কোন্‌ কোন্‌ সমস্যা নিয়ে 
রাজনগাঁতর গাঁতপথ তৈরী হয়? দলপসনের মতে এদের সংখ্যা হল পাঁচাট। 

প্রথম সমস্যা রাষ্ট্রে সদস্যদের নিয়ে । প্রত্যেকাট নাগারকেরই অপর নাগাঁরকের ওপর 
আঁধকার আছে, কতব্যও আছে। এ অধিকার ও কর্তব্য পারস্পারক। প্রত্যেকটি সমাজে শাসক 
এবং শাসিতের দুটি বিভাগ থাকে, ফলে এদের পরস্পর সংপক নিয়ে কতকগুলো প্রশ্ন ওঠে । সকল 
নাগ্গারক কি সরকার বা প্রশাসন চালাতে সক্ষম বা আঁধকারী ? অন্য সকলের থেকে {ক কেউ কেউ 
কম বা বেশ দক্ষ? সমাজের সকলে কি সমান মৌলিক আঁধকার ভোগ করে? রাষ্ট্রের সদস্যদের 
নিয়ে এ ধরনের সমস্যাকে িপসন প্রথম সমস্যা হিসেবে দেখেছেন 

দ্বিতীয় বড় সমস্যা হ'ল রাষ্ট্রের কাজকর্মের পাঁরাধ বা সীমারেখা সম্বন্ধে । রাষ্ট্রের কাজের 
পরিধি কি সাঁমাবন্ধ, না সীমাহীন £ প্রাচীনকাল থেকেই এ বিষয়ে ঘট মতবাদ প্রচাঁলত আছে। 
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এক দলের মতে রাষ্ট্রের সকল কাজ করার অধিকার থাকা উচিত, অন্য দল বলেন রাষ্ট্রের কাজকম* 
সীমিত করে দেয়া উচিত। লিপ্‌সনের মতে, এ ব্যাপারে বহুত্বাদী এবং একাত্ববাদী তত্বের মধ্যে 
একটিকে আমাদের পছন্দ করতে হবে। 

তৃতীয় বড় সমস্যা হল, কর্তৃত্বের উৎস (Source of authority) । বিপুলসংখ্যক নাগাঁরকের 
মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজন সরকার গঠন করে এবং রাষ্ট্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। স্বভাবতই সরকার ও 
নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক নানার্‌প বিতকের বিষয় হয়ে ওঠে। অনেকে বলেন যে, যাঁরা 
প্রশাসক, অর্থাৎ সরকার পরিচালনা করেন, তাঁরা নিজেদের কাজের জন্য সাধারণ নাগারকদের কাছে 
কোনরূপ কোঁফয়ৎ দিতে বাধ্য নন। জনসাধারণ তাঁদের প্রাতাঁট নির্বেশ, অর্থাৎ আইন মেনে চলতে 
বাধ্য। যেন নাগাঁরকদের তুলনায় প্রশাসকেরা উচ্চতর বলে এ কর্তৃত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত আছে। 
আবার অপরপন্ষ এ দাবি একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, সরকার বা প্রশাস্কবৃন্দ 
তাঁদের প্রাতাঁট কাজের জন্য জনগণের কাছে উত্তর দিতে বাধ্য । কারণ, সরকারের ক্ষমতার 
উৎস হ'ল জনগণ ৷ 

চতুর্থ সমস্যা হ'ল, ক্ষমতা সংগঠিত করার পদ্ধাত সম্পকে । ক্ষমতা কোন একটি স্থানে 
কেন্দ্রীভূত থাকতে পারে অথবা কেন্দ্রীভূত বা ছড়ানো অবস্থায় থাকতে পারে । সরকারের 'বাভন্ন 


কিছুটা পরিমাণ স্বাধীন । ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কে দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল একই স্তরের বিভিন্ন সরকারী 
বিভাগের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা যাতে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে । 

1লপসনের মতে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের রাজনীতিশাস্দ্রের পঞ্চম মৌলিক সমস্যা হ’ল রাষ্ট্রের আয়তন 
এবং এর বাহ্যিক সম্পর্কগুলো সম্পকে । যেমন, একটি সরকারের আয়তন কত বড় হওয়া উচিত ? 
ভাল কাজ করার জন্য রাষ্টরটি কত বড় বা কত ছোট হলে ভাল হয়? রাষ্ট্রের ক কোনও সর্বোত্তম 


ওপরের এ সকল আলোচনা থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পাঁরাধ সম্পর্কে 
কোন সুস্পষ্ট [সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ রাষ্ট্রীবজ্ঞানীরা নিজেরাই রাষ্টরীবজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একমত নন। 


পাঁচ. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি £ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান, না কলা? ( Nature of Political 
Science 8 Is it Science or Arts ? ) 

‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ বিজ্ঞান, না কলা-_এই আলোচনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকাত বা চরিত্র 
অনুধাবন করা যেতে পারে। 

‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান’ বিজ্ঞান পদবাচ্য বিনা এ সম্পর্কে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একাঁদকে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক আররি্টটল রান্ট্রীবজ্ঞানকে চুড়ান্ত পর্যায়ের বিজ্ঞান বলে মনে করতেন। তাঁর 
পদাত্ক অন;সরণ করে বোদা (3০৫1), হবস্‌ (8১০০৪), [সিজউইক (Sidgwick) প্রমূখ 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একে “বিজ্ঞান” হিসাবে স্বীকার করেছেন। অপর 'দিকে 
এ সম্পর্কে মতপার্থক্য বার্ক (8৪01০), মেট্ল্যাণ্ড (Maitland), বাক্‌ল্‌ (Buckle) প্রমথ 
পণ্ডিতেরা এ শাস্তকে “বিজ্ঞান’ বলে মানতে প্রস্তুত নন। মেটল্যাণ্ড বলেছেন যে, যখন পরীক্ষায় 
প্রশ্নপত্রের শিরোনামায় তিনি 'রাষ্্ীবজ্ঞান' লেখা দেখেন তখন প্রশ্নপত্রের জন্য নয়, শিরোনামার জন্য 


সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু 11 


তাঁন দঃখবোধ করেন । বাক্‌ল্‌ মনে করেন যে, বর্তমান অবস্থায় 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে’ পবজ্ঞান' বলা 
তো চলে-ই না, এমনকি কলা বিষয়গ্লর মধ্যেও রাম্ট্রীবজ্ঞান খুবই অনুন্নত (In the present 
state of knowledge, politics so far from being a science is one of the most 
backward of all arts) 
সাম্প্রাতককালে ‘আচরণবাদা’ নামে পাঁরাচিত একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'রাষ্ট্রনীতির বিজ্ঞান’ 
লী ( science of politics) প্রাতষ্ঠার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন । তাঁরা 
লা রাষ্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনায় সযত্ে দর্শন ও মূল্যবোধ পরিহার করে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানকে একটি মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ (value 2৩৩) শাস্ত্র হস।বে প্রাতষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন। 


রাষ্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার 
জন্য এবং রাজনৈতিক বাস্তবতাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্য তাঁরা পাঁরসংখ্যান ও পাঁরমাপ 
পদ্ধাতর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । আচরণবাদী ও আভজ্ঞতাবাদী তত্বের প্রবন্তারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
আলোচনার জন্য “সাধারণ তত্ব (০1৩91 08০0: ) গঠনের দিকে মনোনিবেশ করে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের 
ওপর বৈজ্ঞানক সত্তা আরোপের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের আলোচনায় গাঁণাতক তত্ব ও 
পরিসংখ্যানের ব্যাপক প্রয়োগ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন সন্ভাবনা সৃষ্ট করেছে। 
উপরোক্ত প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য রেখে ওরাজাব (৪509) বলেছেন যে, পদার্থীবজ্ঞান যে অর্থে 
বিজ্ঞান সে অর্থে রাষ্্রীবজ্ঞান ‘জ্ঞান নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর সাহায্যে রীতসিম্ধভাবে রাষ্ট্র 
জ্ঞানের চর্চা করা যায় (Political science is, not a science in the same sense as 
Physics, but politics can be studied systematically with the scientific method ) 


যা হোক, রাষ্ট্রীবজ্ঞান “বিজ্ঞান” কনা তা পর্যালোচনার জন্য দ্ঠট পদ্ধাত প্রয়োগ করা যেতে 
পারেঃ ১. এ্রীতহািক পদ্ধীত ( Historical Method ) 
২. বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধাত ( Analytical Method ) 


এঁতছাঁসক পম্ধাত 

প্রীতহাঁসক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আরিস্টটল রাষ্ট্রাবজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে 
ধারাবাহক পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন । তাঁর রাষ্ট্রনোতিক বন্তব্য ১৫৮টি 
দেশের শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণের উপর ভীত্ত করে রাঁচত হয়েছিল । আ'রস্টটলের এ বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধীতকে আরও উন্নত পর্যায়ে প্রাতষ্ঠা করোছিলেন ইতালার বিখ্যাত রাষ্ট্রবজ্ঞানী ম্যাকিয়াভোল 
(Machiavelli) । তাঁনই সর্বপ্রথম নীতিশাস্তকে রাষ্ট্রাবজ্ঞান থেকে আলাদা করেন এবং রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানকে নগীতশাস্ত্র থেকে মনুন্ত করেন। অর্থাৎ যা আছে এবং যা প্রয়োজন তাই রাষ্ট্রননীতর 
অন্তর্ভুন্ত এবং এর সঙ্গে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিতবোধ যুক্ত নয়_এটাই ম্যাকিয়াভেলির দর্শন ৷ 
বস্তুত এই পদ্ধাত ও দষ্টিভঙ্গী গ্রহণের জন্যই তাঁকে প্রথম রান্ট্রীবজ্ঞানী হিসেবে স্বীকাঁতি দেয়া হয়। 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানকে বৈজ্ঞানক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরবত্ণ পষণয়ে বোঁদা, হবস্‌, হাবণট 
স্পেনসার, ম'তে্ু প্রমুখ দার্শীনকদের নাম {বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ব্তুত, ম'তেক্কুকেই 
(Montesquieu) প্রথম আধ্নক রাষ্ট্রাবজ্ঞানণ [হসাবে স্বাকীত দেয়া যেতে পারে। তান তাঁর The 
Spirit of the Laws. গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দারা বন্তব্য উপাস্থিত করে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সামনে 


নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত সৃষ্টি করেন। 
{বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধাঁত 
“বিষয়বস্তুর দিক থেকে রাস 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানকে যে সকল কারণে 
ধরা হল ঃ 


বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে রাষ্ট্রবজ্ঞান বিজ্ঞান নয় 
ই রাষ্ীবজ্ঞানের কোন নার অনুশীলন পদ্ধতি নেই, কারণ এর বিষয়বস্তু খুবই জাটল। 


রাষ্টরীবজ্ঞান “বজ্ঞান’ কিনা এবার তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। 
দবজ্ঞান” হিসেবে স্বীকার করতে আপাতত করা হয় তা নীচে তুলে 
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৩ রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও রাষ্্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণাগারে কোনরূপ পরীক্ষা-নিরণক্ষা 

সম্ভব নয়, কারণ এর বিষয়বস্তু খুবই ব্যাপক ৷ 

৪- পাঁরবর্তনশীল সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংস্থা নিয়ে রাষ্ট্ীবজ্ঞানের কারবার । গবেষণার 

বিষয়বস্তু সদা পারবর্তনশীল হলে অল্রান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নয় । তাই 
রাষ্ট্রনীতির গবেষণার ফল সর্বদাই আনিশ্চয়তাপূণ। 

6- রাষ্ট্রাবজ্ঞানের কোন ধারাবাহিকতা নেই, কারণ এর 'বষয়বন্তু সতত পাঁরব্তনশীল। 

এ সব য্যন্ড যথেষ্ট শান্তশালা সন্দেহ নেই । ‘কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান “বজ্ঞান’ কিনা এ ব্যাপারে 
কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে আমাদের জানতে হবে “বজ্ঞান’এর প্রকৃত সংজ্ঞা কী? কেবলমাত্র 
যুন্তির ধারাবাহিকতাকে আমরা খবজ্ঞান' বলব? অথবা কোনরূপ ব্যাতক্রম বাদে 'নাণ্ট কারণে 
যাঁদ নি্দিল্ট ঘটনা ঘটে (যেমন পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রে ) এমন বিষয়কেই কেবলমাত্র পবজ্ঞান 
টিনার বলব? অথবা রীতিসম্মত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনার 

ভাততে যাঁদ কোন 'িবয় থেকে প্রচুর জ্ঞান লাভ করা যায় তবে তাকে 
“বজ্ঞান’ বলব ? আমাদের মতে শেষোক্ত ধারণাই সাঁঠক এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতি “বজ্ঞান’ 
পদ্বাচ্য । রাষ্ট্ীবজ্ঞানগণ তাঁদের বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক 
সাত্র আকিচ্কারের চেষ্টা করেন । IRE এ সকল সূত্র সর্বদা অভান্ত না-ও হতে পারে। কারণ 
গবেষণাগার হ'ল পহাথবী জুড়ে এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে যগ-য: র 
বায তড়িত তু হচ্ছে যুগ-যুগান্তরের সাণ্চত 


রাষ্ট্রাবন্ঞানীরা আরিস্টটলের সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে বহু রাষ্ট্রের 
গঠন, সরকারের শ্রেণীবিভাগ ও বিভন্ন ধরনের শাসনপদ্ধাত পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ পর্যবেক্ষণের 
'ভীত্ততে তাঁরা সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং কোন: শ্রেণীর সরকার কী উপায়ে চলবে এবং 
তা দ্বারা জনগণ কতটা পরিমাণ উপকৃত হবে তাও অন:মানের ভিঁত্বতে লিপিবদ্ধ করেছেন । 
আরিল্টটল ১৫৮টি দেশের সাবধান নিয়ে গবেষণা করে বিপ্লবের কারণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে যে 
সব সিদ্ধান্ত করেছেন তার গুরুত্ব অপারসীম । লর্ড ব্রাইস (Bryce) তাঁর Modern Democracies 
নামক বইতে বিভিন্ন গণত।ন্বিক শাসনব্যবস্থার গাঁত ও প্রকাত তুলনা করে যে বন্তব্য উপস্থিত 


করেছেন তারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং রাঁতিসম্মত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও তুলনামূলক 


পযণলোচনার মধ্য দিয়ে এ শাস্ত্র যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে একে “বিজ্ঞান” বলা চলে। প্রসঙ্গত 


উল্লেখযোগ্য যে, মাক'সায় রাষ্ট্রর্শনকে “বিজ্ঞান’ [হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 


এবার দেখা থাক রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে “বিজ্ঞান” হিসেবে বিশ্লেষণের অসাবধে কোথায় ॥ ১. প্রাকীতক 


বিজ্ঞানের অভিব্যন্তিগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা এবং পারস্পরিকতা লক্ষ্য করা যায় বলে 
প্রাক্কীতক বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সহজ, সরল এবং স্পষ্টভাবে উত্থাপিত হয়। সেজন্য প্রাকীতক 
বিজ্ঞানের অল্তনিশহত সত্য সহজে আবিষ্কার করা যার । কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জটিল আভব্যান্তর 
অন্তানহিতি সত্যকে সহজে আবিষ্কার করা যায় না। ২. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে গবেষণার 
ক নানা সুযোগ আছে। পরীক্ষাগারে একই বস্তু নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা 

করে কোন একটি উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কিন্তু 
রাষ্টরবজ্ঞানের বিষয়বস্তু বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে এ ধরনের বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। ৩. যে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান! রাষ্টরনৈতিক তব রচনা করেন তিনিও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন। তাঁর রাজনৈতিক 
অবস্থান তাঁর [নিজস্ব চিন্তাকে প্রভাবিত করে বলে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাও তার দ্বারা প্রভাবিত 
হয়। [তানি হয় প্রাতথ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও এর বিশেষ স:যোগ-স:বিধার পক্ষে অথবা তার 
বিপক্ষে । শ্রেণীবিভন্ত সমাজে রাষ্টরীবজ্ঞানীর নিরপেক্ষতা একটি অবাস্তব ধারণা । কিন্তু প্রকাতি- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর;প অস্মাবধার সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ প্রকাতি-বজ্ঞানের কোন গোষ্ঠী 
বা শ্রেণী চরিত্র নেই। ৪. পদার্থ ও রসায়ন-বিদ্যার বিষয়বস্তু জড় পদার্থ এবং ওগুলোর স্বাধীন 
কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু মূলত মানুষই রাষ্রনীতির বিষয়বস্তু। মানবসমাজ সম্পর্কে এমন 
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কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না যা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সত্য হতে বাধ্য । অর্থনীতি সম্পর্কেও 
একই কথা প্রযোজ্য । এজন্য ধনবিজ্ঞানী মার্শাল (স৭r5৮৭!!) অর্থনীতির সিদ্ধান্তকে জোয়ার- 
ভাঁটার তত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন_যা সর্বদা অল্রান্ত নাও হতে পারে। ব্রাইসকে অনুসরণ 
করে সেরুপভাবে আমরা রাষ্ট্রনীতিকে আবহবিজ্ঞানের (০৫০7০1০৪) সমপর্যায়ে স্থাপন করতে 
পাঁর। বৃষ্টি, মেঘ ও ঝড় সম্পকাঁয় ভবিষ্যদ্বাণী যেমন সব সময় অভ্রাম্ত নয়, রাষ্ট্রীবজ্ঞানীর 
সদ্ধান্তও তেমনি স্থান-কাল-পান্র নির্বিশেষে সব সময় অভ্রান্ত হবে এমন নিশ্চয়তা নেই । 
আগেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষা করার তেমন কোন সুযোগ 
নেই। তাই মুলত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীবজ্ঞানের বিষয়বদ্তু সম্পকে সিন্ধান্ত করতে হয়। 
সে জন্য রাষ্ট্রবজ্ঞানকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (experimental science) না বলে পর্য'বেক্ষণমলক 
জ্ঞান (observational science) বলা উচিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যাঁদ দেখা যায় 
যে বিশেষ এক ধরনের শাসনব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশে বিভন্ন গণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, 
তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এরূপ কেন হল তা জানার জন্য গবেষণাগারে পরীক্ষা হয়তো করতে পারবেন 
না; কিন্তু এ ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের ভাত্ততে সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে, এ বিশেষ শাসনতন্ত্র 
স্থায়ী সরকার গঠনের পক্ষে উপযুক্ত নয় । 
স্‌তরাং সব কিছ: বিশ্লেষণ করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পার যে, রীতিসম্মত পর্যবেক্ষণ, 
আভিজ্তাভীত্তক আলোচনা ও তুলনামূলক পদ্ধাতর প্রয়োগ করে বিশেষ জ্ঞান লাভ করাকে যদি 
“বজ্ঞান’ িসেবে স্বীকার করা হয়, তবে রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে নিশ্চয়ই শীবজ্ঞান হিসেবে স্বীকাত দিতে 
হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, পদার্থ জ্ঞান বা রসায়নাবজ্ঞন যে অর্থে শবজ্ঞান' রাষ্ট্র 
রিনা, . শিবজঞন সে অৰ্থে‘ বিজ্ঞান নয়। ব্রাইদের ভাষায় রাষ্ট্রাবজ্ঞানকে 
h “অপারণত জ্ঞান’ বলে আঁভাঁহত করা যায় । [লিপসনকে অনুসরণ 
করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যতদূর অবাঁধ আমরা সত্যকে জানার চেষ্টা কার, নিখংতভাবে ঘটনাকে 
আঁবক্কারের চেষ্টা করি এবং কারণকে তার ফলাফলের সঙ্গে যুন্ত করার চেষ্টা করি, রাষ্ট্রাবজ্ঞানের 


প্যনলোচনাও ততদুর অবাধ বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে ( The study of politics can be 
considered ‘scientific’ only to the extent that we seek to know the truth, to discover 


the facts with accuracy and to correlate causes with their consequences. ) 
আস্তঃ-শাষ্দ্ৰ কোঁন্দরক আলোচনার প্রয়োজন'য়তা (Need for Inter-Disciplinary 


Approach) 
সমাজাবজ্ঞানের বাভন্ন শাখা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্পকের বন্ধনে আবম্ধ। এরা 
দের রসদ সংগ্রহ করে এবং সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের 


প্রত্যেকেই সমাজ জীবন থেকে নিজে 
সঙ্গে সঙ্গে এদেরও চাঁরন্রগত পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে কোন সামাজিক বিজ্ঞানই নিজস্ব 


স্বাতন্ত্য নিযে বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না! পারম্পাঁরক ঘাত 
প্রাতবাতের দ্বারা সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত শাস্তগ্লোর চান, পদ্ধাত এবং 'বিষয়বস্তু পারবার্তত 


হয় এবং নতুন রূপ পারিগ্রহ করে। 

রাষ্ট্রাবজ্ঞান সমাজাজ্ঞানের একটি শাখা ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজাবজ্ঞানের অন্যান্য 
শাখার প্রভাব কোন নতুন ঘটনা নয়। প্লেটো রাষ্ট্র চারন্র ব্যাখ্যা করার সময়ে পরিবার ও শিক্ষা 
কাঠামোর আলোচনা করেছেন): আরিসটজা বিডি ধরনের আাদিনরান বা সামাজিক মর্যাদা ও 
সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । বৈজ্ঞানিক সমাজতন্বের জনক কার্ল মাকস রাজনোতিক 
জীবন তথা সমাজ বিকাশের ধারা আলোচনার জন্য সামাজিক শ্রেণী কাঠামো ও প্রযুক্ত বিদ্যাগত 


অগ্রগাঁতর মাপকাঠি প্রয়োগ করেছেন । 
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও আন্তঃ-শাস্ত্ পারস্পারক ির্ভারশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ 
bk) 


করেছেন । তাঁরা মনে করেন মে, রাণ্টরাবন্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট 
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সীমারেখা টেনে দলে রাষ্দ্ীবজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহযোগিতার পথ অবরুদ্ধ 
হবে এবং চিন্তার অগ্রগাঁতর ক্ষেত্রে এর পাঁরণাঁতি হবে খুবই মারাত্মক । ডোভড ইস্টন মনে করেন, 
আভজ্ঞতাবাদী তত্বের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সীমারেখা লুপ্ত 
হয়ে আন্তঃ-শাস্ত বিজ্ঞান কোঁণ্দুক আলোচনার নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। পারস্পারক দেয়া- 
নেয়ার এই ঘটনাকে তানি 9955 r/ili7zalio0॥ আখ্যা দিয়েছেন । অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান থেকে 
তত্ত্বগত কৌশল গ্রহণ করার মাধ্যমে রান্ট্রীবজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ঘাঁনষ্ঠতার প্রসার 
ঘটেছে ; সুতরাং বলা যায়, সমাজ জীবনের নানা দক অনুধাবনের জন্য আন্তঃশাপ্ত্র কেন্দ্রিক 
আলোচনার প্রসার ঘটা উচত-কারণ, এর মাধ্যমেই সমগ্র সমাজজশবন সম্পকে: আঁভজ্ঞতা সঞ্চয় 
করা সম্ভব । 


সাত ঃ রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History) 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হীতহাসের পারস্পারিক সম্পর্ক আলোচনা করে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই সিদ্ধান্ত 

করেছেন যে, রাস্ট্রীবজ্ঞান ও ইতিহাস সমাজাবজ্ঞানের দ্যাট ঘনিষ্ঠ শাখা এবং এ শাস্ত দুটির 

পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই গভীর। কোন কোন রাষ্ট্রীবজ্ঞান ইতিহাসকে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের গবেষণাগার 

মি বলে আঁভাঁহত করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ইতিহাস হ'ল 

বিনে ামীবজানাদের অতাঁতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল বর্তমানের ইতিহাস (History 

is past Politics and Politics is present History) লড় 

আ্যাকটন (Lord Acton) বলেছেন, ইতিহাসের স্রোতোধারায় বালুকণার মধ্যে স্বর্ণরেণুর মত 

রাষ্ট্রাবজ্ঞান জমে উঠেছে।৯ বাজেস (8878598) মনে করেন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্র দুটিকে 
আলাদা করলে একাট বিকলাঙ্গ হবে এবং অপরটি আলেয়ার মত অবাস্তব হয়ে যাবে।২ 


এীতহাসিক “সাল (5০615) বলেছেনঃ “রাণ্ট্রবিজ্ঞান ভিন্ন ইতিহাস ফলপ্রস্‌ হয় নাঃ 
ইতিহাস ভিন্ন রাঘ্ট্রীবজ্ঞানের শিকড় থাকে না” (History without Political Science has no 
fruit, Political Science without History has no root): সাল বলতে চেয়েছেন যে, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় রয়েছে অতাঁতের মধ্যে । হীতহাসের পটভূঁমিকায় বিশ্লেষণ না করলে রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানের আলোচনা সার্থক হতে পারে না, এর প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। ইতিহাস 
Re আমাদের শিক্ষা দেয় অতাঁতে কি ঘটেছে, কেন ঘটেছে এবং তার ফল ক 
নর টিন হয়েছে। অতাঁতের এ শিক্ষার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রাবজ্ঞানের বিশ্লেষণ সম্ভব । 
আরিস্টটল দোঁখয়েছেন, ইত্হাসেই মানুষের চিন্তা ও সংগঠনের পরিচয় 
পাওয়া যায়_ হীঁতহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক তব্বের প্রতিষ্ঠা হয় । উদ্বাহরণ 
হিসেবে বলা যায় “জাতীয়তাবাদ” ‘সমাজতন্ত্রবাদ’ ইত্যাদি রাষ্ট্রনোতিক তত্ব প্রাতষ্ঠার জন্য প্রয়োজন 
এদের উৎপত্তি, ব্রমাবকাশ সম্পর্কে এতিহাসিক জ্ঞান। ইতিহাসের উপর ভীত্ত করে রচিত না হলে 
এঁ সকল তত্ব মূলাহীন হতে বাধ্য। এজন্য মনে করা হয়, এঁতিহাসিক তথ্য রাষ্ট্রবজ্ঞানের 
আলোচনাকে সমৃদ্ধশালী করে। উইলোবার ভাবায় বলা যায়, ইতিহাস রাষ্ট্রবজ্ঞানের সামনে 
নতুন দিগন্ত (third dimension) সৃষ্ট করে।৩ এ দ্টি শাদ্বের পারস্পারিক নিভ'রশীলতা 
প্রসঙ্গে সাল আরও বলেছেন, ইতিহাসের দ্বারা বিশদাঁকৃত না হলে রাষ্ট্রাবজ্ঞান গ্রাম্য ভাবাপন্ন হয় এবং 
রাষ্রবিজ্ঞানের সঞ্চে সম্পর্ক হারালে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে না-সাহত্যে র:পান্তারত হয়। 


৯, ‘The science of Politics is the one science that is deposited b. 


9 the stream of 
—Lord Acton. 
if not a Corpse, the other a 


history like the grains of gold in the sand of a river.? 
&. ‘Separate theme.....and the one becomes a cripple, 
will-o-the-wisp.? 


— Burgess, 
৩. History provides the third dimension of Political Science, 
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রাষ্ট্রীবজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য যেমন ইতিহাসের সাহায্য প্রয়োজন, তেমান হীতহাসও নানাভাবে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে খণী। সাল তো মনে করেন, রাস্ট্রীবজ্ঞান ভিন্ন হীতহাস ফলপ্রস হর না। 
রাষ্্রীবজ্ঞানের তত্ব থেকে মানুষের রাজনোৌতক কল্পনা ও সংগঠনের প্রয়োজন ইতিহাস গহণ করে । 
ইউনি {হটলার বা মুসোলিনীর ইতিহাস জানতে হলে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসাবাদের 
৩7 িউ রাজনৈতিক তত্ব জানতে হবে । নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই 
{হটলার ও মুসোলিনীর মূল্যায়ন সম্ভব । গাম্ধীবা্দের পটভুমিকাতেই 
গান্ধীজীর জীবন অর্থবহ হয়ে ওঠে (আমার জীবনই আমার বাণী)। আধ্মানক ভারতের 
রাজনৈতিক হীতহাস থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, বিভন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাষ্ট্রচন্তা এবং 
ভারতের বাভিন্ন রাজনোতিক দলগুলোর কমধারা বাঁচ্ছন করা যায় না। 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীজ্ঞান ও ইতিহাস শাস্ত্র দুটি নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ । 

এ শাস্ত্র দুটির সম্পর্কের প্রকাতি সঠিক ভাবে অন:ুধাবনের জন্য জানা প্রয়োজন, ইতিহাস কাকে 
বলে? গতানুগ্গাতক ভাবে ইাঁতহাস বলতে বিচ্ছিন্ন কতকগ্ীল ঘটনার সংকলনকে বোঝান হত। 
কাল মাকস দৌখিয়েছেন যে, প্রাত যুগেই শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য শোষক শ্রেণী 
রাষ্ট্রযন্্কে শোষণের হাতিয়ার ?হসেবে ব্যবহার করেছেন৷ সমাজের একাঁদকে দেখা যায়, উৎপাদনের 
হালি উপাদানের মালিকদের-__যারা উৎপাদনের উপাদানের মািকানা-হীন 
জি) শ্রমজীবী মানুষের শ্রম শোষণ করে [নিজেদের মুনাফা বাধত করে । অপর 
দিকে আছে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ যারা উৎপাদনের. উপাদানের 

বা সম্পদের মালিকদের দ্বারা শোঁষত হয়। মার্ক'স মনে করেন, প্রাত যঃগে প্রাত দেশে এ গরচ্পর 
[বিরোধী গ্বাথসম্পন্ন শ্ৰেণী দটির দন্দই ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়। তাই তিনি বলেছেন, 
সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণী দ্বন্দ্বের ইতিহাস (The history of all hitherto existing society 
is the history of class struggles) | ইতিহাস সম্পকে মারকসীয় বন্তব্য গ্রহণ করলে দেখা যাবে, 
অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস এবং রাষ্ট্রাবজ্ঞানের কোন স্বতদ্্র সীমারেখা থাকছে না, উভয়ে মিলে মিশে 


এক ছয়ে গিয়েছে । 


সমালোচনা 


ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা থাকা সত্বেও মনে রাখতে হবে যে উদ্দেশ্য, 
দষ্টিভংগী ও আলোচনা পদ্ধতির দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই বাজেস, 
আযাকটন, সাল প্রমূখ পণ্ডিতগণ যে ভাবে এ দুটি শাস্ত্রের স্পক আলোচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ 
সত্য নয়_আংাশক সত্য । এ সব আলোচনা কিছনটা আঁতশয়োন্ত দোষে দষ্ট। মনে রাখতে 
হবে, ইতিহাসের সণ্গে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সম্পর্ক থাকলেও সকল ধরনের ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের 
সম্পর্ক নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, চারযাবদ্যার হীতহাস বা ম-দ্রা ব্যবস্থার ইীতহাস রাষ্ট্র 
দিজ্ঞানের আলোচনায় কোন সাহায্য করতে পারে না। ইতিহাসের বাছাই করা কিছু ?িছ; ঘটনার 
সাহায্য গ্রহণ করে রাষ্ট্রীজ্ঞান সমহাদ্ধশালী হয়ে ওঠে । ইতিহাসের পাঁরাধ অনেক ব্যাপক-_এর সকল 
বিষয়বস্তুর সঙ্গে রাষ্ট্ীবজ্ঞানের সম্পর্ক নেই। সকল রাষ্ট্রনোতক চিন্তা বা তত্ব হীতহাসকে দনভ'র করে 
গড়ে ওঠে না। প্লেটোর “রিপাবালকের আদর্শ” বা বেন্থামের “হতবাদ* 

৮০১৭ 25৫ ইতিহাসকে ভীত্ত করে রচিত হয়ান। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমন অনেক 
রাজনৈতিক তত্বের পাঁরচয় পাওয়া যায় যেগুলো ইতিহাসের ওপর 'ভীত্ত 

করে রাঁচত হয়নি বা যা ইতিহাসের পটভুমিকায় [বিচার করার প্রয়োজন হয় না বা বিচার করা 
নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা সাম্প্রাতক কালের ঘটনা। এই 
শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও চারৱের নজীর অতীত ইতিহাসে খুজে পাওয়া যাবে না। একাঁদন 
{নিশ্চয়ই সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা প্রীতহাসিক তথ্যে পাঁরণত হবে, কিন্তু বর্তমানের সীমায় এটি 
এলাকা ও আলোচনার বিষয় । এ সকল কারণে হীতহাসকে নিছক ‘অতীতের 
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রাষ্ট্রীবজ্ঞান” এবং রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে ‘বর্তমানের ইাঁতহাস’”__বার্জেস, ?সাল বা ফ্রীম্যানের এ বন্তব্য 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। 

অধ্যাপক সজউইক সম্ভবত এ কারণেই এীতহাঁসক পদ্ধাতকে রাষ্ট্রাবজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে 
গৌণ স্থান "দিয়েছেন; সজউইক বলেন, তত্ব ও আদর্শ হিসেবে ইতিহাস ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার 
জন্ম দেয় না। ইতিহাস অতীতের ধারণাকে বহন করে মান্র। রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আদর্শ আদর্শের 
গুরুত্ব ইত্যাঁদ এতহাসিক পদ্ধাততে জানতে পারা যায় না। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংগঠনের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইতিহাসে ততটুকু থাকে যতটুকু সেকালে গড়ে উঠোছিল। কিন্তু যা সম্পূর্ণই 
নূতন, যা গঠনের কথা ভাবা হচ্ছে, তার পাঁরচয় ও মাত্রা বর্তমান কালের কল্পনা ও সংকজ্পের 
সঙ্গে মলিয়ে নিজেকেই করতে হবে । তব্বের আলোতে স্বাধীনভাবে পথ নির্ধারণ করতে হীতহাসের 
প্রাচীন তথ্য কোন সাহাধ্যই করতে পারে না। রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সমস্যা ও পথ তাই রাঘ্ট্রীবজ্ঞানের 
দনজস্ব। একথা মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রীবজ্ঞান উদ্দেশ্য প্রণোদত শাম্ত্র। অর্থাৎ লক্ষ্য হিসেবে 
দনার্দষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে রাষ্ট্রাবজ্ঞানকে চলতে হয় । কিন্তু ইীতিহাস কোন অর্থেই উদ্দেশ্যমূলক 
শাস্ত নয় । যা আছে বা যা ছিল তাকে যথাযথ চীন্রত করাই হীতছাসের কাজ। 

তাই কোন কোন রাষ্ট্রীবজ্জানী মনে করেন, হীতিহাসের সঙ্গে রাম্ট্রীবজ্ঞানের সম্পর্ক খুব 
গভীর নয়, ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সহজেই রাষ্ট্রনোতক তত্ব আলোচনা করা যায় । বার্কার এ ধরনের 
মত পোষণ করেন। [তান বলেছেনঃ ইতিহাসকে 'ভাত্ত না করেও শান্তগলা রাষ্টরনোতক তত্ত্বের 
সৃষ্টি হতে পারে।২ বারের এ মন্তব্য রাষ্ট্রীক্ঞান ও ইতিহাসকে দাট স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে 
স্বীকৃতি দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের পারদ্পাঁরক অবদানকে অদ্বীকার 
করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস পরস্পরের পারপ্‌ুরক_এ কথা অদ্বীকার করার কোন সংগত 
কারণ নেই। বরং লীকক-কে (1৩2০০) অনুসরণ করে আমরা বলতে পার যে, ইতিহাসের 
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রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিকে দি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করার নাত সাম্প্রাতিককালের 
ঘটনা । আগে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রাবজ্ঞান একই শাদ্বের অন্তর্গত ছিল । প্রাচীন পাণডতেরা এঁ 
শাস্তরকে বলতেন রাষ্ট্রনোতক অর্থনীতি বা Political Econom} । প্লেটো ও আ'রিস্টটল থেকে 
আযাডাম স্মিথ (4৫877 52011) পর্যন্ত প্রায় সব পণ্ডিতই মনে করতেন যে, সামাজিক উৎপাদনের 
সঙ্গে কোনো-না-কোন ভাবে রাষ্ট্রতব্বের সংযোগ আছে। তাই আরিস্টটল রাষ্ট্রতত্ব আলোচনা করার 
সময় অর্থনগীতর আলোচনা করেছেন। কৌটিল্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাদ্ৰ'এ রাজ্যের অর্থব্যবস্থা 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । আঠারো শতকে 'ফাঁজওক্যাটরা (Physi০crats) অর্থশান্তকে 
রাজনীতির একটি শাখা বলে ঘোষণা করেন ॥ পক্ষান্তরে অনেকে মনে করেন যে, এ শাদ্ত দুটোর 
আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র, সুতরাং এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাঁদের মতে রাষ্ট্র 
যতটুকু আর্থনপীতিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ততটুকুই এ শাস্ত্র দুটির সম্পর্ক । 

যা হোক, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীবজ্ঞানের মধ্যে ঘানষ্ঠ সংযোগের কথা প্রথম স্পষ্টভাবে ঘোষণা 
করেন ইংরাজ পণ্ডিত আ্যাডাম স্মিথ । তান মনে করেন যে, জনগণ ও সাব'ভৌমকে শাল্তশালী 
করাই রাষ্ট্রনোতক অর্থনীতির উদ্দেশ্য (Political economy proposes to enrich the people 
and the sovereign) | তাঁর মতে, জগতে একাট অদশ্য “প্রাকতক নিয়ম” আছে যার লক্ষ্য হল 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করা । সমাজের সম্পদ নির্ভ'র করে শ্রমবিভাগজানিত উৎপাদন 


History is past Politics, Politics is present History. 


১. 
, «We must admit the possibility of a great and influential theory of politics 
which has no definite basis in history.” একা 


৩, “Some history is part of Political Science. 2 
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ব্যবস্থার ওপর ; এ ব্যবস্থায় স্বাধীন উংপাদকেরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন করে এবং 
স্বাধীন ক্রেতা নিজের সামর্থযমত ভোগ করে। ক্রেতা ও ?বক্রেতার স্বাধীন সম্পর্কের ফলে সমাজের 
ভারসাম্য ও মঙ্গল রক্ষিত হয় । রাষ্ট্রের কতব্য এ ?নয়মাটতে হস্তক্ষেপ না করা এবং উৎপাদন ও 
বণ্টনকে নিজের স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বিচ্যুত না করা । আ্যাজাম স্মিথ যাঁদও প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রকে 
অর্থনীতির উপর 'নিভ'রশীল বলেননি, কিন্তু তান বোঝাতে চেয়েছেন বে এই অর্থনীতি রক্ষা করেই 
রাষ্ট্র তার সত্তা এবং সমাজমঙ্গলের প্রকৃত বোশষ্ট্যকে বজায় রাখে_ হস্তক্ষেপ করলেই তা নষ্ট হয়। 
অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রকৃত সত্তা ও সমাজমঙ্গল পরোক্ষভাবে অর্থনীতির সঙ্গে জড়ত। তাঁর এ মতবাদের 
ওপর 'ভীত্ত করে অর্থনীতি ও রাম্ট্রীবজ্ঞানের লেসেফেয়ার (0-81952 176) তত্বাটি গড়ে উঠেছে। 
রাষ্ট্রীবজ্ঞান যাঁদও প্রত।ক্ষভাবে রাজনোতিক সম্পক্ ও রাজনোতিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে, 
তবুও পরোক্ষভাবে রাজনতর অন্তরালে অর্থনশীতি এ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, বিশেষ চাঁরত্র 
দেয়। যেমন অর্থনীতির লেসেফেয়ার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রও লেসেফেয়ারের রূপ নেয়। 
রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা আরও গ্রভীরভাবে 
অনুধাবন করা যায় উনিশ শতকে বিখ্যাত পাণ্ডত কার্ল মাকসের (15801 118 ) আলোচনা 
থেকে। মার্ক'স অর্থনীতি ও রাজনাঁতকে গভীর যোগস:ত্রে আবদ্ধ বলে মনে করতেন ৷ তান 
দেখান যে, সম্পদ উৎপাদন করা এবং মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনে রাষ্টরব্যবস্থা চালু রেখে 
শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার চেপ্টা করা হয়। সমাজ শেষ পর্যন্ত গয়ে দাঁড়ায় কতকগুলো 
কিনার আর্থনীতিক সম্পর্ক এবং নিয়মে । সমাজে সম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার 
হাতিয়ার { ধারক হয় রাষ্ট্র। উৎপাদন ব্যবস্থা যাদের "নিয়ন্ত্রণে তাঁরাই রাষ্ট্রের 
কর্ণধার হন ও তাদের মুখপাত্র হিসাবেই রাষ্ট্র অন্যান্য শ্রেণীকে দমন ও 
শোষণ করে। আইন, প্রশাসন যন্ত্র, সেনাবাহিনী ইত্যাঁদর মধ্য দিয়ে রাণ্টক্ষমতা দখলকারী শ্রেণী 
অন্য শ্ৰেণীদের দমন করে। রাষ্ট্র কার্যত তাই শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার মানত ; রাষ্ট্রে আদর্শ‘ তাই 
সম্পদশালন শ্রেণীর আদর্শ । মার্কবাদ অর্থশাচ্ত্র ও রাপ্টীবজ্ঞানের মধ্যকার কৃত্রিম প্রাচীর স্বীকার 
করে না। মাকর্দীয় তত্ত্বে অর্থশা্ত্র ও রাষ্ট্রাবজ্ঞানের মধ্যে দীমারেখার কোন আত্তত্ব নেই_উভয় 
শাগ্ৰ মাকর্নীয় দর্শনে একাকার হয়ে গিয়েছে । লেনিন যথার্থই বলেছেন যে, রাজনীতি হল 
অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ । 
বদ্তুত, রাষ্ট্রনীতিক বাবস্থা থেকে আর্থনগীতক ববপ্থাকে আলাদা করা যায় না। প্রাতাঁট 
দেশের আর্থনগীতিক ব্যবস্থা সেখানকার শাসকগ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শে'র প্রতিফলন । পঃজবাদী 
রাজনৌতিক নিয়মের জন্যই সেখানকার আর্থনীতিক ব্যবস্থায় দেখা যায় মাদ্রাস্ফীতি, মন্দা ও 
বেকারী। অন্যাদকে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক নিয়মের জন্য সেখানকার আর্থনীতিক ব্যবস্থা এ 
সকল ত্রুটি থেকে মন্ত । ব্যান্তস্বাতন্ত্যবাদ, ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদ ত্বকে অর্থনীতি 
{নিরপেক্ষ নিছক রাজনোতিক তত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যাঁরা 
বা নু ব্যান্তিস্বাতন্ত্রবাদে বি*বাস করেন তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সামিত রাখেন । 
যেখানে ধন উৎপাদন ও বণ্টনের ভেতর কোনরূপ সামঞ্জস্য নেই । অন্য- 
[দিকে যাঁরা সমাজতান্ত্িক আদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে প্রসারিত করে দেশের আর্থনীতিক 
বাঁধব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধীনে এনেছেন। বর্তমান ঘ;গে রাজনৈতিক দর্শনশীনরপেক্ষ 
কোন আর্থনগীতিক ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না বা আর্থনীতিক পটভূমিকাকে অস্বীকার করে 
কোন রাষ্টরদর্শন বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সম্পর্ক খুবই নিবিড়, কোন সীমারেখা টেনে 
এদের আলাদা করা যায় না। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বুজের্য়া সমাজব্যবস্থায় 
অর্থনীতি বিশেষ সম্মান ও প্রাধান্য পেতে থাকে । রাজদরবারের 
শান নি মা তুলনায় ব্যবসায়ীর আড়ং যতই গরত্বপূ্ণ হতে থাকে রাষ্ট্রন্ীতর 
Et তুলনায় অর্থনীতি ততই স্বতন্ শাস্ত্ৰ হিসাবে ‘মর্যাদা’ পেতে থাকে । 
একদিকে অর্থনীতির এই বিশেষ ‘মর্যাদা’ এবং অন্যদিকে নিত্যনতন তবে ও তথ্যে উভয় শাস্তই এত 


উ. রাবি. 
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সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও অর্থনীতিকে আলাদা পঠন-পাঠনের প্রয়োজন অপাঁরহাষ* হয়ে 
দেখা দেয়। 

সুতরাং বলা যায়, রাষ্দ্রীজ্ঞান ও অর্থনীতি দ:ট আলাদা শাস্ত্র হলেও এরা ঘনিষ্ঠভাবে যমতত । 
, এরা একে অন্যের পাঁরপতরক হিসেবে পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে । রান্ট্রীবজ্ঞান ও অর্থনীতির এই 


পারস্পারিক সহযোগী মনোভাব এদের দ্বাতন্ত্য নষ্ট করোনি ( they co-operate, and yet they 
maintain their autonomy ) 1 


নয়? রাষণ্ট্রাবজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব (Political Science and Sociology ) 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎস হ’ল সমাজবিজ্ঞান (Politics is embeded in the Social) সমাজ- 
বিজ্ঞানের (9০০11 Science ) একাট সমৃদ্ধিশালী শাখা হসেবে মানুষের সামাজিক জীবনের 
সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে সমাজতত্ব (9০০7০1০8/)। অর্থাৎ সমাজতব্ সামাজিক জীব 
মানুষের সামাজিক কাজকর্ম সামাগ্রক ভাবে পর্যালোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রাবজ্ঞান কেবলমাত্র 
মানুষের জীবনের রাজনোতক দিকটা এবং এ রাজনোতক দিকের সঙ্গে স্সষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে 
আলোচনা করে। সামাজিক মানুষের সমগ্র জীবনের একটি অংশ মাত্র 
টোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । তাই রাষ্ট্রাবজ্ঞান যা আলোচনা করে তা 
হ'ল দমাজতত্র সর্বব্যাপী আলোচ্য বিষয়ের একটা অংশ মাত্র । মানষের 
সামাজিক জীবন সমাজতব্বে প্রতিফাঁলত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রাবজ্ঞানে তার একটা অংশ, রাজনোতিক 
দিকটাই শধামান্র প্রতিফলিত হয়। তাই ফরাসী দার্শীনক পল জানে (Pu! 02191) বলেন, 
সমাজাবজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্রের মূলাঁভান্ত ও শাসন পদ্ধীত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে 
তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে । মানুষের রাজনৈতিক আচার আচরণ, রাজনোতিক সম্পর্ক এবং রাজনোৌতক 
প্রাতষ্ঠানগুলো নিয়ে আলোচনা রাণ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তভূন্ত। রাষ্ট্ীবজ্ানের সকল আলোচনা সমাজ- 
ত্বের অন্তর্গত, কিন্তু সমাজতব্বের সকল আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। 
ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, দর্শন এইসকল শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সমাজতব্বের অন্তর্ভু্ত । কিন্তু 
এগুলো রাষ্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনার বিষ নয়। 
সুতরাং বলা যায়, সমাজতত্ব হল সমগ্র, আর রাষ্ট্রবাজ্ঞন হল তার একটি বিশেষ দিক বা 
অংশ ৷ বহ ব্যান্তর সমষ্টি নিয়ে গাঁঠিত সমাজ সমাজতত্বের বিষয়বস্তু, অন্যদিকে সমাজের রাজনৈতিক 
দিকটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । 
দ্বিতীয়ত, সমাজতত্ব সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবাকছু বিশ্লেষণ করে। এখানে ব্যান্তকে 
সামাজিক প্রাণী হিসেবে দেখা হয়। তাই সমাজতৰ রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু রাষ্্রকে একটি 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন রূপে গণ্য করে। অন্যদিকে রাষ্ট্রবজ্ঞানের কেন্দ্রে রয়েছে রাষ্ট্র এবং 
বিব্কুতুর পার্থক্য  রাগ্ট্রবজ্ঞান সকল বিষয়কে রাষ্টরনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা 
SEE করে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক জীবনের 
সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু সমাজতত্ব সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা নিয়ে 
আলোচনা করে। চতুর্থত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে একাট রাজনৈতিক জীব হিসেবে দেখে এবং সেই 
পটভুমিকায় সব কিছ বিশ্লেষণ করে। কিন্তু সমাজতব মান্ষকে সামাজিক জাব হিসেবে গ্রহণ করে 
এবং সামাজিক ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সবাকছ; বিশ্লেষণ করে। পঞ্চমত, এ বিষয়ে কোর সার 
নেই সমাজতব্বের এন্তিয়ার ও পরিধি অনেক ব্যাপক ও প্রসারিত এবং রাষ্ট্রীবজ্ঞানের পারাধি তুলনামূলক 
ভাবে সীমিত। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতব্বের মধ্যে উপরোন্ত পার্থ কাগুলো থাকলেও এ বিষয়ে 
নেই যে উভয় শাস্ত্র পরস্পরের সঙ্গে সম্পকয্ত্ত এবং পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধ 85257 
সম্পর্কে দমাজতন্বকে তথ্য সরবরাহ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান । সমাজের নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্র একটি 
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বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান । মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। সামাজিক 
{নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান যন্ত্র হল রাষ্ট্র এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজতত্বের একটি গুরুত্বপর্ণ 
EE FTES আলোচ্য বিষয়। তাই সমাজতত্বের কোন ছাত্রের পক্ষে মানুষের সামাজিক 

চ ও রাজনৈতিক আচরণের প্রকৃতি বুঝতে হলে রাষ্ট্রের সংগঠন, কাজকর্ম এবং 
প্রকীত সম্পর্কে পুরো তথ্য জানা দরকার । সমাজতত্ব এ জ্ঞান লাভ করে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের কাছ থেকে । 
অন্যাদক সমাজতত্বও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা 
এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নিয়ম-কানুন কিভাবে গড়ে ওঠে এ সম্পকে রাস্ট্রীবজ্ঞানীরা জ্ঞান লাভ 
করেন সমাজতত্বের কাছ থেকে । রাজনৈতিক কাজকর্মের ধারা আর্থনীতিক শান্তর উপর প্রধানত 
নিভ'রশঈল-__এ ধারণা সমাজতত্বের দান। সমাজের বিভন্ন শ্রেণী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে 
নিজ 1নজ শ্রেণীস্বা্থ নিয়ে সংঘাত চালায়_-যা রাজনোৌতিক জীবনে গাঁতশীলতা, চণ্লতা এবং 
উত্তালতার সৃষ্টি করে। কিভাবে গোষ্ঠী মনোবৃত্ত রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সৃষ্ট করে তা 
রাস্ট্রীবজ্ঞানীরা সমাজতব্বের কাছ থেকে জানতে পারে । বস্তুত সমাজতত্বের জ্ঞান ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
আলোচনা পর্ণ হতে পারে না। 

সমাজবিজ্ঞানের আসরে এতাঁদন স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সমাজতত্ব ছিল উপেক্ষত। “কিন্তু 
বর্তমানে সমাজতত্ব খুবই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে এবং ক্রমশ বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্বের আধকারী 
হয়ে উঠছে। সমাজতব্বের পাঁরধির প্রসার ও পুষ্ট এবং আলোচনার 'বন্যাসের জন্য রাষ্ট্রীবজ্ঞানও 
উপকৃত হচ্ছে । সমাজতত্বের যে অংশ রাষ্ট্রনোতক ক্রিয়া, কর্ম ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে তাকে 
রাষ্ট্রনৈতিক সমাজতত্তৰ (Political 9০০10108) ) নামে আঁভাহত করে একটি নতুন শাখার আত্মপ্রকাশ 
ঘটেছে। রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও সমাজতত্ব এই শাস্ত্র দুটির যোগস,ত্র হিসেবে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজতব্বের 
ভুমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


দশ £ রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ( Political Science and Psychology ) 


সমাজাঁবজ্ঞানের আসরে এতাঁদন দ্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে মনোবিজ্ঞান ছিল অবহেলিত। কিন্তু 
আচরণবাদণী চিন্তাধারার প্রসারের ফলে মনো ঁবজ্ঞান একটি গুরুত্ব শাস্ত্র হিসেবে প্রাতষ্ঠিত 
হয়েছে । মানুষের মনোজগতের জটিল কমপ্রক্রিয়া এবং আচরণকে বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞান । 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীমনের প্রভাব এবং এদের আচরণ বিশেষ ভূমিকা পালন 
করে। এক কথায় ব্যন্তি ও সমাজ ( বা রাষ্ট্র ) উভয়েরই কাজকর্মের উৎস ব্যান্তমন। সুতরাং ব্যান্ত 
ও গোষ্ঠীমনের চিন্তা, ভাবনা, আচার, আচরণ ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রনোতক আলোচনা ফলপ্রস্‌ 
হতে পারে না। 

কোঁত (০০706), স্পেনসার (5pencer) প্রমুখ দারশশীনকগণ রাষ্ট্রনৈতৈক তত্বের 
এবং বিচার-বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানকে বিশেষ গর্ব দিয়েছেন। বেজ্হট (Bagehot) তাঁর Physics 
রা অভি রে Politics বই-এ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, ব্‌টিশ সংবিধান মূলত 
সনে বিজ্ঞানের গর বটিশ জাতির মনস্তবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাকণর মনে করেন 

বেজহটের এঁ বই প্রকাশিত হবার পর থেকেই রাষ্ট্রীবজ্ঞানীরা সামাজিক 

মনোবিজ্ঞানীতে রুপান্তরিত হয়েছেন। ব্রাইস মনে করেন, রাষ্ট্রাবজ্ঞানের শিকড় নিহিত 
মনোবিজ্ঞানের মধ্যে (political science has roots in Psychology) | | মদে 

টাডে” লি'ব, ম্যাকডুগাল, গ্রাহাম ওয়ালাজ, টরটার প্রমূখ পণ্ডিতেরা সমাজবিদ্যায় 
ব্যাখ্যা আনেন। ফরাসী পাঁণ্ডত টা্ডে প্রথম ব্যান্তসত্তার সঞ্গে মনস্তকে সংযোগ করেন, আর ল'ব 
মনস্তাত্বক ব্যাখ্যার সাহায্যে দেখান যে ব্যান্তর মন গোষ্ঠীমনের সঙ্গে সম্পঠকতি ॥ ইংরাজ মনহ্তাঁত্বক 
ম্যাকডুগাল ব্যক্তিমনের ঝোঁকের (9০2০9) সাহায্যে সমাজ-প্রক্কিয়াকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন । 

ব্যক্তি দ:ভাবে রাষ্নীতিকে প্রভাবাণ্ৰিত করে। প্রথমত মানুষই রাষ্ট্রের পারচালক এবং 
তারাই টার্ডের বন্তব্য অন্যায়? রাষ্টনীতর প্রতায়গাল গড়ে তোলে । দ্বিতীয়ত, সমাজ বা গোষ্ঠীর 
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মধ্যে ব্যা্তসমান্টর আবেগ-প্রবণ মন কাজ করে। এ মনটিই সকল চিন্তা-ভাবনা) আবেগ-যুত্তি ও 
কর্মের উৎস ৷ সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মনস্তত্বের খোঁজ না রেখে উপায় নেই। 

সাধারণভাবে বলা যায়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, আবেগ ও মানসক গঠন, ঝোঁক 
ইত্যাদির প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, 
কোনও জাতির মনস্তাত্বিক উপাদানের ছারা এ জাতির জাতীয়তাবাদের মানসিক অনুভূত গড়ে উঠে 
এবং এর রূপ ও চরিত্র স্থির হয় । আবার বলা যায়, জনগণের ইচ্ছা-আনচ্ছা এবং মনস্তত্বকে উপেক্ষা 
করে কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বেশ কিছুটা 
পরিমাণে মনোবিজ্ঞনের উপর নিভভরশীল। সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্ৰ 
মনোবিজ্ঞান প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক ধারাকে সর্বদা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। 


এগার ৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতণাক্ত্ (Political Science and Ethics) 


রাষ্্ীবজ্ঞানের উষা লগ্নে প্লেটো ও আরিচ্টটলের দ্বারা নগীতিশাস্রের ওপর 'ভাত্ত করেই 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঁবিভ্গাব ঘটে । পরবতাঁকালে নীতিশাদ্রের সঙ্গে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের এ বিড় সম্পর্ক" 
যথার্থ কিনা সে সম্পর্কে সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দেয় । 

রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও নীতশাদ্রের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক গিলক্কাইস্ট 
(Gilchrist) বলেছেন যে, রাষ্টনৈতিক নিয়মকান:নের বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে এবং এর সঙ্গে 
নৈতিক নিয়মকান:নের বিজ্ঞান বা নীতিশাদ্তের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর ভাষায়, Politica! Science, 
the science of political order, is also connected with ethics, the science of moral 
order | নীতিশাস্ত মুলত মানুযের অভ্যন্তরীণ জগৎ নিয়ে চিন্তা করে। নীতিণাদ্ত্র মনে করে 
চিন্তা ও বিবেকের বিশুদ্ধতা দ্বারা ব্যন্তির উন্নতি সম্ভব । আদর্শগত দিক থেকে ব্যন্তি, সমাজ, রাষ্ট্র 
এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত তা নীতিশাস্র নির্ধারণ করে। অন্যদিকে, 
রাষ্ট্াবজ্ঞান মান:ষের বাহ্য আচার-আচরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । বাহ্য আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণ 
করে রাষ্ট্রীবজ্ঞান স:স্থ রাষ্ট্রনোতক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু এই মৌল পার্থক্য 
সব্বেও এ দ:টি শান্তর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। 

নীতিশাস্ত আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও কমে'র ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত দেশ করে। এ 
গঁচত্য বোধ থেকে সমাজের শৃংখলা তৈরী হয়। পারস্পারক সম্পকে ক্ষেত্রে নীতির গুরুত্ব 
কলার সবচেয়ে বৌশ। রাষ্ট্রাবজ্ঞানের বিষয় রাজনৈতিক শৃংখলা । নীতিবোধ 
11৯ আছে বলে নাগারকেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কতব্য সম্পাদন করে এবং 

অন্যের অধিকার মেনে চলে এবং সাধারণত অপরের অধিকারের সীমা 

লঙ্ঘন করে না। লেনিন থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত বহু রাজনৈতিক নেতাই তাঁদের রাজনৈতিক সংগ্রামে 
নৈতিক আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে অন্যপ্রাণত হয়েছিলেন । রর 

গ্রীক দার্শীনক প্লেটো ও আরিস্টটল রাষ্ট্রবজ্ঞানকে মনে করতেন নীতিশাদ্রের সম্প্রসারিত 
রূপ$ এ'রা রাষ্ট্রের দোষগ্ণ বিচারের ক্ষেত্রে নোতকবোধ বা ন্যায়বোধ দ্বারা চালিত হতেন। তাই 
এ'রা নাঁতশাদ্ত্র থেকে রাণ্্রীবজ্ঞানের স্বাতন্ত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। সরকার কি করছে, (অথাৎ 
সরকারের কার্যাবলী) জানা প্রয়োজন, কিন্তু সরকারের কি করা উচিত তা ( what ought to 
৫০) জানার প্রয়োজন আরও বেশী। নাঁতিশাস্্র আমাদের এটা জানতে সাহায্য করে। বাক“ মনে 
করতেন, নীত শান্দের সিদ্ধান্ত ব্যাপকতর ভাবে রাজনীতিতে প্রাতফালিত হয় ৷ 


বিখ্যাত দার্শীনক ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতির সঙ্গে নীতিশাদ্্ের সম্পর্ক আছে বলে মনে 
করতেন না। বরং মধ্যযুগে ধর্ম ও নাঁতির সঙ্গে রাজনীতিকে যত করার প্রয়াসকে তান বিরোধিতা 
করেন। তার মতে নাতি ও রাজনীতির এলাকা স্বতন্ত। ম্যাকিয়াভোলর মতে শাসক তাঁর 
নিজের এবং রাজ্যের দ্বার্থে যা করেন তাই হ’ল রাজনীতি এবং তাঁর ও রাজনীতি নীতিশাস্রসম্মত 


সংজ্ঞা, প্রকীত ও বিষয়বস্তু 21 
নাও হতে পারে। রাজনীতির লক্ষ্য হ’ল শাসকের স্বার্থ রক্ষা এবং এ লক্ষ্য পালনের জন্য যে 
কোন পন্থা রাষ্ট্রনীততে গৃহীত হতে পারে। এইভাবে নৈঁতক ও অ-নোতিক ধ্যন-ধারণা থেকে 
তান রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে মুক্ত করেন । 

ম্যাকয়াভেলির বন্তব্যের প্রাতধ্বান তুলে এ যুগের এক শ্রেণীর রাষ্ট্রীবজ্ঞানী নীতিশাচ্ত্র থেকে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পৃথক করার জনা প্রয়াসী হয়েছেন । 

কিন্তু রাষ্ট্রের দি করা উচিত, কি করা অনুচিত, ক ভাবে মানবজীবনের সার্বজনীন কল্যাণ 
সাধিত হবে সেই আলোচনা যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান না করে তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপযোগিতা অনেকটা 
হাস পাবে । রাজনীতি শুধু কুটনীতি নয়, তাই মানবকল্যাণ বিরোধী এবং নৈতিকদোষে দুষ্ট 
কোন বন্তব্য বা পন্থা রাষ্ট্রীবজ্ঞানে স্থান পাবার যোগ্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতাবিজ্ঞান উভয়ের 
লক্ষ্য হল ব্যান্ত ও সমাজের বিকাশ ও মঙ্গল। স্‌তরাং লক্ষ্যের দিক থেকে উভয় শাস্ত্র খুবই ঘানষ্ঠ। 
রাষ্ট্রাবজ্ঞান যাতে যথাযথভাবে নিজের ভূমিকা পালন করতে পারে সে ব্যাপারে নীতশাদ্ত্রের বিশেষ 
ভূমিকা ও অবদান রয়েছে । 


নম:না প্রশ্ন 
১. রাষ্ট্রাবজ্ঞান কাকে বলে? তোমার মতে এই শাস্ত্রের নামকরণ কি হওয়া উঁচত ? 
(এক এবং দুই দেখ ) 
২. রাম্ট্রীবজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও । রান্ট্রীবজ্ঞানের সঙ্গে অথীবদ্যা ও সমাজাবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর ॥ 
( দুই, আট এবং নয় দেখ) [ Tripura Secondary Board (72) 181. J] 
৩. রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নির্দেশ কর । (তিন দেখ) 


৪. রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি? অর্থাবদ্যার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ? 
(তন এবং আট দেখ ) [ 17. 5. €. 78 ; 284] 


€. রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে- কি বিজ্ঞান বলা চলে ? তোমার বন্তব্যের স্বপক্ষে ব্যাস্ত দেখাও । ইতিহাসের সঙ্গে 
রাষ্্রীবজ্ঞানের পার্থক্য দেখাও £ (পাঁচ এবং সাত দেখ ) [17. 5. ০. 179) 2, SIBLE 1] 


৬. রাষ্ট্ীবজ্ঞানের সংজ্ঞা নিদেশ কর ॥ সমাজতত্বের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? 
(দই এবং নয় দেখ) [H. 5.0. 80] 


৭. রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাস ও অর্থনশীতির সম্পর্ক আলোচনা কর ৷ 
( সাত এবং আট দেখ ) [॥. 9.0, ৪2] 


৮. তুমি ‘ক মনে কর রাষ্ট্াবজ্ঞান বিজ্ঞান 7 ব্রান্তসহ আলোচনা কর । 
( পাঁচ দেখ ) [ Tripura Secondary Board (4 2) '78] 
৯. রাষ্ট্রীবজ্ঞানের বিষয়বদ্তু আলোচনা কর । রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? 
(তিন এবং পাঁচ দেখ) [ টা, 9. 0. 781 ] 
১০. রাষ্্রীবজ্ঞানের পারীধ ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর । (তিন দেখ )। 
১১. আন্তঃ-শাস্ত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কি ? রাম্টরবজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আলোচনা কর । 
(ছয় এবং সাত দেখ ) 


১২. রাল্টরীবজ্ঞানের সঙ্গে হীতহাসের সম্পর্ক আলোচনা কর । (সাত দেখ ) [ঘা, 5. ৪. +82] 
১৩. “রাষ্ট্রাবজ্ঞান ইতিহাসের ফল, ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড়'_ আলোচনা কর । (সাত দেখ) 
৯৪. রাণ্ট্রাবজ্ঞানের সঙ্গে অ্থীবদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর। (আট দেখ ) [৮ 5. 9, +78] 
১৫. রাজ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজতত্বের সম্পর্ক আলোচনা কর। গল (নয় দেখ) 
৪০ ছ.শ, West Benga, We 


Dats...... মি এত্ত শাৰি ৰ 
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১৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে মনন্তব্ব বিজ্ঞানের পারস্পারক সম্পর্ক আলোচনা কর । (দশ দেখ ) 
১৭. রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সঙ্গে নীতিশাস্রের সম্পর্ক আলোচনা কর । ( এগার দেখ ) 
১৮. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্মের সম্পর্ক আলোচনা কর । 

(দশ এবং এগার দেখ) [. 5. 0.83] 


নৈব্ণান্তিক প্ৰশ্ন 
* ব্ধনীর ভিতরে সঠিক উত্তরে টিক্‌ দাও 8 
কে) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হিসেবে ( প্লেটো, আারিস্টটল, কার্ল মার )-কে আঁভাহত করা হয়। 
খে) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ( সামাজিক, প্রাকৃতিক, নৌতক ) বিজ্ঞানের একটি শাখা । [F. 5. C. '68, 282] 
[0)) সাল ইতিহাসকে রাষ্ট্রব্ঞানের (কুল, ফল, শেকড়) বলেছেন। 
(ঘ) সাল রাহ্্রবজ্ঞানকে ইতিহাসের ( ফুল, ফল, শেকড় ) বলেছেন । 


2. বাষ্ট্রীবজ্ঞানের সঙ্গে যে সকল শাস্তের সম্পর্ক আছে সেগ্ীল টিক চহ: দিয়ে দেখাও ৪ পদার্থীবজ্ঞান, 
হাতহাস, সমাজাবদ্যা, অর্থনীতি, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, ভূগোল । 


স্াাীীটি 


The state is the product and manifestation of the 
irreconcilability of class antagonism. It is an 
organ of class rule, an organ for the oppression of 
one class by another. —V. I. Lenin 


শু 


রাষ্ট্র £ সংজ্ঞা এবং উপাদান 


State : Definition and Elements 
মর 


সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হল রাষ্ট্র । রাষ্ট্রকে 
কেন্দ্র করেই নাগাঁরক জীবনের চরম আভব্যান্ত ঘটে। তাই রাষ্ট্রাবজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও 
আলোচনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র হল কেন্দ্রাবন্দ;। রাষ্ট্রকে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
একটি উপ-ব্যবজ্থা (৪-5y$e৷ ) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইটালার বিখ্যাত কুটনশীতাবদ: ও 
দার্শীনক ম্যাকিয়াভোল প্রথম রাষ্ট্র শব্দাট ব্যবহার করোছলেন ৷ প্রাচীনকালে সাধারণত ছোট 
আয়তনবিশিষ্ট ও অল্প জনসংখ্যা নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হত। যেমন গ্রীক দেশের বিখ্যাত নগর 
এথেন্স একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। গ্রীক ও রোমানগণ এরূপ ছোট ছোট নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বাস 
করত। এঁ সকল নগর রাষ্ট্রকে পলস (7১০19 ) বা সাঁভটাস (01%1609 ) নামে আভীহত করা হত॥ 
পরবর্তাঁ যুগে রাষ্ট্রের আয়তন ক্রমশ বাড়তে থাকে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং 
মার্কন যন্তরাষ্ট্েরে মত বিরাট আয়তনের রাষ্ট্র এবং ভারত ও চাঁনের মত বিপুল জনসংখ্যা- 


'বাশষ্ট রাষ্ট্র দেখতে পাওয়া যায় । 
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এক £ রাষ্ট্র কাকে বলে? ( What is State 2) 


আঁরস্টটল থেকে শুরু করে বাভন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তথা দার্শানক ভন্ন ভিন্ন দ্‌ষ্টকোণ থেকে 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন। রাষ্ট্রের সংজ্ঞাগুলো সংখ্যায় যেমন বহু, বন্তব্যের দিকে থেকেও 
তেমাঁন স্বাতন্ত্ের দাবী করতে পারে। রাষ্ট্রকে কেউ সমাজের উন্নত স্তর বলে 'চাহুত করতে চান, 
কারও কাছে রাষ্ট্র আইনের আভব্যন্তি, কেউ বা একে শ্রেণী স্বার্থের 
প্রাতফলন বা ক্ষমতার সংগঠিত রূপ বলে মনে করেন। আবার অনেকে 
মনে করেন, রাষ্ট্র হল ব্যান্ত ও গোম্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা-সম্পর্ক ( power relationship )। অনেকে 
মনে করেন, সমগ্র রাষ্ট্রনোতিক ব্যবস্থার একটা উপ-ব্যব্থা হল রাষ্ট্র । 

রাষ্ট্রের কক্পেকাঁট সংজ্ঞা 


রাষ্ট্রীবজ্ঞানের জনক আ'রস্টটল বলেছেন, “পূর্ণাঙ্গ ও স্বাবলম্বী অর্থাৎ সুখী এবং সম্মানজনক 
জীবনের উদ্দেশ্যে কিছ? সংখ্যক পাঁরবার ও গ্রামের সমাবেশকে রাণ্ট্র বলে” ( An union of families 
and villages, having for its end perfect and self-sufficing life by which we mean 
a happy and honourable life )। বর্তমান যুগে যে ধরনের রাচ্ট্র আমরা দেখতে পাই তা 
আরিস্টটলের সময়ে ছিল না । তাই তান পূর্ণাঙ্গ ও স্বাবলম্বী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মিলিত 
পাঁরবার ও গ্রামের সংগঠিত রুপকে রাষ্ট্র বলেছেন। রোমের খ্যাত পাণ্ডত সাসিরো (01০০০) 


বলেছেন; রাষ্ট্র হল “আঁধকার সম্বন্ধে সচেতন ও স:যোগ-সুবিধার পারস্পাঁরক অংশ গ্রহণে এঁক্যবদ্ধ 
সাধারণ জনসমাজ 1৮৯ 


বোঁদা (Bodin ) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, “রাষ্ট্র হল বিভিন্ন পাঁরবার ও তাদের সাধারণ 
ধন সম্পত্তির একটি মিলিত সংস্থা, যা চরম ক্ষমতা ও য্যান্তর দ্বারা পারচালত।”২ রুনৎস্লীর 
(Bluntschli ) মতে, কোন নাট ভূখণ্ডে রাজনোতিকভাবে সংগঠিত জনস্মাজই হ'ল রাষ্ট্র ।৩ 

আন্তর্জঁতক আইনের 'বখ্যাত পাঁণডত অধ্যাপক হল (7711) বলেছেন, “রাষ্ট্রনোতক 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'নার্দষ্ট ভূখণ্ডে স্থাঁয়ভাবে প্রীতাষ্ঠিত, বাইরের শাসন-মুন্ত জনসমাজকে 
স্বাধীন রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বলা যেতে পারে ।”৪ রাণ্ট্রপীত উইলসন (11507) আইনের দৃষ্টিতে 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন, “রাষ্ট্র হল 'আইন অনুসারে সংগঠিত 'নাদ্ট ভূখণ্ডের 
অধিকারী এক জনসমগ্টি 1৮৫ 


রাষ্ট্রের ভাববাদা সংজ্ঞা 


ভাববাদী দার্শীনকেরা রাষ্ট্রের স্ে ব্যন্তির সম্পর্কের পটভূমিকায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকাত 
নর্ধারণের চেষ্টা করেছেন) হেগেলের মতে রাম্ট্র হল, “পৃথিবীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রা” ( G০d's 
march on earth) | সুতরাং রাষ্ট্রের নিদেশ নির্ভুল সত্যের উপর প্রাতীষ্ঠত এবং অলঙ্বনগয়। 
তাঁর মতে লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় বা পথ হিসেবে রাষ্ট্রকে দেখা উচিত নয়_কারণ, রাষ্ট্র হল 
মানব সভ্যতার চরম পাঁরণাঁত। হেগেল রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার উপলাঁব্ধ ?হসাবে বর্ণনা করেছেন এবং 
ব্যান্তপ্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় যুপকাণ্ঠে বল দিয়েছেন। ইংরেজ ভাববাদী দার্শীনক গ্রীন (লু. 
Green ), ব্রাডলে ( Bradley ), বোসাঞ্কেত ইত্যাদির লেখায়ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মোটাম:ট একই বন্তব্য 


১.9 state is “a common society united by a common sense of right and a mutual 
participation in advantages.” 


রাষ্ট্রের সংজ্ঞা অনেক 


— Cicero 
২. «An association of families and their common possessions governed by a 


supreme power and reason.” — Bodin 
৩. “The state is politically organised people of a definite territory.» — Bluntschli 


8. “The marks of an independent state are that the community consisting it is 
permanently established for a political end, that it possesses a definite territory and that it 
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is in Vs «A state is a people organised for law within a definite territory,” — Wilson 
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ধৰ্বানত হয়েছে । বোসাণ্কেত মনে করেন, রাষ্ট্র হল আঁধকারের একমাত্র সংগঠক এবং নৈতিক 
মূল্যবোধের অভিভাবক ( the sole organiser of rights---the guardian of moral values ) 1 
ভাববাদাীরা রাজা বা সম্রাটকে রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে সকল যুক্তি ও সারবত্তার মর্ত প্রকাশ বলে 
মনে করতেন। 

মাকর্পীয় দৃষ্টিতে রাষ্ট্র 

মার্কসবাদীরা বস্তুবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে রাষ্ট্রের গ্ুকীত পর্যালোচনা করেছেন । 
কার্ল মাকস এবং তাঁর বন্ধু ও সহযোগন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সমাজ ব্যবস্থার ধারা বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন যে, শ্রেণী িভন্ত সমাজের সম্পদের (ক্ষেত, খামার, কল, কারখানা__ অর্থাৎ উৎপাদনের 
উপাদান ) মালিকেরা শ্রমজীবী ম।নৃষকে (কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি ) শোষণ করে নিজেদের মুনাফাকে 
বাঁড়য়ে তোলে । কিন্তু ও শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন একটি হাঁতয়ারের__যার সাহায্যে 
অসংখ্য শোঁষত জনগণের উপর শোষণ ও শাসন কায়েম রাখা যায়। রাষ্ট্র হল এ হাতিয়ার বা যন্ত্র 
(যা পলিশ, সৈন্য, জেল, আইন, আদালত ইত্যাদির সমন্বয়ে গণিত )-_যার সাহায্যে সমাজের 
সম্পদশালী শ্রেণী নিজেদের শোষণ ও শাসন অব্যাহত রাখে । তাই তাঁদের মতে, একটি শ্রেণী ছারা 
অন্যান্য শোষিত শ্রেণগুলোর উপর আধপতা বিস্তারের সংগঠন হ'ল রাষ্ট্র & organisation 
of one class dominating over the other classes) লেনিনের ভাবায় বলা যায়, রাষ্ট্র হল 
পরস্পরাঁবরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলের মধ্যকার চিরন্তন বিরোধিতার প্রকাশ ও ফলশ্রাত। রাষ্ট্র 
হল এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে শোষণ করার যন্ত্র । মার্কস বলেছেন যে, সাম্যবাদে সমাজে 
যখন পরস্পরাবরোধণ স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী থাকবে না, শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠবে, তখন রাষ্ট্রের 
বিলপতি ঘটবে (the state will wither away) । 

আঁতাঁয়ন্ত আলোচনা £ এাঁতহাসিক বস্তুবাদ ও রাষ্ট্র 

মাকসবাদী দর্শনের আবচ্ছেদ্য অঙ্গ হল এঁতিহাসিক ক্তুবাদ । মানব ইতিহাসের সামাজিক- 
আঞ্থনশীতিক (3০০1০-৩০০০০৮৭০) ব্যবস্থার আবির্ভাব, বিকাশ ও পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মকে 
সত্রায়ত করেছে এীতহাসিক বক্তুবাদ । এরীতহাদিক বস্তুবাদ অনুযায়ী প্রত্যেকাট সমাজ ব্যবস্থারই 
একট 'ার্ট আর্থনশীতিক ভীত্তি 033০) আছে এবং এ ভীত্ব অনুসারে গড়ে ওঠে উপরিসৌধ 
(Superstructure) | ‘ভাতত বলতে বোঝায় কোন সমাজের উৎপাদন-সম্পকের সমট্টিগত রূপকে 
বা সারমাগ্রক-আর্থনীতিক কাঠামোকে। কোন সমাজ ব্যবস্থায় ভিত্তি অনন্সারে সে সমাজের 
উপযোগী যে-সকল ধ্যান-ধারণা এবং সংস্থা গড়ে ওঠে তাদেরই সমন্টি হল সে সমাজের উপরিসোধ ৷ 
যেহেতু আর্থনগীতিক ভিত্তি উপারসোধের প্রকাত নির্ধারণ করে, তাই উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনেও 
উপারসোধের পাঁরবর্তন হয়। যেমন, সোভিয়েত বপ্রবের ফলে সেখানকার উৎপাদন সম্পর্কসহ 
আর্নীতিক কাঠামোর (১০৪০) পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র (Superstructrue) চীরন্রেরও পরিবর্তন 
ঘটেছে । সুতরাং বলা যায়, এ্রীতহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে একা রাষ্ট্রের সামাগ্রক আর্থনীতিক 
কাঠামো হ'ল ভিত্‌ এবং রাষ্ট্র, আইন ইত্যাদি হল সমাজ বাবস্থার উপারসৌধ বা উপারসৌধের 
অগা । উৎপাদন সম্পর্কের বা ভিত্‌-এর পাঁরবর্তনের স্ে স্চে রাষ্ট্র চারন্রেরও পাঁরবর্ত'ন ঘটে । 


গার্নরের সংজ্ঞা 

সবশেষে অধ্যাপক গার্নর প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা আলোচনা করা প্রয়োজন । গার্নরের সংজ্ঞায় 
রাষ্ট্রের আবাশ্যক উপাদানগুলো সংদ্ৰরভাবে পারিস্ফুট হবার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাটি 
[বিশেষ গ্ররুত্বপণর্ণ মনে করা হয়। গার্নারের মতে রাষ্টরবজ্ঞান ও শাসনতান্্ক আইনের মি 
রাষ্ট্র হল বহ: সংখ্যক জনগণকে নিয়ে গঠিত একাঁট সমাজ যা কোন দনাদষ্ট ভূখণ্ডে ভ্থাঁয়ভাবে 
বাস করে, যা বাইরের 'নয়ন্্রণ থেকে স্বাধীন বা প্রায় দেরুপ এবং যার এমন একাঁট সংগাঁঠত শাসন 
ব্যবস্থা আছে, যে শাসন ব্যবগ্থার প্রতি জনগণের ব্যাপক অংশ অভ্যাসবশত আন:গত্য জ্ঞাপন করে 
(The state as concept of political science and public law, isa community of 
persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of a 
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territory, independent, or nearly so, of external control, and possessing an 
Organised government to which the great body of inhabitants render habitual 
obedience) | 


দুই ৪ রাস্ট্রের উপাদান (Elements of State) 


গান্ণর প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র মূলত চারটি উপাদান নিয়ে 
গাঁঠত। এ উপাদানগুলো হল ঃ 
ক. জনসমাহ্ট (Population) 
ভি হি খ. 'নার্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory) 
গ. শাসন প্রাতষ্ঠান বা সরকার (Government) 
ঘ. সার্বভৌমকতা (Sovereignty) 
রাষ্ট্রের এ চারাট উপাদান একান্তভাবেই অপাঁরহার্য_এদের কোন একাটি উপাদানের অভাব 
হলে সেই সংস্থাকে রাষ্ট্র নামে আভহিত করা যায় না। 
রাষ্ট্রের উপরোন্ত উপাদানগন্লোকে আলাদা করে আলোচনা করা হ'ল । 
ক. জনসমাঁ্ট 
ব্যান্তর জন্যই রাষ্ট্র। সুতরাং জনসমাষ্ট বাদে রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। জনসমষ্টি 
ছাড়া কোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না, জনহীন মরুভূমিকে বা নির্জন দ্বীপকে কেউ রাষ্ট্র বলবে না। 
জনসমান্ট রাষ্ট্রের একি অপরিহার্য উপাদান। কোন রাষ্ট্রের বসবাসকারী জনসমাঁণ্টকে, নাগারক, 
গবদেশী ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
রাষ্ট্রগঠনের জন্য কি পাঁরমাণ বা কত সংখ্যক জনগণ প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধরাবাঁধা কোন 
নিয়ম নেই। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমানগণ ছোট ছোট নগর-রাস্ট্রে বাস করত। এ সকল নগর- 
রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল কম৷ সেজন্য প্লেটো ও আরিস্টটল মনে করতেন, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা 
অল্প হওয়া কাম্য এবং সল্প জনসংখ্যাঁবাঁশস্ট রাষ্ট্র শান্তশালী হয় বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন ৷ 
রাষ্ট্রের জনসম্টির পাঁরমাণ সম্পকে গান্নার “মোটামহ্ট বহুসংখ্যক’ কথাটি ব্যবহার করেছেন, এর 
দ্বারা অবশ্য জনসমট্টির পাঁরমাণ অনুমান করা কঠিন। ম্যাকআইভার, লাস্ক প্রমুখ রাষ্ট্রীবজ্ঞানীরা 
জনসমা্টর চেয়ে রাষ্ট্রের সামাজিক সংগঠনের উপর বোশ গুরুত্ব দিয়েছেন। পাঁথবীতে বাভিন্ন 
জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্র দেখতে পাওয়া যায় । একাঁদকে ভারত বা চীনের মত বিপুল জনসংখ্যাবশিষ্ট 
রাষ্ট্র দেখা যায়, আবার অন্যদিকে সুইজারল্যাণ্ড বা পানামার মত স্বল্প জনসংখ্যাবাশস্ট রাষ্ট্রও 
দেখা যায়। অনেকের মতে জনসংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাতে একাঁদকে শাসক ও শাঁসতের মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে । একাঁট 
রাষ্ট্র নিজের সম্পদের দ্বারা যতটা পাঁরিমাণ জনসংখ্যার ভার বহন করতে পারে তাকেই রাষ্ট্রের “কাম্য 
জনসংখ্যা’ বলা হয়। 
জনসংখ্যা যাই হোক রাষ্ট্রের আধবাসীদের মানাঁসিক এঁক্য ও সংহাতিই হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
মূল প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রের জনসংখ্যাকে কি একজাতীয় বা সমভাবাপন্ন (10m০geneous) হতে হবে? 
কোন জনসমা্টর এক ভাষা, এক ধর্ম“ থাকলে এ সমভাব ৫1071085615) সহজেই আসতে পারে । 
আবার কোথাও কোথাও দেখা যাবে যে, ভাবা বা ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্বেও জাতীয়তাবাদের 
প্রেরণা একটি রান্ট্ের জনগণের মধ্যে ব্যাপক এক্য ও সংহতি গড়ে তুলেছে । বস্তুত “জাতীয় 
রাষ্ট্র আবির্ভাবের পর থেকে জাতীয়তাবাদ” প্রাতটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ জনগণের মধ্যে এক্য, 
সংহতি ও সমভাব সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । আমরা যখন 
একটি “জাতীয় রাষ্ট্র” কল্পনা কার তখন আমরা এ রাষ্ট্রের এরূপ সমভাবাপন্ন জনসমান্টর কথা 
মনে কারি। শাসনের সরবিধের জন্য রাষ্ট্রের লক্ষ্য সুষ্ঠুভাবে পুরণের জন্যে ও ধরনের সমভাব থাকা 
প্রয়োজন! আজকাল রাজনৈতিক দলগাল সাধারণত বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের লোকজন নিয়ে 


হওয়া আবশ্যক, কেন না রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা 
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গঠিত হয় । এরাই জনসমান্টর মধ্যে একপ্রকার ভাবগত এক্যের পরিমণ্ডল গড়ে তোলে । আজকাল 
অবশ্য দলীয় শাসন প্রচলিত থাকে বলে এ ধরনের সমভাব দরকার হয় না। কারণ, রাজনৈতিক 
দলগুলো সাধারণত বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের জনগণ নিয়ে গঠিত হয় এবং এ দলের সদস্য ও 
অন_ুগামীদের মধ্যে সমভাব গড়ে তোলে । 

খ-  নাঁদ্স্ট ভূখণ্ড 

কেবলমাত্র জনসমাণ্টর দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না! জনসমন্টি যদ নাদণ্ট কোন স্থানে 
বসবাস না করে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায় তবে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। স্‌তরাং যতক্ষণ 
পযন্ত জনসমণ্টি কৌন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়ে সেখানে স্থাঁয়ভাবে বসবাস না 
করছে ততক্ষণ রাষ্ট্র গঠিত হয় না। অর্থাৎ ভু-খণ্ড রাষ্ট্রের একটি অপাঁরহার্ উপাদান ৷ 
স্থায়িভাবে বসবাস করার জন্য জনসমন্টির ভূখণ্ড প্রয়োজন_-না হলে জনসমান্ট যাযাবর শ্রেণীতে 
পারণত হয়। ব্ুনৎস্লী তাই বলেছেন, ‘রাষ্ট্রের শারীরিক 'ভীত্ত যেমন 


রাষ্ট্রের অপারহাষ 
ভা আছে জনসমান্টতে, তেমন বাস্তব ভীত্ত আছে ভামতে। জনসমাজ 
যতক্ষণ না ভূখণ্ড লাভ করছে ততক্ষণ রাষ্ট্রে পারণত হয় না।”১ গেটেলও 
বলেছেন যে, ভূগমগত সার্বভৌমকতাই (territorial sovereignty) রাষ্ট্রের প্রধান বৌশষ্ট্য। 


ইহুদীরা পাঁথবার 'বাভন্ন অংশে ছাড়িয়ে বসবাস করত- এরা যখন প্যালেণ্টাইনে স্থায়িভাবে বসবাস 
করল তখন 'না্দস্ট ভূখণ্ড লাভ করে এদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রাতীষ্ঠত হল। 


এখন প্রশ্ন হল, ভূখণ্ড বলতে কি বোঝায় ? রাষ্ট্রাবজ্ঞানে ‘ভু-খণ্ড’ শব্দটির বিশেষ অর্থ ও 
তাৎপর্য রয়েছে । 'নার্ঘষ্ট ভূখণ্ড বলতে রাষ্ট্রীবজ্ঞানে রাষ্ট্রে নাট ভৌগোলিক সীমার আঁস্তত্বের 
কথা বোঝায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীবজ্ঞানে ‘ভূখণ্ড’ শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ করা হয়। নিষ্ট 

ভূখণ্ড ছারা শুধু ভূমির উপরিভাগকেই বোঝায় না, রাষ্ট্রের অন্তর্গত 
রা্ট্রাব্ঞানে ভুখ্ডএর অর্থ সমুদয় ভূমিতল, নদ-নদাঁ, পাহাড় পর্বতে এবং সমদ্র উপকূলবর্তা জলভাগের 
কিছু অংশ (territorial waters) রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের মধ্যে ধরা হয়। রাষ্ট্রের সীমা শুধ্দ জল ও 
স্থলের ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রের উপারভাগে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তার উপরও সংশ্লিষ্ট 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যাপ্ত। যাঁদও এ ব্যাপারে কিছ: কিছ: ব্যতিক্রম রয়েছে। ব্যাতক্রমগ্জীল পরে 
আলোচনা করা হচ্ছে। প্রাতাঁট রাষ্টে:র ভূখণ্ডের প্রাক্কতিক সম্পদ, জলবায়ঃ, ভৌগোলিক অবস্থান, 
এ রাষ্ট্র উন্নীত, অবনত এবং স্থারিত্বের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

র জন্য ভূখণ্ডের আয়তন কতটা হবে সে সম্পকে“ কোন 'নার্দিষ্ট নিয়ম নেই। তাই 
জা উন ভৌগোলিক আয়তনাবাশষ্ট রাষ্ট্র দেখতে পাই, তেমাঁন 
লুজেমবার্গ (Luxembourg) বা মোনাকো (M০naco)-এর মত ক্ষুদ্র আয়তনের ( মাত্র ৯৯৯ বর্গ 
র মাইল ) রাষ্ট্রও পাঁথবীতে আছে। আরিস্টটল বলেছেন যে গাছপালা, 
1 পশঃ পাখির মত রাষ্ট্রের আকারেরও একটা সীমা আছে। এর কম বা 
সিকি বেশী হলে রাষ্ট্র তার স্বরুপ হারায়। প্রাচীন কালে ধারণা ছিল ক্ষুদ্রকায় 
রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র সম্ভব ৷ রুশো 0২0035০48) মনে করতেন যে, বড় আয়তনের রাষ্ট্র থেকে ছোট রাষ্ট্র 
শা্তশালী॥ মন্টেস্কু (Montesquieu), টকাভল (7০571) প্রমঃখরা হি যে, গণতন্ত্র 
ক্ষুদ্র আয়তনাবাশিঘ্ট রাষ্টেইে চলতে পারে । অন্যা্কে ট্রিটশকে (011৩150110০) রাষ্ট্রের ছোট 
আয়তনকে পাপ বলে ঘোষণা করেছেন। যা হোক, রাষ্ট্রের কাম্য আয়তন কতটা সে সম্পর্কে বাঁধা-ধরা 
কোন নীতি নেই। তবে দেখা গিয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রাধান্য, গর, শক্তি, মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই 


নির্ভর আয়তন যেমান হোক না কেন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সীমানা 'নাঁ্ঘ্ট 
2 এর অধীনস্থ ভূখণ্ডের উপরই প্রয়োগ করা চলে। 


5 43 0019, 90 it has material basis in th 
5. “As the state has its personal basis in the peopl দিতি 


until they have acquired a territory.” 
land, The people do not become a State এ 
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আন্তজ্জাঁতক আইনের বিখ্যাত পাঁণ্ডিত অধ্যাপক হল (মহ!) রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান 
হিসেবে ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না । দ;গ্রোয়া (90881) বলেছেন, রাষ্ট্র সেখানেই 
সম্ভব যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে এবং এ শ্রেণী বিভাগের জন্য কোন 
নিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজন হর না।* দুগোয়ার এ বন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানসিক এঁক্ের 

ভাত্ততে ইহুদীদের মত রাষ্ট্হীন জনসমাজ গড়ে উঠতে পারে সত্য, কিন 

EAT তা দ্বারা রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হসেবে ভূখণ্ডের রি 
বাঁতল হয়ে যার না। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রচন্তার অগ্রগাঁতর সঞ্ে সঙ্গে নার্ঘন্ট ভূখণ্ডের আক্তিত্ব 
রাষ্ট্রের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে দ্বীকৃত হয়েছে। তাই এঙ্গেলস (808০9) বলেছেন যে, 
“প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সণ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য ঘটেছে মূলত নির্দিষ্ট ভূখন্ডের ভিতিতে” ।২ 

সতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রের ভূখণ্ড থাকতেই হবে, ভূখণ্ড না থাকলে তা রাষ্ট্র পদবাচ্য 
হবে না। সাধারণভাবে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ও অপ্রাতহত সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের ওপর 
এককভাবে আধিপত্য বিস্তার করে এবং অন্য কোন ক্ষমতাকে রাষ্ট্র নিজের এলাকায় স্বীকার করে 
না। কিন্তু এর কিছ; কিছ; ব্যাতক্রম রয়েছে। কিছ কিছ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার [নিজস্ব এলাকায় 
সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করতে বা এককভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। এ ব্যাতরমগুলোকে 
নীচে আলোচনা করা হল ৷ 

১. যে সকল ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নিয়ে দুই বা বেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ 
দেখা দেয় এবং এ বিবাদের আশহ মীমাংসার সম্ভাবনা থাকে না, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে বিবদমান 
টির রাষ্ট্রগুলো চুন্তদ্ধারা একই সঙ্গে এ 'নার্দ্ট ভূখণ্ডের উপর তাদের যৌথ 
সার্বভৌমের কর্তৃত্ব থাকে না অধিকার প্রয়োগ করে থাকে । একসময়ে সুদানে বৃটিশ ও মিশরের এ 

ধরনের যৌথ আঁধকার ছিল। একে সহ-মািকানা বা Co-dominium 
বলে। এরুপ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর কোন একটি রাষ্ট্রের একক এবং চূড়াম্ত ক্ষমতা 
থাকে না। 

২. কোন একটি রাষ্ট্রের ভেতর যে সব বিদেশী দূতাবাস থাকে এ সকল দূতাবাসের অধীনস্থ 
এলাকাকে আন্তজ্াতক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এ সকল বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর ভূখণ্ড বলে গণ্য 
করা হয়। 

৩. যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন এক রাষ্ট্রের শাসক পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে 
নিজের দেশের বাধসঙ্গত সরকার বলে স্বীকৃত হতে পারে, যাঁদও সে ক্ষেত্রে নিজের রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে 
তাঁর শাসন চলে না। 

গ. শাসন প্রতিষ্ঠান বা সরকার 

একটি 'নাঁদর্ট ভূখণ্ডে জনসমাজ বাস করলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। এ জনসমণ্টিকে 
পরিচালিত ও নিয়মিত করা এবং ও জনসমাজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য একটি শাসনযন্ত্র দরকার । 
রাষ্ট্রের এ শাসন যন্ত্রকেই সরকার বলা হয়। অধ্যাপক গানণরের ভাষায় বলা ধায়, সরকার এমন 
একটি সংস্থা বা যন্ত্র যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমাম্টগত নপীত নির্ধারিত হয় এবং যার দ্বারা সমস্টিগত 
ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রিত এবং সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষিত হয়।৩ মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র ও সরকার 
এক নয়॥ সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদ্ান। সরকারের শাসনকে জনসমষ্টির বেশির ভাগ লোক 
মেনে চলে । সরকারের সাহায্যেই রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করা হয় এবং রাষ্ট্রের আইন ও শৃংখলা রক্ষা 


5. “Territory is not an indispensable element in the formation of a state ” 
“As against the ancient gentile organizations, the primary distinguishing feature 
of the state is the division of the subjects of the state according to territory.” — Engels 
৩. Government is the agency or machinery through which common policies are 
determined and by which common affairs are regulated and common interests promoted. 
— Garner 
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করা হয়। একটি রেল গাঁড়র ইঞ্জিন চালাতে হলে যেমন ড্রাইভার, গাড* ইত্যাঁদ দরকার, সেরূপ 
রাষ্ট্রের কাজকর্ম সংজ্ঠুভাবে সচল রাখতে হলে সরকারের প্রয়োজন । বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংখ্যক 
লোক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সরকার গঠিত হয় । সরকারই রাম্ট্যন্ত্রকে পাঁরচালনা করে । সরকারের 
ক্ষমতা ও কাজকম'কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল শাসন বিভাগীয়, আইন বিভাগীয় 
এবং বিচার বিভাগীয় । 
ঘ. সার্বভোৌমিকতা 
রাষ্ট্রগঠনের প্রধান উপাদান ছল সা্বভোঁনিকতা । সার্বভৌটমকতা রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত 
্ষমতা_ দার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের প্রাণ । সার্বভৌমকতাই রাষ্ট্র প্রধান বৈশিষ্ট্য । কোন প্রতিষ্ঠানের 
ওঁ চরম ক্ষমতা বা সার্বভৌমকতা না থাকলে তাকে একটি সামাজক প্রাতষ্ঠান বলা যায়, রাষ্ট্র 
বলা যায় না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে বলেই রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি বা প্রাতষ্ঠানের 
ওপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবাধ ভাবে পারচালত হতে পারে। সরকারের আইন ও শাসনব্যবস্থা দেশের 
অধিকাংশ লোক মেনে চলে। রাষ্ট্রের শাসনকে অমান্য করতে পারে এমন কোন শান্ত রাষ্ট্রের মধ্যে 
থাকতে পারে না। তাছাড়া রাষ্ট্রের ওপর কোন বৈদেশিক শান্তর "নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকতে পারে না। 
সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার জন্য রাষ্ট্র নিজে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, নিজেই সন্ধির শর্ত ঘোষণা 
করতে পারে, নিজেই সাম্ধ স্থাপন করতে পারে। 
কোন একটি বিদেশী রাষ্ট্র যাঁদ অন্য একাঁট দেশের উপর প্রভৃত্ব করে তবে এওঁ দেশের 
সার্বভৌমিকতা নেই ধরা হবে এবং এ সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্র বলা চলবে না। 
যেমন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ পাণ্ঠমবঙ্গ রাজ্য বা ত্রিপুরা রাজ্য রাষ্ট্র নয়। যাঁদও এ সকল রাজ্যের 
'নাদর্টি ভূখণ্ড, জনসমান্ট ও সরকার আছে। কিন্তু এদের নিজস্ব সার্বভোৌমিকতা না থাকার জন্য 
এরা রাষ্ট্র ন়। অনেক ব্যাপারেই এদের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমত চলতে হয়। সুতরাং 
রাষ্ট্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাবভৌমিকতাই প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
রাষ্ট্রের সার্বভোম ক্ষমতাকে অভ্যন্তরীণ এবং রাষ্ট্রবহিঃস্থ বা আন্তঃরাষ্ট্র এই দ*ভাগে 'বিভন্ত 
করা হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সার্বভোম ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র তার অধীনস্থ 
৯০২ £ অভ্যন্তরীণ জনসাধারণ ও সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আন:গত্য দাবী করতে 
95155 পারে। আবার রাষ্ট্রবাহঃস্থ সার্বভৌম ক্ষমতার জন্যই বাহঃশন্তির 
নিয়ন্ত্রমন্ত থেকে রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে চলতে পারে ।৯ | 
এবার রাষ্ট্রের উপরোন্ত উপাদানগ:লোর পরিপ্রোক্ষতে করেকাট প্রাতচ্ঠানকে বিচার করে 


দেখা যেতে পারে সেগুলো রাষ্ট্র পদবাচ্য কিনা । 
কোন প্রাতণ্ঠান বা সংস্থার যদি জনসমান্ট, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমিকতা 


থাকে তবে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাটি একটি রাচ্ট্র। উপরোস্ত 
চারাট উপাদানের মধ্যে কোন একাঁট বা একাধিক উপাদানের অভাব থাকলে তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। 


এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে আমরা করেকাট প্রাতষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করাছি। 


ভারত ক একটি রাষ্ট্র ? রি 
ভারতের নিজস্ব জনসমান্ট, দ্নার্দ্টি ভূখণ্ড, কার্যকর সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। 


অপারহাষ" চারাট উপাদানই থাকার জন্য ভারত একাঁট রাষ্ট্‌। একই কারণে মা্কন য্তরাষ্টী, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, প্রজাতাম্তিক চীন, নেপাল, বাংলাদেশ ইত্যাদি রাষ্ট্র । 


অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে । 


১. জর্বভৌমিকতা সম্পর্কে পরবতী 


30 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
পাঁশ্চমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা, সিকিম ক রাষ্ট্র 2 


পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরালা, ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, সিকিম ইত্যাদি প্রত্যেক সংস্থার 
নামের আগে ‘রাষ্ট্র’ শব্দটি যুক্ত করা হয় (যেমন, State of West Bengal ) ; যাদও এগুলো 
ভারত যডন্তরাচ্ট্রের অন্তর্গত এক-একাঁট অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ । এখানে 50816, শব্দাট ভারতের 
অঙ্গরাজ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এ সকল অঙ্গরাজ্য প্রত্যেকেরই নিজস্ব জনসমাণ্ট, ভূখণ্ড এবং 
সরকার আছে। কিন্তু এদের কারও সার্বভৌম ক্ষমতা নেই । সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকার 
জন্য পাঁশ্চমবঙ্গ, ত্রপ:রা, কেরালা, 1সাঁকগ এরা কেউই রাষ্ট্র নয় । কলকাতা, আগরতলা, লণ্ডন 
ইত্যাদি নগর বা শহরের জনসমন্টি এবং ভূখণ্ড আছে । এবং এদের পৌর কর্তৃপক্ষকে যাঁদ সরকার 
বলে িবেচনাও করা হয় তাহলেও সাবভৌমিকতা না থাকার জন্য এরাও রাষ্ট্র নয়। 


02 


সাম্মীলত জাতিপঃঞ্জ কি রাষ্ট্র 2 


পাঁথবীর বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হল সাম্মিলত 
জাতিপুঞ্জ ( United Nations )। রাস্ট্রের সঙ্গে জাতিপুঞ্জের কিছ কিছু আপাত-সাদ্‌শ্য লক্ষ্য 
করে কেউ কেউ একে রাষ্ট্র পর্ষীয়ভুন্ত করেন ; আবার কেউ কেউ একে আঁভভাবক রাষ্ট্র (Super state) 
নামে আভাহত করেন। প্রশ্ন হলঃ রাষ্ট্রের যে সকল অপরিহার্য উপাদান থাকা প্রয়োজন তা ক 
সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের আছে £ প্রথমত, জাতিপুঞ্জের নিজদ্ব কোন জনসমান্ট নেই এবং "দ্বিতীয়ত এর 
কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই । তৃতীয়ত, যাঁদ জাঁতিপঞ্জের শাসনযন্ত্র বা সরকার আছে বলে ধরে নেয়া 
যায়, তবে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো হল জাতপ-ুঞ্জের নার্ারক। কিন্তু জাতিপুঞ্জ কর্তৃক কোনও 'বাধ- 
নিষেধ অন্য রাণ্ট্রের উপর প্রয়োগ করার ক্ষমতা বাস্তবে সীমিত। চতুর্থত, 'বাভন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ 
সার্বভৌম ক্ষমতা পরিত্যাগ না করে সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের সদস্য হয়। জাতপুঞ্জের এমন কোন 
ক্ষমতা নেই যার সাহায্যে এর আইন ও নির্দেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা 
যায়। তাই জাতিপহুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করার অসংখ্য নজীর দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত 
জাতিপুঞ্জের কার্ধ কারিতা অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সাঁদচ্ছার উপর নিরভ/রশীল। অর্থাৎ, সাম্মিলত 
জাতিপ?ুঞ্রের প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। স:তরাং সম্মিলিত জাতিপনগকে রাষ্ট্র বলা যায় না। 


অপাঁরহাঘ“ নয় রাষ্ট্রের এমন কয়েকটি উপাদান 

১. স্থাযিত্ব 

অনেকে মনে করেন যে, জনসংখ্যা, নির্দিল্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমিকতা ছাড়াও রাষ্ট্রের 
আরও কয়েকটি উপাদান প্রয়োজন । এদের মধ্যে একটি হল ষ্থায়ত্ব (Permanence )। তাঁদের 
মতে সরকার পাঁরবর্তনশীল ও অস্থায়ী, কিন্তু রাষ্ট্র স্থায়ী। হউগো গ্রোটিয়াসের ( Hugo 
Grotius ) ভাষায় বলা যায়, “রাষ্ট্রের মৃত্যু নেই” (States are immortal) | স্থায়িত্ব বাঁলতে কি 
বুঝব? রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ও আয়তনের স্থায়িত্ব ঃ সাম্প্রাতক কালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একাঁট অংশ 
পুবাংলা+ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ‘বাংলা দেশ’ নামে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । ফলে পাকিস্তানের ভূখণ্ড ও আয়তনের পাঁরবর্তন ঘটেছে-_এর ভূখণ্ড ও 
জায়তনের স্থায়িত্ব বািরিত হয়েছে। তবে কি চ্থায়িত্ব বলতে রাশৌর নামের স্থায়িত্বকে বুঝব? 
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পরানো গোল্ডকোস্ট নতুন নামকরণ হয়েছে ঘানা, ফরমোসার নামকরণ হয়েছে তাইওয়ান ৷ এরূপ 
আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে রাষ্ট্রের নামের স্থারিত্ই বা কোথায় থাকলো ? অনেকে 
বলেন, রাষ্ট্র হিসাবে নিরবচ্ছিন্বভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখাকে স্থায়িত্ব’ বলা হয়। এর উত্তরে বলা যায়, 
প্‌খিবার অতীত মানচিত্রে যে সব রাম্ট্র ছিল তাদের অনেকগদুলোই বর্তমান মানচিত্র থেকে মুছে 
গেছে । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কয়েক বছর আগেও ইউরোপে প্রাশিয়া (৮7352 ) নামে একটি 
রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রাশিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন রাষ্ট্রে মধ্যে প্রাশিয়ার ভূখণ্ড 
ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে রাষ্ট্র হিসেবে প্রাশিয়ার অস্তিত্বের বিলোপ ঘটেছে । সুতরাং বলা যায়, বিজয় 
শন্তি কর্তৃক ভূখণ্ড অধিকার, ওপাঁনবোশকতার অবসানে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রে অভ্যুত্থান, বিপ্লব 
ইত্যাদি নানা কারণে অনেক সময়ই একটি রাষ্ট্র নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজের আঁ্তত্ব বজায় রাখতে পারে 
না। তাই স্থায়িত্বকে রাষ্ট্রের অপারিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকার করা যায় না। 


২. অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকাঁত বা আন্তজাতিক স্বীকীত 
কেউ কেউ আন্তর্জাতিক স্বীকীত বা অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতিকে ( International 


recognition ) রাষ্ট্র অন্যতম উপাদান বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি া 


লাভ এবং সাম্মীলত জাতপহুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ 
বন্তব্য সঠিক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জনগণতান্ত্রিক চীনের কথাই ধরা যাক। বাস্তবে 
এবং ব্যবহারিক দিক থেকে রাষ্ট্র বলতে আমরা যা বুঝ সে দিক থেকে বিচার করে বলা যায় 
জনগণতান্তিক চীন একটি “পণাঙ্গ' রাষ্ট্র। কিন্তু রাজনোতিক কারণে দীর্ঘাদন মাঁকন যাত্তরাষ্ট্র ও 
তার সহযোগা রাষ্ট্ররা চীনকে স্বাকাতি দেয়ান এবং ভোটের জোরে চীনকে জাতিপঃঞ্জের সদস্যপদ লাভ 
থেকে বত রেখোঁছিল। কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে বহু রাষ্ট্রের সম্মীত না 
পাওয়া সত্বেও বা জাতপঞ্জের সদস্য পদ লাভ না করা সত্বেও এতাঁদন রাষ্ট্র হিসেবে চীনের কোন 
হের-ফের ঘটোনি। বরং বলা যায়, পৃথিবীর অনেক “স্বীকৃত” রাষ্ট্রের চেয়ে তথাকাঁথত “অ-্বাকৃত” 
জনগণতান্বিক চীন অনেক বোঁশ শক্তিশালী এবং প্‌ণগঙ্গ রাষ্ট্র হিসেবে নিজের পরিচয় রাখতে সমর্থ 
হয়েছিল। সূতরাং অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকাতিকে রাষ্ট্রে মৌলিক উপাদান মনে করার কোন 
সঙ্গত কারণ নেই । 


তিন $ রাষ্ট্র ও সরকার ( State and Government ) 


রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য না করে অনেকে একই অর্থে শব্দ দুটি প্রয়োগ করে 
থাকেন। হবস্‌ তাঁর 'লোভয়াথান” পুস্তকে একই অর্থে রাষ্ট্র ও ‘সরকার’ শব্দ দ:ট প্রয়োগ 
করেছেন। ফরাসী সম্রাট চতুদ্শ লুই বলেছিলেন, ‘আমিই রাষ্ট্র” (I am the 91815 )। অধ্যাপক 
লাস্কি, জি. ভি. এইচ. কোল প্রমুখ রাষ্ট্রীবজ্ঞানীরা মনে করেন, রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যকার পার্থক্য 
মুলত তত্বগত এবং এর কোন বাস্তব তাৎপর্য (Practical significance ) নেই । লাস্কি মনে 
করেন, বাস্তব প্রশাসনের দিক থেকে রাষ্ট্র হল সরকার (The state for the purpose of 
Practical administration is the 8০৮৩1011606) | কিন্তু অনেকেই রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে 
পার্থক্য আছে বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র হল একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান, আর সরকার হল ও 
প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার রূপকার। রাষ্ট্র হল একটি 'বিম্ত ধারণার বাস্তব প্রাতানাধি বা মত প্রতীক। 
রাষ্্রীবজ্ঞানে ‘রাষ্ট্র’ ও ‘সরকার’ শব্দ দুটি স্বতন্ত্র ধারণা ব্যন্ত করে, তাই রাষ্ট্রীবজ্ঞানে এ দুটি শব্দকে 
সম্পূণ“ আলাদা অৰ্থে ব্যবহার করা হয় । 

চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত, তার মধ্যে সরকার একটিমাত্র উপাদান । অথণৎ রাষ্ট্রকে 
সমগ্র" ধরলে সরকার এর একটি ‘অংশ’ মান্র। অংশ কখনও সমগ্রের সমান হতে পারে না। সরকার 
হল রাষ্ট্র পরিচালনার যন্ত্র, এর মাধ্যমে রাষ্ট্র কাজকম“ চালায়, নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি 
আশা-আকাঞ্কষাকে রংপদান করে, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে কিন্তু সরকারকে রাষ্ট্র বললে ভুল হবে। 
গান যা করতে চায়, হাতের সাহায্যে সে ত্য করে) কিন্তু মান্য বললে শ্যঞ্য হাতটি 
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বোঝায় না । সরকার রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করলেও তাকে রাচ্ট্র বলা চলে না। অধ্যাপক 
গার্নার তাই যথার্থই বলেছেন যে, রাষ্ট্রে একটি অপারছার্য উপাদান হল সরকার। কিন্তু কোন 
2 একট প্রাণীর মাঁস্তৎ্ক বলতে যেমন প্রাণীটিকে বোঝায় না, বা কোন 
াষ্্ পারচালনার যন্দ সংস্থার পারচালকমণ্ডলা বললে যেমন এ সংথাকে বোঝায় না, তেমাঁন 
সরকার বলতে রাষ্ট্রকে বোঝায় না। গার্নার মনে করেন, রাষ্ট্র যেন একাঁট 

যৌথ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান । সরকার তার পরিচালকমণ্ডলী মাত্র । পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে 
যেমন প্রাতষ্ঠানটি পারচ্যলিত হয়, তেমান সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্র পারচালত হয়। 

দছিতীয়ত সমগ্র দেশের জনসম্টি নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত। ভারতের জনসংখ্যা পণ্টাশ কোঁটর 
বেশি। এর মধ্যে সামান্য অংশ আইন, শাসন ও বিচার কাজে অর্থাৎ 
সরকার পরিচালনার ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন-_এদের য়ে সরকার গাঠিত। 
আমরা সকলে ভারতীয়, ভারত রাষ্ট্রের স্দস্য-_কিম্তু আমাদের মধ্যে অল্প 
সংখ্যক কয়েক জন মাত্র সরকারের সদ্য ৷ 

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে বোঝায়__একটা 'নাদ্ট ভৌগোলিক সীমাকে 
গনদেশি করে। কিন্তু সরকারের সঙ্গে ভূখণ্ডের ধারণা বা ভৌগোলিক সীমার ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে 
যুক্ত নয়। 

৮ চতুর্থত, রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান (2 permanent and stable entity )। 
সরকারের পারবর্তন হতে পারে, এক সরকারের পতন হলে অন্য সরকার ক্ষমতাসীন হ'তে পারে। 
নন নী যদিও রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র 
সরকার পাঁরবর্তনশাল মোটামুটিভাবে নিরবাচ্ছন্নভাবে নিজের আঁ্তত্ব বজায় রাখে এ-কথা বলা 

যেতে পারে । আজ ভারতে কেন্দ্রে কংগ্রেস (ই) দলের সরকার প্রারতাষ্ঠত 
আছে। 'কছাাদন আগে ছিল জনতা দলের সরকার, হয়তো ভাঁবয্যতে অন্য দল সরকার স্থাঁপিত 
হতে পারে। কিন্তু সরকার পাঁরবর্তনের ফলে ভারত রাষ্ট্রের কোন হেরফের বা পরিবর্তন ঘটে না। 
পঞ্চমত, সব রাণ্ট্রেই রাষ্ট্রগত আকার ও রূপ এক। রাষ্ট্রের বাহরঞ্গের দিক থেকে 
আপাতদৃষ্টিতে ভারতের সঙ্গে অন্য কোন রাষ্ট্রের যেমন মাকন যুনতরাষ্ট্রের কোন প্রভেদ্ নেই। 
দিন্তু এদের সরকারের কাঠামো, সরকারের নীতি, আদর্শ ও দাণ্উভার্গ 
সব রাষ্ট্রের রূপ এক, ভন্ন জাতীয় । যেমন ভারতে মান্ত্িসংসদ-শাসিত সরকার-_আর মাঁকন 
9157 যন্তরাণ্ট্রে রষ্্রপাত চালত সরকার । ভারতে মিশ্র অর্থনীতি প্রচালত__ 
ধনু মার্কিন যযন্তরাষ্ট্রে ধনতান্তিক অর্থনীতি চলছে। 
ষণ্ঠত, সরকারের বিরুদ্ধে ব্যান্তর অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যান্তর কোন 
আঁধকার থাকতে পারে না। সরকারের 'বরদদ্ধে নাগরিকদের সমালোচনা থাকতে পারে, সরকারকে 
দবরোধিতা করার আঁধকার থাকতে পারে। কিন্তু কারও রাষ্ট্রের 
সরকারের বিরদ্ধে অধিকার. 'বিরুদ্ধাচরণের অধিকার থাকতে পারে না, বা কেউ রান্দ্রীবরোধী হতে 
থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র পারে না (এই পার্থক্য না বোঝার জন্য অনেক সময় সরকার- 

১৮ বরোধিতাকে রাষ্ট্রীবরোধী বা রাণ্ট্র্রোহী নামে আঁভাহত করা হয়)। 
দার্শানক দ:ষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ব্যন্তির সকল আঁধকারের উৎস হল রাষ্ট্র, তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
ব্যন্তর কোন অধিকার থাকতে পারে না। 

সপ্তমত, সরকার একটি বাস্তব সত্তা, কিন্তু রাষ্ট্র হল ভাবাত্মক ধারণা (idea or concept) । 

রা আত্মা অনেকে তাই উপমা 'দিয়ে বলেছেন, সরকার দেহ এবং রাষ্ট্র তার আত্মা । 

রি সরকার পাঁরবতনশীল ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু রাষ্ট্র আত্মার ন্যায় আবিন*্বর । 
সরতেরাং বলা যায় রাষ্ট্র একটা ভাবাত্মক ধারণা, ‘কিন্তু সরকার একটা মুত সত্তা । 

, সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে, সরকারের হাতে নয়। রাষ্ট্রের 

সার্বভোম ক্ষমতাকে সরকার প্রয়োগ করে৷ সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার আঁধকারা, 


সকলে রাষ্ট্রের সদস্য, 
গকন্তু সরকারের নয় 
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কিন্তু সরকার নয় । অনেকে রাষ্ট্র ও সরকারকে সমার্থক মনে করার জন্য সরকারকে সার্বভৌম 
মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। 


চার £ রাস্টু ও অন্যান্য সামাজিক প্রাতষ্ঠান (State and Other Associations) 


মানূষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানুষের নানা প্রয়োজন, আবেগ এবং প্রবণতা থাকে । 
কেউ খেলাধুলায় দক্ষ হতে চায়, কেউ সাহিত্য চর্চা পছন্দ করে, কেউবা অন্য ব্যাপারে 
পারদর্শিতা লাভ করতে চায়। আবার একই মানুষের মধ্যে একসঙ্গে একাধিক প্রবণতা থাকতে 
পারে। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও প্রবণতা চাঁরতার্থ করার জন্য 
সমাজে নানা প্রাতষ্ঠান গড়ে ওঠে । রাষ্ট্রও একটি সামাজিক প্রাতষ্ঠান। 
রাষ্ট্র নামক প্রাতষ্ঠানটি সমাজের এক্য ও শান্ত-শঙ্খলা রক্ষার রাজনোতিক উদ্দেশ্য পালন করে। 


অনেক রাষ্ট্রীবজ্ঞানী রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মৌল কোন পার্থক্য আছে বলে মনে 
করেন না। আমরা জান যে রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন 
প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম ক্ষমতার আঁধকারী নয়। কিন্তু বহাত্ববাদী (Pluralist ) দার্শীনকরা মনে 
করেন যে, রাষ্ট্রই একমাত্র সার্বভৌম নয়। ক্রীড়া সংঘ, শ্রামক সংঘ ইত্যাদি প্রাতণ্ঠানের মত রাষ্ট্রও 
টিন একটি প্রাতষ্ঠান। রাম্ট্রসহ প্রাতাট প্রাতষ্তানের উৎপত্তির কারণ হ'ল 
ডি মানুষের প্রয়োজন মেটান। প্রাতাট প্রাতষ্ঠানই ব্যান্তর কোন-না-কোন 
প্রয়োজন মেটায়, সকল প্রতিষ্ঠানই ব্যন্তির কাছে প্রয়োজনীয় । তাই বহযত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রসহ 
সমাজের প্রাতাট প্রতিষ্ঠানই সার্বভৌম । কিন্তু তা সত্বেও বহ্যত্ববাদীদের স্বীকার করতে হয়েছে যে, 
প্রাতট প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও অন্যান্য সংস্থার চেয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্ব বেশি। 
বহ্যত্ববাদীদের অবদান এই যে, এতাঁদন রাম্ট্রবজ্ঞানের আঙিনায় রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সামাজিক 
প্রাতষ্ঠানগুলো ছিল উপোরক্ষিত, বহৃত্ববাদীরা সমাজ জীবনে এ সকল সামাজিক প্রাতষ্ঠানের গর্ব 
তুলে ধরেছেন। 
যাহোক, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক নয়, এমনকি সমমর্যযাদাসম্পন্নও নয় । 
এবার আমরা রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যগুলো আলোচনা করবো ৷ 


প্রথমত, রাষ্ট্রের কাজকর্ম রাষ্ট্রের নির্দি“্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু সমাজের অন্যান্য 
প্রাতষ্ঠানের কাজকর্ম কোন একটি রাষ্ট্রের নিদ্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে। যেমন, 
রেডক্রুস্‌ সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি সামাজিক প্রাতথ্ঠানের কাজকম একটি রাষ্ট্রের মধ্যে 
সীমিত নয়-একাধক রাষ্ট্রে প্রসারত। সুতরাং বলা যায় যে, রাষ্ট্রের মত একটা প্রতিষ্ঠানের 
কাজকর্ম রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের মধ্যে কেন্দ্রীভূত নাও থাকতে পারে-_সমগ্র পাঁথবীতে বা একাধিক 
রাষ্ট্রে এদের কাজকর্ম পরিব্যাপ্ত হতে পারে। জুতরাং রাষ্ট্রের মত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 'নাঁদণ্ট কোন 
ভৌগোলিক সীমানা নেই ৷ 


দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র মোটাম:ট একটি স্থায়ী সংঘ, কিন্তু সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক 
ভাবে অতটা স্থায়ী নাও হতে পারে। সদস্যদের মধ্যে মতাঁবরোধ এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বিভেদে 
প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে গারে। কিম্তু সরকারের পরিবর্তন হলেও রা্ট্র মোটামুটি স্থায়ীভাবে নিজের 
অস্তিত্ব বজায় রাখে । 

তৃতীয়ত, প্রাতাঁট সামাজিক প্রাতষ্ঠান এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে গাঁঠিত হয়। কোন 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল ধর্মের প্রচার } যেমন ব্যাপাটস্ট মিশন । কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 

হয় আতের সেবার জন্য ; যেমন__ভারত সৈবাশ্রম সংঘ এবং রেডক্রস্‌ 

টা কোন প্রতিষ্ঠান খেলাধূলার জন্য প্রাতাষ্ঠত ; যেমন ই 
মোহনবাগান এবং ইচ্ট বেঙ্গল ক্লাব। কিন্তু রাষ্ট্রের কোন একটি 'নাঁদ্ট উদ্দেশ্য নেই। এর উদ্দেশ্য 
বহুমুখী সমাজের সর্বাত্মক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নিযুক্ত থাকে। 


উ. রা. বি-_ও 


প্রতিষ্ঠান কি ও কেন? 
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চতুর্থত, কোন ব্যান্ত একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারে। একজন ব্যান্ত একই 
সঙ্গে পাড়ার ফুটবল ক্লাবের সদস্য হতে পারে, রেডক্রসের সদস্য হতে পারে, আবার কলেজ ইউনিয়নের 
সদস্য হতে পারে । কিন্তু একজন ব্যান্ত একসঙ্গে একাধিক রাণ্ট্রের সদস্য বা নাগাঁরক হতে পারে না। 


পঞ্চমত, প্রত্যেক ব্যান্তকে কোন-না-কোন একাট রাষ্ট্রের সভ্য হতেই হবে- রাষ্ট্রের নাগাঁরক হওয়া 
ব্যান্তর পক্ষে বাধ্যতামূলক । কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন সংঘের সভ্য হওয়া ব্যন্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক 
নয়। ইচ্ছা করলে ব্যন্তি কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ত্যাগ করে চলে আসতে পারে, কিন্তু ব্যা্তর 
পক্ষে ইচ্ছেমত রাষ্ট্রের সদস্যপদ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। 


ষণ্ঠত, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাঁজক প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং প্রথম পার্থক্য হ’ল রাষ্ট্রের হাতে 
চরম ক্ষমতা আছে-_তার নাম সার্বভৌম ক্ষমতা । অন্য কোন প্রাতষ্ঠান বা সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা 
নেই। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধীন ভূখণ্ড এবং জনগণের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে । 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ও চুড়ান্ত। “কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তার সভ্যদের নিয়ন্ত্রণ করার 
ক্ষমতা ভোগ করলেও সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার জন্য 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে__কিন্তু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অন্যান্য 
প্রাতষ্ঠানের ইচ্ছার ওপরে নিভরশাল নয়। 


তবে, অন্যান্য প্রাতষ্ঠানের ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকলেও বিভিন্ন সংস্থা বা 
প্রীতষ্ঠানের কাজকর্মে বা তাদের সাঁমিত স্বাধীনতার আঁধকারে কোন গণতান্ত্রিক রাণ্ুই হস্তক্ষেপ 
করতে চায় না। সমাজের এঁক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বরং রাষ্ট্র উদ্যোগন হয়ে এদের কাজকর্মে 
সামঞ্জস্য এনে এদের মধ্যে {কিছুটা ভারসাম্য রক্ষা করে। এ কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে 
অন্যান্য প্রাতঘ্ঠানের কাজকর্মের ওপরে হস্তক্ষেপ করতে হতে পারে । 


নমুনা প্রশ্ন 


1. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। ( এক দেখ ) 
2, রাষ্ট্রের উপাদান বা বৈশণ্ট্যগ্াল কি কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর। রাষ্ট্রের কোন: উপাদানকে 


তুম সবচেয়ে গ্ররদত্বপ্ণ বলে মনে কর? (দই দেখ ) [H. S. C. 180 ; না, S. 23,781] 
3. পশ্চিমবঙ্গ, সাঁকম, সম্মিলিত জাতপঃ--এগদাল ক রাষ্ট্র? যযক্তিসহ আলোচনা কর। দেই দেখ) 
[H. S. C, 179] 


4. রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর । (তিন দেখ) 
5, রাষ্ট্র কাকে বলে? রাণ্টের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য নির্দেশ কর। 


( এক এবং চার দেখ ) [H. S. C.'79, "81 এবং T. S. 3,179] 

6. রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সংঘের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর । (চার দেখ ) [H. 5, ০,78৭] 

7. রাণ্ট কি? রাষ্ট্রের বৌশগ্টাগ্ীল কি কি? নিয়লিখিতগ্যলে কি রাষ্ট্র? () আগরতলা, (7) সাম্মালত 
জাতিপুঞ্, (ii) লণ্ডন । ( এক এবং দুই দেখ ) [T. 5, B, 183] 


8. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর । রাষ্ট্রের মূল বৌশিষ্ট/গুল বিশ্লেষণ কর । 


( এক এবং দুই দেখ ) [85 5. C. 183] 
9. রাষ্ট্রের একাট উপাদান হিসাবে 'ভূখণ্ড' শব্দাটর অর্থ ও তাৎপর্য: আলোচনা কর । 


(দুই এর ভূখণ্ড অংশ দেখ ) 
10. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর । রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে সার্বভৌমিকতার গর্ব আলোচনা কর । 


(এক এবং দুই-এর ঘ দেখ) [8., 9. 9,781] 
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নৈবভ্তিক প্রশ্ন 
| ক. বন্ধনীর ভিতরে সঠিক উত্তরে টিক্‌ দাও £ 
1. রাষ্ট্র শোষণের যল্__একথা বালয়াছেন (আরিস্টটল, রুশো, কাল“ মাকস )। 
2. রাম্টর শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ( ম্যাকিয্লাভোল, হবস:, হেগেল )। 
3. রাণী শ্রেণীাসনের যন্ত__একথা বলেছেন (আরিস্টটল, রুশো, হেগেল, মার্কস, গ্রীণ ) 
[H. S. C. 179 ৪0৫৪3] 
+. গান্নারের মতে রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান (4, 5, 6)টি। 
| 5. কোন ব্যাস্ত একইসঙ্গে একাধিক ( রাষ্ট্রের, সামাজিক প্রীতস্ঠানের ) সদস্য হতে পারে । 
| [H. 5. C. 180 and 183] 
6. (পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ) একটি রাষ্ট্র । [H. 5S. C. 82] 
7. পাশ্চমবঙ্গ একটি (রাষ্ট্র, অঙ্গরাজ্য )। 
8. রাল্ট্রীবজ্ঞনের শর; ও সমাপ্ত রাষ্ট্রকে নিয়ে _-একথা বলেছেন ( হবস,, মার্কস, গার্নার )। 
[T. 9, 8,779] 
9. রান্টরর সঙ্গে অন্যান্য প্রাতষ্ঠানের প্রধান পার্থক্য (জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমকতা)কে নিয়ে। 
10. রাষ্ট্র সদস্য হওয়া জনগণের পক্ষে ( বাধ্যতামূলক, এ্ীচ্ছিক )। 
11. রা ছাড়া অন্যান্য সংস্থার সদস্য হওয়া (বাধ্যতামূলক, এচ্ছিক )। 
12. (বলপ্ৰয়োগ মতবাদ, এশ্বরিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ ) মনে করে রাষ্ট্র ঈশ্বরের সষ্টি। 
13. রান একাট মননবাস-ট প্রতিণ্ঠান একথা মনে করে ( বলপ্রয়োগ মতবাদ, ধ্রীতহাঁসক মতবাদ, সামাজিক 
চান্ত মতবাদ )। 
14, নিশনীলাখত প্রাতত্ঠানগুলোর মধ্যে কোন্‌ কোনটি রাষ্ট্র তা টিক্‌ দিয়ে দেখাও £ 


রেডক্রস সোসাইটি, সিকিম, মার্কন হ্যত্তরাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গণপ্রজাতন্ত্রী চাঁন, পাশ্চমবঙ্গ উচ্চ- 
মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, বাংলাদেশ, নেপাল, দিজ্লী, ভারত, কেরালা । 


“The concept to Sovereignty is the basis of modern 

Political Science. It underlies the validity of all 

laws and determines all institutional relations.” 
—R. G. Gettle 


ও 


সার্বভৌমিকতা৷ 


Sovereignty 


্নার্বভৌমিকতা সংক্রান্ত ধারণা রাষ্ট্রাবন্ঞানে খুবই গুরত্বপূর্ণ রী 
সবচেয়ে গল্প উপাদান । বক্তুত, সা্বভোমিকতার নিলো টি, না 
রাষ্ীবজ্ঞানের গুর-প:্ণ শাখা আন্তর্জাঁতক সম্পর্ক-এর অনেক তত্ব আলোচিত ও পরিবেশিত হয় । 
গেটেল যথার্থই বলেছেন, সার্বভৌমিকতার ধারণাই আধ্বানক রাষ্টরীবজ্ঞানের ভাতত । তি 
সার্বভৌমকতার ধারণাটি সংকীর্ণ এবং সীমত ?ছিল। সার্বভৌমকতাকে ব্যাস্ত বিশেষের € ডিবি) 
ক্ষমতা হিসেবে দেখা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে সার্বভৌমকতাকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে 

ওয়া হঃ রা হঃ 

al য়া হয় এবং মনে করা হয় যে সা্ভৌমিকতা হল রাষ্ট্র চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ও ইচ্ছার 


এক £ সার্বভোঁমত্ব £ প্রকৃত ও সংজ্ঞা ( Sovereignty £ Nature and Definition ) 


সার্বভোঁমকতা সম্পর্কে কোন আলোচনা শুরু করার আগে আম 
সার্বভোৌমিকতা কাকে বলে। সাধারণভাবে আমরা জান যে, প্রতিটি রাখুই স। স Eh 
সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের একটি অপারহার্য উপাদান। অর্থাং রাষ্ট্র হতে হলে এ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার 
সার্বভোগিকতা থাকতে হবে_সার্বভোমকতাই রাষ্ট্রের মূল উপাদান । 


] 
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কোন ব্যান্ত-বিশেষ আমাদের কোন নির্দেশ দিলে বা আমাদের উপর কোন কর আরোপ করলে 
আমরা তা মান্য করতে বাধ্য নই ৷ কিন্তু রাষ্ট্র কোন নির্দেশ জারী করলে বা কর আরোপ করলে 
আমরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তা মান্য কার । কারণ আমরা জানি যে, রাষ্ট্রের একটি চরম 
শান্তি আছে যার জন্য রাষ্ট্র তার নির্দেশকে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রয়োগ করতে পারে এবং কেউ তা 
অমান্য করলে রাষ্ট্রের সেই চরম শক্তি তার প্রাতাবধান করতে পারে- শাস্তি দান করতে পারে। 
রাষ্ট্রের এ চুড়ান্ত ক্ষমতা থাকার জন্য আমরা রাষ্ট্রের আইন মান্য করি, রাষ্ট্র আমাদের উপর যে কর 
বসায় তা দি ৷ রাষ্ট্রের এ চরম ও চুড়ান্ত ক্ষমতাকেই বলে সার্বভৌমিকতা। 


সাবভৌমিকতার উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন 5%275 শব্দ থেকে, এর অর্থ উধর্বতন কর্তৃত্ব । 
সার্বভৌমিকতা হচ্ছে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, চরম, সীমাহীন ও অগ্রাতহত ক্ষমতা । নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে 
প্রতিটি আধিবাসী ও প্রাতঘ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা আছে, এ ক্ষমতা রাষ্ট্র প্রয়োগ করতে 
পারে। সমাজের প্রত্যেকে মেনে চলতে বাধ্য এমন কতকগুলি নিয়ম বা আইনকানুন রচনা করার 
ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রের আছে। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নানা প্রকার ইচ্ছে থাকতে পারে, 
তারা 'বাভন্ন ইচ্ছে ও মতামত ব্যন্ত করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চরম । কোনো ব্যক্তি বা 
প্রাতষ্ঠানের ইচ্ছার সঙ্গে রাষ্ট্রের ইচ্ছার {বিরোধ ঘটলে রাষ্ট্রের ইচ্ছা-ই জয়লাভ করে, তাকেই সকলে 
মেনে চলে_ অন্যান্য ইচ্ছাগুলোকে পথ ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়াতে হয়। রাষ্ট্র যে-বিষয় 
নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সে-বিষয়ে রাষ্ট্রের নির্দে শই চরম এবং একমাত্র গ্রহণযোগ্য । নিজস্ব ভৌগোলিক 
সীমারেখার অধান প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র নিদেশ দেয়, কিন্তু রাষ্ট্র নিজে কারও কাছ 
থেকে নিদেশি গ্রহণ করে না। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার মধ্যে বিরোধ ঘটলে রাষ্ট্রই বিচারক, রাষ্ট্রের 
রায়ই সকলের কাছে বাধ্যতামূলক । 'বাভন্ন ব্যান্ত বা বিভিন্ন প্রাতষ্ঠান প্রতিটি বিরোধ মীমাংসার 
জন্য উপস্থিত হয় রাষ্ট্রের দরবারে ৷ রাষ্ট্র এ সকল বিরোধ মীমাংসা করে, এ মীমাংসা সকলে মানতে 
বাধ্য, কারণ এ ব্যাপারে চরম ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রই ভোগ করে । 

কেবল দেশের মধ্যে নয়, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র স্বাধীন । অন্য কারও 
ইচ্ছায় রাষ্ট্র চলে না, কার সঙ্গে রাষ্ট্রের কি ধরনের সম্পক হবে, তাও রাম্ট্রই স্থির করে। কেবল 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রবাহিভূ্তি ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের এ চরম ক্ষমতা আছে । রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ব তাই 
চরম, সর্বজনীন ও অবিভাজ্য । 

মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রের আইনগদুলো নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা করে না, আপনা-আপান 
তাদের প্রয়োগ হয় না। প্রতিটি রান্ট্রেই বিশেষ কোনো ব্যন্তি বা ব্যান্ত সমান্ট আইন প্রয়োগ 
করার ক্ষমতার আঁধকারী থাকেন ; ভারতে যেমন রাষ্ট্রপতি-সহ-সংসদ, মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন 
রাষ্ট্রপাত, ব্রিটেনে যেমন রানী-সহ-পার্লামেন্ট সার্বভৌম । এ প্রয়োগ কর্তাদের নির্দেশ (command), 
অর্থাৎ যা আইন নামে পাঁরচিত সেগুলো নাগাঁরকেরা মেনে চলতে অভ্যস্ত বা অভ্যাসবশতই 
নাগারকেরা তা মেনে চলেন (habitually ০১০/৩৫)। নাগাঁরকেরা এগুলো না মানলে বলপ্রয়োগের 
সাহায্যে তাদের তা মান্য করতে বাধ্য করা এ নির্দেশ-কর্তাদের প্রধান দায়িত্ব । 

উপরের আলোচনা হতে এ ধারণা হতে পারে যে, সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র শান্তির ওপরই নভ*র 
করে। সার্বভোম ক্ষমতার স্থায়িত্ব কেবলমাত্র স্কুলশন্তির ওপর নভ'রশীল নয়, কেবল শান্তির ভরসায় 
এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলা সম্ভব নয়। তা সম্ভব হলে দুনিয়ার সর্বাধিক অত্যাচারী শান্তিশালী 
নায়কেরা কখনও ক্ষমতাচ্যুত হতেন না। মানুষ সার্বভৌমের নির্দেশ ভয়ে মানে ঠিকই, কিন্তু তা 
{কিছুদিনের জন্য, তার পর তারা ভয় কাটিয়ে ওঠে । রাষ্ট্রের আইন তখনই কার্যকর হয় যখন জনগণ 
অনুভব করে যে, রাষ্ট্রের নির্দেশ কেবল সঠিক নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে । আইনের প্রয়োগ দনিভ'র 
করে তা মেনে চলার জন্য জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতির উপর। 
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সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা 

জাঁ বোদাঁই প্রথম বলেছেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রেই একটি সার্বভৌম শক্তি থাকতে হবে ( there must 
be a sovereign in every 91205) 1 তাঁর মতে, সার্বভৌমত্ব হল নাগারক এবং প্রজার উপর 
রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা, যা কোন আইনের দ্বারা সীমিত নয় ( the supreme power of the state 
over citizens and subjects, unrestrained by law )। বোদাঁর অর্ধশতক বছর পরে গ্রোটয়াস 
সার্বভৌমত্থের আলোচনা করেন। গ্রোটিয়াসের ধারণা অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব হল কোন ব্যন্তির 
হাতে ন্যস্ত চূড়ান্ত রাজনোতক ক্ষমতা-_যাঁর প্রণীত আইন ও কার্যকলাপ অন্য কোন ব্যান্তর দ্বারা 
'নয়ন্িত নয় এবং যাঁর ইচ্ছাকে কোন ব্যান্ড অস্বীকার করতে পারে না। বাজেসের মতে সার্বভৌমত্ব 
হল “ব্যন্তি এবং ব্যন্তির দ্বারা গঠিত প্রাতষ্ঠানগুলোর ওপর আরোপিত মৌলিক, চরম এবং অসীম 
ক্ষমতা” (original, absolute, unlimited power over the individual subjects )। 
জোঁলনেকের ধারণা অনুসারে সার্বভৌমত্ব হল “রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া 
অন্য কোন রকম ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসঙ্গতভাবে আবদ্ধ নয়, যার ফলে নিজের ক্ষমতা ছাড়া অন্য 
কোন ক্ষমতার দ্বারা এর শান্ত সীমাবদ্ধ নয়” ( That characteristic of the state in virtue of 
which it cannot be legally bound except by its own will, or limited by any other 
power than itself ) 1 

বার্জেস (Bur৪55) সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন ৪ “সব ব্যান্ত ও প্রাতষ্ঠানের 
ওপর আর্দি, চরম ও সীমাহীন ক্ষমতাকে সার্ব ভৌমকতা বলে।” ব্ল্যাকস্টোনের ( Blackstone ) 
মতে সার্বভৌমিকতা হল চরম, অপ্রাতরোধ্য, শর্ত'হীন, সীমাহীন কর্তৃত্ব (-::10৩ supreme, 
irresistible, absolute, uncontrolled authority) বাক্ণারও (Barker ) সনে করেন যে, 
আইনানসারে সংগঠিত জনসমাজ বা রাণ্ট্রের এলাকার মধ্যে সকল আইনসঙ্গত দম্দের আইনসঙ্গত 
মীমাংসার জন্য যে চরম ও চুড়ান্ত ক্ষমতা থাকে, তাই হ’ল সার্বভোঁমকতা ৷ 

আইনবিদের দৃণ্টভঙ্গী থেকে জন আস্টন (1০8 Austin) সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দিয়েছেন। 
অস্টিনের সার্বভৌমকতার সংজ্ঞা ও তৰ আমরা পরে আলোচনা করব। লক্ষণীয় যে, শুধুমান 
আঁস্টনের সংজ্ঞা নয়, উপরোন্ত প্রা্তাট সংজ্ঞাই সার্বভোমিকতাকে একাট আইনানুগ ধারণা (10281 
c০ncept ) হিসেবে স্বাকাঁত দিয়েছে । ম্যাকআইভার বলেছেন, রাষ্ট্র আইনপ্রণেতা অপেক্ষা অনেক 
বেশ পাঁরমাণে আইনাঁসম্ধ অভিভাবক এবং রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হল আইনের অন:শাসন বজায় 
রাখা । সার্বভোৌমকতা স্বয়ং আইনের আয়ত্তাধীন । অর্থাৎ আইনগত যে মূল্যবোধ রাষ্ট্র বজায় 
রাখতে চায় তার দ্বারা রাষ্ট্র নিজেও আবদ্ধ । 

সাম্প্রতিক কালে অনেকে মনে করেন, আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে 
ও প্রকীত উপস্থিত করা হয়েছে তার দ্বারা বাস্তব রাজনীতিকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
তাই অনেকে সার্বভোৌমিকতাকে ‘আইনানুগ কর্তৃত্ব 089 authority) হিসেবে না দেখে ‘শান্ত? 
(9০০7) হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান ! এ'দের মতে শেষ বিচারে দেখা যাবে যে, সাবভৌমকতা 
শান্ত প্রয়োগের ক্ষমতার ওপর নিভ'রশীল। উদ্দাহারণ হিসেবে বলা যায়, চরম ক্ষমতার অধিকার 
সতি রত নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পোপ (Pope) ও রাজার মধ্যে ছন্দে 

উচ্চতর শান্তর অধিকারী বলে রাজারা জয় হয়েছিলেন। কোন ব্যন্তি 

মনে করতে পারেন যে, কোন একটি রাষ্ট্রীয় আইন তান অমান্য করার অধিকার, কিন্তু 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অর্থাৎ "শান্তি থাকার জন্যে তিনি ও আইন মান্য করতে বাধ্য থাকেন। 
সাবভৌমিকতার ‘শত্তিতত্ব-এর (power theory of sovereignty) পবন্তারা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের 
বলপ্রয়োগের শন্তি থাকার জন্যই রাষ্ট্র সার্বভোঁম। অর্থাৎ সার্বভৌমিকতাকে বগ্লেষণ করলে শেষ 
পর্যায়ে দেখা যাবে, সার্বভোঁমকতা নিছক “শান্তি” ছাড়া কিছু নয় । 


সমাজবিজ্ঞানের দৃণ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে অনেক রাষ্ট্রাবজ্ঞান! দেখাবার চেষ্টা করেছেন 
যে, প্রতিটি সমাজেই এক বা একাধিক প্রভাবশীল গোষ্ঠী (616) থাকে এবং এ সকল প্রভাবশালণ 


যেভাবে সার্বভোমকতার সংজ্ঞা 
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গোষ্ঠণর প্রভাব ‘বিশেষভাবে কাজ করে । তাই প্রভাবশালী গোচ্ঠীগুলোকে সাবভোৌমিকতার নিয়ামক 
মনে করা হয়। 

তাঁত্বক জটিলতা এবং বাক্যবিন্যাস পরিহার করে স্ট্যানূল বেন সার্বভৌমিকতা বলতে ক 
বোঝায় তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তান সাবভোমিকতার মধ্যে যে দিকগুলো (Gspects) 
খুজে পেয়েছেন তা হলঃ ১. কোন একাঁট আইনানুগ ব্যবস্থার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ২. আইনগত 
দিক থেকে কোন নিয়মের প্রাধান্য, ৩. আইন বিভাগের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব, ৪. সামারক বাহিনী 
কর্তৃক বিরোধী শান্তিকে পরাস্ত করার ক্ষমতা এবং ৫. কোন স্বার্থ গোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ৷ 
বলা বাহুল্য, স্ট্যানীল বেনের সার্বভৌমকতা সংক্রান্ত ধারণায় সাম্প্রাতক রাজনৈতিক বাস্তবতার 
কিছুটা প্রাতফলন ঘটেছে। 

সার্বভৌমত্ব সম্পকে মার্কায় বন্তব্য 

সাবভৌমত্ব সম্পকে মার্কনীয় ধারণা সার্বভৌমত্বের গতানুগাঁতক ধারণা থেকে সম্পূর্ণ 
মুন্ত। সার্বভৌমত্বের ধারণা ও চীরন্রকে মার্কসবাদ কোন প্রকার বিমূর্ত ৫9:99) তত্বের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে না। ইতিহাসের বনদ্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার (historical materialism) 
আলোতে মাকসবাদীরা সার্বভৌমিকতার আলোচনা করেন। তাঁদের মতে, সার্বভৌমত্ব বা রাষ্ট্রের 
চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে রাষ্ট্রের শ্রেণী চীরন্র অনুধাবন করা প্রয়োজন ; 
রাষ্ট্রের শ্রেণীচারত্রের মাধ্যমেই সার্বভোৌমিকতাকে তুলে ধরা সম্ভব; কারণ রাষ্ট্র ব্যকথার আর্থক 
কাঠামো দ্বারা সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত হয় । 

মাকর্সীয় দৃষ্টিভংগী অন[যায়ী প্রাতাট শোষিত সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের মালিকদের অর্থাৎ 
আর্থক দিক থেকে প্রাধান্যকারী শ্রেণীর রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কাজ করে। শোষিত সমাজে 
রাষ্্রক্ষমতা কখনই শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়। তাই সার্বভৌমিকতাকে যাঁদ রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকাশ বলে 
আভহিত করা যায়, তা হলে সাবভৌমিকতা কোন অবস্থাতেই শ্রেণী-নরপেক্ষ হতে পারে না। 

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি শোষিত সমাজব্যবস্থার আর্থক শান্তি বা 
সম্পদের মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজেদের আর্থক স্বার্থ রক্ষার কাজে নিয়োজিত করেছে। 
ক্লীতদাসাভত্তিক, সামন্ততান্ত্িক এবং আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যথাক্রমে ক্লীতদাসের মালিক, 
সামন্তপ্রভু এবং বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপাদনের উপর নিজেদের প্রভূত্ব বজায় রেখেছে । রাস্ট্রক্ষমতা বা 
নটি 1 সার্বভৌমকতাও প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার রূপে কাজ 
শ্রেণীর রাজনৈতিক হাতিয়ার. করে। সনতরাং দেখা যায়, রাষ্ট্র চূড়ান্ত ক্ষমতা সমাজের সম্পদশালী 

শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত থাকে। ক্লীতদাসাভীত্তক সমাজ ব্যবস্থায় ব্লীতদাসের 

মালিকরা উৎপাদন ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া আঁধকার প্রতিষ্ঠা করোছিল। সামন্ততা্ত্ক ব্যবস্থায় 
সার্বভোঁমকতার বাহক রূপের পাঁরবর্তন হলেও এর চারত্রের মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটোনি। 
সামদ্ততান্্িক অর্থনীতির ভাত্ত ছিল জমি। সে ষগে জামির মালিকদের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা 
ত হয়ে পড়ে। সামন্ততন্তের ধবংসাবশেষের ওপর বুর্জোয়া ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সে 


কেন্দ্রীভূত pj 
A উৎপাদনের উপাদানের আঁধকারী বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা 


কেন্দ্রীভূত থাকে । 

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব প্রাতষ্ঠা সম্ভব। 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সর্ব'হারাশ্রেণী মুষ্টিমেয় শোষকের আঁর্থক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে সংখ্যাগুরং শোষিত মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করে । সমাজতান্ত্রিক 'বিপ্লব 
গুণগত দিক থেকে এক নতুন ধরনের বিপ্লব । এর প্রধান লক্ষ্য হল, ব্যান্তগত মালিকানার অবসান 
ঘটিয়ে উৎপাদনের উপাদানের সামাজকীকরণ, শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটানো, শোষণের হাতিয়ার 
হিসেবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভূমিকার অবসান ঘটানো এবং সংখ্যা্ীরষ্ঠ মানুষের হাতে রাষ্টরক্ষমতা 
ন্যস্ত করা। সম্পাত্তর ব্যক্তিগত মালিকানাই শোষণের উৎস এবং শোষিত সমাজে রষ্ট্ক্ষমতা 
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রাষ্ট্র শোষকশ্রেণীর শোষণের যন্ত্রে পারণত 
শোষকের স্বাথেই কাজ করে । তাই সকল শোিত সমাজে l 
হয় এবং সার্বভৌম ক্ষমতা বা রাষ্টর্ষমতাও মুষ্টমেয শোষকের রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিণত হয় । 


দুই ৪ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty) 
দুই ৪ 


গেটেল সঠিক ভাবেই বলেছেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'ভাত্তি হল সার্বভৌমত্বের ধারণা, 
সার্বভৌমিকতাই সব আইনকে অনুমোদন দেয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণ করে (The 
concept of sovereignty is the basis of modern political science. It underlies the 
validity of all laws and determines all international Telations) | সাবভোৌমিকতা সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির জন্য এর বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নীচে সার্বভোমিকতার 
বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হ'ল । 

১. চরমতা (Absoluteness) 


সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র চরম, আদি ও সামাহান ক্ষমতা । রাষ্ট্রে মধ্যে আইনানুমোদিত অনা 
কোন প্রতিষ্ঠান বা ক্ষমতার আধার নেই যা সার্বভৌমত্বের উধে। সাবভৌমিকতা কারও দান নয়, 
অন্য কোন শল্তির ইচ্ছা বা সম্মাতর ওপর ইহা নিভ'রশীল নয়, কোনো সীমারেখা দ্বারা ইহা আবদ্ধ 
নয়। সার্বভৌমকতা আইনের উধের নয়, কিন্তু সার্বভৌমিকতা হ'ল সব আইনগত প্রশ্নের সর্বশেষ 
মীমাংসাকারা, ৫1588112০৩7 of setting finally legal questions in a legal way) | 


সার্বভোমিকতার এই বৈশিষ্ট্য (চরমতা ) সম্পর্কে কয়েকটি সমালোচনা উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
হেনার মেইন: (Henry Maine) মনে করেন যে, আইনগত কোন সীমাবদ্ধতা না- চাতক 
দিক থেকে সাব'ভৌমত্ব সাঁমাবদ্ধ। রননৎস্লী মনে করেন যে, সা্বভৌ 


তাই, আইনগত দিক থেকে সাববভৌম ক্ষমতা চরম হও 
জনাঁবক্ষোভের আশঙ্কায় সর্ব‘জনগ্রাহ্য পারসীমার মধ্যেই ও ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। সার্বভৌম 
ক্ষমতা চরম ঠিকই-_তা সত্বেও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে সমালোচনা করা, অমান্য করা, এমন কি বিরোধিতা 
করা সব সময় নীঁতিহীন, অসামাজিক বা অসম্ভব নয়। সাব'ভোম ক্ষমতা হল রাষ্ট্রের মধ্যে 
আইনান:মোদিত এমন এক ক্ষমতা যা সকল আইনসংক্ান্ত দ্বন্দ্বের সবশেষ মামাংসাস্থল 
(a power of final adjustment of all legal issues which may arise in its ambit): 
এর তাৎপর্য অত্যন্ত সহজ, আইনগত দিক থেকে রাষ্ট্র হল সকলের উধেবর। যাঁদ রাষ্ট্রের নির্দেশ 
কেউ না-মানে তবে শস্তি প্রয়োগের দ্বারা তা মান্য করানোর ক্ষমতা রাষ্ট্র ভোগ করে। গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে শান্ত প্রয়োগের প্রয়োজন কম, একণায়কপম্থা রাষ্ট্রের শান্তর উপর িভরশীলতা বেশ ॥ তাই 
বলা চলে যে, সাবভৌম ক্ষমতা নিভ'র করে হয় শি, নয় সম্মত অথবা তলের গর 

২. লৰ্বজনীনতা (Universality) 


তত্বগত দিক থেকে রাষ্ট্রের অধীন সকল ব্যক্তি, সংগঠন, ভু- 
কর্তৃত্ব সমভাবে প্রযোজ্য হয় এবং একেই সার্বভৌমিকতার সর্ব 
সবজিনাঁনতা সাব‘ভৌগিকতার একটি বৈশিষ্ট্য । এ বো 


য়া সত্বেও বাস্তবে জনমত বা 


গা স্বেচ্ছায় এবং আন্তজাতিক আইনের 
অনদশাসন অনুযায়ী কোন কোন অধিকারকে নিজের এন্তয়ারের বাইরে বলে স্বীকার করে থাকে 
এবং এ সকল ক্ষেত্রে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ হ'তে পারে না। যেমন, নিজের ভূখণ্ডে অবস্থিত 
বৈদেশিক দ,তাবাসের ওপর সার্বভৌম কোন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে 


পারে না। 'কন্তু এ সকল 
ব্যতিক্রম দ্বারা সার্ব ভৌমিকতার সবজনীনতা ব্যাহত হয় না। সংতরাং বলা যায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
শি সবজনীন। 
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৩. জ্থায়িত্ব (Permanence) 


রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে সার্বভৌমত্ব জড়িত, কারণ সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের প্রাণ, 
সার্বভোমিকতা না থাকলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও থাকতে পারে না। সরকারের পরিবর্তন হয়, রাষ্ট্রের 
পাঁরচালকবন্দ আসে-যায়, কিন্তু সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন নেই, সার্বভৌমত্ব স্থায়ী । অর্থাৎ 
সরকারের পারব্তন ঘটলে বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তাঁরত হলেও সার্বভৌমিকতার অবসান ঘটে না। 
কারণ সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের উপাদান, সরকারের নয়। তাই সরকারের উত্থানপতনের সঙ্গে 
সার্বভৌমিকতার পরিবর্তন ঘটতে পারে না। যতক্ষণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে, ততক্ষণ সাবভৌমিকতাও 
বজায় থাকবে৷ যেহেতু মনে করা হয় যে, রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে স্থায়ী, তাই সার্বভৌমিকতার 
স্থায়িত্ব আছে, ইহা সরকারের মত ক্ষণজীবী নয়। 

৪. আবভাজ্যতা ([ndivisibility) 

সার্বভৌমত্ব আবভাজ্য, একে ভাগ করা যায় না । আয়তনের দিক থেকে একটি রাষ্ট্রকে ভাগ 
করলে দুটি রাষ্ট্র হবে, কিন্তু একটি 'বিভন্ত রাষ্ট্র থাকতে পারে না। রাষ্ট্র বিভন্তিকরণের অর্থ হল 
ক্ষমতার কেন্দ্রকে ভাগ করা, কিন্তু একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষমতার কেন্দ্র থাকা সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব 
হত তবে চরম ক্ষমতার প্রতিভু সার্বভৌমত্বের অবলযুপ্ত ঘটত। সার্বভৌম শান্ত আইনসভার হাতে ন্যস্ত 
থাকতে পারে, রাজার হাতে ন্যস্ত থাকতে পারে, রাষ্ট্রপতি বা প্রোসডেণ্টের হাতে ন্যস্ত থাকতে পারে, 
কিন্তু একই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যান্ত বা সংগঠনের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকতে পারে না। 
জোলিনেকের ভাষায় A divided sovereignty is a contradiction in terms. 

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, সরকারের কাজকর্ম যেহেতু বিভিন্ন বিভাগে বভত্ত, তাই 
সাবভৌম ক্ষমতাও বিভন্ত। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন 
বিভাগের সমন্বয়েই শাসনকার্যয চলে, পরস্পরের প্রাতদাম্ৰতায় ক্ষমতার কেন্দ্রকে বিভন্ত করে নয় । 
রুশোর ভাষায়, Power may be divided, though “sovereign will”? never can be. 

অনেকে বলেন, যড্তরাষ্্রীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও আণ্টলিক সরকার--দ: জায়গায় 
সার্বভৌম ক্ষমতা বিভন্ত হয়ে রয়েছে । মাকিনি যডন্তরাষ্ট্রে সার্বভোমের প্রকাতি সম্পর্কে বহু বিতর্ক 
উঠেছে। কিন্তু উইলোবির ভাষায় (ড/119815)) বলা যায়, মাঝামাঝি কোনো ব্যবস্থা নেই, 
সার্বভৌম অবিভাজ্য_হয় কেন্দ্রীয় শান্ত সার্বভৌম, অথবা ব্যক্তি সাধারণ ( আঞ্চালক সরকার) 
সার্বভৌম ৷? 

&* হঞ্তান্তরযোগ্য নয় ([nalienability) 

সার্বভৌম ক্ষমতা অন্যকে হঞষ্তাস্তর বা সমর্পণ করা যায় না। মানুষ যেমন জের প্রাণ 
অন্যকে দিয়ে বে'চে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করে রাষ্ট্র হিসেবে বেচে 
থাকতে পারে না। অবশ্য সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তাম্তরযোগ্য নয়_একথার অথ এই নয় যে, রাষ্ট্রের 
ভূখণ্ড ছেড়ে দেয়া যায় না বা ক্ষমতার কেন্দ্র হতে অন্যকে ক্ষমতা বণ্টন করা যায় না। এককালে 
সামাজিক চুক্তির প্রবন্তারা সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় কিনা এ বিষয়ে তুমুল {বিতর্ক 
করেছেন। দার্শনিক হবস. প্রাক-সামাজিক অবস্থায় জনসাধারণকে ক্ষমতার কেন্দ্র মনে করার পরেও 
তাদের দিয়ে শাসকের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কারয়েছেন। কিন্তু লক্‌, রুশো প্রমূখ দাশখনকরা 
এ তত্ব কখনও স্বীকার করেনান। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গার্নর বলেছেন যে, এই 'বিতকের মূল্য যাই 
হোক না কেন, বর্তমানে একথা স্বীকৃত যে আইনগত দিক থেকে সার্বভৌমিকতা হুস্তান্তরযোগ্য নয় । 


তিন £ সার্বভৌমত্বের নানারুপ (Various Forms of Sovereignty) 


সার্বভৌমিকতার প্রকৃত অবস্থান সম্পকে রাষ্ট্রাবজ্ঞানাদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় 
ফলে সার্বভৌমিকতা বাভন্নরূপে আত্মপ্রকাশ এবং বিভিন্ন অর্থে প্রযন্ত হয়ে থাকে। কেউ কেউ 


2. “There is no middle ground, sovereignty is indivisible, and cither the central 
power is sovereign and the individual members not, or vice versa”, 
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আবার সার্বভোঁমিকতার এ বিভিন্ন রূপকে সার্বভৌমিকতার শ্রেণীবিভাগ বলে মনে করেন। 
সার্বভোমিকতার বিভিন্ন রূপকে আলাদা করে আলোচনা করে এদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ 
করা হ'ল । 
ক. উপা?ধস?চক এবং প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (Titular and Actual Sovereignty) 
উপাধসচক বা নামসব্বদ্ব সাৰ্বভোঁমিকতা দ্বারা এমন সার্বভোমকে নির্দেশ করা হয় 
যিনি বা যাঁরা লিখিত বা আঁলাঁখত নিয়মকান;নের ভিত্তিতে সার্বভৌম ক্ষমতার আঁধকারী হুন, অথচ 
বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতা গ্ররোগ করেন না বা করতে পারেন না। নামসর্বপ্ব সাব“ভৌমের 
ক্ষমতা নামমাত্র ক্ষমতা, নামস্বদ্ব সার্বভৌম চূড়ান্ত এবং প্রকৃত ক্ষমতার আঁধকারী নন। 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানে উপাধিসচক বা নামসব্ব সার্বভৌগিকতার সঙ্গে প্রকৃত সার্বভৌমিকতার 
পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন । উপাধিসূচক সার্বভৌম শান্ত সর্বদাই দেশের চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রতীক 
হিসেবে দ্বীকাত লাভ করেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা অন্য কোন ব্যান্ত বা ব্যন্তিসমাণ্ট দ্বারা ব্যবহৃত হয়। 
যে ব্যান্ত বা ব্যন্তিসমণ্টি উপাধস;চক সার্বভোঁমের নামে প্রকৃত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে থাকেন 
সেই ব্যান্ত বা ব্/ন্তসমান্টকে প্রকৃত সার্বভৌম (Actual 9০৮৩:০1৪)) বলা হয় । 
ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র দ্বারা এ বিষয়টি পাঁরচ্কার করা যেতে পারে । ব্রিটিশ সংবিধান অনুযায়ী 
সেখানকার রাজা বা রান! তাঁদের উপাধি বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী । এঁ ক্ষমতা লাভের জন্য 
রাজা বা রানীর কোন ব্যান্তগত দক্ষতা বা যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না ; রাজা বা রানী উপাধি দ্বারাই 
তাঁরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । রাজা বা রানীর নামেই দেশ শাসন করা হয়। এ 
জন্যই ব্রিটেনের রাজা বা রানাকে অনেক সময় সার্বভৌম (9০৭৩:1৫7) নামে আভাহত করা হয়। 
এক্ষেত্রে ব্রিটেনের রাজা বা রানী হলেন উপাধিসূচক সার্বভৌম । কার্যক্ষেত্রে বা বাস্তবে তাঁদের 
বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই । অথচ উপাধিসূচক সার্বভৌম হবার জন্য ব্রিটেনের রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাঁদের 
নামে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁরা দেশ শাসন করেন না। সেখানকার 
মন্ত্রিসভা (Cabinet) হল প্রকৃত শাসক-_অর্থাৎ রাষ্ট্রীবজ্ঞানের ভাষায় প্রকৃত সার্বভৌম (Actual 
Sovereign) | বর্তমানে ভারতে রাণ্ট্রপাতর নামে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তান 
নিজে ব্যান্তগতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে তাঁকে কাজ করতে হয় । 
সুতরাং ভারতে রাষ্ট্রপাঁতকে উপাধিসর্বদ্ব সাব'ভৌম এবং মান্ত্রসভাকে প্রকৃত সার্বভৌম বলা যায়। 
খ.- আইনদন্মত ও রাজনৈতিক দাবভৌমন্ব (egal and Political Sovereignty) 
যে ব্যান্ত বা ব্যন্তিসংদদ রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করে, 
অর্থাৎ দেশের অন্যান্য সকল প্রাতষ্ঠান বা ব্যান্তর উধের্ব নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, তাকে আইনসম্মত 
সার্বভৌম বলা হয়। আইনসম্মত সার্বভৌমের নির্দেশ অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও থাকে না। 
নিজের শান্ডততে আইনসন্মত সার্বভৌম স্বপ্রকাশ ৷ 
আইননম্মত সার্বভৌমকতা একটি আইনানদগ ধারণা । আইনের চোখে [তাঁনই চুড়ান্ত 
ক্ষমতার অধিকারী । আইনসম্মত সার্বভৌমই কেবলমান্র রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে আইনের মাধ্যমে রূপদান 
করতে পারে। 
অন্যদিকে আইনদন্মত দার্বভৌমের পেছনে যে শান্তি কাজ করে, আইনের চোখে যাঁদের পারচয় 
অজ্ঞাত বা আঁনাঁদষ্ট, আইনের মাধ্যমে যাদের আদেশ বা ইচ্ছা প্রকাশিত হয় না, অথচ কাৰ্যত যে 
অসংগঠিত শন্তির সমর্থনে আইনসম্মত সার্বভৌমের প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ ঘটে তাকেই রাজনৈতিক 
সার্বভৌম বলে। ডাইসার ভাষায় বলা যায়, The body is poliricall Y Sovereign the will of 
which is ultimately obeyed by the citizens of the state. ডাইসীর মতে শেষ পর্যন্ত যাঁর 
হাতে ক্ষমতা যোগাবার শান্তি থাকে তাকেই সার্বভৌম বলতে হবে। তাঁর মতে ব্রিটেনে রাজনৈতিক 
সার্বভৌম হল নির্বাচকমণ্ডলী- যারা ভোট দিয়ে পার্লামেণ্ট গঠন করে। আইনের চোখে রাজনৈতিক 
সার্বভোঁম অজ্ঞাত, তাই বিচারকেরা রাজনৈতিক সার্বভৌমকে মানেন না, তাদের কথা জানেন না। 
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অনেকে মনে করেন সংকীর্ণ অর্থে নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক সাবভৌম, কিন্তু ব্যাপক অর্থে 
সমগ্র জনসাধারণ (তারা ভোটদাতা হোক, বা না হোক ) বা জনমত হল রাজনৈতিক সাবভৌম ৷ 
বস্তুত জনমতই নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে, তাই জনমতই' 
বাস্তবে রাজনৈতিক সার্বভৌম । বস্তুত রাজনৈতিক সার্বভৌম কে-_এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয় । 

অনেকে সার্বভোঁমিকতার এ ধরনের শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে । তাঁরা এরূপ শ্রেণঈীবভাগের 
প্রয়োজন স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে এরুপ শ্রেণীবভাগের ফলে বিভ্রান্তি ঘটে, ধারণা জন্মায় 
যেন সার্বভৌমত্বকে ভাগ করা সম্ভব । কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। আইনসম্মত ও রাজনৈতিক 
সার্বভৌমত্ব দুটো আলাদা সত্তা । একই শান্তির দুটি বিভিন্ন প্রকাশ, যেমন একই মুদ্রার দুটি দিক । 
যে ক্ষেত্রে আইনসম্মত সার্বভৌমের সঙ্গে রাজনৈতিক সার্ব ভৌমের মৌলিক বিরোধ ঘটে সেক্ষেত্রে নতুন 
{নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসম্মত সার্বভৌমত্বকে নতুন করে মনোনীত করা হয়। বাস্তবে আইন হল 
জনসাধারণের ইচ্ছা-নির্ভার এবং শেষ পর্যন্ত তা জনগণের আশা-আকাতক্ষাকেই প্রকাশ করে। 
অধ্যাপক রাঁচি 0২10০016) যথার্থ বলেছেন যে, ভালো শাসনব্যবস্থার চারন্র নির্ভ'র করে, শাসক অর্থাৎ 
আইনসম্মত সার্বভৌম ক্ষমতার আধকারী এবং জনসাধারণ অর্থাৎ রাজনৌতক সার্বভোমত্বের 
আঁধকারী-_এ দ:-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ওপর ৷ শহ্ গণতন্ত্রে (যেমন রুশোর কল্পনায় ) 
হয়তো এ অবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু প্রাতানাধত্বমলক গণতন্ত্রে সর্বদাই এ দুই-এর মধ্যে 
ঘাঁন্ঠতা রক্ষার সমস্যার উদ্ভব হয় । 

গ. আইনানঃমোঁদত ও কার্যকর সার্বভোঁমত্ব (De 1015 and De Facto Sovereignty) 


সার্বভৌমিকতাকে আইন অনুমোদিত ও কার্যকর বা বাস্তব__এ দুভাগে বিভন্ত করা হয়। 
বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতা কে প্রয়োগ করেন এবং কে করেন-না এর ভাত্ততেই এরুপ শ্রেণীবিভাগ করা 
হয়। কখনও কখনও যুদ্ধ বা বিপ্লব বা অন্য কোন কারণে কোন দেশের শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার 
জন্য দেখা যায় যে, সে দেশের আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ 
এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হন যে তিনি বা তাঁরা স্বদেশ থেকে চলে গিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ 
করতে বাধ্য হন এবং আইনসিদ্ধ ক্ষমতা নিজের দেশে প্রয়োগ করতে অসমর্থ হন। অথচ আইনের 
দিক থেকে তখনও এরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং এ'দের নির্দেশই কার্যকর হওয়া উচিত। 
কিন্তু দেখা যায়, আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার নন এমন ব্যক্তি বা ব্যন্তিসমন্টি 
দেশ শাসন করছে এবং তাঁদের নি্দেশই কার্যকর হচ্ছে। এর;স অবস্থায় প্রথমোন্ত ব্যন্ত বা 
ব্যন্তপম্টিকে আইনান;মোদিত সার্বভৌম এবং শেষোন্ত ব্যন্তি বা ব্যন্তিসমাষ্টকে কার্যকর বা বাস্তব 
সার্বভৌম বলে আভহিত করা হয় । 

আইনানুমোঁদিত সার্বভৌমকতার ক্ষমতার উৎস হল আইনগত স্বীকৃত ; অন্য দিকে কার্যকর 
সাব'ভৌমিকতার ভীত হল শাসনতান্ত্রিক শান্ত ও বাস্তব অবস্থা । ইংলগ্ডে দ্বিতীয় চাল“সের সময় 
ক্লমওয়েল পার্ল“মেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন এবং কার্যকর সার্বভৌম বলে পাঁরগাঁণত 
হন, যাঁদও "দ্বিতীয় চার্লস তখনও আইনানুমোঁদত সার্বভৌম । নেপোলিয়ন, আয়ুব খাঁন, 
মহীজবর রহমান সকলেই কার্য কর বা বাস্তব সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়োছলেন। 1কছুদিন পরে 
বাস্তব সার্বভৌম আইনের পদ্ধাঁতর সাহায্যে নিজেকে আইনানুমোদিত করে নেয় । বিদেশী আক্রমণ 
বা দেশের সৈন্যবাহিনীর একাংশের বিদ্রোহে অনেক সময় আইনানুমোঁদত সার্বভৌমের পাঁরবর্ত'ন হয়। 
সুতরাং লর্ড রাইসকে অনুসরণ করে বলা যায়, যে ব্যন্তি বা ব্যান্তসমাষ্ট আইনসঙ্গত বা আইনাবিরুদ্ধ- 
ভাবে নজেদের ইচ্ছা কার্যকর করতে পারেন এবং জনগণের আন.গত্য লাভ করে থাকেন, সেই ব্যান্ত 
বা ব্যান্তসমস্টিকে কার্যকর সার্বভৌম বলা হয়। 

অনেক সময় দেখা যায়, আইন অনুসারে গাঁঠত শাসনতন্ত্রকে বাতিল করে দিয়ে কোন সামারক 
নেতা ক্ষমতা দখল করেন। তাঁকে প্রথমে কার্যকর সার্বভৌম হসেবে স্বীকার করা হয়। কিন্তু 
কিছুদিন পরে তাঁন যখন ক্ষমতার আসনে সংপ্রাতীষ্ঠত হন, তখন আর কেউ তথাকাঁথত আইনসঙ্গত 
সার্বভৌিকতার কথা মনে রাখে না। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর সার্বভৌম নির্বাচন বা 
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আইনগত পদ্ধাতর সাহায্যে তাঁর শাসনব্যবস্থাকে আইনের মন্ত্রে আভীষন্ত করে যথাযোগ্য স্বীকৃতি 
আদায় করে নেন। এরুপ অবস্থায় আইনানুমোঁদিত ও কার্যকর সার্বভৌমকতার মধ্যে পার্থক্য 
বিলীন হরে যায়৷ 

আস্টন সার্ভৌমিকতার এরুপ শ্রেণীবিভাগে আপাঁত্ত করেছেন। কারণ, তাঁর মতে 
সার্বভৌমিকতাই আইনের উৎস ॥ সুতরাং সার্বভৌম কখনই বে-আইনী হতে পারে না। বে-আইনী 
সরকারের আঁস্তত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সে সরকারকে কোনরূপ সার্বভৌমিকতার দ্বারা আঁভাঁষন্ত 
করা চলে না। 

ঘ. রাষ্ট্রবাহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা (External Sovereignty) 


কেউ কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্রের 
অধীনস্থ জনমণ্ডলী এবং ভূখণ্ডের উপরই চরম ও অগ্রাতহত ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, রাষ্ট্রের বাইরেও 
ইহা স্বাধীন ও চরম কতৃ'ত্বের আধকারী এবং অপর কোন রাষ্ট্র বা শান্তদ্বারা এর ক্ষমতা সীমিত নয়। 
রাস্ট্রের ওঁ ক্ষমতাকে রাণ্ট্রবাহঃস্থ সার্বভোমকতা বলে । রাম্ট্রবাহঃস্থ সার্বভৌমিকতা থাকার জন্য 
রাষ্ট্র অন্যের ইচ্ছা অনুযায়ী 'নয়ন্ত্রিত হয় না। 

অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার ধারণাটি বহত্ববাদীগণের সমালোচনার আঘাতে এবং জনগণের 
(Popular) সার্বভৌমিকতার তত্বের আলোড়নে অনেকটা দনুবল হয়ে পড়েছে বলে রাষ্ট্রবাহঃস্থ 
সার্বভৌমিকতার নীতি বর্তমান যুগে আন্তজাতিক আইন, অনুশাসন ও সংস্থার দ্বারা বহুল 
পরিমাণে শান্তশালী হরেছে। ব্লুনৎস্লী মনে করেনঃ “রাষ্ট্র বাইরের দিকে অন্যান্য রাষ্ট্রের 
অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিজস্ব চারত্র ও সাধারণ সদস্যদের 
আঁধকারের দ্বারা সীিত।”৮ ডঃ গানণর মনে করেন যে, অন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মনুন্ 
থাকা ছাড়া রাস্ট্রবাহঃস্থ সার্বভোঁমিকতা অন্য কোন অর্থ বহন করে না। সোঁদক থেকে রাষ্ট্রবাহঃস্থ 
সার্বভৌমিকতাকে নোৌতবাচক (০০৪৪17$০) ক্ষমতা ছাড়া কিছু বলা যায় না। 

ঙ. জনগণের সার্বভোঁমকত্ব বা গণসার্ব'ভোঁমত্ব (Popular Sovereignty) 

গণসার্বভোৌমত্ব তত্বের মূল কথা হ’ল সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত । সরকার 
তার ক্ষমতা আহরণ করে শাসিতের সম্মাত থেকে, অর্থাৎ আইনের ভিত্তি হল গণসমর্থন। অত্যাচারী 
ও জনাবরোধশ রাজাকে নির্বাসন বা প্রয়োজনবোধে বিপ্লবের মাধ্যমে অপসারণ করার অধিকার 
জনসাধারণের আছে। 

তৎকালীন অবাধ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সমর্থন আদায় করার জন্য ষোড়শ- 
সপ্তদশ শতকে গণসার্বভৌমত্বের ধারণা প্রচারিত হয়। রাজতন্ত্রের বিরোধী লেখকেরা, যেমন, 
পাদুয়ার মার্সাগ্রও (Marsiglio ০f Padua), অক্হামের উইলিয়াম (William of Ockham), 
জর্জ বুসম্যান (George Buchman), আলথুসিয়াস্‌ (Althusius) প্রমুধখেরা প্রাকৃতিক নিয়ম ও 
চান্ততত্বের উপর 'ভীত্ত করে গণসাব'ভৌমত্বের নীতি প্রচার করে গিয়েছেন। আদতে সার্বভৌম 
ক্ষমতা ছিল জনগণের, তারা নিজেরা রাজাকে এ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে না-_সতরাং 
সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতেই ন্যস্ত থাকে । আঠারো শতকে গণসার্বভোৌমকতা তত্বের প্রচার- 
ব্যাপকতা লাভ করে ॥। লক্‌ (০০1০০) ঘোষণা করেন যে, চরম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে 
(remains in the people) | প্রশাসকরা জনগণের প্রাতানাধ হিসেবে কাজ করবে। শাসক তাঁর 
দায়িত্ব পালন না করলে জনসাধারণের তাঁকে অপসারণের অধিকার আছে । 

রুশোর লেখায় এ সার্বভৌমত্ব তত্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তান বলেন “জনগণের কণ্ঠস্বর 
ভগবানের কণ্ঠপ্বরেরই প্রাতিধাঁন” ( Vox Populi 7০% 4০). তাঁর “সামাজিক চুক্তগ্রন্থে তানি 
ঘোষণা করেন যে, জনগণের ‘সাধারণ ইচ্ছা+ই সার্বভৌম এবং সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায় সরকারী 
কাজকর্মে, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। এভাবে রুশোর গণসার্বভৌম তত্ব 
ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। আমোরকার স্বাধীনতার 
ঘোষণায় (American Declaration of Independence) বলা হয় যে, সরকার তার ন্যায়সঙ্গত 
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শান্ত লাভ করে শাঁসতের সম্মত থেকে। ফরাসী বিপ্লবও সাম্য এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের 
আদর্শের কথা ঘোষণা করে । সেই সময় থেকে গ্ণসাবভৌমত্বের তত্ব গণতন্ত্রের প্রাণ বলে পাঁরগাঁণত 
হচ্ছে। ত্রাইস (87১০০) ঠিকই বলেছেন, জনগণের সার্বভৌমিকতা গণতন্ত্রের ভিত্তি ও সংকেত- 
ধান (popular sovereignty is the basis and watchword of democracy)! 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করলে জনগণের সার্বভোৌমকতার তত্বাটকে ফাঁপা 
বলে মনে হয়। জনগণ বলতে {ক বোঝায় তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ‘জনগণ’ 
একাঁট ধারণা, এর যথার্থ পারিচয় আজও কেউ দিতে পারেনি। জনতা বললে সাধারণভাবে বোঝা 
যায় আনা্দ্ট জনসমাজ, অথবা তাদের সেই অংশটি যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, অর্থাৎ 
দনর্বাচকমন্ডলী । আনা্দ'ণ্ট জনতার হাতে নিশ্চয় সার্বভৌমত্ব দেয়া যায় না। সার্বভৌম ক্ষমতা 
তাদেরই, আইন যাদের নির্বাচনের আঁধকার 'দিয়েছে। 

দনবণচকমণ্ডলীর হাতে সার্বভৌমত্ব থাকে বলাও সবসময় সমীচীন নর। কারণ অনেক সময় 
দেখা যায় যে, সংখ্যাধিক্য তো নেই-ই, হয়তো দ:-পণ্ডমাংশ শনর্বাচকমণ্ডলীর ভোটে সার্বভোমত্বের 
প্রয়োগ ঘটছে । অনেক দলের মধ্যে গ্রাততবান্তা হলে এক-পণ্মাংশ ভোট পেয়েও একটি দল রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা দখল করে। সুতরাং সেখানে গণসার্বভৌমিকত্ব কাজ করে না। 

রুশো নিজেও জনগণের সার্বভৌমত্বের রূপরেখা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেনান। তাঁর 
ধারণায় প্রাতাট আলাদা আলাদা ব্যান্ত হ'ল সমাজের পাঁরপূ্ণ ক্ষমতার ছোট ছোট অংশাবশেষ। 
তাই জনসাধারণ তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে গণতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ রুপ দেয় অথচ মনস্তাত্বক কারণে 
রুশোই বলোছলেন যে মানুষের মধ্যে নীচতা, ব্যন্তিগত স্বার্থপরতা ছড়িয়ে আছে। এ সকল 
লোকের ইচ্ছা যোগ করলেই “সাধারণ ইচ্ছা’ আত্মপ্রকাশ করে না। সাধারণ ইচ্ছা “আদর্শ ইচ্ছা’ 
মাত্র, আদর্শ ইচ্ছার লক্ষ্য হল সমাজের সামীগ্রক কল্যাণ সাধন করা, ওঁ সাধারণ ইচ্ছার নিয়ামক 
ও 'ীনধণরক স্থির করবে কে ? 

সুইজারল্যান্ডের অনুকরণে কেউ কেউ বর্তমানে জনতার সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝেন গণভোট 
(Referendum), গণউদ্যোগ (Initiative) ও পদচ্যুতি (Recall) । প্রাতাঁনাধদের সাক্রয় নয়ন্ত্রণকেই 
গণসাব“ভৌমত্ব বোঝায় । মার্কসীয় মত অনুসারেও গণসার্বভৌমত্বের তত্ব গ্রহণীয় নয়, কারণ 
শ্রেণশীবিভন্ত সমাজে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা ভুল কথা, শান্তণালী শ্রেণী শান্তর জোরে অন্য শ্রেণীর 
মত পদ্দদালত করে । অবশ্য গণসার্বভৌমিকতার তত্বের এসব ত্ট সত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, 
গণতন্ত্রের গণসমর্থন ও জনকল্যাণের আদর্শ ঘোষণা করে গণসার্বভৌমকতার তত্ব অনেকাংশ 
ব্যান্তস্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করেছে। 


চার£ সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আস্টিনের তত্তৰ (Austin’s Theory of Sovereignty) 
ইংরাজ আইনজ্ঞ জন আস্টন (obn 48900) ১৮৩২ সালে প্রকাশিত তার “আইন শাস্বের 
উপর বক্তৃতা’ (Lectures on Jurisprudence) গ্রন্থে বলেন, আইন হল সাবভৌমের আদেশ 
(০০100080)1 অর্থাৎ এ আদেশ হল অধস্তনের প্রাত উধর্বতন 
৮18 কতৃপক্ষের ৷ রাষ্ট্রে সারব ভৌম শান্ত চরম ও অপ্রাতহত ক্ষমতার অধিকার 
48 বলে সার্কভৌমের আদেশই একমাত্র আইন (Law is the command of 
{he S0vereign) | রাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তি ছাড়া আইনের অন্য কোনো উৎস নেই । 
আইনের এ সংজ্ঞা হতেই সার্বভৌমত্বের প্রকীত বোঝা যায়। যে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা 
ভোগ করে সে-ই সার্বভৌম, আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা যাঁর ওপর ন্যস্ত সেই ব্যান্ত বা সংসদের হাতে 
সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত । আস্টনের সার্বভোমকতার সংজ্ঞা অনুযায়ী “যাঁদ কোনো সমাজে কোনো 
দুন্দষ্ট উধর্বতন ব্যান্ত (বা ব্যান্ত-সংসদ) অপর কোনো উধবর্তন 
অম্টনের সংজ্ঞা কর্তৃপক্ষের কাছে আনঃগত্য প্রকাশ না করে অথচ সমাজের আঁধকাংশের 
কাছ থেকে স্বভাবজাত আনংগত্য লাভ করে, তবে সেই সমাজে ওঁ উধর্তন ব্যাস্ত (ৰা ব্যান্ত-সংসদ ) 
সার্বভৌম এবং এ সমাজ একাঁটি রাজনৌত্িক ও স্বাধীন সমাজ ৷” 
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সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে আঁচ্টনের বন্তব্য বিশ্লেষণ করে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায়তা হ'লঃ 

১. প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রে কোন-না-কোন ব্যান্ড (বা সংসদ )কে দেখতে পাওয়া যায় যান 
(বা যাঁরা) সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেন। 

২. এ ব্যন্তি বা ব্যক্তিসংসদ “নদিণ্ট’, অর্থাৎ তাঁকে (বা তাঁদের ) স্পন্টভাবে জানতে, দেখতে 
ও বুঝতে পারা যার । সাবভৌম শান্ত ‘'জনসাধারণ’-এর মতো আঁনাঁদণ্ট, রুশোর “সাধারণ ইচ্ছার” 
মত অস্পন্ট, অথবা “ভোটদাতাদের” মতো আঁনর্ণের হলে চলবে না । 

৩. সার্বভৌমত্বের অধিকারী উধর্বতন হবেন, অন্যের কাছে তিনি বা তাঁরা কখনই আনুগত্য 
জানাবেন না। 

৪. সার্বভৌম শান্তর ইচ্ছা কোনো সময়েই কোনো কিছুর দ্বারা খাঁণ্ডত বা সীমাবদ্ধ নয় । 
এ ক্ষমতা চরম ও অসপম। সার্বভৌমত্বের সামনে আইনগত কোনো বাধা থাকবে না। চরম ও 
অসীম বলে তা সবন্র পারব্যাপ্ত। রাষ্ট্রের মধ্যে সকল ব্যান্ত ও ভূখণ্ড তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন । তাঁর এই 
কর্তৃত্বকে ভাগ করা যায় না। কারণ বিভন্ত হলে সার্বভৌমত্ব সব জায়গায় পারব্যাপ্ত হতে পারে না। 

৫. জনসাধারণ স্বভাবতই নিরন্তর আনন্গত্য স্বীকার করতে থাকে, এ আনুগত্য কখনও 
সাময়িক নয়। 

ইংরাজ বহ্যত্ববাদী (Pluralist) দার্শীনক হ্যারজ্ড লাক দেখিয়েছেন যে, আঁপ্টনের মতবাদের 
গতনাটি বৌশিষ্ট্য । প্রথমত, আঁদ্টনের মতে রাষ্ট্র হল আইনসংগতভাবে সংগঠিত প্রাতষ্ঠান_ যেখানে 
একটি সনানা্দ“ষ্ট কর্তৃত্ব সকল ক্ষমতার কেন্দ্র ও উৎস হিসাবে কাজ করে। দ্বিতীরত, সার্বভোমত্ব 
হল অগ্রতিহত ক্ষমতা, এর সীমা কেউ বেধে দিতে পারে না। সুতরাং রাষ্্--অথণৎ সার্বভোম 
অন্যায়ভাবে, অযৌন্তকভাবে ও অনোতিকভাবে যেকোনো কাজ করতে পারে। তৃতীয়ত, সার্বভৌমের 
আদেশই হল আইন । এ নাদেশ বা আইন না মানলে আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি পেতে হয় । 


সমালোচনা 

আঁস্টনের তত্ত্বকে বিভিন্ন দিক থেকে তীর সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, আঁস্টন যেমন 
ভাবে বলেছেন তেমনভাবে সার্বভোঁমকে স্ানা্দ্ট করা যায় না। হেন: মেইন বলেছেন যে, 
ইতিহাসে বহুবার এমন দেখা গিয়েছে যে, কোথায় এবং ঠিক কার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত 
তা স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। আস্টনের মতে ইংলণ্ডে 'রাজাসহ পার্লামেন্ট” (King-in Parlia- 
ment) এর হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত। কিন্তু অধ্যাপক লাঁস্ক সাঠকভাবেই বলেছেন যে, 
রাজা সহ পালশমেপ্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বহুদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। পুরোনো প্রথা, নজির 
এবং ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের সর্বজনগ্রাহ্য রীতিনীতি লঙ্ঘন করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কতৃপক্ষের 
নেই । এই আনার্দঘ্টতা যযুন্তরাষ্ট্রীয় সাবধানে আরও বৌশ প্রকট । মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় 
সরকার বা অঙ্গরাজ্যের সরকার কেউই দার্বভোমত্ব দা করতে পারেন না, উভয়েই ক্ষমতা পায় 
সরধাবধান থেকে। সংবিধান সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষও সার্বভৌম নয়, সুতরাং সাব'ভৌমকে 
কোন মতেই সুনির্দিষ্ট বলা যায় না। লাদ্কি তাই বলেন, The discovery 0f sovereignty in a 
federal state is practically an impossible adventure. 

দ্বিতীরত, আঁল্টনের ধারণা “আইন সার্বভোঁমের আদেশ”_অনেক ক্ষেত্রেই সাঁঠক নয়। 
প্রথা, রঈতিননীত, বিচারকের ব্যাখ্যা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ আইনকানুন যে গড়ে 
ওঠে, তা অশ্টিন লক্ষ্য করেনান। এ আইনগুলো রাষ্ট্র তৈরী করে না, বিলোপ করতেও পারে না। 
পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের মত শন্তিমান রাজা একাটও নতুন নির্দেশে (০০৷mand) দেননি, 
চলিত প্রথা মেনে দেশ শাসন করেছেন মাত্র। অবশ্য অস্টিনপন্থারা এ সমালোচনার জবাবে বলেন 
যে সরাসরি নির্দেশ না দিলেও সার্বভোমশন্তি বিনা বাধায় যা চলতে দেয় তাই আইন (what the 
sovereign permits he commands) প্রশ্ন হল, সার্বভৌম শক্তি বড় ধরনের কোন সামাজিক 
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রশতিনীতি ও প্রথার বিরুদ্ধে কোনো নিদেশ দিতে পারেন কিঃ স্বভাবতই প্রতিকুল জনমতের 
ভয়ে তান তা পারেন না। 

তৃতীয়ত, বহ্যত্ববাদী নামে পাঁরচিত একদল ররাষ্ট্রীবজ্ঞানী ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
সাব“ভোঁমিকতাকে সমালোচনা করেছেন । তাঁদের মতে আইনের উৎস সার্বভৌম শক্তি নয়, অন্য 
কোন স্থান থেকে আইন তার কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে । দুগুয়েত 038৪%81)-এর মতে লোকে আইন 
মানে কারণ তা সার্বভৌমের নদেশ এজন্য নয়, বস্তুত আইনের ভিত্তি হল সামাজিক প্রয়োজন ও 
গ্রহণযোগ্যতা ৷ ক্র্যাব (৫৮৮০) বলেন যে শাস্তির ভয়ে আমরা আইন মানি তা নয়, আমাদের 
কাছে ইহা ন্যায্য এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় _ এটাই আইনের ভিত্তি ৷ 

চতুর্ত, বহাত্ববাদীরা মানতে প্রচ্তুত নন যে, সার্বভোঁম ক্ষমতা একমাত্র রাস্ট্রের হাতেই থাকে 
এবং তাকে ভাগ করা যায় না। তাঁরা বলেন অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্র একটি মাত্র । 
সমাজে ব্যান্তর নানা প্রয়োজন মেটাবার জন্য নানা প্রা্তষ্ঠান গড়ে উঠে, রাষ্ট্র এদের সৃষ্টি করে না। 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে ও প্রীতষ্ঠানগুলোরও সার্বভৌমত্ব আছে। রাষ্ট্র একা নয়, তাকে আরও অনেক 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সার্বভৌমত্ব ভাগ করে নিতে হয় । 

পণ্মত, আঁচ্টনের মতে সার্বভৌমত্ব যে চরম ও সীমাহীন তা অনেকে মানতে চান না। 
লেস: স্টিফেন বলেছেন যে, এ ক্ষমতা ঘরে বাইরে সীমাবদ্ধ, limited both within and with- 
০1 দেশের মধ্যে নীতবোধ, ধর্মায় শিক্ষা, ন্যায়বিচার বোধ, দীর্ঘস্থায়ী প্রথা ও চিরায়ত 
প্রীতহ্য সার্বভৌমত্বকে সীমাবদ্ধ রাখে। দেশের বাইরে আন্তশাঁতক আইন ও রীতনীতির 
দ্বারা সার্বভৌমকতা সীমত। 

সর্বশেষে, আঁঞ্টনের বন্তব্য গণতন্তীবরোধী । বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক বানণ্ড 
বোসাত্কেত বলেন যে আঁ্টনের মতবাদ শান্ততত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সার্বভৌমত্ব নির্ভর 
করে জনসমথনের উপর ৷ তাঁর মতে, Austinian sovereignty is based on the idea of 
force, sovereignty in our sense is based on the will of the people. অধ্যাপক 
ম্যাকাইভারের মতে আঁস্টন ও তাঁর অনুগামপরা সার্বভৌমত্বকে দেখেন প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো । 
সুতরাং ইহা বড়জোর দাসদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, স্বাধীন নাগাঁরকদের ক্ষেত্রে নয়। ‘তান বলেছেন, 
They interpret sovereignty as an extreme master-servant relationship, but their 
account is far more applicable to a slave plantation or to menagerie than to the 
actuality of political life. 


পাঁচ. বহংত্ববাদী মতবাদ (9107211561০ Theory) 

আমরা জান অস্টন সার্বভৌিকতাকে চরম, অসীম ও আঁবভাজ্য মনে করেন। সার্ব- 
ভোমিকতা চরম ও আঁবিভাজ্য হবার জন্য একে বিভক্ত করা যায় না, রাষ্ট্র এককভাবে এই চরম ক্ষমতা 
ভোগ করে। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে এরুপ ধারণাকে একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদ (195190) বলে। 
একত্তবাদীরা রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ এবং সর্বজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে এবং একমান্র রাষ্ট্রের হাতেই 
সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত-_এ আঁভমত দঢ়ভাবে পোষণ করে। রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের এরুপ অবাধ, 
অসীম ও একক ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে প্রাতীক্ররা হিসেবে বহদতববাদ (Pluralism) আত্ম- 
প্রকাশ করে। 'ফাগিস্‌ (51889), দুগযরেত (Duguit), লাসিক (Laski), বাকণর (Barker), 
ফলেট (M55 7০11৩ প্রমুখ বহযত্ববাদীরা বিভিন্ন লেখায় এ মতবাদ পঢণ্ট করেছেন । 

বহত্ববাদশদের মতে সমাজে অসংখ্য প্রাতস্ঠান আছে--রাষ্ট্র তাদের মধ্যে একাঁট। ব্যান্তর 
মধ্যে নানা সৃজনাশান্তি নিহিত, নানা চিন্তা তার মনে উদয় হয়, Man is a bundle of Interests. 
খেলার প্রবণতা বাড়াবার জন্য একজন ব্যন্তি ফুটবল ক্লাবে যোগ দেয়, নাট্যপ্রাতভার প্রেরণায় সে 
নাট্যসংঘের সভ্য হয়। মালিকেরা নিজের স্বার্থে মালক সংঘ গড়ে, শ্রামকেরা নিজের স্বার্থে 


48 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


শ্রামক সংঘ গড়ে । ধর্মের প্রেরণার কেউ ধর্ম-সাঁমাত গঠন করে, শিক্ষকেরা নিজ বৃত্তি উন্নয়নে 
গশক্ষক সাঁমাত গড়ে তোলে । শান্তিশ্‌ংখলা রক্ষার প্রয়োজনে ব্যান্ড রাষ্ট্র নমেক প্রাতষ্ঠানের সদস্য 
হয়। প্রাতট প্রাতষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যান্তর সৃজনীশান্ত ?িবকাশিত হয়, তাই প্রাতাট প্রাতষ্ঠানই 
ব্যান্তর কাছে আনুগত্য সমানভাবে দ্যাঁব করে। বর্তমান কালে সমাজ তাই আর অনেক ব্যান্তর 
সমণ্টি নহে, সমাজ অনেক সংঘের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে । সমাজ ক্রমশ এ সব সংঘের যুত 
মোর্চার আকার নয়ে গড়ে উঠেছে, Society is becoming more and more federal in nature. 
এখন ব্যান্তর সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষের তুলনায় সংঘের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষ আঁধকতর বাস্তব হয়ে 
উঠেছে, No longer do we say Man versus the State, but the Group versus the State. 


সমাজের এ সব গোষ্ঠাঁ, সংঘ বা দলগুলোর প্রত্যেকেরই আলাদা সত্তা ও ব্যন্তিত্ব আছে। 
প্রকীতির নিয়মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তাড়নায়, মানুষের জৌবক-মানাসক প্রবৃত্তির টানে আপনা- 
আপন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এরা গড়ে ওঠে । রাষ্ট্র এদের সৃষ্টি করে না, রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর এদের 
আঁস্তত্ব নির্ভরও করে না । সুতরাং এ সকল স্বাধীন স্বরম্ভু প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রাষ্ট্র নিজে 
আঁধকতর সার্বভৌমত্বের দাঁব করতে পারে না । অন্যান্য সংঘের মত রাষ্ট্রও একটি সংঘ, এর 
কোনো উচ্চতর মূল্য বা স্থান নেই । একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হয়েই ব্যন্তির সব প্রেরণা বা স্জন 
ক্ষমতা িঃশোষত হয়ে যায় না, আরও অনেক সংঘের সভ্য হওয়া ব্যান্তর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । 
রাষ্ট্র does not exhaust the associative impulses 0f man. রাষ্ট্র তাই ব্যান্তর আনুগত্যের 
ষোল আনা একা দাবি করতে পারে না। তাকে সেজন্য ব্যান্তর আনুগত্যের দাব নিয়ে অন্যান্য 
সংঘের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় নামতে হয়, নিজেকে যোগ্যতর প্রমাণ করতে হয়। বহযত্ববাদীদের মতে 
রা্টে একক কোনো সবেণচ্চ কর্তৃপক্ষ নেই, কর্তৃদ্বকে (দার্বভৌইমকতাকে ) বিভন্ত করা যায় এবং 
করা উাঁচত। অধ্যাপক লাঁস্কর মতে মানুষের যাঁদ বহু ধরনের প্রেরণা থাকে, কেবলমাত্র একটি 
প্রেরণায় যাঁদ সে ?নঃশোধত না হয়, তবে সমাজের কাঠামোও সেরূপই হবে । তাই তান সার্বভৌমত্ব 
সম্পকে প্রাচীন ধারণা ধীলসাৎ করার প্রয়োজন অন:ভব করেন, It would be of lasting benefit 
to political science if the whole concept of sovereignty was surrendered. 

বহুত্ববাদণীরা আইনকে সার্বভৌমের নির্দেশ বলে মানতে প্রস্তুত নহেন। তাঁদের মতে আইন 
কতকগুলো নিয়ম মাত্র, সামাজিক জীবনযাত্রা সং্ঠুভাবে চালাবার প্রয়োজনে উদ্ভূত। সামাজিক 
সংহত বাড়ানোই ওঁ নিয়মগঠ্ীলর লক্ষ্য । এই আদর্শ পিছনে থাকে বলেই লোকে আইন মানে। 
আইন ভাঙতে চেষ্টা করলে তা হয় বেআইনী কাজ। রাষ্ট্র এ নিয়মগুলো কার্যকর করে মাত, 
তৈরী করে না। 

বহত্ববাদগ তত্তেৰেরও তারভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, একমান্ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব 
নেই এবং থাকতে দেওয়া উচিত নয়-_এ বন্তব্য মেনে নেয়া শক্ত । বহত্ববাদীদের'মতে সমাজে স্বতঃ- 
স্ফূ্ততা্বাধীনতা, বৈচিত্র্য এবং স্বাতন্ত্য থাকবেই, এগুলো থাকলে তবেই সংঘগ্লোর কাজ অবাধে 
চলতে পারে । বৈচিত্রের ফল এক্যের বিনাশ, িপজনের ভাষায় the price of diversity is the 
impairment Of unity. সমাজ একটি জটিল সমাণ্ট, তাই এঁক্য একান্ত প্রয়োজন । আর এই 
এঁক্য থাকতে পারে যদি কোন বন্ধন থাকে। স্বার্থের বিরোধ থাকলে 
আনুগত্যের টানাটানি চলে, এই স্বার্থের 'বাভন্নতা কমানো কোনো 
না-কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব । সে প্রাতষ্ঠানই রাষ্ট্র, এবং তাই রাষ্ট্রের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে 
চলে না। বিভিন্ন প্রতিযোগী স্বার্থের সমন্বয়ের জন্য একজন রেফার বা আমংপায়ার থাকা একান্ত 
প্রয়োজন, যে দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন করে। 

তাই বহ্যত্ববাদীরা রাষ্ট্রের একক সার্বভৌম ক্ষমতার ব*্বাসী না হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশি। একজন রাষ্ট্রীবজ্ঞানী যথার্থই মন্তব্য 
করেছেন যে, বহ্ত্ববাদীরা সামনের দরজা 'দিয়ে সারভৌমিকতাকে বিদায় দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে 


তাকে ফিরিয়ে এনেছেন । 


সমালোচনা 
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দ্বিতীয়ত, অন্যতম বহত্ববাদশ হিসাবে স্বয়ং লাস্ক বহ্বত্ববাদকে মাকসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 
সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে বহ্তত্ববাদে রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বাথের বাহক মনে করা হয় না। তাই, রাষ্ট্র 
যে শন্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থেই অপ্রাতহত ক্ষমতা লাভ করতে চায় তা বহত্ববাদীরা বোঝেন না। 

বহত্ববাদের বিরদ্ধে সমালোচনা হলেও বহংস্ববাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় 
না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা চরম এ বন্তব্যের বিরোধিতা করে ব্যন্তি্বাধনতার মূল্য রক্ষায় এই তত্ত্বের 
দান অপরিসীম ৷ + 
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২০ শি 


নমুনা প্রশ্ন 


সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দাও । এর বৌশপ্টাগ্‌লো কি কি? (এক দেখ ) HLS. C820 
সাব'ভৌমকতার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর । (দুই দেখ) 

[1755 05179,180 ১ T. 5S. ৪০৪2] 
পার্থক্য নির্দেশ কর 2 
উপাধিস্চক ও প্রকৃত সার্বভৌম, (খ) আইনানমোদিত ও কার্যকর সার্যভৌম, (গ) আইনসঙ্গত 
ও রাষ্ট্রনোতক সার্বভোঁম । (তিন দেখ) 
অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যক সার্বভোৌমকতা ব্যাখ্যা কর। (তিন দেখ) [758,779] 
আস্টনের সার্বভৌমকতার তত্ব আলোচনা কর। এর বিরদ্ধে সমালোচনাগ্লো কি কি? ( চার দেখ ) 
সাব'ভৌমিকতার বহ;বাদী সমালোচনাগুলো পর্যালোচনা কর । ( প'চ দেখ ) 
জনগণের সার্বভৌমকতার তত্বাট আলোচনা কর। (তিন দেখ ) 


নৈবরান্তক প্রশ্ন 


বন্ধনগর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক দাও £ 

সার্বভৌমিকতা ( হস্তান্তরযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য নয়, ) [055,0517981] 
রাষ্ট্রের (কেবল অভ্যন্তরীণ, কেবল বাহ্য, অত্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয় প্রকার ) সার্বভৌমিকতা 
আছে। 

সার্বভোঁমিকতার বহ;ববাদ তত্বের প্রবন্তা একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানার নাম ( আস্টিন, হেগেল, লাকি ) 
জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্তেবর একজন প্রবন্তা হলেন ( হবস:, আস্টন, রুশো ) 

সার্বভোৌমিকতার একখবাদী তত্তের প্রবন্তা ( আঁগ্টন, লক, লাস্ক ) 

সার্বভৌমকতাকে বিভন্ত করা (যায়, যায় না ) 

সার্বভৌমকতা ( স্থায়ণ, অস্থায়ী ) উপাদান । 


উ. রা. বি._-4 


“The state is neither the handiwork of God, nor 
the result of superior physical force, nor the creation 
of résolution or convention, nor a mere expansion 
of the family.” —Dr. Garner. 


€ 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি 


Origin of the State 


পুঁথিবাঁতে চিরদিন রাষ্ট্র ছিল না। সমাজ বিবর্তনের একটা স্তরে রাষ্ট্র নামক সংস্থার 
আত্মপ্রকাশ ঘটে । রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা যায়। 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের কোন আঁভজ্ঞতালষ্ধ ধারণা নেই । আমরা কেবল জান যে, 
রাষ্ট্র হল সমাজের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; সমাজের মধ্যে থেকে এর উদ্ভব । ইতিহাসের 
কোন না কোন স্তরে, সমাজের নিজের প্রয়োজনে ও 'বভিন্ন শান্তর ঘাত-প্রাতঘাতে রাষ্ট্রের উৎপাত্ত 
ঘটে। পৃথিবীর সকল দেশে সকল অগ্চলে ঠিক একই সময়ে মনফ্যসমাজ গঠিত হয়ান, এবং 
সকল মন[য্যসমাজে ঠিক একই সময়ে এবং একই কারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটোন। বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন মনষ্যসমাজে বাভিন্ন ধরনের প্রভাবের ফলে রাষ্ট্রের উৎপাত্ত ঘটেছে । স্বভাবতই রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একমত নন। রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত কিভাবে হয়েছে সে বিষয়ে বহু 
মতবাদ প্রচলিত আছে, প্রায় সকল মতবাদই অনুমান ও কল্পনার উপর গ্রাতীষ্ঠত। বাকের 
(Burke) ভাষায় বলা চলে যে, সরকারের আদি রুপের ওপর যেন একটা পর্দা টাঙানো আছে এবং 
সে পর্দা এখনও সরানো যায়ান। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না থাকায় নানারুপ কল্পনার সাহায্যে 
' ব্লাচ্টের উৎপত্তির কারণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে॥ 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি 51 


এক র্লাত্ট্ঃর উৎপাঁত্ত ৪ {বিভন্ন মতবাদ (Theories of the Origin of the State) 


পথিবাঁতে কি ভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবজ্ঞানীরা একমত নয়। 
বিভন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকগুলো তত্ব জড়ো হয়েছে। 


আমরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলো আলোচনা করবো এবং যুক্তিবোধের সাহায্যে 
কোনটি গ্রহণযোগ্য পরে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করব । 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে পাঁচটি মতবাদ আছে। এগুলি হ'ল £ 

. এধ্বাঁরক মতবাদ ( The Divine Origin Theory ) 
বলগ্রয়োগ মতবাদ ( The Theory of Force ) 

সামাঁজক চুক্তি মতবাদ ( The Social Contract Theory ) 


এঁতছাসিক বা বিবর্তনম্‌লক মতবাদ (The Historical or Evolutionary 
Theory) 


ঙ. 'পিতৃতান্ত্রিক-মাতৃতান্ত্িক মতবাদ ( Patriarchal-Matriarchal Theory ) 
এবার রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্ক'ত ভত্বগুলোকে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হ’ল । 
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দুই £ এমবারক মতবাদ ( The Divine Origin Theouy ) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগীল মতবাদ প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে এশ্বারক মতবাদই 
সবচেয়ে প্রাচীন । এই মতবাদে বলা হয়, ঈশ্বর স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্ট করে মানুষকে সংঘবদ্থভাবে জীবন 
রাষ্ট্র ভগবানের সৃষ্টি, রাজা যাপনের প্রেরণা দিয়েছেন। রাজা বিধাতার প্রাতীনাঁধ মান্র। রাজার 
ভগবানের প্রাভানাঁধ ' মাধ্যমেই ভগবানের ইচ্ছা লোক-সমাজে প্রচারিত হয়েছে, সুতরাং রাজার 
আজ্ঞা পালন করার অর্থ ভগবানের আদেশ পালন করা। রাজার 
আদেশ অমান্য করলে পাপ হয়। ঈশ্বর যেমন নিজের স্‌ষ্ট কোন জীবের কাছে দায়িত্বশীল নন, 
তেমনই কোন রাজা বা রান প্রজাদের কাছে দায়িত্বণীল নন। তাঁরা আইনের উধেব, তাঁরা নিজেদের 
কাজের জবাবাঁদহি করবেন ঈশ্বরের কাছে, প্রজাদের কাছে নয়। 
বিভিন্ন ধর্মের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এ*্বরিক মতবাদের প্রতিধ্বান শুনতে পাওয়া যায়।১ 
হিন্দ;রাষ্ট্রে রাজাকে ভগবানের অংশরূপে প্রচার করার অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। 
রামচন্দ্র ছিলেন স্বয়ং ভগবান। যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপনুত্র । কোন রাজবংশের উৎপত্তি সূর্য“ থেকে, 
আবার কোন রাজবংশের উৎপাত্ত চন্দ্র থেকে। মহাভারতের শান্তিপবে দেখতে পাওয়া যায় ষে, 
মাতস্যন্যায়ের ফলে জনসাধারণ ঈশ্বরের কাছে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর তা পূণ 
করার জন্য মনকে শাসক হিসেবে পাঠান। এমন কি, মুসলমান রাজত্বেও পদজ্লশ*্বরো বা 
জগদী*বরো” বলে সম্রাটকে অভিবাদন করা হত। প্রাচীন মিশর দেশে, এমন কি আধুনিক যুগেও 
জাপানে রাজাকে ভগবানের প্রাতীনাধ বলে মনে করা হয়। 
এ্বরিক উৎপাত্ত তত্বকে বিশ্লেষণ করে ডঃ ফাঁগস (51881) দেখিয়েছেন যে, চারটি মূলসমত্রের 
উপর এ তত্ব প্রাতষ্ঠিত। প্রথমত, রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্ট একটি প্রাতষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, বংশান;ক্রমে 
রাজত্ব করা শাসকদের ঈশ্বরপ্রদত্ত আধকার। তৃতীয়ত, ঈশ্বর ছাড়া অন্য 


চারটি মল সমর কারও কাছে রাজা নিজের কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। 
চতুর্থত, রাজার আদেশ মান্য করা ও তাঁর প্রতি অনুগত থাকা প্রজাদের পাবিত্র কর্তব্য এবং তাঁর 
[রদদ্ধাচরণ করা পাপ। 


3. “Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no Power but of 
God, the powers that be are ordained of God.” 


52 উচ্চমাধ্যানক রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


প্রাচীন ‘মিশর, চীন, পারস্য, জাপান, ভারত ইত্যাদি দেশে এই মতবাদের সমর্থন দেখতে 
পাওয়া যায় । মধ্যযুগে যখন পোপ ও রাজার ভেতর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিরোধ শুর: হয়, তখন রাজার 
পক্ষ থেকে এ বলে প্রচার করা হয়োছল যে তান শ্রেষ্ঠ, কারণ তান ঈশ্বর প্রোরত প্রতিনিধি ৷ 
অপরপক্ষে পোপের সমর্থকগণ পোপকে ঈশ্বরের প্রাতানীধি বলে দাবী করে। কিন্তু বুদ্ধাবগ্রহের 
ফলে পোপের দাবী শেষ পর্যন্ত টে*কৌন । ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস: 09015 1 ) ১৬০৩ সালে 
পার্লামেণ্টে ভাষণ প্রদানকালে বলেছেন যে “তান স্বামী এবং সমগ্র দেশ তাঁর আইনসম্মত স্ত্রী” ; 
কারণ রাজারা পাথবীতে ঈশ্বরের মানবীয় প্রাতীবন্ব (Kings are the breathing images of 
God upon earth) | 

প্রথম জেমসের এ বন্তুব্যকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আরও উন্নত পর্যায়ে প্রাতষ্ঠা করার ব্যাপারে 
রবার্ট“ িল্মারের (Robert Filmer) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁর মতে রাজার ক্ষমতা শুধ; 
ঈশ্বরদত্তই নয়, এ ক্ষমতা সন্তানের উপর পিতার ক্ষমতার মত ব্যাপক, স্বাভাবিক এবং & ক্ষমতা 
রাজারা বংশানদরমে ভোগ করার আঁধকারী । শুধুমাত্র প্রথম জেমসং বা ফিল্মার নয়, পৃথিবীর 
দ্বাভন্ন দেশে জনশীন্তর অভ্যুথান রোধ করার জন্য প্রয়োজন মত রাজার ঈ*বরদত্ত ক্ষমতার কথা প্রচার 
করে রাজতন্ত্রকে শীন্তিশালী করার প্রচেষ্টা অন্যদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। মার্টিন লুথার, 
ক্যালাভন প্রমূখ প্রোটেন্ট্যাণ্ট ধমণীবপ্লবের রাঁথগণ রাজাকে ঈশ্বরের প্রাতীনাধ হিসেবে প্রচার করে 
জনগণকে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বাঁকারে আহ্বান জানিয়েছিলেন । 


প্রথম জেমস: নিজেকে ঈশ্বরের প্রতীনাধ বলে দাবী করেছিলেন। 'িম্তু অদৃষ্টের নির্মম 
পরিহাস এই যে, তাঁর পুত্র ইংলণ্ডের পরবর্তী রাজা প্রথম চার্ল সকে (081৩5 I) প্রজাদের হাত থেকে 
রক্ষা করে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু রোধ করার জন্য ইংলশ্ডে কোন ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটল না। 
নামাজক চুন্ডি মতবাদের প্রসার, ইউরোপের নবজাগরণ, গণতান্ত্রক চিন্তাধারার বস্তার এশ্বরিক 
উৎপাঁত্ত তত্বের মূলে কুঠারাঘাত হানে । রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণের ব্যাখ্যা হিসেবে সতেরো শতক 
থেকেই এশ্বারক মতবাদের প্রভাব ধারে ধারে কমতে থাকে-বর্তমানে এ মতবাদটিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির 
ব্যাখ্যা হিসেবে আর গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। 


' সমালোচনা 

এধবারক উৎপত্তি তত্বের বিরুদ্ধে বহু ষ্যান্তর উত্থাপন করে এর সমালোচনা করা হয়েছে। 
নগচে আমরা সেগীল আলোচনা করছি £ 

১. এশ্বরিক মতবাদের প্রবন্তাগণ এ মতবাদের স্বপক্ষে কোন বিজ্ঞানসম্মত য্যন্তি বা 
প্রীতহাসিক তথ্য উপস্থিত করতে পারোন। সুতরাং এ তত্ব অবৈজ্ঞানিক, অনোতহাসিক ও 
কাল্পনিক ৷ 

ই. এমবরিক উৎপত্তি তত্ব রাজার সকল নীতি ও কাজকে বিনা প্রাতিবাদে গ্রহণ করা প্রজাদের 
কর্তব্য বলে দাবী করে। অর্থাৎ রাজা অন্যায় করলেও প্রজাকে সে অন্যায় সহ্য ও সমর্থন করতে 
হবে। এ বন্তব্য অযৌন্তিক এবং স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য নয়। 

৩. স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন ও চরম রাজতন্ত্র প্রসারিত করার জন্যই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল 
থেকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ তত্বকে প্রচার করা হয়েছিল_ এইরূপ মনে করার সঙ্গত 
কারণ রয়েছে । 

8. রাজার ক্ষমতা অসাম, চুড়ান্ত এবং [তান কোন মানবীয় কর্তৃত্বের কাছে তাঁর কাজের জন্য 
দায়িত্বশীল নন বলে এ*বারক মতবাদ যে বন্তব্য প্রচার করেছে তা প্রকারান্তরে দ্বৈরাচারিতাকেই জন্ম 
দেয় বলে এ মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয় । £ 

"৫. এশ্বারক মতবাদ রাষ্ট্র নামক রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থাকে জটিল ধায় জটাজালে আবদ্ধ করেছে । 
কিন্তু রাষ্ট্র মূলত ধর্ম নিরপেক্ষ স্বভাবজাত একাঁট সংস্থা । রাজা এবং পোপের (ধর্মের) পার্থক্য 


ই. ill the Husband, and all the whole Isle is my lawful wife, I am the Head, 
and it is my Body; Tam the shepherd and it is my flock,” 


— James I 
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নির্ণয় করে যাঁশুখ্‌ষ্ট বলেছেন, “সাঁজারের যা প্রাপ্য সাঁজারকে দাও এবং ঈশ্বরের যা প্রাপ্য 
ঈশ্বরকে দাও ।৮৯ ng 

৬. পশ্বারক উৎপাত্ত তত্ব রাষ্ট্রনোতিক ক্ষেত্রে চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ছাড়া 
সরকারের অন্যপ্রকার শ্রেণীবিভাগের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে। 

মূল্যায়ন 

যদিও এম্বারক উৎপাত তত্বাট শুধুমাত্র ভ্রান্তই নর়-_অনাকে বিভ্রান্ত করার পক্ষেও যথেষ্ট, 
কিন্তু তা সত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, রাষ্টর-চিন্তার ক্ষেত্রে এ মতবাদের কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে । 
এ মতবাদ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে রাজার প্রতি জনগণের আনগত্য দাবী করেছিল 
বলে সে যঃগের মান:ষকে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নিয়মান[বার্ততা ও শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ করা 
সহজসাধ্য হয়েছিল। গেটেল (95111) যথার্থই বলেছেন যে, মানুষ যখন স্বায়তশাসনের উপয্ত্ত 
ছিল না তখন এ তব মান.ষকে আনুগত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করে রাষ্ট্র-বিবর্তনে সাহায্য করেছিল। 
রাষ্ট্র প্রবর্তনের প্রাথীমক স্তরে রাজশান্তিকে সন্দূঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ তত্বের বিশেষ 
ভুমিকা ছিল। তা ছাড়া, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এ মতবাদ সহায়তা করেছিল । 
সর্বোপার, এ*বরিক মতবাদ ভুল প্রমাণিত হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব এখনো পুরোপ্দরি 
বিলুপ্ত হয়ান, বরং বর্তমান যুগেও এর 'ভীত্ততে ধ্মায় রাষ্ট্র স্থাপনের প্রচেষ্টা ও প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। 


{তন ঃ বলপ্ৰয়োগ মতবাদ (The Theory of Force) 


রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে লীকক (Leac০৫k), হউম (Hume), ওপেনহাইমার 
(Oppenheimer), জেৎকপ: (Jenks) প্রমুখ রাষ্ট্রবজ্ঞানীরা বলপ্রয়োগ মতবাদের কথা বলেছেন। 
বলপ্রয়োগ মতবাদ শংধদমান্র রাষ্ট্রের উৎপাত্তিই ব্যাখ্যা করোন-__এ মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকাঁতর ওপরও 
আলোকপাতের চেষ্টা করেছে । 


বলপ্রয়োগ মতবাদ মনে করে, ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, স্বাথণষ্ধ 
শান্তিশালী ব্যন্তি বা গোষ্ঠীর প্রভুত্ব-লিপ্সা ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে 
আক্রমণ করে দাসত্বশঙ্খল ও অধীনতার আবদ্ধ করার প্রয়াসের মধ্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির বীজ নিহিত 
অর্থাৎ এ মতবাদ অন্যায়! শক্তিশালী লোক বা শক্তিশালী জাতি কর্তৃক দূর্বল লোক বা দুৰ্বল 
জাতিকে দৈহিক শান্তর দ্বারা পরাভূত করে নিজ কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসে । শক্তি প্রয়োগের 
এরূপ ঘটনাই রাষ্ট্রের {ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। & 
ক্ষমতার আকাঙ্গ্া ও অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা মানুষের চিরন্তন প্রবণতা । 
ক্ষমতা লাভের প্রযত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে দব'লের ওপর সবল মানুষ প্রভাব ও প্রাতপাত্ি 
প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রাচীন মানবসমাজের এক গোষ্ঠী বা উপজাতির নেতা নিজের অন:চরদের 
সহযোগিতায় অন্য দলকে পরাস্ত করে বিজিত দলের ওপর নিজ আধিপত্য 
বল প্রয়োগের মাধ্যমে নি বিদ্তার করত। এরপে এক-এক-জন দলপাঁতি এক-একটি অঞ্চলে স্থায়ী 
Cm hot আধিপত্য বিস্তার করে শাসনকার্য আরম্ভ করে এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। 
সুতরাং বাহুবল প্রয়োগেই রাষ্ট্রের উদ্ভব । এ জন্য আমরা বাল--'জোর 
যার মঃজ্লুুক তার।' রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় বলপ্রয়োগ্ে, রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখা হয় বলপ্রয়োগের দ্বারা । 
রাষ্ট্র বিপুল শান্তির অধিকারী বলেই লোকে ভয় ও ভন্তিতে রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলে। শাসনের 
নির্যাস হ'ল শক্তি । রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি ও শঙ্খলা রক্ষা করতে হলে এবং বাইরের আক্রমণ 
থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হলে গশদবলের উপর নিভ'র করতে হয়। সুতরাং বলগ্রয়োগ মতবাদ 
মনে করে রাষ্ট্রের সৃস্টি, ভাত্ত ও অস্তিত্ব পশবলের ওপর প্রাতষ্ঠিত। 


১, “Render unto Caesar the things that are Caesar's, and render unto God the 
ihings that are God's,” 
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প্রাক রাষ্ট্রীয় অবস্থায় অরাজকতার কথা এবং বলপ্রর়োগের প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে বন্তব্য 
উপস্থিত করেন দাশশীনক হব্‌স্‌ সহ অনেকে । রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে মানুষে মানুষে হানাহানি ছিল 
স্বাভাবিক ; ওটাই ছিল নিয়ম । প্রাতাঁট মানুষ ছিল স্বার্থপর, নিজের ভাল ছাড়া সে আর কিছ; 
বোঝে না, এবং  স্বার্থপরতার জন্য সমাজে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ছিল না। শান্তির দম্ভ বা বল- 
প্রয়োগের দ্বারা শক্তিশালী ব্যন্তি বা গোষ্ঠী জনগণের আনমগত্য আদায় করে। জনগণের কাছ থেকে 
আনুগত্য লাভ করে তারাই হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রীয় শান্তির আধার । এ শক্তিই 
দার্শীনকদের লেখায় এ মতের ররাম্ট্রকে রক্ষা ও পারচালনা করে। বলপ্ররোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপাঁত্তর 
আঁভব্যা্ত প্রবন্তারা বলেছেন, মানুষের দ্বারা মানুষকে আক্রমণ ও তাকে দাসত্বের 
শৃঙ্খলে বন্ধন করা এবং স্বার্থাদ্থ বলবানের প্রভৃত্বীলস্সার মধ্যেই এরীতহাসিক দক থেকে রাষ্ট্রে 
উৎপাঁত্তর সন্ধান করতে হবে ॥ ব্যান্দ্বাতন্ত্যবাদন হারবার্ট স্পেনসার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমিত 
রাখার উদ্দেশ্যে সমাজে একমাত্র যোগ্য ব্যান্তর বেচে থাকার (987%2%থ] of the fittest ) আঁধকারের 
স্বপক্ষে বন্তব্য প্রচার করেছেন । তাঁর এ বন্তব্যে বলপ্রয়োগ মতবাদের সুর ধ্খানত হয়েছে । জার্মান 
দার্শনিক  ট্রিটসকে (:550560৩০ ) রষ্ট্শান্তর উপাসনা ও যুদ্ধের গৌরব গাথায় মুখর হয়ে মূলত 
বলপ্রয়োগ মতবাদকেই স্বীকার করেছেন । 
অনেকে মনে করেন যে, আধ্যানক যুগে বলপ্রয়োগ মতের শ্রেষ্ঠ প্রবন্তা হলেন মার্কস্‌ ও তাঁর 
অনুগামীরা ৷ মার্কসবাদীরা মনে করেন, সমাজে ব্যান্তগত সম্পাত্তর উদ্ভবের সথ্গে সঙ্গে শ্রেণী- 
সংগ্রামেরও সত্ত্রপাত ঘটে । আর্থনীতিক দিক থেকে শান্তশালী ও সম্পদশালী শ্রেণী সম্পদহীন ও 
দুর্বল উৎপাদক শ্রেণীকে শোষণ ও দমন করতে চায়। এদের মধ্যকার 
দবরোধ যাতে গোটা সমাজকে একেবারে গ্রাস করে না ফেলে সেজন্য এক 
শান্তর আধার বা রাষ্ট্র দেখা দের ।৯ অর্থাৎ শ্রেণীবিভন্ত সমাজে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ” শোষণ ও 
গড়ন অব্যাহত রাখার জন্য রাষ্টরকর্তৃত্ব কর্তৃক শান্ত প্রয়োগের কথা মার্কসবাদীরা বলেন। সুতরাং 
মাকসবাদ বলপ্রয়োগ মতবাদের সমর্থক এ কথা বলা ঠিক নয়। বলা যায়, মাক সবাদীরা যুদ্ধ ও 
রাষ্ট্রশান্তর সমর্থক নন, 'কন্তু সমাজাঁবকাশের ধারা বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই বৈজ্ঞাঁনক সত্যকে তুলে 
ধরেছেন যে শক্তি রাষ্ট্রের একট প্রধান উপাদান । 
বলপ্রয়োগ মতবাদকে (বাভিন্ন সময়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যবহার 
করেছেন । মধ্যযুগে ধ্ময় সংগঠন (০ur০) ও ধর্ম যাজকদের ক্ষমতা রাষ্ট্রের ওপরে স্থাপনের জন্য 
বলা হত যে, রাষ্ট্রের শক্তি বাহুবল থেকে, কিন্তু চার্চের শান্ত ধর্ম ও নীতির 
“বিভিন্ন উদ্দেশে এ তত্তের উপর প্রাতীষ্ঠিত। কোকার (০০০০: ) দেখিয়েছেন যে, গিশের শতকের 
7 ফ্যাঁসিস্ট চিন্তাধারা বলপ্রয়োগ মতবাদ থেকে প্রেরণা লাভ করেছে। 
বনধ্লী মনে করেন, শান্ত বা সার্বভৌমই যে রাষ্ট্রের প্রধান ও অপরিহার্য উপাদান তা বলপ্রয়োগ 
মতবাদের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
যাঁদও রাষ্ট্রগঠনে পশ-বলের দরকার, কিন্তু একমাত্র শারীরিক শান্তর দ্বারাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, 
একথা বলা যায় না। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো বলেছেন, যে অধিকার পশুবলের ওপরে 
প্রাতাষ্ঠিত, তা চিরস্থায়ী হতে পারে না, বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 


বরা নল আঁধকারেরও অবসান ঘটে। বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্র জয় করে তা 


মার্কসীয় বন্তব্চ 


ভালা দীর্ঘাদন রক্ষা করা সম্ভব নয় ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে । 
মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু পশুবলের 
ভাঁত্ততে গঠিত রাষ্ট্র সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে না। আধ্দানককালের কল্যাণ রাষ্ট্র জনমত ও 


১. ফ্রিডারশ এনদেলস্‌ লাখিয়াছেন, 4:77. order that these antagonisms, classes with 
conflicting economic interests might not consume themselves and society in sterile struggle 5 
a power apparently standing above society became 06055 for the purpose of moderating 
the conflict and keeping it within the bounds.of ‘order’ ; and this power, arising out of 


jety, but placing it about it and increasingly and itself alienating from it, is the state,” 
society, 
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সহযোগিতার নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত । গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী । 
পশদুবল এ আদর্শের বিপক্ষে । এ জন্যই অধ্যাপক গ্রীন বলেছেন, রাষ্ট্রের ভিতি গণ-ইচ্ছার ওপর 
স্থাপিত, বল-প্রয়োগের ওপর নয়৷ 


সমালোচনা £ বল প্রয়োগ নয়, গণ-ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি 


শান্তিকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য একটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, একমাত্র 
শান্তির ভিত্তিতে কি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে ? তা যাঁদ হয়, তবে জনগণের ইচ্ছা ও সম্মীতর কি কোন 
মল্যই নেই ? আধনিক অনেক রাষ্ট্রবজ্ঞানী মনে করেন, যদিও রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ততে শন্তি অন্যতম 
উপাদান হিসেবে কাজ করেছে তা সত্বেও বলপ্রয়োগ কোনমতেই রাষ্ট্র সৃষ্টির একমাত্র উপাদান নয়। 
বিখ্যাত ফরাসী দার্শীনক রুশো মনে করেন, যে অধিকার পশুবলের ওপরে প্রাতাণ্ঠত, তা চিরস্থায়ী 
হতে পারে না। পশদবলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আঁধকারেরও অবসান ঘটে । 
বলপ্রয়োগ মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী বন্তব্য উপস্থিত করেছেন প্রখ্যাত ইংরেজ 
দার্শনিক টমাস হিল গ্রীন (£া. ম. Green )। রাষ্ট্রের উৎপাত্তর ক্ষেত্রে জন-সাধারণের স্বেচ্ছাভীত্তক 
সম্মতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে গ্রীন বলেছেন যে, শান্তি নয়, মানুষের ইচ্ছাই 
মেজদা সম্মাতই রাষ্ট্রের {ভাত্তি ( Will, and not force, is the basis of the state ) | 
অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভিত্তি হল জনসাধারণের সম্মাত, শান্ত নয় । অনুরূপভাবে 
ম্যাক্‌আইভারও মনে করেন যে, একমাত্র পাশবিক বল জনগণকে সংগঠিত করতে পারে না এবং 
জনসাধারণের সম্মাতর অনমুবতাঁ না হলে পাশাবক শক্তি িভেদেরই জন্ম দেয়।৯ এ'দের মতবাদ 
অননসরণ করে বলা যেতে পারে যে, জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতি না থাকলে পাশবিক শান্তি বিশেষ ছু 
করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, শক্তিশালী রুশ সম্রাট জারকে জনসাধারণের 
বৈপ্লাবক অভিযানের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়োছিল। ফরাসী বিপ্লব ও পৃথিবীর অন্যান্য 
ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, জনগণের সাঁদচ্ছা ও সমর্থনের দ্বারা পুণ্ট না হলে শুধুমাত্ৰ বলপ্রয়োগের 
'ভাত্ততে কোন রাণ্ট্র স্থায়ী হতে পারে না। 


কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, গ্রীনের বন্তব্য কিছুটা পরিমাণে যুক্তিপুণ“ হলেও এ বন্তব্য 
একেবারে অভান্ত নহে। এ প্রসঙ্গে লিণ্ডসেকে (149058/) অনুসরণ করে বলা যেতে পারে, 
রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ০ ডি প্রয়োজন, সম্মতিরও সেরুপ প্রয়োজন রয়েছে। সম্মাতই 

র ধসঙ্গত রূপ দান করে। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও তার 

ET আইনকে আটা, ভিত ভল না লি 
ইত্যাঁদ বিবিধ কারণে মানুষ মানে। এ সকল কারণগুলো থেকে ‘ইচ্ছা ও ভয়’ বোধের জন্ম-__যা 
'আইন'কে মান্য করতে সাহায্য করে। 

যা হোক দেখা যাচ্ছে যে, বলপ্রয়োগ মতবাদকে পুরোপনরিভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ 
হিসেবে বলা যায় ঃ : 

১. গ্রীনের বন্তব্য অন্যযায়ী মান:ষের সদিচ্ছা ও সম্মতি রাষ্টরগঠনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা 
পালন করে; 

২. বলপ্রয়োগ মতবাদ স্বাধীনতা, অধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি রাষ্ট্রনোতক আদর্শ বিরোধী । 
ইহা স্বৈরাচারতাকে সমর্থন করে ; 

৩. এ মতবাদ মানুষের মহত্ব ও উদারতা ইত্যাঁদ প্রবৃত্বকে অস্বীকার করে তার নাচতা ও 
অন্যান্য অসৎ প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয় ] 

8. বলপ্রয়োগ মতবাদ যুণ্ধবাদকে সমর্থন করে, তাই এ মতবাদ শান্তি ও মানবতাবিরোধী । 


S$. “Force always disrupts, unless it is made subservient to common will.” Maclver 
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শান্ত ও সম্মাতর যৌথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের 'ভাত্িপ্রস্তর রচিত হয়। লিণ্ডসে 

(780525 ) যথার্থই বলেছেনঃ “আঁধকাংশ আইনই প্রয়োগ করা সম্ভব, কারণ অধিকাংশ 

লোকই তা চাল: রাখতে ইচ্ছুক ।' কিন্তু আধকাংশ লোক কর্তৃক আইন 

শান্ত ও সম্মাত রাষ্ট্রের ভান্ত মানা এবং সকল লোকের সকল সময় মানা এক নয়। এর মধ্যে একটু 
ফাঁক থেকে যায়৷ এর ফাঁকটুকু পূরণের জন্যই শল্ত প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় । 


চার? সামাজিক চুন্ত মতবাদ ( The Social Contract Theory ) 


রাষ্ট্রের .উৎপাত্ত সম্পর্কে প্রচালত মতবাদগুলোর মধ্যে সামাজিক চুন্ডি মতবাদাঁট সবচেয়ে 
প্রাসদ্ধ। রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্ট করেননি, এটি মানুষের সৃষ্ট একটি সংস্থা__এ বন্তব্য সামাজিক চুক্তি 
মতবাদের মধ্য দিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছে । 

সামাজিক চুক্তি মতবাদাট খুবই প্রাচীন । মহাভারত, বাইবেল, কৌটিল্যের অর্থশাদ্্ন, রোমান 
আইন ও প্রাচীন গ্রীক দার্শীনকদের বন্তব্যে এ মতবাদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় । প্রাচীন 
প্রাচীন শাস্তে এই মতবাদ ছার কাটি SEE 5) পাঁণ্ডতেরা রাষ্টুকে চুন্তির দ্বারা সণ্ট 

সংস্থা বলে মনে করতেন। গ্রীক দাশশনক আ'রিষ্টটল ও প্লেটো এ ধরনের 

বন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন । মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত রোমান আইনের ( Roman 
Law ) মধ্য দিয়ে চুন্ত মতবাদের বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । ষোড়শ শতকে রিচার্ড“ হুকারের 
(Richard Hooker ) লেখায়ও এ বন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। 

সামাজিক চুন্তি মতবাদের দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্বেও মুলত ?তনজন দাশশনকের লেখার মধ্য 
‘য়েই এ মতবাদ সদ ভীত্তর ওপর প্ররতাণ্ঠত হয়ে রাষ্ট্রীচন্তার ক্ষেত্রে প্রভূত আলোড়ন সুষ্টি 
এবং প্রভাব বস্তার করেছে । চুন্তিবাদী এ দার্শানকত্রয়ী হলেন £ ইংরেজ দাশশীনক টমাস হবসং 
( Thomas Hobbes ) ১৫৮৮-১৬৭৯, জন লক্‌ (John Locke ) ১৬৩২-১৭০৪ এবং আঠার 
শতকের ফরাসী দার্শানক জা জ্যাক র;শো ( Jean Jackques Rousseau ) ১৭১২-১৭৭৮ । 


সামাজিক চুন্তি মতবাদ শঢুধুমান রাষ্ট্রের উৎপত্তি ?ক করে হল তাই ব্যাখ্যা করোন ; প্রজার 
সত্যে রাজার পারস্পারক সম্পর্ক, প্রজার স্বাধীনতার স্বরূপ, শাসকের কর্তৃত্বের সীমা ইত্যাদি নির্দেশ 
করে এ মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকাঁত সম্পর্কেও আলোকপাত করেছে। রাণ্ট্রের উৎপাঁত্ত ও প্রকৃতি এই 
উভয়াবিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ মতবাদের তিনজন প্রবন্তা নিজ নিজ দ:০্টকোণ থেকে এই 
মতবাদকে উপস্থিত করেছেন । 


সামাজিক চুন্ডি মতবাদে বলা হয় যে, রাণ্ট্র চুক্তির ফলে গঠিত হয়েছে। এ তত্বের সারমর্ম 

হল £ ক. এমন একদিন ছিল যখন সমাজ বা রাষ্ট্র বলে কোন প্রাঁতণ্ঠানই ছিল না, মানুষের দ্বারা 
রচিত কোন আইন ছিল না। মানুষ নিজের ইচ্ছেমত তার জীবনযান্তা চালনা করত। আঁদম মানুষের 
ডি, জীবনের এ অবস্থাকে বলা হয় প্রাক্কীতক অবস্থা (state of nature ) | 
গাছ "চু প্রাকৃতিক অবস্থার প্রাকৃতিক আইন ( natural law ) এবং প্রাকাতিক 
j আঁধকার ( natural rights ) ছাড়া মানুষের তৈরী কোন আইন বা 
অধিকার ছিল না। খ. প্রাকতিক রাজ্যে মানুষ সখী ছিল না। সর্বজন-্বাঁকৃত কোন আইন- 
কানন না থাকায় নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল । ফলে মান্য ‘প্রকৃতির রাজত্ব’ বা প্রাকঁতক অবস্থা 
থেকে বের হয়ে এসে নিজেদের সং্ট আইন-কান:নের সাহায্যে সমাজ গঠনে আগ্রহ হয়। গ. এই 

অর্থাৎ, সংঘবদ্ধ ও স:সংযত জীবন যাপনের জন্য তারা ছুন্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। 


কিন্তু প্রকৃতির রাজত্বে মানদষের অবস্থা কেমন ছল, কেন তারা প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বের 
হয়ে আসতে চেয়েছিল এবং কার পঞ্গে ‘ক ধরনের চুক্তি হয়েছিল সে বিষয়ে হবস, লক ও রুশো "ভিন্ন 
ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । সুতরাং এ+দের বন্তব্য আলাদা ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন । 
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হবসের অভিমত 

১৬৫১ সালে প্রকাশিত হবসের লোঁভন্নাথান ( L৫৮i৫t॥৭৷৷ ) বই-এ তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদ 
প্রকাশত হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, হবসের সময়ে ইংলণ্ডে রাজা ও পালনামেণ্টের মধ্যে 
ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল এবং হবস; ব্যান্তগতভাবে ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক । 

হবস: মনে করেন যে, প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় যুগে অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের আগে প্রকীতর রাজত্বে মানুষ 
খুব দ:ঃখ ও কণ্টের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতো ৷ মানুষের এ দনঃখের কারণ মান ষের স্বভাবের 
মধ্যেই নাহত ছিল। প্রকাতির রাজত্বে মানুষ (ছিল একা, নিঃসঙ্গ, কুৎসিত, দীন, পাশবিক ও স্বল্পায়ন । 
হবসের ভাষায় বলা যায় The conditions in the state of nature made man’s life 
solitary, poor, nasty, brutish and short | প্রাতাট মানুষ নিঃসঙ্গ 
ছল বলে নজের স্বার্থ সম্পর্কে প্রত্যেকে খুব সচেতন ছিল । ফলে 
প্রাক্‌রাষ্্রীয় আমলে স্বার্থ, হিংসা, লোভ ইত্যাদি পাশব প্রবৃত্তির দ্বারা মানুষ পরিচালিত হত। 
মানুষের জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না- মারামার, কাটাকাটি, জোর-জুলঃমের 
অন্ত ছিল না। 

এই অবাধ স্বাধীনতায় জীবন অসহ্য হওয়ায় মানুষ প্রকীতির রাজত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য 
আগ্রহ’ হয়ে ওঠে । তখন তারা নিজেদের মধ্যে একটা চুঁন্ত করে। এই চুন্তিকে অনেকটা এভাবে প্রকাশ 
করা যায় ?ঃ “নিজ নিজ ইচ্ছা মত না চলে আমরা আমাদের আঁধকার ও ক্ষমতা 'বনা শর্তে একজনের 
হাতে সমর্পণ করলাম” প্রত্যেক ব্যান কর্তৃক আত এই ক্ষমতাসমান্ট যাঁর হাতে পৌছল 'তানই 
হলেন সার্বভৌম শক্তি বা রাজা ( He that carrieth this person is called Sovereign and 
hath sovereign Powers)| এইভাবে রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। রাজা 'কন্তু চুক্তির 
অংশীদার নন-_তীন চুত্তির উধের্বে। সুতরাং তাঁর কাজের জন্য প্রজাদের {নিকট ?তাঁন কোন কৈফিয়ত 
দিতে বাধ্য নন। তানি নিজের ইচ্ছামত প্রজাদের শাসন ও পাঁরচালনা করবেন । প্রজারা তাঁর শাসন 
ও দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নিতে বাধ্য । রাজার ইচ্ছাই আইন এবং তা সকল সময়ই ন্যায়সংগত । 
এভাবে হবস: রাজশান্তকে প্রাধান্য দিয়ে অবাধ রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে বন্তব্য উপস্থিত করেন । 


লকের আভমত 

রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে যখন ক্রমশ দুর্বল, অস্প্মানিত এবং ভেঙ্গে পড়ার মুখে সেই সময়ে রাজতন্ত্রের 
সমর্থ'নে হবসের অনমনীয় ষরীন্তজালকে মানুষ সম্তুণ্টাচত্তে গ্রহণ করতে পারল শা। এরই প্রতী'ক্য়া 
{হুসেবে ১৬৮৮ সালের বিপ্লবকে সমর্থন এবং এর নাধ্যত প্রমাণের উদ্দেশ্যে লক তাঁর টঃ 'ট্রাটজেদ 
অন: 1দাভল গভন্যেন্ট ( Two Treatises on Civil Government ) নামক গ্রন্থে সামাজিক চাক 
মতবাদকে উপস্থিত করেন । 

১৬৮৮ সালের রন্তহীন বিপ্লবের লক্‌ ছিলেন একজন সমর্থ ক। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্য 
দিয়ে লক্‌ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, শাসিতের সম্মাতর ওপরই শাসন স্থিতিশীল । তাই হবসের 
চরম রাজতন্ত্রের পারবর্তে লক্‌ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে বন্তব্য রাখেন । 


লকের মতে প্রক্কীতর রাজত্বে মানুষ স্বার্থপর, আত্মকৌন্দ্রুক ও অসামাজিক ছিল না। তাঁর 

মতে প্রকৃতির রাজত্বটা খুব খারাপ ছল না। প্রাক্কীতক অবস্থায় মানুষ স্বাধীন ছিল, প্রকীতর 

ঠানজস্ব আইন দ্বারা মানুষের কার্যকলাপ নয়ান্ত হত। প্রকীতদত্ব 

প্রীত অবস্থা কিছু আঁধকারও মানুষ ভোগ করত॥ লকের ভাষায় বলতে গেলে, 

The state of nature has a law of nature to govern 7. সুতরাং প্রাকীতক অবস্থায় 
মোটামুটিভাবে মানুষ সংখ, শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে জীবন যাপন করত ৷ 

কিন্তু এসব সত্বেও তিনটি কারণে প্রকাতির রাজত্বের অবসান ঘঁটয়ে মানুষ চুক্তির মাধ্যমে 

বাষ্ট সঁষ্টি করে বলে লক্‌ মনে করেন। কারণগুলো হলঃ ১. সমাজের ন্যায় ও অন্যায়ের 

পার্থকামূলক স্বীকৃত আইনের অভাব $ ২. সর্ধবাদীসম্মত বিচারকের অভাব এবং ৩. এ সকল 


গ্রাকীতক অবদ্থা 
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প্রাকীতক আইন সকলকে মানতে বাধ্য করার মত কোন কর্তৃত্ব বা কর্তৃত্বশালী শক্তিকেন্দ্রে 
অভাব । 
সুতরাং লকের মতে জনগণ নিজেদের মধ্যে প্রথম একাট চান্ত সম্পাদন করে রাষ্ট্র গঠন করল, 
তারপরে দ্বিতীয় চাঁন্ত করে একজনকে রাজা করল। প্রথম চুন্তর ভাষা এরংপ, “নিজেরা যথেচ্ছ 
ভাবে না চলে আমরা একটি সংঘবদ্ধ সমাজের ওপর আমাদের ব্যান্তগত স্বাধীনতার কিছু অংশ 
ছেড়ে দিলাম” এভাবে প্রকৃতির আইন নিজে ব্যাখ্যা করা এবং সে আইন নিজে প্রয়োগ করার 
অধিকার মান[ষ প্রথম ছেড়ে দল! অন্যান্য সকল কিছুর অধিকার সে নিজের হাতেই রেখে দিল। 
দ্বিতীয় চুক্তির ভাষা এভাবে বলা যায়, “আমাদের আঁধকার রাজার হাতে স’পে দিলাম এবং তাঁর 
অনুশাসন মেনে চলব । কিন্তু শর্ত এই যে, তিনি আইন প্রণয়ন করে আমাদের জীবন, ধন ও 
মানের নিরাপত্তা বজায় রাখবেন।” সুতরাং চুন্তির ফলে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হল। লকের 
মতে রাজা চুন্তির উধের্ নন__যতাঁদন তান চুক্তির শর্ত মেনে চলবেন, ততাঁদন তান জনগণের 
সমর্থন পাবেন- অন্যায়কারী রাজাকে প্রজারা ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে । দেশে রাজা থাকবেন 
ঠিকই, তবে রাজার শাসনের ক্ষমতার মূল উৎস হ’ল গণসম্মত। জনসাধারণের সম্মাঁতর ভাত্ততেই 
সার্বভোম শান্ত প্রাতাষ্ঠত। এই তত্ব অনুযায়ী ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের হাতেই থাকে । 
সুতরাং লক্‌ তাঁর মতবাদের সাহায্যে ব্যান্ড স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করেন। হবস্‌ গণশান্তকে 
উপেক্ষা করে রাজশান্তিকে প্রাধান্য দিয়োছিলেন-_লক্‌ রাজশান্তিকে সীমাবদ্ধ করে গণশান্তকেই প্রাধান্য 
দলেন। বস্তুত লক সামাবম্ধ রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন । 
রঃশোর আঁভমত 
বিখ্যাত ফরাসী দার্শানক রুশো ( Rousseau ) ১৭৬২ সালে সামাজিক চুন্ত ( Contract 
59221) নামক গ্রন্থে তাঁর সামাজিক চুন্তি মতবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রুশো গণতন্ত্রের 
আঁনবার্ধতা প্রকাশ করেন। 
রুশো মনে করেন যে, প্রাক্‌রাষ্ট্রায় অবস্থা বা প্রাক্কীতক রাজত্ব ছিল সুখ ও শান্তির, মানুষ 
ছিল সৎ, সরল ও স্বার্থহীন। আকাশের পাখীর মত মানুষ সম্পূর্ণ‘ স্বাধীন ও মুন্ত জীবন যাপন 
করত। সে জীবন ছিল আনন্দ ও গৌরবের জীবন । কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ায় এবং বয'ন্তিগত সম্পাত্বর 
ই উদ্ভবের ফলে নানা সমস্যা দেখা দিল। মানুষের সরলতা ও সাম্যবোধ 
কমে গেল। ক্রমে ক্রমে সে আপন ও পর বিচার করতে ?শখল-_িিজেদের 
মধ্যে চস বোধ দেখা দিল। ব্যন্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা শুরু হ'ল-ফলে তারা স্বার্থপর 
হয়ে || 
রুশো মনে করেন, প্রাকীতিক অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠায় তা থেকে মুক্তির জন্য জনগণ 
নিজেদের মধ্যে একটা চুন্তি করে রাষ্ট্র সৃণ্টি করল। চুন্তিট ছিল এর্প--“আমরা ব্যান্তিগত ভাবে 
ক্ষমতা প্রয়োগ না করে, আমাদের সমস্টিগত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হব।” এ সমষ্টিগত ইচ্ছাকে 
রুশো বলেছেন সাধারণ ইচ্ছা বা General Will. 
চুপ্তির দ্বারা জনগণ নিজেদের সকল ক্ষমতা ‘সাধারণ ইচ্ছা’-র হাতে সমর্পণ করায় তারা 
কেউই পরাধীন হল না। নিজেদের মিলিত ইচ্ছার কাছে তারা অধানতা দ্বীকার করল। সমান্টগত 
ইচ্ছার ওপরই রুশো সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করেছেন। রুশোর কাথত চুক্তিতে রাজার কোন 
স্থান নেই । রুশোর মতে জনগণ মিলিত হয়ে চুন্তি করে তাদের সকল আঁধকার এক “যৌথ ব্যক্তিত্বের” 
হাতে দমপর্ণ করল। এভাবে সৃষ্টি হল রাষ্ট্র। লক্‌ থেকে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে রুশো 
তাঁর বন্তব্যের মধ্য দিয়ে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্রের বনিয়াদকে শান্তশালী করে তুললেন । 
সামাজিক চুন্তি মতবাদের সমালোচনা 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রথমদিকে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্ট করোছল। কিন্তু পরবর্তাঁকালে 
[বাল দাশশীনকের ব্য্িবাদী চিন্তার আক্রমণে সামাজিক চুক্তি মতবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই 
মতবাদের বিরদ্ধে যে সকল সমালোচনা করা হয় তা পরপঞ্ঠোয় আলোচনা করা হল ঃ 
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১. ইতিহাসে চীন্তর সাহায্যে রাষ্ট্রগঠনের কোন দর্শন পাওয়া যায় না! ছীন্তর সাহায্যে 
ব্যবসায় চালানো যায়, কিন্তু রাষ্ট্র গঠন করা চলে না। কারণ, রাষ্ট্র অংশীদারী কারবার নয়। 
সুতরাং বলা যায়, এই মতবাদ অনোতিহাসিক__এর সমর্থ নে ইতিহাসে কোন নজীর নেই । 

২. এ মতবাদ অযৌক্তিক । আদম মানুষের পক্ষে চুক্তি করে রাষ্টরস্থাপন সম্ভব নয়। 
রাজনোৌতক চেতনার [বিকাশ না ঘটলে রাষ্ট্র গঠন করার প্রশ্ন আসে না। সে চেতনা যখন এলো, 
তখনই রাষ্ট্র সৃষ্ট হল-_বাইরের কোন চুন্তর অপেক্ষায় থাকলো না! তাই বলা বায়, চুন্তির আগেই 
রাষ্ট্রের সান্ট হয়ৌছল-__পরে নয় । 

৩. যে চুক্তির পিছনে তা রক্ষা করার মত আইন নেই, সে চুক্তির কোন ম.ল্য থাকতে পারে না । 

8. সামাজিক চান্ত মতবাদের প্রবন্তারা মানুষের স্বাভাবিক আঁধকারের কথা বলেছেন 
আইন না থাকলে কোন স্বীকৃত স্বাভাবিক আঁধকার থাকতে পারেনা। সুতরাং যেখানে আইন 
কার্যকর নয়, সেখানে স্বাভাবিক আঁধকারের কঙ্গনা অযোডিক 

6. সমাজাবজ্ঞানের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষের বিকাশের ধারা 
গোষ্ঠী থেকে ব্যান্তর দিকে । কিন্তু এই মতবাদ মনে করে “প্রাকীতক অবস্থার’ {বিলোপ ঘটিরে রাষ্ট্র 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে মানূষ গোষ্ঠী নয়, ব্যাক্তি হিসেবে চান্ত করোছল। কিন্তু এরুপ অবস্থা কেবলমাত্র 
সমাজজণবনের কিছুটা অগ্রগাঁতর পরেই সম্ভব । 

৬. এ মতবাদে জনসাধারণের ইচ্ছা ও মতের ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
এতে বিপদ আছে। জনমত ভ্রান্ত হতে পারে, সামাঁয়ক উত্তেজনায় পারচালত হতে গারে। তার 
ফলে কথায় কথায় বিপ্লব, বিদ্রোহ ও রন্তপাতের আশঙ্কা থাকে, যা বাঞ্ছনীয় নয়। মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব জনমতের খামখেয়ালের ওপর 'ন্তর করে না! 

তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা হিসেবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ গ্রহণ করা যায় না। সামাঁজক 
চান্ত মতবাদ যে রাষ্ট্রের উৎপাঁত্তির কারণ নির্দেশ করতে পারোন-_এ কথা নিঃসন্দেছে বলা মায় 

এ সকল ন্রহটি সত্বেও সামাজিক চুক্তি মতবাদের যথেষ্ট মূল্য আছে। জনসাধারণের সম্মাত ও 
সহযোগিতার ওপরেই রাষ্ট্র গাঁঠত_এ বাণী প্রচার করে চুক্তবাদ' দার্শীনকরা গণতন্ত্রের গোড়া পত্তন 
রিও করেন। এ মতবাদ থেকেই দ্বাধীনতাঃ সাম্য ও মৈত্রীর বাণী ধর্ানত 

হয়। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের দ্রাবর সৃষ্টি রুশোর 
লেখনশ থেকে শুর; হয় ॥ বার্কারের মতে এ মতবাদ থেকে দুটি মল্যবান নাতির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ৪ 
প্রথমত, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের ম:ল্যবোধের সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়ত, ব্লগ্রয়োগ নয়, ইচ্ছাই রাস্ট্রের 
ভাত্ত_এই সত্যাটির প্রতিষ্ঠা । 


পাঁচ ঃ সমাষ্টগত ইচ্ছা ( General will ) 
রুশোর 'সম্টগত ইচ্ছা’র তত্বট একই স্গে নন্দা ও প্রশংসার কেন্দ্রাবন্ৰতে অবাঁস্থত ৷ 
বস্তুত রাষ্ট্রনোতক চিন্তার ক্ষেত্রে রুশোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হ'ল 'সমাণ্টগত ইচ্ছা” তত্ব ৷ 
'মাণ্টগত ইচ্ছা'র কাছে সকলে যেমন আঁধকার সমর্পণ করল, তেমন ইহা সকলের 
ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য ৷ জনগণের সকল অংশের ইচ্ছার মিলন ঘটেছে বলে ইহা “সমাষ্টগত' 
নয়, সাধারণের কল্যাণকর বলেই ইহা ‘সমাণ্টগত’ ৷ সমান্টগত ইচ্ছা জনগণের ইচ্ছার যোগফলও 
বান্তগত ইচ্ছার সঙ্গে সমান্টিগত ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই-কেবলমান জনগণের 
-ইচ্ছাগুলোর মিলনের যৌথ রুপের মধ্যেই ‘সমাণ্টগত ইচ্ছা’ নিহত ।২ 
>a Tay of expressing to fundamental ideas or values to which human mind will 
always cling—the value of liberty or the ideas that will, not force, is the basis of govern- 
ment, and the value of justice, or the right, not might, is the basis of all political society 
and of every system of political order.” Barker 
There is often a great deal of difference between the will of all and the General 
Will, the latter takes account only of the common interest, while the former takes private 


interest into account and no more than a sum of particular wills. 
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রুশো মনে করেন যে, ‘সমাষ্টগত ইচ্ছা’র কাছে যেহেতু সকলে আঁধকার সমর্পণ করল, সেজন্য 
রাণ্টে চুড়ান্ত ক্ষমতার অধিকার কারও নেই । রুশোর “সম্টিগত ইচ্ছা’ সর্বব্যাপক, সর্বগ্রাসী, 
সর্বেচচ্চ ও সর্বকল্যাণকর । এইভাবে রুশো তাঁর মতবাদে জনসাধারণকে সার্বভোম ক্ষমতার অধিকারী 
করলেন ১ যেহেতু সমগ্র জনসাধারণের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমচ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ এবং উদ্ভব 
ঘটেছে, সেজন্য সমণ্টিগত ইচ্ছার দায়িত্ব বা তা প্রয়োগের আঁধকার জনসাধারণ ছাড়া অন্য কারও 
ওপর ন্যস্ত থাকতে পারে না । সুতরাং রাজতন্ত্র বা পরোক্ষ গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্নই 
উঠতে পারে না। কারণ আইন প্রণয়নে জনগণের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েই ‘সমষ্টিগত ইচ্ছা’ 
যথাযথভাবে মন্ত“ হয়ে উঠতে পারে এবং সত্যকারের নৈতিক স্বাধীনতার উপলাব্ধ ঘটতে পারে। 
সুতরাং র;শোর মতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ । রুশো মনে করেন যে, আইন হল 
সমান্টগত ইচ্ছার মুর্ত রূপ, এর সগ্যে স্বাধীনতার কোন বিরোধ থাকতে পারে না। এভাবে রুশো 
এবাধীনতা ও কর্তৃত্বের (Liberty and Authority ) ভতরকার চিরন্তন বিরোধের 'নম্পা্ত 
করলেন। রুশো ঘোষণা করলেন £ ‘মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মেছে, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ’ 
( Man is born free and everywhere he is in chains )। মানুষের স্বাধীনতার অধিকার 
ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সমর্থনে রুশোর এই বন্তব্য বিপ্রবের আঁগ্নগর্ভ* রণধবাঁন হয়ে পৃথিবীর সব 
জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল ৷ 

অর্থাৎ এক কথায় রুশোর মতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই রাষ্ট্রের কামরূপ; আইনের মধ্য দিয়ে 
সমণ্টিগত ইচ্ছা মূর্ত হয়ে ওঠে ; আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার উপলাব্ধ ঘটে এবং এরূপ 
অবস্থায় স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। 

সমদ্টিগত ইচ্ছা সম্পকাঁর রুশোর বন্তব্য খুব বেশী স্পঞ্ট ও পরিচ্কার নয়। [তান সমষ্টিগত 
ইচ্ছার প্রকাতিকে বিশ্লেবণ করেছেন সত্য, কিন্তু কি করে এর সন্ধান পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে তাঁর 
বন্তব্য অস্পণ্ট ও ধোঁয়াটে । রুশো দ্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন। কিন্তু জনগণের 
সাব'ভৌম অধিকারকে অবাধ, চরম ও নিরকুশ করার জন্য আইনের 'বরুদ্ধাচরণ অসম্ভব ও অবৈধ 
হয়ে দেখা দিয়েছে । এজন্য কেউ কেউ মনে করেন, রুশো গণতন্ত্রের পক্ষে সোচ্চার হলেও তাঁর 
‘সমণ্টিগত ইচ্ছার’ মধ্য দিয়ে সামাগ্রকতাবাদী বা ‘টোটালিটারিয়ান’ ( Totalitarian ) চারৰ্ও 
প্রকাশ পেয়েছে।* 


ছন্ন £ হবস., লক্‌ ও র:শোর মতবাদের দাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ( Points of Agreement 
and Differences between Hobbes, Locke and Rousseau ) 
হবস্‌, লক্‌ ও রুশো প্রত্যেকেই নিজ [নিজ দৃণ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও এর প্রকাত 
বিশ্লেষণ করেছেন । এ তিনজন দার্শ“নকই সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলণীর ছারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই এঁ ভ্রয়ীর মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সামাজিক চুক্তি 
মতবাদের ব্যাখ্যার ব্যাপারে এ'দের বন্তব্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছ; কিছ; সাদ্‌শ্য থাকলেও বোঁশর 
ভাগ ক্ষেত্রেই এদের বন্তব্যে মৌলিক বৈসাদশ্য ও অসঙ্গতিও দেখা দিয়েছে । প্রাকৃতিক অবস্থার ব্যাখ্যা 
ও চুক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হবস্‌ ও লক্‌ সম্পূর্ণ“ বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন । রুশো 
মোটাম:টিভাবে উভয় মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। নীচে হবস:, লক: ও রুশোর 
সামাজিক চুন্তি বিষয়ক মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদ:ণ্য আলোচনা করা হল । 
হবস্‌, লক্‌ ও র;শে।র মতবাদের সাদুশ্য ও বৈসাদশ্য উপলাব্ধ করতে ছলে তাঁদের সময়ের 
এতিহাসিক পটভুি জানা প্রয়োজন । হবসের সময়ে ইংলণ্ডের গ্ুরাট রাজাদের সঙ্গে পালণমেণ্টের 
ক্ষমতার দ্বন্দ চলছিল । হবস্‌ ছিলেন রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক । সতরাং তাঁর Leviathan বই-এ 
চুক্তি মতবাদের ভিতর দিয়ে তিনি চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। লক্‌ 
8548৯ 


5; “Rousseau’s doctrine, though it pays lip-service to democracy tends to be the 
justifications of totalitarian states,” টিবি নি 
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১৬৮৮ সালের রন্তহীন বিপ্লবের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। অত্যাচারী রাজার সিংহাসনচ্যাতর 
যোন্তিকতা ও ‘বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করে তা সমর্থনের জন্য তান তাঁর 7০ Treatises on Civil 
Government গ্রন্থে চুক্তি মতবাদকে উপস্থিত করেন। ফরাসী দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক 
পাঁরাস্থাততে ফরাসী চিন্তানায়ক রুশো তাঁর চিন্তাধারা Contract 500i! গ্রন্থে প্রকাশ করে 
ফরাসী বিপ্লবের আনিবার্যযতা তুলে ধরেন। 

প্রাক-সামাজিক প্রাকীতিক অবস্থা, স্বাভাবক আইন ও স্বাভাবিক অধিকার বর্ণনার ক্ষেত্রে 
হবসও লক্‌ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে গভীর বৈসাদশ্য লক্ষ্য করা করা বায়। হবস্‌ মনে করতেন 
যে, প্রাকীতক অবস্থায় জীবন ছিল বীভৎস, পাশাবিক ও ক্ষণস্থায়ী । 
তাই সে সময় মানুষ দীন, নীচ ও স্বার্থপর জীবন যাপন করত। 
বাহুবলের নীতির দ্বারাই সাধারণত প্রাক-সামাজক যুগের মানুষ নিয়ন্তিত হত। লকের মতে 
্রাক্কীতক অবস্থায় শান্তি ও শুভেচ্ছা বিরাজ করত এবং এ অবস্থা ছিল কল্যাণকর ৷ 
প্রাক-সামাঁজক অবস্থার মানুষকে লক্‌ আত্মসর্বস্ব ও অসামাজিক মনে করতেন না। বরং মানুষ 
স্বাধীন, সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করত। রুশো প্রাকীতক অবস্থাকে মতের স্বর্গ বলে 
আঁভাঁহত করেছেন । তাঁর মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মানুষ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বঙ্গায় 
রেখে বসবাস করত । 


ান্তির প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে হবস্‌ বলেছেন চুক্তি হয়োছিল একট । এ চুন্তর ছারা প্রত্যেকে 
তাদের সকল আঁধকার বিনা শর্তে সমর্পণ করে, কিন্তু রাজা ছন্তর অংশীদার ছিলেন না। লকের 
মতে চুন্তি হয়েছিল দ:ট- একটি সামাজিক এবং অপরাট রাজনৈতিক । 
[071 প্রথমে সামাজিক চুন্তির ছারা রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং পরে রাজনোতিক চুন্তির 
দ্বারা শাসনব্যবস্থা প্রাতাষ্ঠিত হয় । লকের মতে রাজা চুন্তর অংশীদার । রুশো মনে করতেন যে, চুক্তি 
হয়েছিল একাঁট । এ চুন্তির দ্বারা কোন ব্যক্তি সমাম্টর হাতে সকল অধিকার সমাপত হয়। রদুশো 
এ ছন্তকে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক চুন্ডি হিসেবে আভাহত করেছেন । 
সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে হবসের অভিমত হল এই যে, সাবভৌম শান্তি অবাধ, চূড়ান্ত, অপ্রাতিহত, 
আদি এবং অপরিসীম । রাজাই একমাত্র সার্বভৌম শান্তর আধকারী এবং সাবভোম শক্তির (রাজার ) 
আজ্ঞাই আইন । লকের মতে সার্বভৌমিকতা আবিভাজ্য নয়। যদিও 
সার্বভোঁম সরকার এর ব্যবহার করেন, কিন্তু মূলত তা জনগণের আঁধকারের দ্বারা 
সীমাব্ধ। রুশো নিরঙ্কুশ সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে রাজা বা সরকার 
সার্বভৌম শান্তর অধিকারী নন--এর আধকারা সক্রিয় সমগ্র জনতা । রূুশোর দৃষ্টিতে আইন হল 
সমষ্টিগত কল্যাণ-কর ইচ্ছার প্রকাশ ৷ 
শাসনব্যবস্থা সম্পাঁকতি মতামতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হবস্‌ ছিলেন অবাধ রাজতন্ত্রের প্রবল 
সমর্থক-_তাই স্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বেচ্ছাচারিতাকে তান সমর্থন করেছেন। লক ছিলেন সীমাবদ্ধ 
রাজতন্দ্ের সমর্থক এবং তাঁর এ মতবাদের সাহায্যে 'তাঁন ইংলগ্ডের 
টা গৌরবময় বিপ্লবের নাষ্যতা প্রমাণ করেন। রুশো প্রত্যক্ষ গণতন্ত 
সমর্থন করেন । তান তাঁর এই মতবাদের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা জোগান । 


মানবের আঁধকার সম্পর্কে হবসের ধারণা ছিল খুবই সীমিত। কোন অবস্থাতেই মানুষ 
রাজার বিরদ্ধাচরণ করতে পারবে না। সমতরাং হবসের মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র আইন প্রদত্ত 
আঁধকার ও আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া জনগণের আর কোন অধিকার অবশিষ্ট ছিল না। লক 
সীমাবদ্ধ রাজতন্তের সমর্থক ছিলেন । তাঁর মতে রাজা চুঁন্তির শর্ত ভঙ্গ 

আঁধকার করলে রাজার বিরহ্ধাচরণ করার আইন-সঙ্গত অধিকার জনসাধারণের 
আছে । লকের মতে চুক্তি সত্তেও জাবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতার আঁধকার জনগণের থেকে গেল । রূশোর 
মতবাদ অন,ষায়ী স্বাধীনতা ও সাম্য মানুষের জন্মগত আঁধকার। রাষ্ট্র সৃষ্ট দ্বারা স্বাভাবিক 
আঁধকারের কোন হান ঘটেনি। রূশোর মতে “সমাষ্টগত ইচ্ছা” সরকারকে পাঁরবর্তন করতে পারে 


গ্রাক-সামাজক অবস্থা 
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হবসং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনান। কিন্তু লক্‌ ও রুশো রাষ্ট্র ও 
সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। হবসৃ, লক্‌ ও রুশো এই তিনজন দাশশীনকই চুক্তি 
১88 মতবাদের মধ্য দিয়ে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। 

] তিনজন দাশশীনকই সামাজিক চুন্ডি মতবাদ প্রচার করে প্রচণ্ড প্রভাব 
সাৃষ্টিকারস ধর্মভীত্তিক রাষ্ট্রের মূলে চরম কুঠারাঘাত করেছেন । 


দাত ঃ রুশো হবদ্‌ ও লকের মিলন ঘটিয়েছেন ( Rousseau combines Hobbes and 
Locke ) 


সামাজিক চুঁন্ত মতবাদের অন্যতম প্রবন্তা রূশোর বন্তব্য বিশ্লেষণ করে অনেকে বলেন যে, তান 
হবস্‌ ও লকের চিন্তাধারা ও তত্বের মিলন ঘাঁটয়েছেন। আর একটু পাঁরচ্কার করে মত ব্যন্ত করে 
অনেকে বলেন যে, হবসের যুক্তি ও লকের সিদ্ধান্তকে যুক্ত করে রুশো তাঁর প্রাতপাদ্য বিষয় উপস্থিত 
করেছেন (Rousseau combines the premises of Hobbes with the conclusions of 
Locke) । লামাজক চুক্তি সম্পর্কে হবস্‌; লক ও রুশোর ভাষ্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, 
হবস্‌ ও লকের বন্তব্যের ভিতর যতটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে, রুশোর ভাষ্য তার সঙ্গে ততটা 
বৈসাদশ্যমূলক নয়! বদ্তুতপক্ষে হবস্‌ ও লকের ভাষ্য পরম্পর বিরোধী, কিন্তু রুশোর বন্তবোর 
সঙ্গে কিছ? পাঁরমাণে হবসের এবং কিছু পাঁরমাণে লকের চিন্তার সাদ্‌শ্য রয়েছে। কিন্তু 
এ সকল সত্বেও, রুশো, হবস্‌ ও লকের বন্তব্যের মিলন ঘটিয়েছেন_-এই বন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে 
স্বাবরোধী বলে প্রতীয়মান হতে পারে । কারণ, যদিও লক ও রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে একটি 
দিলনসতত্র আবদার করা কষ্টকর নয়, কিন্তু অবাধ রাজতন্ত্রের ভাষ্যকার হবসের সঞ্গে মানুষের 
আঁধকার ও গণতন্ত্রের চারণকাবি রুশোর ভিতর মিল খংজে পাওয়া কষ্টকর । মনে রাখতে হবে, যে 
দমলনের কথা বলা হয়েছে তা শদধমান্র প্রাকৃতিক অবস্থা বা সামাঁজক চুক্তির মিল নয়_তা আরও 
গঢ় তব্বগত মিল ৷ 
এই তত্ত্বগত মিল আলোচনা করার আগে দেখানো যেতে পারে যে, রুশো কভাবে প্রাকৃতিক 
অবস্থা বা সামাজিক চীন্ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হবস্‌ ও লকের চিন্তাধারার মধ্যে সেতু রচনা করলেন। 
প্রথমত, হবস্‌ প্রাকৃতিক অবস্থাকে বীভৎস, পাশবিক ও দ্বজ্পস্থায়ী বলে বর্ণনা করেছেন। লক্‌ 
এর বিরোধিতা করে একে শান্ত ও কল্যাণকর বলেছেন । র7;শো যাঁদও প্রাকাঁতক অবস্থা সম্পর্কে 
লকের বন্তব সমর্থন করলেন, তব; তান স্বীকার করলেন যে, সম্পান্তর উদ্ভব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় প্রারতিক অবস্থা ক্রমশ জাটল হয়ে হবস্‌ বার্ণ'ত অবস্থার সম্মুখীন হয় । 
দ্বিতীয়ত, চুক্তির প্রকৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, রুশো একাঁদকে যেমন হবসের মত 
একটি চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সমর্থন করেন, তেমনি লকের দ্বিতীর চুন্তিকে (যার দ্বারা 
জনগণ শাসনতন্ব প্রতিষ্ঠা করল) সরাসাঁর চুন্তি বলে আঁভাহত না করে তাকে “আইন প্রণয়ন? 
হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন । 
তৃতীয়ত, ক্বাধীনতা" ও ‘আঁধকার’ সম্পাকতি আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, হুবস্‌ মনে 
করেন শাসকের আইন দ্বারা স্বীকৃত দ্বাধীনতাটুকুই জনগণ শুধু ভোগ করতে পারে। লকের 
মতে এটা যথেষ্ট নর, এর দ্বারা স্বাধীনতা সীমিত হয়। রুশো যাঁদও স্বাধীনতার [বিরোধী 
ছিলেন, তথাপি তান মনে করতেন যে, আইনের মধ্য দিয়েই পর্ণ স্বাধীনতার প্রকাশ সম্ভব। 
অর্থণৎ রুশোর মতে রাষ্ট্ীকর্তৃত্ব ও দ্বাধীনতার মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই । এভাবে হবস্‌ 
ও লকের চিন্তাধারার মধ্যে রুশো মিলন ঘটান ৷ 
কিন্তু তত্ত্বগত দিক থেকে গুরদত্পর্ণ ঘটনা হল এই যে, রুশো হবসের কাছ থেকে 
সাব'ভৌমত্বের ধারণা গ্রহণ করলেন। হবসের মতে এই সাব'ভৌমত্ের প্রাতকুলে দাঁড়াবার শান্ত 
কারো নেই! সাব'ভৌমের কাছে সকলকে বিনা দ্বিধার আনুগত্য জানাতে হবে । সার্বভৌম শান্ত 
সকল চুক্তি ও সকল অধিকারের উধেন'। হবসের ও সার্বভোঁমিকতার ত্বকে রুশো সামাগ্রকভাবেই গ্রহণ 
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করেছেন। হবসের মত রুশোও বিশ্বাস করেন যে সাব'ভৌমত্ব এক, আঁবভ্যজ্য, চরম, সর্বশক্তিমান 
এবং চূড়ান্ত শক্তি । কিন্তু এদের ভিতর এ মল থাকা সত্বেও মনে রাখতে হবে যে, এক জায়গার 
এদের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ রয়েছে । হুবস্‌ সার্বভৌমত্বের অধিষ্ঠান দেখোছলেন কোন ব্যক্তি 
বা ন্যন্তিসসম্টির সধ্যে। রুশো এর পরিবর্তে সব নাগারকের সমষ্টিগত ইচ্ছাকে সার্বভৌমত্বে 
প্রাতীষ্ঠত করেছেন। এখানে রুশো হবস্‌কে বর্জন করে গ্রহণ করেন লক্‌কে । লক্‌ মনে করতেন 
যে, চুক্তি ভঙ্গকারী শাসককে অপসারণের আঁধকার জনগণের আছে। এভাবে হবস্‌ ও ল্‌কের 
সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের {মিলন ঘাঁটয়ে রুশো জনসাধারণের সার্বভোঁমিকতার তত্ত্বের কথা বললেন । 
রঃশোর হাতে জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা সমাণ্টগত ইচ্ছার রূপ গ্রহণ করল । জুতরাং বলা যেতে 
পারে যে, রুশো হবসের কাছ থেকে সার্বভৌমত্বের তত্বাট গ্রহণ করে লকের জনগণের অধিকার 
সংকান্ত ধারণার ভিত্তিতে তাকে সনাষ্টগত ইচ্ছায় পাঁরণত করেন। 


সুতরাং হবস্‌, লক্‌ ও রুশোর চিন্তার {ভিতর পারস্পারিক অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য থাকলেও 
রঃশোর মতবাদে হবসের তত্ত ও লকের সিদ্ধান্তের কিছুটা পারমাণে মিলন ঘটেছে । 


আট ঃ সামাজক চুক্তি মতবাদ এ*বারক মতবাদের প্রাতষেধক (Social Contract is the 
chief antidote to Divine Origin Theory) 


সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবন্তাগণ রাষ্ট্রকে একান্তভাবেই মানুষের তৈরী একটি সামাজক 
সংস্থা হিসেবে মনে করতেন । তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, অতীতে মানুষের দ্বারা চুক্তির ভাঁত্ততেই 
রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে । নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরা 
অন্য কোন অলৌকিক শান্তির অবদান স্বীকার করেন না। তাঁদের এই ব্যাখ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে গঢ় 
ধমতিক্রে জাটল জটাজাল থেকে মুক্ত করে নতুন ধারায় প্রবাহিত করতে সাহায্য করেছে। 


রাষ্ট্রের উৎপাঁত্তর কারণ ব্যাখ্যা করে এ*বারক মতবাদ ঘোষণা করে যে, রাষ্ট্র ঈশ্বরের ছারা 
স্ট এবং তাঁরই ইচ্ছার পারচালিত। রাজাকে ঈশ্বরের প্রাতানাধ বলে ব্যাখ্যা করে এই মতবাদ 
ঘোষণা করে যে, রাজার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছাই কার্যকর হয়। কারণ রাজা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা 
আভন্ন। যেহেতু রাজার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রাতফালত হয় সেজন্য রাজার ইচ্ছাকে বিনা 
শর্তে মান্য করা উচিত। এভাবে এই মতবাদ সকল যতুভ্ত-তক“ অস্বীকার করে কঙ্গনা ও 
সংস্কারের এক বিচিত্র জটাজালে চিন্তাকে আচ্ছন্ন করল। এরই প্রাতীক্রিয়া ?হসেবে দেখা দিল 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবন্তারা এ*বারক মতবাদের তাঁত্বক ভিভিপ্রস্তরকে অপসারণ করে দঢুতার 
সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেনান _রাষ্ট্র মূলত মান;ষের প্রয়াস থেকে উদ্ভূত 
একাঁট মানবিক সংগঠন । এদের এ ঘোষণা নতুন সম্ভাবনার ছার উন্মুন্ত করল--ধম্শাস্বের ঈশ্বর 
সম্পার্ক'ত কুট ব্যাখ্যার উপর রাষ্টের উৎপাঁত্ত আর ?নভ'রশীল থাকলো না৷ 


স.তরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধমকে রাষ্ট্রনীতি থেকে আলাদা করে চুক্তিবাদী দাশশীনকেরা ঘোষণা 
করলেন যে, রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে রাজার কোন ভুমিকা বা অবদান নেই, রাজতন্ত্রই একমাত্র ঈশ্বর 
অনুমোদিত শাসন পদ্ধতি নয় এবং রাজা ঈশ্বরের প্রাতানাঁধ হিসেবে নিজেকে দাবী করতে পারে 
না। লক্‌ ও রুশো আর একটু অগ্রসর হয়ে এ মত ব্যক্ত করলেন যে, রাজা তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার 
করলে প্রজাদের বিদ্রোহ ও প্রতিকার করার অধিকার থাকবে, কারণ রাজার ক্ষমতা প্রজাদের 
স্বাধীনতা ও সম্মতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁরা এ কারণেই মনে করেন যে, রাজা ঈশ্বরের কাছে 
তাঁর কাজের জন্য দায় নন-_তান তাঁর কাজের জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের কাছে দায়ী ৷ 

সামাজিক চুক্তি মতবাদকে কেন্দ্র করে এ ধারণা ক্রমশ বদ্ধমুল হয়ে উঠল যে, ঈশ্বর একের পর 
এক রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তাঁর এক-একজন প্রাতানাঁধর (রাজা) হাতে তা সমর্পণ করেননি । সুতরাং 
রাজার স্বেচ্ছাচারতা ও প্রজাপীড়ন চুন্তিবাদাদের যুক্তির আঘাতে দুর্বল হয়ে উঠল। এর ফলে এ 
মতবাদের ভাঁত্ততে বিভিন্ন দেশে রাজার স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং প্রজাদের আঁধকার 
প্রাতষ্ঠা ও সামা-মৈত্রী স্বাধীনতার দাবীতে 'প্রব আরম্ভ ছল। এভাবে রাজার ঈশ্বরদত্ব ক্ষমতার 
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নগীত ও এশ্বারক উৎপাত্তবাদের তত্ব ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল। সুতরাং বলা যেতে পারে, 
সামাঁজক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রাচন্তা জগতে আলোড়ন নষ্ট করে এদ্বারক মতবাদের বিরুগ্ধে প্রাতবাদ 
গছনেবে অতঅপ্রকাশ করে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামাজিক চুক্ডির অন্যতম প্রবনতা হবস, ঈশ্বরের ভূমিকা ও 
কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেনান, বরং তান অবাধ রাজতন্ত্রের সমর্থন করেছেন এবং ধর্ম 
ও রাজার কাজের মধ্যে একাটি সীমরেখা নিদেশি করে রাজাকে সার্বভৌম ক্ষমতার আধকারী 
বলে ঘোষণা করেন । কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, হবস্‌ অবাধ রাজতন্ত্রকে স্বীকার করলেও তানি 
যখন বললেন যে প্রজাদের ইচ্ছার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত এবং তাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই 
এ চুক্তির প্রয়োজন দেখা দিরেছিল, তখন তিনি অপ্রত্যক্ষভাবে অবাধ রাজতন্ত্রের ভীত্তমূলে আঘাত 
করলেন । ওঁ আঘাতকে আরও প্রসারিত করে লক্‌ ও রুশো এশ্বারক মতবাদকে ভাত্্যত করেন। 
সূতরাং এদ্বারক মতবাদকে অবাদ্তব ও ভাত্তহীন প্রমাণত করার ব্যাপারে সামাজিক টুন্তি 
মতবাদের বিরাট অবদান রয়েছে। “ঈশ্বরদত্ত আধকার ও উত্তরাধিকার সুনে প্রাপ্ত দয়ত্বহীন ক্ষমতা 
সম্পকে মানুষের ধ্যান ধারণাকে পাঁরবর্তন করতে সামাজক চুন্তি মতবাদ প্রভূত সাহায্য করেছে’_ 
ম্যাকআইভারের এ বন্তব্যকে যথার্থ হিসেবে গ্রহণ করা যায় । 


নয় £ সামাজক চীন্ত মতবাদের ব্যবহাঁরক গরাত্ব (Practical Importance of Social 
Contract Theory) 

সামাজিক চুঁন্ড মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপাত্তর কারণ নর্ণয়ে এবং রাষ্ট্রের প্রকাত ব্যাখ্যার ব্যাপারে 
পুরোপরার ব্যর্থ হলেও এ মতবাদের বাস্তব মুল্যকে অস্বীকার করা যায় না। সামাঁজক চীন্ত 
মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হবদ, লক্‌ ও রূশোর বন্তব্যের মধ্য দিয়ে এমন কতকগ্যল তব, 
তথ্য ও আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে যা রাষ্্রীবজ্ঞানের অমুল্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং 
রাষ্্রীবজ্ঞানকে প্রভূত পরিমাণে সমাদ্ধশালী করেছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিভন্ন ত্রুটি 
‘বচ্যঁত থাকা সত্তেও স্বীকার করতে হবে যে, এর দ্বারা এ মতবাদের বাস্তব গনরংত্ব প্লান হয়নি । 
রাষ্ট্রের উৎপাঁত্তর ক্ষেত্রে এ মতবাদ যাঁদও মূল্যহীন, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এর অবদান খুবই 
গুরাত্বপর্ণ। 

যে সকল মূল্যবান তত্ব ও তথ্য উপাদ্থত করে এ মতবাদ বাস্তব গুরুত্ব লাভ করেছে তা এবার 
আলোচনা করা হল প্রথমত, বর্তমানে সাব'ভৌমিকতার যে ধ্যান-ধারণা রাষ্্রীবজ্ঞানে আলোচিত 
হয়, তা মুলত সামাজিক চুঁন্ড মতবাদের অবদান। হবস্‌ এ চীন্তবাদের মধ্য দিয়ে আইনসঙ্গত 
সার্বভৌমিকতার (L৫৪৭! 5০verei৪nty) তত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। লক উপস্থিত করেন রাষ্ট্রনোতিক 
সার্বভৌমিকতাকে (Political 9০%০:০1810) এবং রূশোর লেখার মধ্য দিয়ে জনগণের সার্বভৌমিকতা 
(Popular Sovereignty) মুত‘ হয়ে উঠে। সার্বভৌমিকতার মত একাট গুরত্বপনর্ণ তত্ব মূলত 
চুক্তি মতবাদকে আশ্রয় করে বিকাশলাভ করেছে। 

দ্বতাীরত, চান্ত মতবাদের মহত্তম কাত হল এই যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ধর্মতত্তের জাটিল 
জটাজাল থেকে আন্ত করে এ মতবাদ এন্বাঁরক মতবাদের ধর্ম'কৌন্দ্রক রাষ্্রকল্পনার অবসান ঘটায়। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঘোষণা করল, প্রজার ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভাঁত্ত_এশ্বারক উপাদান রাষ্ট্রের 
উৎপান্তির কারণ নয় । সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বাইবেলের কুট ব্যাখ্যা থেকে মন্ত করে 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করল। 

তৃতীয়ত, সামাজিক চান্ত মতবাদ অবাধ রাজতন্ত্রের মূল ভিত্তিপ্রচ্তরকে অপসা'রত করে 
গণতন্ত্রের কেতন ওড়ায়। লক্‌ ও রুশো প্রত্যক্ষভাবেই রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে গণতন্ত্রের 
স্বপক্ষে যুত্তিপু্ণ বন্তব্য উপস্থিত করেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, শাসনকর্তা যাঁদ তার 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হয় তবে জনগণ তাকে পাঁরবর্তন করার আঁধকারী। হবস্‌ 
ঘাঁদও অবাধ রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু “প্রজার ইচ্ছার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের উৎপাতি'_তাঁর এই 
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স্বীকাত রাজতন্ত্রের ভাত্তকে দুর্বল করে দের। বস্তুত সামাজক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমেই স্বীকার 
করা হল থে, রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল প্রজার সম্মাত। এই বন্তব্যের মধ্য দিয়েই ধ্বানত হল গণতন্ত্রের 
আদৰ্শ‘ এবং মানবের অধিকারের বাণী ॥ 

চতুর্থ'ত, রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকারের তত্তের প্রধান প্রতিষেধক (chief antidote) হিসেবে 
সামাজিক চান্ত মতবাদ আত্মপ্রকাশ করায় সংস্কারমন্ত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠার সম্ভাবনা” 
সৃষ্ট হল । 

পঞ্চমত, বব প্রথম রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য সংদ্ণস্টভাবে নির্দেশে করে এ মতবাদ রাষ্টর- 
‘বজ্ঞানের প্রভূত উন্নাত সাধন করেছে। 

বষ্ঠত, বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গণতন্ত্র প্রাতষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টির 
ব্যাপারে এ মতবাদের বিশেষ অবদান রয়েছে। রাষ্ট একটি মানবিক প্রাতষ্ঠান এবং জনগণের 
সহযোগিতা ও সম্মাতর ওপর ইহা স্থাপত_এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক চুক্তি মতবাদ 
গণতন্তেম গোড়াপত্তন করেছে । শাসকের ক্ষমতা সীমত ও নির্ধারিত করে এবং শাসিত জনগণের 
সম্মাতিকে প্রাধান্য দিয়ে এ মতবাদ গণতন্ত্রের ভীত্ত রচনা করেছে ।৯ বস্তুত সামাজিক চুক্তি মতবাদকে 
গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণার অগ্রদূত বলে আভাহত করা যায় । 

সপ্তমত, এ মতবাদের মধ্য [দিয়ে “বাধীনতা” ও ‘ন্যায়’-এর আদর্শ‘ প্রকাশ লাভ করেছে। 
বাক্ণারকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, চুন্তিবাদের য্যানতর মধ্যে দুটি মৌলিক ধারণা প্রকাশ পেয়েছে 
যার প্রত মানুষের চিন্তা সকল সময় দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকবে । এ ধারণা দু হচ্ছে স্বাধীনতা ও 
ন্যায়ের আদশ।২ বদ্তুত এ আদর্শ থেকেই স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, মানুষের আঁধকার, আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার ইত্যাদ ধ্যান-ধারণার আত্মপ্রকাশ ও প্রসার ঘটে । এই মতবাদের 
প্রভাবে ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান 
এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ফরাসী 'বপ্পব ও আমোরিকার উপানবেশগুলোর স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এই মতবাদ প্রেরণা ?দয়োছল। 

সতরাং চুক্তি মতবাদ একদিকে তব্ব ও আদর্শগত অবদান ছারা রাষ্টরবিজ্ঞানকে পষ্ট করেছে 
এবং অন্যাদকে এই চুন্তি মতবাদের আদর্শ পৃথিবশর বুকে স:দুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে 
পুরাতন, জরা-জাঁণ* সংগ্কারের বন্ধনে আবদ্ধ সমাজকে নতুন বৈপ্লাবক খাতে প্রবাহিত করেছে। 
সামাজিক ছান্ত মতবাদের এই বাস্তব গুরদত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। 


দশ ৪ এীতহাসিক বা বিবত“নমূলক মতবাদ (Historical or Evolutionary Theory) 


% গার (Dr. Garner) বলেছেন ৪. “রাম্ট্র ঈশ্বরস্ট সংস্থা নয়, ইহা বলপ্রয়োগের ফল- 
শরথাতও নয়, সম্মেলন বা কোন গৃহত প্রস্তাবের ভিত্িতেও এর সষ্টি হয়নি, পাঁরবারের সম্প্রসারণের 
ভিতর দিয়েও এর জন্ম হয়নি ।” অর্থাৎ এ*্বারক উৎপাত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, পিতৃতান্তিক- 
মাতৃতান্তিক মতবাদ ও সামাজিক চুক্তি মতবাদ কোনটাই রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্ণয় করতে 
পারোন। দী্ঘদন ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনা ও অন;শবীলনের ভেতর দিয়ে এ সত্য প্রকাশ 
পেয়েছে যে, রাষ্ট্রের জন্মের কোন সরল সর নেই । নানাবিধ জটিল উপাদানের মিশ্রণে, ক্রম 
বিকাশের পথে বিবর্তনের ধাপে ধাপে তমসাচ্ছন্ন আদিম ব্যবস্থা থেকে আধ্যানক রাষ্ট্র বর্তমান রুপ 


১. “The Contract Theory, hoywever,...e..served a useful purpose in its day by 
providing a weapon for combating irresponsible rules and justification for 799150821০৩ to 
tyranny.’ — Garner 

ই. “Jt was a way of expressing two fundamental ideas or values to which human 
mind will always cling—the value of liberty and the values of justice:”’ তন 

৩. “The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical 
force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family." 


— Gamer 


উ.রা.বি-_১ 
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পাঁরগ্রহ করেছে। বাজেস ঘথার্থই বলেছেন, রাষ্ট্র হল মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ফল।১ 
রাষ্ট্র যে মানব সমাজের বিবর্তনের ফল এ কথা বিজ্ঞানসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। প্রকৃতির 
কোলে জন্মলাভ করে মানুষকে বে'চে থেকে নিজের আঁস্তত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করতে 
হয়েছে, জোঁবক প্রেরণায় বংশ বৃদ্ধি করতে হয়েছে । এই নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সভ্য 
রাষ্ট্রনৌতক জীবনের প্রাতন্ঠা। এই নিরবাচ্ছন্ন বিকাশ তথা বিবর্তনের ভেতর "দিয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টির 
দবজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপাঁস্থত করেছে এঁতহাসক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ । নৃতত্ব, সমাজবিজ্ঞান, 
ভাষা, বিজ্ঞান, প্রত্বতত্ব, ইতিহাস ইত্যাঁদ গবেষণার ফলে রাষ্ট্রীবভ্ঞানীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক 
বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যা ?হপেবে এ মতবাদকে গ্রহণ করেছেন । 


্রীতহাঁসক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রকে মানব সমাজের ক্রমপ্রগ্াতর ফলশ্রযীতি হিসেবে 
ব্যাখ্যা করেছে । আদম যুগ থেকে শুরু করে এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য 'দিয়ে রাষ্ট্র ধীরে 
ধীরে বর্তমান রূপ পারগ্রহ করেছে। বহীবধ উপাদানের জটিল মিশ্রণে, বাভন্ন ঘাত-প্রাতঘাতের 
মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের আদিম অবস্থা থেকে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। 
কন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষের সচেতন ইচ্ছা ও কার্প্রণালীর ভিতর দিয়ে এ বিবর্তন কাষ“কর 
হয়েছে । মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে তার অজ্ঞাতে সমাজজীবনে নানা রূপান্তর ঘটেছে এবং 
এ রূপান্তরের ভেতর দিয়েই আধ্যানক রাষ্ট্রের আবির্ভাব । সমাজজীবনের এ রূপান্তর ও 
বিবর্তনের ব্যাপারে যে উপাদানগদালর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা হল ঃ 


রন্তের সম্পর্ক ( Kinship ) 

ধর্মের বন্ধন ( Religion ) 

আর্থনীতিক প্রয়োজন ( Economic need ) 
আত্মরক্ষার তাগিদ, শান্তর সংগঠন ও ব্যবহার ( Force ) 
, রাষ্ট্রনৌতক চেতনা ( Political consciousness ) 


এবার প্রাতাঁট উপাদান নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা হুল । 


কে এ ২. £ 


ক. রক্তের সম্পর্ক 


মানুষ সমাজবদ্ধ জীব । মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের প্রকাতির মধ্যেই রাষ্ট্র গঠনের 
বীজ নাহত ছিল বলে 'িবর্তনমূলক মতবাদ বি*বাস করে। আর এ সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের 
সবচেয়ে বড় যোগসত্র ছিল রক্তের সম্পর্ক বা পারিবারিক সংগঠন । প্রকাত ও জোঁবক প্রেরণার 
দ্বারা পুরুষ ও নারা মিলিত হয়ে বংশ স্ষ্ট করে। সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাঁচিয়ে 
বড় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ দায়িত্ব প্রধানত এসে পড়ে নারীর ওপর । কিন্তু শুধুমাত্র এ 
দায়িত্ব পালনই যথেষ্ট নয়, জীবন সংরক্ষণের জন্য নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন অপারহাষ* হয়ে 
দেখা দের । বংশবাগ্ধির সঙ্গে সঙ্যে সন্তান লালন-পালনের ভেতর 'দিয়ে পারবারস্থ সকলের মধ্যে 
একটা নৈকট্যবোধ জাগ্রত হয়। পাঁরবারস্থ সকলে একই পুরুষ থেকে উচ্ভুত-_-এ বোধ ওঁ নৈকট্যকে 
সুদ ভিঁত্তর ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। তবে প্রাচীন সমাজে দত্তক পনর গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত ছল 
বলে কোথাও কোথাও রন্তের সম্পকের ধারণা ছিল একান্তই কৃত্রিম । যাহোক এভাবে রন্তের সম্পর্কের 
বন্ধন মানুষকে পরিবার গঠন করে পারিবারিক জীবন যাপনে এবং নিয়মশঙ্খলা রক্ষা করে সন্তান- 
সন্তাঁত প্রাতপালনে উৎসাহিত করেছিল। 


বংশব্যাদ্ধর ফলে পরিবার যখন সম্প্রসারিত হয় তখনই তা থেকে সৃষ্টি হয় গোষ্ঠী (018), 
উপজাতি (৫:99) ও জাতি (১৭ti০n)। কারণ, পরিবারের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল তখন আর 
গৃহকতণার পক্ষে বিরাট পরিবারের ওপর অখণ্ড কর্তৃত্ব বা শাসন বজায় রাখা সম্ভবপর হল না। 


5. “The state is a continuous development of human society out of a grossly 
imperfect beginning through crude but improving forms of manifestation towards a perfect 
and universal organisation of mankind.” — Burgess 
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স্বভাবতই পাঁরবার তাই গোষ্ঠী ও উপজ্জাঁততে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এ িভন্ত গোষ্ঠী এবং 
উপঞ্রাতির মধো রক্তের সম্পকর্ণ আবাঁচ্ছর থাকলে । এভাবে রক্তের সম্পর্ক নান ভিতর ব্যাপক 
নৈকট্য স্থাপন করে রাষ্ট্র স্থাপনের একটি মুল্যবান উপাদান সৃষ্টি করল। রক্তের বন্ধনের ভিত্তিতে 
কিভাবে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে ম্যাকআইভার 045০1 সুন্দরভাবে বলেছেন যে, পূব- 
পর্ষদের মধ্যে রন্তের সম্পর্ক ধীরে ধারে ব্যাপক সামাজিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে রূপাশ্তরিত হল । 
পারিবারিক কতৃ'ত্ব গোষ্ঠীপাতির কর্তৃত্বে পাঁরণত হল ॥ এভাবে সৃষ্টি হল রাষ্ট্র প্রথমে গঠিত হল 
সমাজ এবং সমাজ গঠনের পরে সৃষ্টি হল রাষ্ট্র । 
খ. ধর্মের বন্ধন 


রক্তের সম্পকে র মত ধের বন্ধনও রাষ্ট্রের বিবত‘নের অন;কুলে আবহাওয়া সৃষ্টি করায় ধর্মের 
বন্ধন রাষ্ট্র সাঁ্টর আর একাট মূল্যবান উপাদান হিসেবে স্বীকীত লাভ করেছে । বিশেষ করে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রক্তের বন্ধন যখন শাঁথল হল, ধর্মাঁয় বন্ধনই তখন মানুষকে এক্যবদ্ধ করতে 
বিশেষভাবে সাহায্য করোছল। উইলননের (জা115০?) ভাষার বলা যায়-__ধিম* ছিল রাষ্ট্রের বন্ধনের 
চিহ্ন ও প্রতীক। ইহা এক), পাবন্রতা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ।৯ আদম সমাজে পরিবার সম্প্রসারিত 
হয়ে গোষ্ঠীতে বিভন্ত হওয়ায় এ গোম্ঠীগুলোর মধ্যে ধর্মই এক্য স্থাপনে সাহায্য করে। যারা 
নিজেদের একই পুরুষ থেকে উদ্ভূত মনে করত, তারা একন্র হয়ে সময় সময় পৃব-পুরূষদের উদ্দেশ্যে 
[পিশ্ডাদি প্রদান করত। এক একটি গোষ্ঠীভূত সকলের বংশধারা এক-_এই বোধ গোস্টীজীবনে এক্য 
সৃষ্টি করলো। এ ছাড়া ঝড়, জল, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ইত্যাঁদ বিপর্যয়কে প্রাচীনকালে. লোকে খুব 
ভয় করত। এক শ্রেণীর এন্দ্রজালিক (1881০?) আঁত-প্রাকৃতিক শান্তর সাহায্যে এদের শান্ত করতে 
পারে বলে দাবী করত। অন্তর ও কুনংগকারাচ্ছন্ন মানুষ কিছুটা ভয়ে, কিছুটা শ্রদ্ধায় ওদের মান্য 
করতে শহর; করে। কোন কোন স্থানে এরা রাজশান্ত পর্যন্ত পারচালনা করতে আরম্ভ করে । 
কোথাও বা ধম'মান্দিরে একই উপাসনায় রত লোকদের ভতর এঁক্য দেখা গেল। এভাবে ধর্মবোধ 
মানুষের সমাষ্টগত বন্ধন ও এক্য বাড়িয়ে তাদের আজ্ঞাননবরতাঁ হতে শেখাল। 
গেটেল (95611) যথার্থই বলেছেন যে, রাজনৈতিক ক্রম বিকাশের আঁদিমতম ও সবচেয়ে 
সংকটময় যুগে একমাত্র ধর্মই বর্বরতম অরাজকতাকে দমন করে মানকে শ্রদ্ধার মনোভাব ও আনুগত্য 
শিখিয়েছিল।২ কিছুদিন আগেও মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল ব্যাপক। সুতরাং বুঝতে 
কণ্ট হয় না যে, রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক যুগে যখন যন্িবোধহণন মানুষের কাছে ধস প্রভাব ছিল 
সর্বগ্রাসী, তখন এ ধর্ম মানুষের এক্যবদ্ধ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কী বিরাট অবদান সৃষ্টি করেছিল । 


গ.  আর্থনীতিক প্রয়োজন 

সকল রকম প্রাতকুল শান্তর সঙ্গে সংগ্রাম করে বেচে থাকা মানুষের স্বাভাবক ধর্ম । কিন্তু 
বাঁচার জন্য খাদ্য থেকে শুরু করে নানারকম পার্থব জিনিস মানুষের প্রয়োজন হয় । এ সকল 
জানস মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়, যুথবদ্ধভাবে কোন এক বা 
একাধিক নায়কের নেতৃত্বে তারা সেগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করত এর জন্য প্রয়োজন হতো নায়কের 
প্রত বশাতা, শত্খলা রক্ষা ও তার নির্দেশ পালন করা । এইভাবে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
বদ্তু সংগ্রহের আর্থনগীতক ব্যবস্থার আরও উন্নত রূপের ভিতর দিয়েই রাষ্ট্র গ্াঠত হয়। কারণ 
আর্থনীতিক প্রয়োজনের একটা বিশেষ স্তরে সম্পাত্ত অর্জন ও সগয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা ষায়। এর 
সঙ্গে পণ্য বিনিময়, সম্পাত্তর মালিকানা রক্ষা, ধনবৈষম্য ইত্যাদি জটিল পদ্ধাত ও সমস্যার সূত্রপাত 
ঘটল। একদিকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শাস্তি রক্ষার জন্য আইন ও শঙ্খলা রক্ষা, অন্য দিকে বাহিঃশতুর 


১. ‘‘Religion was the seal and sign of common blood, the expression of Oneness, its 
sanctity, its obligations.” EWilson 
ই, ‘In the earliest and most difficult periods of political development, religion alone 
could subordinate barbaric anarchy and teach reverence and obedience.” —-Gettell 
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আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য বালচ্ঠ সংগঠন গঠন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল । 
শ্রমীবভাগ থেকে উদ্ভূত 'বাভন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক স্বার্থ সংঘাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য 
আইন প্রণয়ন ও শাসনন্ত্ প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবে আর্থনীতিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে 
ক্রমণবকাশের পথে রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করলো ॥ 


ঘ. আত্মরক্ষার তাঁগদে শান্তর সংগঠন ও ব্যবহার 


সমাজাববর্তনের প্রথম থেকেই আত্মরক্ষার তাগিদে শন্তির সংগঠন ও তার প্রয়োগ লক্ষ্য করা 
যার। আদম যুগে মান:বকে শীন্তর সাহায্যে শিকার করে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে দেখা গিয়েছে, 
আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করতে দেখা গিয়েছে, গোষ্ঠপাঁতর ির্দেশকে কাজে 
পারণত করার জন্যও তাকে বলগ্রয়োগ করতে হর়োছল। এ ছাড়া অন্য গোষ্ঠী বা অন্য রাষ্ট্র 
আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে শান্তর আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে । 
আত্মরক্ষার তাঁগদে এবং বাঁচার সংগ্রামে এ শান্ত প্রয়োগ গোণ্ঠীপাঁত বা উপজাতির নেতার [নিদেশেই 
পাঁরচালত হত বলে এ সকল গোষ্ঠীপাঁত বা নেতাদের ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত হয় এবং তাদের নেতৃত্বাধীনে 
সমাজের উদ্ভব হয় । এ প্রসঙ্গে প্রচালত বন্তব্য “যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজার সৃণ্ট” ( War ০০৪০: the 
176 ) স্মরণ করা যেতে পারে । সন্তরাং রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে শান্তির ব্যবহারের বা বল প্রয়োগের 
যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল এবং তাই এই মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে 
দ্বারাত লাভ করেছে। 
ড. . ্লাষ্্রনৈধতক চেতনা 
রাষ্ট্রনোতক চেতনা বলতে এমন একট ধারণা বোঝায় যার দ্বারা মানুষ নিজেদের সর্বজনীন 
স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক বোধ ছারা উদ্ধুদ্ধ হয়ে রাজনোতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর 
হর। প্রাক্‌ সামাজিক যুগের প্রাথমিক স্তরে মানুষের ভেতর এ চেতনা জাগ্রত হয়নি, কিন্তু জীবনে 
জাঁটলতা বদ্ধ এবং সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এ চেতনা ক্রমশ দেখা দিতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্র 
এ উপলব্ধির পারণত। জীবন ধারণের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের মধ্যে প্রথমে যে চেতনা দেখা 
দেয়, রাষ্ট্রের ভেতর দিয়েই কালক্রমে তা বাস্তব রূপ লাভ করে। তাই রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে 
রাষ্ট্রনোতিক চেতনার মুল্য অপারসীম। 
মুল্যায়ন 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোন একাঁদনে আকাঁপ্মকভাবে রাষ্ট্র সৃষ্ট হুয়ান_ এর 1গছনে 
রয়েছে য;গ-যঃগান্তরের বিবর্তন । রক্তের বন্ধন, ধর্মের সম্পর্ক আর্থনগতিক প্রয়োজন, আত্মরক্ষার 
তাগিদে শন্তির সংগঠন, রাষ্ট্নৈতিক চেতনা ইত্যাদি উপাদানের সমবায়ে অত্যন্ত অস্পণ্ট আকার থেকে 
বিবার্তত হয়ে ক্রমশ রাষ্ট্র বর্তমান রুপ লাভ করেছে । 
বিবত‘নম্‌লক বা এঁতিহাসিক মতবাদকে রাষ্ট্র সৃষ্টির একগান্ গ্রহণযোগ্য তত্তর [দেবে 
গ্বীকার করা ঘায়। এই মতবাদ কোন রকম কাল্পানক ধ্যানধারণার ওপর প্রাতাষ্ঠিত নয়। বাস্তবকে 
'ভত্ত করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কেবলমাত্র এ মতবাদেই দেখতে পাওয়া যায় । 
সমাজাবজ্ঞানও স্বীকার করে যে, সমাজ-বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উৎপাত হয়েছে। এর 
আগে রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদগলো আমরা আলোচনা করোছ সেগুলো শংধমান্ রাষ্ট্র সৃষ্টির এক 
একটি উপাদানকে গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য উপাদানকে অস্বীকার করেছে । তাই এঁ মতবাদগুলো 
রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি । যেমন ধর্মকে একমাত্র উপাদান মনে করে “এশ্বারক 
মতবাদ’-এর সৃষ্টি হয়েছে বা শান্তর সংগঠন ও ব্যবহারকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়ে ‘বলপ্রয়োগ মতবাদ’- 
এর আবির্ভাব ঘটেছে বা শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রনোতক চেতনাকে গ্রহণ করে “সামাজিক 
চান্ত মতবাদ’-এর উদ্ভব হয়েছে বা একমাত্র রন্তের সম্পর্কের ওপর গর্ব দিয়ে “পতৃতান্তিক- 
মাতৃতান্তিক' মতবাদের সৃণ্টি হয়েছে। বিবর্তনবাদী মতবাদই একমা তত্ব যা রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে 
যে সকল উপাদান আছে তাদের ওপর যথাযোগ্য গর্ব আরোপ করে রা মৃণ্টির বিজ্ঞান, যযদ্তি ও 
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ইাঁতহাসসম্মত বন্তব্য উপস্থিত করেছে। তাই সকল দিক থেকে বিচার করে এঁতহাসিক বা 
[িবত'নবাদী তত্ত্বকে রাষ্ট্র সৃষ্টির অভ্রান্ত মতবাদ বলে গ্রহণ করা যায় । 


এগার £ আঁতাঁরড্ড আলোচনা ৪ ?পতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রক মতবাদ” ( The Patriarchal 
and Matriarchal Theory ) 

দপিতৃতান্ত্ৰিক-মাতৃতান্ত্ৰিক মতবাদ মনে করে যে, পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি 
হয়েছে । কতকগুলো পরিবারকে নিয়ে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। কয়েকাট গোষ্ঠী নিয়ে একটি 
উপজাত বা সম্প্রদায় গড়ে উঠে, করেকটি উপজাতি বা সম্প্রদায় একত্র হয়ে জাঁত গড়ে তোলে, 
কালরুমে এ জাতি থেকেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় । 

স্যার হেনার মেইনের মতে আদম মানব-পারবার 1পতৃতান্্রক ভিত্তিতে গঠিত ছল। 
পাঁরবারের কর্তা ছিলেন সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ । পাঁরবারের অন্যান্য ব্যান্তর ওপরে তার অবাধ 
কতৃ'ত্ব ছিল। তার [নরে'শেই গোটা পাঁরবার পারচালিত হত। এ পাঁরবার সম্প্রসারিত হয়ে যখন 
গোষ্ঠীর সূষ্টি হল তখন গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যান্ত হলেন গোম্ঠীপাঁত ( Patriarch )। এইভাবে 
কতকগুলো গোষ্ঠী মিলিত হয়ে যখন রাষ্ট্র গঠিত হল, তখন পিতৃপ[রুষদের মধ্যে যান বয়োবৃদ্ধ ও 
শ্রেষ্ঠ, (তাঁনই হলেন রাষ্ট্রনায়ক । আরিস্টটল তাঁর "পাঁলাটকস বই-এ বলেছেন যে, পাঁরবার হতেই 
রাষ্ট্রের উৎপাত্ত হয়েছে। কিন্তু পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে__বর্তমানে অনেকে এই 
বন্তব্য স্বীকার করেন না। ইতিহাসেও এর সমর্থনে কোন [নিদর্শন নেই । 

মাতৃতান্ৰক মতবাদ অনুসারে আদম পাঁরবারগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্ীলোককে কেন্দ্র করে গঠিত 
হয়োছল। প7রুষের পাঁরবতে নারীই ছিল পাঁরবারের সব্ময়ী কন্রাঁ। প্রাচীনকালে মানবসমাজে 
মা ছিল সন্তান-সন্তাঁতদের আভভাবিকা। মায়ের পারচয়ে সন্তান-সন্তাঁতদের পরিচয় দেয়া হত। 
এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পাঁরবার গঠনের [নিদর্শন পাওয়া যায় । প্রাচীন গ্রীক 
ও জাম্শান সম্প্রদায়ের মধ্যে এভাবে মাতৃসম্পক্ণ ধরে জাত নির্ণয় করার রীতি প্রচালত ছিল। এ 
মতবাদের প্রবন্তাগণ মনে করেন যে, মাতৃতান্ত্রক পারবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল ॥ 


নমুনা প্রথ্ন 
1. রাত্রের উৎপত্তি সম্পকে গুরত্বপূর্ণ মতবাদগ্যীল বক বি ? (এক দেখ ) 
2, রাণ্টের উৎপত্তি সম্পর্কে এশ্বারক মতবাদ আলোচনা কর । এর বিরদ্ধে সমালোচনাগ্ীল কি? 
(দ্বই দেখ) [ এ 9. 9.81 ] 
3. “বজ্র ঈশ্বরের সংষ্টি"--এই মতবাদটি কতদুর গ্রহণযোগ্য ? য্ান্তসহ আলোচনা কর । 
(দই দেখ): [H.5. B.’84 ] 
4- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদ আলোচনা কর ॥  মতবাদটির মধ্যে কোন সত্য নীহত আছে 
কি? (তিন দেখ) [H. S. C.’80,’82 ] 
5. “পশ্যুণত্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত হয়েছে"_এই তত্ব গ্রহণযোগ্য কিনা আলোচনা কর । (তন দেখ) 
6. “শান্তপ্রয়োগ নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি "_আলোচনা কর । (তিন দেখ) [T.5. B.'82 ] 
7. রাণ্টের উৎগাত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুঁ মতবাদ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর। (চার দেখ) 
[H.5s.c,.’78 1] 
8. রাষ্ট্র উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুঁক্ড মতবাদের দটিগ্ডলে আলোচনা কর । (চার দেখ ) 
[H.5.C.’81 এবং ৪3 ; T.S. 3B. 
9. রশোর সাধারণ ইচ্ছা সম্পর্কে টীকা লেখ । ( পাঁচ দেখ ) [T.5S. B.’81 ] 


১. এই মতবাদটি পাঠ্যমুচাঁর অন্ত্ভুন্ত নয় । কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপাত্তর সকল মতবাদের সঙ্গে যাতে * 
হওয়া যায় তার জন্য সংক্ষেপে এই মতবাদটি তুলে ধরা হল। রচিত 
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হবস্‌, লক্‌ ও রুশোর বন্তব্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদশ্য আলোচনা কর । ( ছয় দেখ ) 

সামাজিক চীন্ড মতবাদের স্থায়ী অবদানগীল আলোচনা কর । ( নয় দেখ) 

“রুশো হবস্‌ ও লকের মিলন ঘাটয়েছেন” আলোচনা কর। ( সাত দেখ ) 

প্রাকীতক অবস্থা সম্পর্কে টীকা লিখ । ( চার দেখ ) [9,8৮9] 
“এ*বারক মতবাদের প্রতিষেধক হল সামাজিক চুক্তি মতবাদ”-_-আলোচনা কর। ( আট দেখ ) 
সামাজিক চুঁন্ত মতবাদ সম্পর্কে হবসের বন্তব্য আলোচনা কর ॥ (চার দেখ) 

হবস্‌, লক্‌ ও রুশো বাণত প্রাকৃতিক অবস্থা আলোচনা কর। (চার দেখ ) 

প্রাকীতক অবদ্থা সম্পর্কে হবসের বন্তব্য আলোচনা কর। (চার দেখ ) 

সামাজিক চুঁক্ত মতবাদ সম্পর্কে লকের বন্তব্য কিঃ (চার দেখ ) 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পকে এীতহাসিক বা বিবত'নমূলক মতবাদ আলোচনা কর । এই মতবাদ সম্পর্কে 
তোমার মতামত লিখ । (দশ দেখ ) [ H. S. C.’79, "81 এবং T. S. B. ’79 ] 
“রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য তত্তৰ হল এীতহাসিক বা বিবর্ত'নম্‌লক মতবাদ" আলোচনা 
কর। (দশ দেখ) 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবতনিমূলক মতবাদ ব্যাখ্যা কর । মতবাদটির কোন মূল্য আছে কি? 
তোমার উত্তরের দ্বপক্ষে যুক্তি দাও । (দশ দেখ ) [H.5S.C.’83 


নৈর্বযান্তক প্রশ্ন 
“রাষ্ট্রের ভিত্তি গণ-ইচ্ছার উপর স্থাপিত, বল-প্রয়োগে নয়”_-এ উত্তি করেছেন (রুশো, হেগেল, গ্রন)। 
একজন চুত্তি মতবাদ দার্শানকের নাম ( হবস:, লক রুশো, মার্কস ) 
রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে লেখা বইএর নাম (পালাটকস্‌, লোঁভয়াথান, 


সামাজিক চা ) LE. s. c.’80 ] 
( হেগেল, রুশো, হবস: ) ‘সামাজিক চু" গ্রন্থটির প্রবনতা [H. 5. C.’84 J] 
(রিপাবলিক, লৌভয়াথান, সামাজিক চান্ত ) পনদ্তকাট হবস্‌ লিখেছেন। 

( হবস্‌, লক, রুশো ) লোঁভয়াথান গ্রন্থের লেখক । LH.s.c.79] 
( হবস:, লক্‌, রুশো ) ‘সরকার সংক্রান্ত দি চুক্তি’ গ্রন্থ লিখেছেন। [T.S.B.791 


“সমান্টগত ইচ্ছা” তত্তৰটির প্রবন্তা ( হবস,, গ্রীন, রুশেদ )। 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদগ্লোর মধ্যে গণতন্ত্রের বিকাশের সহায়তা করেছে ( বলগ্রয়োগ 
মতবাদ, সামাঁজক-চটাস্ত মতবাদ, বিবর্তনমূলক মতবাদ ) । 

লকের মতে চুক্তি হয়েছিল ( একটি, দুটি, তিনটি )। 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এশ্বারক মতবাদ একটি ( বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক ) মতবাদ । 


[HS C.’81 1 
রাষ্ট্র উৎপত্তি সম্পর্কে' এঁতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ অনযায়ণ রাষ্ট্র ( ঈশ্বরের সং্টি 
.চন্তির দ্বারা সৃষ্টি, মানব সমাজের বিরতিহীন ক্রমমবকাশের ফল ) [H.s.c.’82 7] 


রাষ্ট্র (সামাজিক চুন্তির, বিবর্তনের ) ফলশ্রনতে । 

রুশো ( রাজতন্নের, গণতন্ত্রের ) সমর্থক । 

হবস€ (রাজতন্ত্রের, গণতন্ত্রের ) সমর্থক । 

হবসের মতে প্রাকৃত অবদ্থায় চুক্তি হয়েছিল ( এক, দুই, তিন ) [7.9 8,৮79] 
রুশো হলেন (চরম রাজতন্ত্র, প্রাতানিধিত্বমূলক গণতন্ত, প্রত্যক্ষ গণতন্ত )-এর প্রবন্তা ৷ 


= 


“Nationalism from instinct became idea, from idea 
abstract principle, then fervid prepossession, ending 
Where it is to-day, in dogma, whether accepted or 
evaded. —Morely 


৫ 


জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা 


Nationalism and Internationalism 


আধুনিক যুগে দেশীয় এবং আন্তজণাঁতক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ একটি প্রবল শান্ত । একটা 
জাতির স্বাজাত্যাবোধের মানসিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটে জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে। সুস্থ ও 
পরিমিত জাতীয়তাবাদ জাতীয় জীবনে একটা আশীর্বাদ । কিন্তু পাঁরামাতর গণ্ডা আঁতক্রম 
করে জাতীয়তাবাদ যখন উগ্র এবং বিকৃত হয়ে ওঠে তখন তা হিংসা, দ্বেষ, আত্মষ্লাঘা এবং অন্ধ 
আবেগে পাঁরণত হয়ে মানবসভ্যতার সামনে সংকট সৃষ্টি করে। এরূপ অবস্থায় জাতীয়বাদের 
আদর্শ জাতির এক গর্বময় ও উদ্ধত্যপূ্ণ আবেগে পরিণত হয়। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের 
বিকজ্প হল আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শ । জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ড আঁতক্রম করে 
বিশ্বমানবের কল্যাণবোধে উদ্ধ্ধ হওয়াকে আম্তর্জাতিকতা বলে। বিকৃত জাতীয়তাবাদ 
সভ্যতার ওপরে আবর্জনার যে স্তুপ জড়ো করে তা থেকে সভ্যতাকে মুক্ত করতে না পারলে 
মানুষের মান্ত নেই। সে মনুন্তি আনতে পারে আন্তর্জাঁতকতাবোধ। সুস্থ জাতীয়তাবাদের 
সঙ্গে আন্তর্জাঁতকতার কোন বিরোধ নেই। বক্তুত সংস্থ জাতীয়তাবাদের প্‌ণ'তা লাভ ঘটে 
আন্তর্জাঁতিকতার মধ্য দিয়ে। 
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এক £ঃ জনসমাজ, জাতাঁর জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ (People, Nationality, 
Nation and Nationalism) 


রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর শব্দ হল ‘জনগণ’, জাতীয়তা” ও “জাতি” । বিভিন্ন লেখা 
ও আলোচনায় এ শব্দগলো এমন এলোমেলো ভাবে ব্যবহার করা হয় যে, ও শব্দগুলোর বিশেষ 
অর্থ ও তাৎপর্য অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় না । বাংলা ভাষায়ও “জাতি” শব্দটিকে আমরা বিভন্ন 
অর্থে ব্যবহার কার । যেমন, ইংরাজীতে যাকে ০৭5৫ বলে আমরা তাকে জাতি’ বাঁল। আবার 
ইংরাজী: 2 শব্দটিকে আমরা ‘জাতি’ নামে অভিহিত কার । গোষ্ঠঁকেও (019% বা 7' ibe) 
অনেক সময় আমরা ‘জাত’ বলি । আবার ইংরাজীতে “নেশন” বলতে যা বোঝায় তাকেও আমরা 
জাতি’ বাঁল। যেমন বল আমরা ভারতীয় জাঁত। আবার প্রমুহুতেই আমরা বাল বাঙাল 
জাতি বা অসমীয়া জা'ত। আবার তেমনি, ধর্মের ভিত্তিতে আমরা বলে থাক 'হন্দ;ঃজাতি বা 
মুসলমান জাঁত। আরো সামাবদ্ধভাবে উচু জাতি, নীচু জাঁতও বলে থাঁকি। ভারতীয় জাতি 
বলতে আমরা বঢ়াঁঝ রাষ্ট্রনৌতক সমতা, বাঙালী জাতি বলতে বুঝ ভাষা ও সাংস্কৃতিক সমতা, 
হিন্দ বা মুসলমান জাতি বলতে বোঝ ধার সমতা ও উচু জাতি বলতে বর্ণসমতা ব্যাঝা। সতরাং 
দেখা যাচ্ছে, নানা আর্থ ও তাৎপর্য বোঝাবার জন্য “জাতি” শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ 
‘নেশন’ অর্থে জাতি শব্দাট ব্যবহার না করে ‘নেশন’ শব্দটিই ব্যবহার করার পক্ষে মত 
প্রকাশ করেছেন ॥ 

জাতি’ শব্দের ইংরাজী প্রাতশব্দ নেশন’ | নেশন" শব্দটির উৎস হল ল্যাটিন “নেটিও” 
মুল শব্দ থেকে যার অর্থ জন্ম বা জনগোষ্ঠী ॥ তাই শব্দটি ব্যবহারিক অর্থ উৎস থেকে অনেক 
সরে গয়ে রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েছে । কেউ কেউ জাতিকে ‘জাতীয়তা’ অর্থে বা রাষ্ট্র অর্থে 
ব্যবহার করেন। যাহোক, জাতিতত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে জনসমাজ (People), জাতীয় জনসমাজ 
(Nationality), জাতি (Nation) ও জাতীয়তাবাদ (Nationalism) শব্দগুলোকে আমাদের ব্যবহার 
করতে হবে । রাম্ট্রীবজ্ঞানে এ শব্দগুলো সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না-__বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা 
হয়। সুতরাং প্রথমেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান এ শব্দগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করা প্রয়োজন । 


জনসমাজ 


একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী কিছ; সংখ্যক লোকের ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে, আচার- 
ব্যবহারে, আঁধকারবোধে ঘাঁদ একটি এক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাকে জনণমাজ (People) 
নামে আভাহিত করা যায়। অর্থাৎ সঙ্ববদ্ধ সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো সবপ্রথম আত্মপ্রকাশ 
করে জনসমাজের মধ্য দিয়ে । অনেকে মনে করেন যে, উপরোন্ত এক্যগ্ীলই বথেন্ট নয়, জনদমাজ 
গঠনের জন্য উৎসগত এক্যও প্রয়োজন । 

জাতায় জনসমাজ কি? 


জনসমাজের মধ্যে রাষ্টনৈতিক চেতনা জাগ্রত ছলে জাতীয় জনসমাজ-এর উদ্ভব হয়। যখন 
কোন মানবগোচ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে রন্তের সম্পক বা কুলগত এঁক্যের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, যখন তাদের 
ধর্ম ও ভাষা এক হয়, যখন তারা একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাস করে এবং একই ধরনের 
আর্থিক স্বার্থ বজ্ধনে যুন্ত থাকে, তখন জাতীয় জনসমাজের জন্ম হয়েছে একথা বলা যেতে পারে। 
লর্ড ব্রাইসের ভাষায় বলা ধার £ “জাতীয় জনসমাজ হুল ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান ধারণা, রী[ত-ন9ত, 
এাতিহ্য ইত্যাঁদর দ্বারা শত শত বছরের বণ্ধনে আবদ্ধ এমন এক জনসমাষ্টি যা অনঃন;পভাবে এক্যবদ্ধ 
অন্যান্য জনসমচ্টি থেকে নিজেকে পৃথক্‌ বলে মনে করে ।৯ জনসমাজের এক উন্নততর দ্তর হিসেবে 

১. “A nationality is a population held together centuries, by as for example, 
language and literature, ideas, customs and traditions, in such way so to feel itself a coherent 
unity distinct from other populations Similarly held together by like ties of their own. A 


pation is a nationality which has organized itself into a political body either independent 
or desiring to be independent.” Lord Bryce. 
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জাতীর জনসমাজকে মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ একই অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও 
এতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ, একই ধরনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, একই ধরনের চিন্তা করতে অভ্যস্ত, একই 
প্রকারের মানসিক গঠনে চিহ্নিত এক এঁক্যবদ্ধ ও গভীর রাষ্ট্রনোতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজই হচ্ছে 
জাতীর জনসমাজ বা 1/72701%) | জন স্টুয়ার্ট মিলও (J. 5. M11!) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন 
জনগোষ্ঠীকে জাতীয় জনসমাজ নামে অভিহিত করেছেন । 

অর্থাৎ, জনসমাজ + রাষ্টনৈতিক চেতনা-জাতীয় জনসমাজ । 

fজিমার্ণ' (21017) মনে করেন, কোন জনসমাজ যদি মনে করে যে সেই জনসমাজ জাতীয় 
জনসমাজ, তবে তা হ'ল জাতীয় জনসমাজ (If a people feels itself to be a nationality, it 
is a nationality) | অর্থাৎ জাতীয় জনসমাজের অন:ভুতিই একটা জনসমাজকে জাতীয় জনসমাজে 
রূপান্তারত করে। 


জাতি কাকে বলে 2 

জাতীয় জনসমাজের মধ্যে এক্য ও রাষ্ট্রনোতক চেতনা যখন আরও গভীরতর হয়, তখন জন্ম 
হয় জাত বা নেশন-এর। জাতীয় জনসমাজের সঙ্গে জাতির পার্থক্য নির্দেশ করে ব্রাইস বলেছেন, 
ভাষা-সাহত্য, ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, এীতহ্য ইত্যাদির বন্ধনে এঁক্/বদ্ধ জনসমাণ্টকে জনসমাজ 
বলে। অন্যাঁদকে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগাঠত যে জনসমাজ বাঁহঃশাসন থেকে মনক্ত বা মস্ত হবার 
চেষ্টা করছে তাকে জাত (২৪108) বলে। 


মাথাসান (৭27i) উৎসগত এক্য ও রন্তগত-চেতনাসন্পন্ন জনসমাজকে জাত বলেছেন ।১ 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অনেকে ‘জাতি’ ও ‘রাষ্ট্রকে সমার্থক বলে মনে করেন। কিন্তু তা ঠিক 
নয়। রাষ্ট্রাবজ্ঞানে এ শব্দ দুটি আলাদা অর্থ ও ব্যঞ্জনা বহন করে। গিলক্লাইস্ট মনে করেন, 
জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ যখন [নিজপ্ৰ রাষ্ট্র লাভ করে তখনই সৃষ্ট হয় জাতি। অর্থাৎ 
কোন জনসমাজের নিজগ্ব রাষ্ট্র থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয়তাবোধের অন্ভুতি না থাকলে এ 
জনসমাজ জাত হয় না। তেমনি, কোন জনসমন্টি জাতীয়তাবোধে উদ্ধুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তার 
1নজগ্ব রাষ্ট্র না থাকলে তাকেও জাতি বলা যায় না। 


অর্থাৎ, জাতীয় জনসমাজ বা জাতীয়তা4-রাম্ট্র-জাতি (The State plus Nationality) । 


অধ্যাপক বাজে‘স উৎসগত অর্থে ‘জাত’ শব্দটিকে ব্যবহার করে যা বোঝাতে চান তা হল এই 
খে, জাতি হল একদল লোক যারা জন্মসুন্ে এক্যবচ্ধ এবং ভৌগোিক দিক থেকে একটি ভূখণ্ডে 
যাদের এঁক্য পরিপন্ট।২ যেমন ভারতীয় আর্ধরা__-ভারতবষে'র ভৌগোলিক সীমায় এরা বসবাস 
করেছে এবং জন্মসূত্রে এরা মোটামুটিভাবে একই গোষ্ঠীর লোক । 


কিন্তু অনেকে বাজেসের এই বন্তব্কে সমালোচনা করে বলেন যে, এই সংজ্ঞাটি বৈজ্ঞানিক 
অর্থে সঠিক নয়, এমন কি সাধারণ ভাবেও এর সত্যতা নেই। সমালোচকদের মতে ‘জাত’ একটি 
জনগোষ্ঠী নয়, এমনাঁক এর কোন ভৌগোলিক এক্যেরও প্রয়োজন নেই ৷ 
বাজেস ‘জনগোষ্ঠীর এক্য’ (ethnic unity) বলতে মনে করেন, একটি 
জনগোষ্ঠীর এক ভাষা ও সাহিত্য, একই আচার-ব্যবহার ও একই 
মানসিকতা থাকবে। জাত গঠনের জন্য যে একই ভাষার প্রয়োজন বাজেসের এ মত সকলে গ্রহণ 
করেন না। কারণ তাঁরা দেখান যে, যাঁদও জাত গঠনের জন্য জনগোষ্ঠীর এক্য বা ভাষাগত 
এীক্যের প্রয়োজন, তব; স:ইস জাতির এক ভাষা বা এক জন্মসত্র নেই। বেলজিয়ানরা এক ভাষাভাষী 


5. “A nation is a race, decended from common ancestors, and Sharing some 
kinds of blood consciousness.”—Mazzini. 


বাজেসের সংজ্ঞা এবং 
এর সমালোচনা 


a. a population of an ethnic unity, inbabiting a territory of a geographic unity.” 
— Burgess, 
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নয়, তারা এক জনগোষ্ঠীও নয়। একই গোচ্ঠী বলতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বোঝায়, আর এক 
ভাষা বলতে ভাব আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম বোকায়। ভাষা অংশই ভাব আ15-৪ দার 
পথ সুগম করে ও নৈকট্যের সচেতনতা জানে । তব জাতি গঠনের জন্য তন্/না উপাদানেরও 
প্রয়োজননয়তা রয়েছে৷ 
আসলে জাতি একটি সজীব সত্তা, একট মানস পদার্থ । ফরাসী মনীষী রেণাঁকে (Renan) 
অন:সরণ করে বলা যায়, “অনেবগাল সংযতমনা ও ভাবোত্প্ত হৃদরবান মনুষ্যের মহাসংঘ এমন 
একাঁট সচেতন চাঁরন্র সৃজন করে, ধা নেশন বা জাতি।৮ অনেকে মনে 
রেণাঁর মত করেন যে, জাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতকগুলো উপাদান অপারহার্য। কিন্তু 
রেণাঁ মনে করেন, মানুষ কুল, ধর্ম, ভাষা বা নদ-নদীর দাস নয়। তাই এ সকল পাঁথ'ব বস্তুর 
নির্দেশিত পথে জাতি সৃষ্টি হয় না। তাঁর মতে জাতি গঠনের জন্য কোন বাস্তব উপাদানের 
প্রয়োজন নেই ॥ অতীত স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের আশা__এই মানসিক অন[ভুতিই যথেষ্ট । আগেই 
বলা হয়েছে যে, জিমার্ণও মনে করেন যে, যে কোন জনসমাজের মধ্যে যদি জাতীয় জনসমাজের 
উপলব্ধি দেখা যায়, তবে তাই জাতীয় জনসমাজ । 
স্তাঁলনের (56913) মতে জাতি হল ইতিহাস গববার্তত এক প্থায়ী সমাজ যা ভাবগত একা, 
ভৌগোলক সান্ধ্য, সম-আর্থনীতিক জীবনের মনস্তাঁত্বক গঠন এবং সাংস্কীতক এক্যের দ্বারা 
সংগাঁঠিত (A nation is a historically evolved stable community of language, territory, 
economic life and phychological make-up manifested in a community of culture) । 


প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, মানব ইতিহাসের সকল পর্যায়ে এবং বিশেষ করে 
প্রথম স্তরে জাতির আস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আধুনিক জাতীয়তাবাদ 
একটি সাম্প্রীতক ঘটনা । প্রাচীন গ্রীক্‌ নগর-রাষ্ট্র, রোমান সাম্রাজ্য বা মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথা ও 
পাঁবন্র রোমান সাগ্রাজ্য-এর (Holy Roman Empire) সময় কোনো জনসমাণ্টি ‘জাত’ হিসেবে 
দনজেকে মনে করত না। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইংলণ্ডে টিউডর রাজবংশের 
অধীনে, জ্লান্সে বুর্বো বংশের শাসনকালে এবং স্পেনে ফার্ডন্যা্ড ও ইসাবেলার রাজত্বকালে 
জাতি-ভীত্তক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। ‘জাতি’-র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পুরাতন সমাজ- 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে । 


এক জাতিক ও বহ জাতিক রাষ্ট্র 

পাথবীর সব জায়গায় জাতীয় সীমারেখা রাষ্ট্রীয় সীমারেখার অনুগামী নয়। তাই কোথাও 
এক জাঁতি-ভীত্তিক রাষ্ট্র, আবার কোথাও দুই বা বহুজাতি-ভীত্তক রাষ্ট্র দেখা যায়। একট জাতিকে 
দিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত ছলে তাকে একজাতিক রাষ্ট্র (Mono-National State) বলে এবং 
একাধিক জাতি নিয়ে একাটি রাষ্ট্র গঠিত হলে তাকে বহঃ-জাতিক রাষ্ট্র ( Poly-National State ) 
বলে। যেমন, পাঁকস্তান এক-জাতিক এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বহু-জাতিক রাষ্ট্র । 


জাতাঁয়তাবাদ কাকে বলে ? 

প্রতিটি জাতির স্বাজাত্যবোধের অন[ভুতির প্রকাশ ঘটে জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের 
ভতর 'দিয়ে। জাতীক্পতাবাদ হ'ল এক ধরনের মানসিক অনুভূতি যা রাষ্ট্রনোতিক আশা-আকাত্ক্ষার 
ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে । লিপসন মনে করেন, যখন কোন জাতীয় প্রতীককে অবলম্বন করে 
কোন জনসমাজ এঁক্যবদ্ধ হয় এবং নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম বা অঞ্চলের ভিত্তিতে নিজেদের পরিচিতি 
না দিয়ে সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে নিজেদের মনে করে তখন তারা একটি জাতিতে রূপান্তরিত 
হয় এবং তাদের স্বাজাত্যবোধের এ অনুভূতিকে জাতীয়তাবাদ বলে । উদাহরণ দিয়ে বলা যার যে, 
আমরা যাঁদ নিজেদের 'ছিন্দ?, মুসলমান বা বাঙালী, বিহারী, অসমীয়া {হিসেবে না ভেবে ভারতীয় 
{হিসেবে মনে কার তবে আমরা ভারতীয়রা একটি জাতিতে পাঁরণত হব এবং আমাদের এই মানসিক 
অন[ভুতিকে জাতীয়তাবাদ বলা হবে। সমাজ পাঁরবর্তনের সংগ্রামে একটি বিশেষ ভৌগোলিক 
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সীমানার মধ্যে অবস্থিত মানবসমাজের নিজস্ব সংস্কৃতগত এঁক্য এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সামাজিক 
বিকাশের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে এবং তার ভেতর বিয়ে জাতীয়তাবাদ আত্ম- 
“প্রকাশ করেছে। জাতি ও জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি সম্পকাঁয় এই দ্‌চ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মাক'সবাদণী 
চিন্তার মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। 


দই ৪ জাতীয়তার উপাদানসমনহ (Elements of Nationality) 


জাতীয় জনসমাজ বা জাতি গঠনের ব্যাপারে কয়েকটি উপাদান প্রয়োজনীয় বলে রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাঁদের মতে যে সকল উপাদান এরূপ এক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে সেগুলো 
হল জনগোষ্ঠী ও তার কুলগত এক্য, ভাষাগত এঁক্য, ভৌগোলিক নৈকট্য, ধর্মগত-এক্য, রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনার এক্যবোধ, আর্থনীতিক সমস্বার্থ এবং সাংস্কীতক এক্যবোধ ইত্যাদ। জাতীয়তার 
উপরোন্ত উপাদানগুলোকে আলাদা করে আলোচনা করা হল £ 


১. নিঃসন্দেহে বলা যায়, জাতীয়তার প্রথম ও প্রধান উপাদান ছল জনগোষ্ঠীর কুলগত 
এঁক্য। কোন জনসগাণ্ট যখন মনে করে তাদের দেহে একই রক্ত প্রবাহত এবং তাদের আকৃতিতে 

&ঁ একই ধরনের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তখন তারা স্বভাবতই এ 
7051: জনগোষ্ঠীকে স্বজন বলে মনে করে। উদাহরণ 'হসেবে বলা যায় যে, 
নার্ডক" (০৫1০) জাতির লোকেরাই শ্রেষ্ঠ এবং তাদের দেহেই একমাত্র আর্য'রন্ত প্রবাহত_ এই 
দাবীর 'ভীভ্তিতে হিটলার জার্মানীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে তাদের এক্যবদ্ধ করতে সমর্থ 
হয়োছলেন। 

অবশ্য আধুনিক রাষ্দ্রীবজ্ঞানীরা এই কুলগত উপাদানকে আর বিশেষ প্রাধান্য দিতে রাজী 
নন। কারণ, তাঁরা মনে করেন, রক্তের পাঁবত্রতা পাঁথবীতে কোথাও আর রাক্ষত হচ্ছে না। 


২. কুলগত এঁক্যের পরেই আসে ভাষাগত এঁক্য। একই ভাষা-ভাষী জনসমট্টি পরস্পরের 
মনের ও চেতনার অনেক কাছাকাছি। একই ভাষায় যারা কথা বলে 
ভাষাগত এক্য তাদের সাহিত্য ও সংস্কীতর মধ্যেও এক্য দেখা যায়। তাদের প্রকাশ- 
ভাঁঈগ ও রঙ্গ-রাঁসকতার মধ্যেও এক্যের সন্ধান পাওয়া যায় । ফলে ভাষার প্রভাবে সমভাষাভাষী 
জনসমাজের মধ্যে এক্য গড়ে ওঠে। 
৩. ভৌগোঁলক এঁকাকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা ছয় । 
কোন 'না্দণ্ট দেশে বসবাসের ফলে সে দেশের জনসমাজ তাদের দেশকে মাতৃভূমি বলে মনে করে 
এবং এ মাতৃভুমিকে ঘিরে তাদের স্বাদেশিকতা জাগ্রত হয়ে ওঠে। এ 
ভৌগোলিক নৈকট্য মাতৃভূমির জন্য তারা যুদ্ধ করে এবং জীবন পর্যন্ত দান করতে 'দ্বধা 
বোধ করে না। তারা অনুভব করে যে, একই দেশের আলো, বাতাস, মাটি, জল তাদের শরীরে 
[মিশে আছে, একই দেশের খাদ্যে তারা প্রাণ ধারণ করছে। ভৌগোিক সান্নিধ্য এভাবে একাঁট 
দেশের জনসমাঁণ্টর ভেতর স্বভাব-জাত এক্য সস্ট করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে । 


৪. যাঁদও ইতিহাসে দেখা যায় যে, ধর্ম বহু বিভেদ ও অশান্তির কারণ, তবঃও একথা 
মানতে হবে যে, ধর্ম মানাঁসক বন্ধনের একট (বিরাট গ্রান্থ। ইদানীং কালে জনমনে ধর্মের প্রভাব 
কিছু পাঁরমাণে ‘শিথিল হলেও একই ঈশ্বরের উপাসনা ও একই ধমীর রীতিনীতি পালন করে এবং 

ইহকাল-পরকাল সম্পর্কে একই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে 
5 নিজেদের মধ্যে গভীর এঁক্যবোধ অনুভব করে। একথা মনে রাখা 
দরকার যে, ব্যান্তর সমাজজীবনে ধর্ম নিশ্চয় ন্যায় এবং নোতক মূল্যবোধের উৎস, ধম“ নিঃসন্দেহে 
একাঁট জনগোষ্ঠীর এঁক্যের ধারক ও বাহক, কিন্তু জাতীয়তার সঙ্গে ধর্মের বিশেষ কোন যোগ নেই'। 
যেমন বাঙালীর জাতীয়তায় সকল ধর্মে রই স্থান আছে। 
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৫. একট জনসমাজের 'বাঁভন্ ব্যান্ড নিজেদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকা সত্বেও একই শাসন- 
ব্যবদ্থার মধ্যে বাস করে! এর ফলে জীবনের বহু সমন্যা তাদের কাছে আভন্ন বলে প্রাতভাত হয়। 

£ একসঙ্গে বাঁচা-মরার প্রেরণায় জাতীয়তার পুষ্টি ঘটে । একই রাজনৈতিক 

রাণ্টরনোতিক চেতনার এক্য.. সংস্কৃতি ও ব্যবস্থার মধ্যে বদযান করা এবং একই রাজনৈতক চেতনার 
মধ্যে পরিপয়্ট হবার জন্য এদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক চেতনাগত এক্যের পাঁরমণ্ডলী সং?ণ্ট হয় । 

এইজন্যই লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগের অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে 
ওঠে । তাই দেখা যার, স্বাধীনতার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজনোতক চেতনাবোধ 
আমাদের জাতীয়তা গঠনে প্রভূত সাহায্য করেছে। 

৬. আর্থনীতিক লমদ্বার্থ অর্থাৎ একই প্রকারের আর্থ ননীতিক চেতনা, সংগ্রাম, স্বার্থ ও 
আঁধকারের ভীভ্ততে যে এক্যবোধ জাগ্রত হুর জাতীয়তার উপাদান হসেবে তার বিশেষ অবদান 

$ রয়েছে। ‘তৃতীয় দর্নিয়ার অর্থাৎ সনদ্যদ্বাধীন প্রতিটি দেশ ধনী 
SENSE) দেশগুলোর বহুজাতিক করপোরেশনের হাত থেকে নিজেদের শোষণমনুন্ত 
এ ০) ১) 
করার জন্য যে আর্থ নীতিক প্রচেপ্টা চালাচ্ছে তা তাদের জাতীয়তার প্রেরণা যোগাচ্ছে। 

৭. মানুষের সম্ট শল্প, সাহিত্য, রযাঁচ, ভাব ও ধ্যান-ধারণার এঁক্যের 'ভীততে একাত্ম- 
বোধ সন্ট হয়। ধর্মের যুক্তিতে যা সম্ভব হয় না, সাংক্কীতক এঁক্য তা সম্ভব করে। সংস্কীত 
থেকেই আনে সম-মানাসকতা। সাঁহত্য এ বোশষ্ট্যের প্রকাশ, সঙ্গীতে এ তান-লয়ের "বস্তার, 

স্থাপত্যে-ভাস্কষে? নৃত্যে, পোশাকে, হাতের কাজে সর্বত্র এ মানসিকতার 
সাংগ্কাতক ও ভাবগত এক্য ছাপ ॥ এ মানাঁসকতা ধর্মে'র বেড়া ভেঙ্গে দেয় । তাই বাঙলা দেশের 
পৃহন্দ মুসলমান পীরের দরগায় 'সান্ন দেয়, চেরাগবাতি জৰালে, আর মুসলমান ফাঁকর বেহুলার 
ভাসান গান করে, রানারণ শোনায়। বাউল, ভাটিয়ালী বা কীর্তন সদরের এই চঙ্গলো বাঙালীর 
দনজ্রহ্ব । তাই যে কোন বাঙালার প্রাণ এই সদরের অজান্তেই সাড়া জাগায় । 


জাতনক্রতার উপাদানগুলো কি অপরিহার্য ? 
এখন প্রশ্ন হল, জাতীরতার অনুভুতি সৃষ্টির জন্য এই উপাদানগুলো কি অপরিহার্য? 
প্রাতাট উপাদান ?ক সমপ্রয়োজনীয় ? 
বাভিন্ন জাতির স:ষ্টর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উপরোন্ত উপাদানগুলো সকল 
ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োজনীয় নয় এবং যে স্থানে প্রয়োজনীয় সেখানেও অপাঁরহার্য কি না সে বিষরে 
মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। কুলগত এক্যের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, বর্তমানযুগে পৃথবীর কোন 
দেশের জনপমাষ্টর রন্তের পাঁবত্রতা রক্ষিত হয়ান। ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একই জাতির মধ্যে 
দবাভন্ন ধমশয সম্প্রদায় মিলে মিশে গিয়েছে । আবার কোথাও দেখা যায় কোন জনসমাণ্টর ধর্মমত 
এক হওয়া সত্বেও তাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সৃণ্টি হয়েছে। 
ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভন্ন ভাষাভাষী মান;ষ' নিয়ে ভারত, জুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি 
দেশে একটি জাতির উৎপত্তি হয়েছে। আবার মার্কিন যুন্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের জনসাধারণ এক ভাবায় 
কথা বললেও দুটি জাতি গঠন করেছে। ভৌগোলিক সান্নধ্য ও আর্থনীতিক সমস্বার্থকেও 
জাতিগঠনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে মনে করা যায় না। পাহাড়, মরু, নদ-নদী, সাগর-এর 
ভৌগ্সোলিক অবপ্থান সব জায়গায় জাতগুলোকে বিভন্ত করেনি, আবার বাভিন্ন ভৌগোলিক 
পাঁরবেশের মধ্যে একই জাতির অস্তিত্বও খজে পাওয়া যায় 
বাস্তব উপাদান ছাড়াও ভাবগত এক্য জাতীয় জনসমাজ দৃষ্টি করতে পারে। এ ভাবগত 
রক্যবোধ যখন তার সঙ্কীণ“ গণ্ডা অতিক্রম করে বিভন্ন জাতীয় সমাজের মধ্যে প্রসারত হয়, তখন 
বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের সমন্বয়ে জাতি আত্মপ্রকাশ করে। যেখানে একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত 
বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের ভেতর এরূপ এঁক্য আত্মপ্রকাশ করে-_পেখানেই আত্মনিয়ন্তরণের দাবী 


ওঠে। 
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স;তরাং বলা যায়, জাতীয়তা গঠনের উপার্দানগুলো বিভিন্ন জনসমাজকে এক্যবদ্ধ করে 
জাতীরতার অনুভূতি গঠনে সাহায্য করেছে, তাই এ উপাদানগুলো জাতীয়তা সৃষ্টির জন্য 
প্রয়োজনীয় । কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমাজে জাতীয়তা সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করে 
বলা যায় উপাদানগুলো প্রয়োজনীয় হলেও সবসময় অপাঁরহার্* নয় এবং প্রাতিটি উপাদান 
সমপ্রয়োজনীয় নয় । 


তন £ ভারত ক একি জাত 2 (Is India a Nation 2) 


ভারতবাসীকে একটি জাতি হিসেবে আঁভীহত করা যায় কিনা, এ প্রশ্নাট বিবেচনা করা 
প্রয়োজন । আমরা দেখোছ বে, যখন একাট জনসমাজ কুলগত এক্য, ভাষা ও সাহত্যগত একা, 
ভৌগোলিক নৈকট্য, এীতহািক একাত্মবোধ, ধৰ্মগত এক্য, আর্থনীতিক সমস্বার্থ, সাং ও 
ভাবগত এক্য প্রভাতি উপাদানের সাহায্যে এক্যবদ্ধ থাকে এবং রাজনৈঁতক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ 
হয় তখন তাকে জাতি বলে। ভারতে উপরোন্ত উপাদানগুলো কতটা আছে তা বিচার করা 
প্রয়োজন । 

ভারতীয়রা বিভিন্ন কুলে বিভন্ত, কুলগত এক্য এখানে নেই। ভারতে বাভিন্ন ভাষাভাষী 
জনগোষ্ঠী আছে, সুতরাং হরফ, ভাবা, সাহত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভারতবাসী এক্যবদ্ধ একথা বলা যায় 
না। তামিল ভাষা, বাংলা ভাষা, উর্দহ ভাষা, হিন্দী ভাষা ইত্যাদি 
ভাষার পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্য এত গভীর যে ভারতীয়দের এক্যবদ্ধ 
করার ব্যাপারে ভাষা একাঁট 1বরাট অন্তরায় স:ষ্টি করেছে। ধর্মগত 
ব্যাপারে দেখা যাবে যে বিরোধ আরও গ্রভীরে । তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ এই ভারত। মূল 
দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দ; এবং মুসলমান ছাড়াও ভারতে আরও বহ: ধর্মাবলম্বী আছে ॥ বস্তুত 
ভারতের বাভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের এক্য ও সদ্ভাব বজায় রেখে এখানে জাতীয় সংহাঁত গড়ে 
তোলা একটি সমস্যা ?হসেবে দেখা দিয়েছে । ভারতীয় জনগণ ভৌগোলিক নৈকট্যের বন্ধনে আবদ্ধ 
একথাও বলা যায় না। সদর পাহাড়ী অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের সঙ্গে নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গের 
জনগণের বা রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলের আধিবাসীদের সঙ্গে চেরাপনু্জতে বসবাসকারী জনগণের 
কোনরূপ ভোগোলক নৈকট্য খংজতে যাওয়া বৃথা । প.জা-পার্বণ, আচার-আচরণ, রুচি, ভাব ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। 
সুতরাং কেতাবী যে সকল এঁক্যের উপাদানের সাহায্যে একটি জাতি আত্মপ্রকাশ করে, ভারতে সেরূপ 
উপাদানগত কোন একা নেই একথা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে । 

বিভিন্ন জাতি স্যাণ্টর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পাঁথবীর অনেক জাতির ক্ষেত্রেই 
উপরোন্ত উপাদানগুলো প্রযোজ্য নয় । পথবীর সকল জাতির মধ্যে কুলগত এঁক্য বজায় আছে, 
বা সকলে একই ধর্মাবলম্বী বা সেই জাতির প্রাতাঁট ব্যন্তি একই ভাষায় কথা বলে এরূপ অবস্থা 
দেখা যায় না। অথণৎ দেখা যাবে যে, বিভিন্ন ধম? বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন কুল, বিভিন্ন সাংক্কতক 
চেতনা ?বভিন্ন জাতির মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে ?গয়েছে__কিন্তু তা সত্বেও এরা এক-একাঁট 
জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে । যেমন, স[ইস (5%159) জনগণ বাভিন্ন কুল ও ভাষায় বিভন্ত, 
তা সত্বেও সুইস জনগণ একটি জাতি ৷ 

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, উপরোন্ত উপাদানগুলো জাতি গঠনের জন্য একান্ত অপারহার্য 
নয়। পাহাড়-পবতি, নদ-নদী, মরুভূমি, সাগর ইত্যাদি ভৌগোলিক উপাদান এবং ধর্ম", সাহিত্য, 

ভাষা ইত্যাদির পার্থক্য সর্বত্র জাতিকে বভন্ত করতে পারোন। এই সকল 

জাতি গঠনের উপাদান উপাদানকে অক্বীকার করে একটি জনসমাজের মধ্যে এমন এক ভাবগত 
৮06 ওক্য তৈরী হতে পারে যা বাভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যেও জাতীয় প্রেরণা 
সষ্টি করে একাট জনসমাজকে জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করে। ভারতের ক্ষেত্রেও জাত 


গঠন এরূপ ভাবেই ঘটেছে। 


ভারতে জাতায়তার বাদ্তব 
উপাদানের অভাব 
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ভারতবাসীর মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত, ভৌগোলিক অবস্থানগত, কুলগত বাভিন্ন পার্থক্য এবং 
{বিভিন্নতা থাকা সত্বেও একটা মৌলিক এঁক্য রয়েছে । ভারতীয়রা একই শাসন এবং শোষণের অধীনে 
থাকায় দ্বাধীনতার আগে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা সেই এঁক্যকে দৃঢ় করেছে। 
প্রতিটি ভারতবাসী_সে সুদুর পাঞ্জাব বা পশ্চিম বাংলা যেখানেই থাকুক না কেন; ভাবা, এঁত্হ্য, 
ধম কুলগত যত পাৰ্থক্যই তাদের মধ্যে থাকুক না কেন; তাদের ভাগ্য একই সঙ্গে জাঁড়ত। 
স্বাধীনতার সংগ্রামে তাদের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন_-এই বোধ ভারতীয়দের এক-ই জাতীয়তাবাদে 
ঠি উদ্বুদ্ধ এবং অনঃপ্রাণত করেছে । সূতরাং দেখা যায় যে, ইংরেজ শাসনকে 
ভাত? কেন্দ্র করে ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে এবং ভারতীয়রা 
একটি জাত হিসেবে অত্রেপ্রকাশ করেছে । স্বাধীনতার আগে বাভিন্ন 
ক্ষেত্রে ?বাভন্ন অণ্চলের জনগণের মধ্যে এক্য, যোগাযোগ, আদান-প্রদান অনেক বেড়েছে এবং “আমরা 
ভারতীয়” এই বোধের প্লাবনে ক্ষুদ্র আণ্টালকতা, ভাবাবোধ, ধর্মবোধ অনেকাংশে বিলীন হয়ে 
গগয়েছে । তবে ভারতে এক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ স্যৃষ্টর ব্যাপারে একাঁদকে সরকার প্রচেষ্টা 
অন্যাদকে কয়েকাট রাজনৌতক দলের সর্বভারতীয় দ্যাম্টভঙ্গী বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। 
জাতীয়তাবাদ মূলত একটি ভাবগত এঁক্য এবং ভাবগত এঁক্যের দ্‌ঢ় ব্ীনয়াদের ওপর দাড়িয়ে 
ভারতীয়রা একাট জাতিতে রুপান্তারত হয়েছে । 


‘কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এ এঁক্যকে বিনষ্ট করার জন্য জাতীয়তাবাদ বিরোধী শান্তও 
ভারতে কম শক্তিশালী নয় । ধর্মাঁয় অনৈক্যের জন্য আজও ভারতে সাম্প্রদাঁররক দাঙ্গা দেখা যায় 
এবং ভাষাগত বিরোধের জন্য ভাবা-দাঙ্গা হয় না এমন নয় । সমাজের অনল্নত শ্রেণীকে এখনও 

অস্পনশ্য মনে করে অত্যাচার করা হয়, 'িত্তবানেরা এখনও 'বত্তহীনদের 
অহা: শোষণ করে । আণ্ীলকতাকে জিইয়ে রাখা, ভাষাগত [িরোধকে উস্কা!ন 
দেয়া, ধর্ম গত পার্থক্যকে বিরোধের মুল কেন্দ্রে আনার প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদি কাজকর্ম চালাবার 
সংহাতাঁবরোধা শান্ত ভারতে বেশ সক্রিয় । অনৈক্যের বীজ এবং সংহতি-ীবরোধী শান্তকে সমূলে 
বিনষ্ট করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জাতীয় সংহাঁতকে দূ করে তুলতে পারলে ভারতে জাতীয়তাবাদের 
শান্তি অনেক শান্তিশালী হবে এবং ভারতীয়রা একটি এঁক্যবদ্ধ জাতিতে পরিপূর্ণভাবে রংপান্তারত 
হতে পারবে। 


চার ঃ আত্মনিরন্ত্রণের অধিকার ( Right of Self Determination ) 


প্রাতাট জাতিরই নিজস্ব সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও আশা-আকাক্ষা আছে। এ সকল আশা-আকাৎক্ষা 

ও বৈশিষ্ট্যগুলো মনর্ত হয়ে উঠতে চায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে । তাই উনিশ শতকের মধ্যভাগে 

বিভন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতায় আত্মনয়প্রণের আধকারের দাবা বা 

০4548 নিজদ্ব রাষ্ট্রগঠনের দাবী দঢ় রূপ নেয়। প্রতিটি জাতীয়-গোচ্ঠীই চায় 

তাদের নিজেদের রাষ্ট্র, যেখানে তারা নিজেদের সং্কীত ও কল্পনাকে 

রূপ দিতে পারে । প্রেসিডেন্ট উইলসন আত্মানয়ন্ত্রণের এ আঁধকার সম্পর্কে বলেন যে “আত্মানয়ন্তরণ 

একটি শব্দমাত্র নয়, এটি প্রাতাট কাজের পেছনে নিহিত নীতি । রাম্ট্রীবদগণ তা ভুললে বিপদ 

ঘটাবেন।৮ এই বন্তব্যের সূত্র ধরে তিনি “একটি জাতি একটি রাষ্ট্র” ( One Nation, One State ) 
নাতি ঘোষণা করেন । 

‘এক জাতি, এক রাণ্্র নীতিকে আত্মানয়ন্ত্রণের অধিকারের তত্ব বলা হয়। আত্মানয়ন্্রণের 
আঁধকারের তত্ব বা “এক জাতি, এক রাষ্ট্র” তত্ত্ব হল বহুজাতিক রাষ্ট্রের (Poly National State ) 
বিরঃষ্ধে এক জাতীক্প রাষ্ট্রের ( Mono National Sate) দাবী । জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করেন, 
“যেখানে জাতীয়তাবোধ কিছুটা পরিমাণে শান্তণালী, সেখানেই জাতীয় জনসমাজের সকল মান;যকে 
একটি স্বতদ্ধ সরকারের শাসনাধানে একাবদ্ধ করার £1ৎমিক যতি রয়েছে ।” 
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আত্মানয়ন্ত্রণের দাবীর সমর্থনে একদিকে যেমন অনেক দাশখনক, রাজনীতাঁবদ ও মনীষী 
সোচ্চার হয়েছেন, তেমনি অনেকে এ দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাঁদের মতে কোনমতেই 
আত্মানয়ন্ত্রণের দাবিকে সমর্থন করা যায় না এবং যদ বা যায়ও তবে কার্যত তা প্রয়োগ করা সর্বত্র 
সম্ভব নয়। যাহোক, “আত্মীনয়ন্ত্রণের অধিকার’ বা ‘এক জাতি, এক রাষ্ট্র’ তত্বের স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন । 

স্বপক্ষে যত 

১. জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করেন, যেখানে জাতীয়তাবাদ কিছুটা পারমাণে শক্তিশালী, সেখানে 
জাতীয় জনসমাজে সকল মান:ষকে একা স্বতন্ত্র সরকারের শাপনাধীনে একাবদ্ধ করার প্রার্থীমক 
য্ান্ত রয়েছে। 

মিল জনসাধারণের হাতেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণের ভার ছেড়ে দিতে চান। তান আরও 
মনে করেন যে, বহ: জাতিতে বিভন্ত রাষ্ট্রে স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠতে পারে না 
( Free institutions are next to impossible in a country 


মিলের বন্তব্য made up of different nationalities ) 


২. আত্মানয়ন্ত্রণের আধকারের স্বপক্ষে যুক্তি উথাপন করে বলা যায়, স্বাধীনতার জন্য 
জাতীয় চেতনা এত বিরাট ও প্রবল যে তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ম্যাকআইভার 
বলেছেন, “যে চেতনা এত ব্যাপক, এত জাঁটল, এত সক্ষম, তথাঁপ এত প্রবল, তা যাঁদ কোন সংগঠনের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, সে-সংগঠন অনিবার্য ভাবেই রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে।” 

৩. প্রাতাট জাতিরই [নিজস্ব দকছ; বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। এ সকল বৈশিষ্ট্য ও 
»; “তর সত্তাকে সে জাতই কেবল স্বকীয় পদ্ধতিতে বিকশিত করতে পারে । তাই জাতির সামাগ্রক 
যি: শের জন্য স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন । 

৪. আঁধকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান মনে করেন যে, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আঁধকার স্বীকৃত হলেই যে 
এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের বিরোধ ঘটবে এমন কথা নেই, বরং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত 
হলে জাঁতগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধ ভুলে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে 
বসবাস করতে পারবে । 

৫. আত্মানয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হলে প্রতিটি জাতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের ভিতর 
দিয়ে বিকাশ লাভ করবে, ফলে বিভন্ন জাতির নানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রের বিকাশ মানবসভাতাকে 
আরও সমদ্ধ করবে । 

৬. জাতির আত্মীনয়ন্ত্রণের অধিকারের সমর্থনে বাট্রণণ্ড রাসেলের বন্তব্যটি উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। তান বলেছেন, “কোন জনসমাজকে তাদের নিজস্ব সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের 
শাসনাধীন থাকতে বাধ্য করা, আর একটি নারীকে, যে-পরূষকে সে ঘ:ণা করে, তাকে বিয়ে করতে 
বাধ্য করা, একই কথা ৷” 

৭. একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তশালী সংখ্যাগাঁরণ্ঠ দলের সহনশীলতার অভাবের 
জন্য মাঝে মাঝে দূর্বল ও সংখ্যালঘ; জাতি অত্যাচারিত হয়। তাই এ সকল সংখ্যালঘু জাত কর্তৃক 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করে অত্যাচারমনুন্ত হবার দাঁব অগ্রাহ্য করা যায় না। 

৮. ব্যন্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রক চিন্তাধারার দৃষ্টকোণ থেকেও জাতীয় স্বাধীনতার দাবী 
সমর্থন করতে হয়। কোন জনসমাজ যাঁদ নিজের আত্মীবকাশের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হুতে চায় 
তবে কোন: যুক্তিতে এ দাবীকে উপেক্ষা করা সম্ভব £ 


বিপক্ষে চুঁন্ত 
এবার জাতির আত্মানয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যে সকল য্ন্তি উপস্থিত করা হয় সেগুলো দিয়ে 
আলোচনা করা যেতে পারে। 
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১. প্রত্যেক জাতির আত্মীনয়ন্ত্রণের দাবি স্বীকার করে নেয়া সহজ, কিন্তু আত্মানয়ন্তরণের 
আন্দোলন একবার শুরু হলে কোথায় যে এর শেষ হবে তা বলা কঠিন। যে কোন জনসমণ্টি যে 
কোন 'বষঘ্ের ছারা নিজেদের মধ্যে দলবদ্ধতার প্রেরণা পেলে তারা [নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি বলে 
ঘোষণা করতে পারে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করার দাবি উাপন করতে পারে ॥ এই নাতি মেনে 
{নলে গ্রেটাব্লটেন ও সুইজারল্যাণ্ড চারটি করে রাষ্ট্রে বিভন্ত হবে। ভারতে অনেকগুলো রাষ্ট্রের উদ্ভব 
হবে। এইভাবে পৃখিবীতে রাষ্ট্রের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁদ্ধ পাবে। 

২. এইভাবে অসংখ্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, বিভিন্ন 
জাতির মানূষ আর্থনশীতিক, সাংক্কীতক ও সামাজিক দিক থেকে এমন ভাবে মিশে আছে যে, 
রাষ্ট্রসীমানার প্রাচীর তুলে এদের বিভন্ত করা যায় না। 

৩. আত্মানয়ন্তণের দাবীর সবচেয়ে বিরোধী হলেন লর্ড একটন। তাঁর মতে রাষ্ট্রগঠনে 
জাতীয়তার কোনই অবদান নেই ৷ বরং জাতীরতার নীতি রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রীয় এক্যের দবরোধী 
এবং শত্রঃ। একটনের ভাষায় বলা যায় আত্মনিয়ন্রণের তত্ব হল অবাস্তব । সাম্রাজ্যবাদ এবং 
বুর্জোয়া ব্যবস্থারী বিবাদী লর্ড একটন স্বাভাবকভাবেই মনে করেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
এবং সমাজতন্ত্র উভয়েই অকাম্য। তবে তাঁর মতে আআনিরন্ত্রণের দাবী সমাজতন্দ্বের চেয়েও নিকৃষ্ট 
( More absurd and more criminal than the theory of Socialism ) | তাঁর মতে, বিভিন্ন 
ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যেমন সমাজের ভিত্তি দূঢ় করে, রাষ্ট্রের ভাতত তেমনই বিভন্ন জাতীয় জনসমাজ 

শান্তশালা করে। 

৪. একাটি জাতির বিভিন্ন মানয় একাধিক দেশের মধ্যে এরূপভাবে ছাঁড়য়ে থাকতে পারে যে, 
অনেক সময়ে তাদের একত্র করে একট সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না । তা 
ছাড়া এরূপ ব্যবস্থা যে আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে নিরাপদ নয় তা প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী 
যুগের ইউরোপের হাতহাস আলোচনা করলেই বোঝা যায়। ভারতকে বভন্ত করে যে স্বতন্দর রাষ্ট্র 
গাঁঠত হল সেই পাঁকদ্তানে সকল মুসলমানকে এক করে এক্যবদ্ধ ও সংহত রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়নি । 

৫. অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে, একাধিক জাতীয় জনসমাজ একই রাষ্ট্রে পরস্পরের 
সান্নিধ্যে বববাস করার ফলে উন্নত জাতির সংস্পর্শে এসে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলো উন্নত ও 
উপকৃত হয়েছে । 

৬. জাতাভত্তিক রাষ্ট্র স্থাপত হলে রাষ্ট্রগুলোর আরতন এত ছোট হবে যে, এরা কেউ 
আক দিক হতে আত্মীন'রশীল হতে পারবে না। আত্মরক্ষার জন্যও এরা যথেন্ট শান্তশালা হতে 
না পারার ফলে অন্যের সাহায্য নিয়ে এদের চলতে হয়, ফলে এ ছোট রাষ্ট্রগুলো নিজেদের দ্বাধধনতা 
ও নিরাপত্তা অক্ষুপ্ রাখতে পারে না॥ তাই লর্ড এক্‌টন বলেছেন ৪ “জাতিতত্ব হচ্ছে হীতহাসের 
পশ্চা্গামণ পদক্ষেপ” (The theory of nationality is a retrograde step in history )। 

এ. লর্ড কানের মতে আত্মানয়ন্ত্রণের আঁধকার একটি দ:মঃখো তলোয়ার _একাঁদিকে ত৷ 
যেমন এঁক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা জোগায়, তেমনি অন্যদিকে তা বিচ্ছ্নতার মনোভাব সংণ্টি করে এবং 
রাষ্ট্রীয় সংহতি নষ্ট করতে সাহায্য করে। 

এই সকল আলোচনা থেকে বোঝা যার যে, আত্মানিয়ন্দ্রণের অধিকার আঁবমিশ্র আশীবদ বা 
আঁৰাগশ্ৰ আভশাপ কোনটিই নক্ন। নীতিগতভাবে এ তন্ত্ৰ সম্পর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও বা্তব 
ক্ষেত্রে এ তত্তৰকে সকল ক্ষেত্ৰে গ্ৰহণ করা সম্ভব হর লা। একটি জাতিকে স্বকীয় বৈশিচ্ট্যে পাঁরপুণ* 
করে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আত্মানয়ন্ত্রণাধকারের এক বিরাট অবদান আছে-একথা ঠিক । কিন্তু প্রাতাঁট 
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করলে প:াথবীতে অসংখ্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি হবে এবং তা গভীর সংকট 
সষ্টিকরবে। তাই বিশাল আয়তনের বহ্‌-জাতিক উন্নত রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ণের নীতি 

প্রথ্য্ত হওয়া উচিত। কিনতু ক্ষত ক্ষণত জাতিগংলোর ক্ষেত্রে জাতাভাতিক রাষ্টু গঠন না করে 
যত্তরাষ্ট্রীয় শাসনববযবস্থার মাধ্যমে নিঙ্গ নিজ এলাকার শাসন ক্ষমতা এবং দ্বাধীকার প্রয়োগের 
অধিকার জ্বাকার করে বিভিন্ন জাতায়তার সত্তার উন্নীত এবং বিকাশ সনিশ্চিত করে তোলা ভব! 
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পাঁচ ৪ জাতীয়তাবাদের গুণ এবং সামাবস্ধতা (Value and Limitations of Nationalism) 


এঁতিহাসিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রভূত উৎসাহ 
ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে এবং জাতিগুলোকে এক্যবদ্ধ ও উন্নত করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু 
বত'মানকালে জাতীয়তাবাদ অনেক ক্ষেত্রেই বাভিন্ন ভ্রঃটিবিচ্যতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। নীচে 
জাতীয়তাবাদের দোষ ও গুণ আলোচনা করা হ'ল । 
জাতীয়তাবাদের গুণ 
১. জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে, সুস্থ জাতীয়তাবাদের ছারা অনুপ্রাণিত 
হয়ে পাঁথবীর অনেক দুর্বল ও পরাধীন জাতি এক্যবদ্ধ হয়েছে এবং 
স্বাধীনতা লাভ করে নিজ নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। 
২. ম্যাংাঁসান মনে করেন, প্রত্যেক জাঁতিরই ?িছ; কিছু নিজদ্ব প্রাঢতভা আছে, যার সমন্বয়ে 
মানব সমাজের সম্পদ সৃষ্টি হয় (each nation possessed eertain talents which taken 
together, formed the wealth of the human race)! তাই 
00590 ম্যাীসানর মতে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জাঁতি-প্রাতভার বিকাশ ঘটিয়ে তা 
সর্বমানবের কল্যাণে নিয়োগ করতে পারে । 
৩. ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদ যে রাষ্ট্রনৈোতিক চেতনা সষ্ট 
নন করে তার ফলে অনেক রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্ের অবসান ঘাঁটয়ে গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। 
৪. জাতীয়তাবাদের 'ভাত্তিতে রাষ্ট্র গাঠত হলে এর অস্তিত্ব অনেক দূ হয় এবং স্থায়িত্বের 
সম্ভাবনাও বৌশ থাকে । বার্জেস মনে করেন, জাতীয়তাবাদের ভীত্িতে 


জাতাঁয়তাবাদ প্রেরণা সৃষ্টি করে 


দ:ঢ় আদ্তত্ব ও দ্থায়িত্ব রাষ্ট্র গঠিত হলে সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের মধ্যকার বিরোধের সহজেই 
মীমাংসা হয়। 
জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা 


১. মনে রাখা দরকার যে, জাতীয়তাবাদ শংধ্ুমান্র আবমিশ্র আশীর্বাদ নয় । অনেক ক্ষেত্র 
দেখা যায়, জাতীয়তাবাদ সংজ্থ চেতনাকে ছাড়িয়ে মানসিক সংকাঁণ‘তা 
সৃণ্টি করে এবং অন্য জাতির প্রাত ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরী করে। অন্য যে 
সকল জাতি উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য অদ্বাঁকার করে তাদের বিরূদ্ধে 
শান্তি প্রয়োগ করে দমন করা হয়। 
২. অন্ধ আবেগ দ্বারা পরিচালিত জাতিদম্ভী টি ই জাতীয় চারত্রের অনুগামী 
করার জন্য হাস্যকর বা 'ইউনিফম্িট? প্রয়োগ করে এবং 
যাল্রিক ইউনিফাৰ্ম"টির প্রাধান্য ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ দামত হয়ে এক অস্বস্তিকর EE 
৩. জাতীয়তাবাদ সকল যযুন্তি ও পরমতসহষ্ণুতাকে বিসর্জন দিয়ে অন্ধ আবেগ, উন্মত্ততা, 
অসাহফুতার দ্বারা সমগ্র দেশে এক অসুস্থ ও বিকৃত মানসিকতা তৈরী 
অসচু্থ মানীসকতা সৃষ্টি করে। 
৪. উগ্র জাতীয়তার ফলে জনগণের মধ্যে ত্রাস, আতংক ও 'বনা প্রাতবাদে বশ্যতা স্বীকারের 
বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 
&- জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণায় জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্য বিকাশের যে সম্ভাবনা থাকে, তা 
বিকৃত জাতীয়তাবাদের {দারুণ চাপে বিলীন হয়ে যায়। 
৬. মানবতাকে অস্বীকার করে উগ্র জাতীয়তাবাদ যে বিদ্বেষ, হিংসা ও আক্রমণকারণ 
প্রচার করে তার অনিবার্ষ পরিণাম হল যুদ্ধ, সাগ্রাজ্যাবস্তার, গণতান্ত্রিক আঁধকারের 
হত্যা ও ফ্যাঁসবাদের গ্রাতষ্ঠা। এরুপ জাতীয়তাবাদ বশান্ত ও আলোচনাকে অস্বীকার করে নিজের 


উ. রা. বি._6 


অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও 
বিদ্বেষ সৃষ্টি 


82 উচ্চমাধ্যামক রাম্ট্রীবজ্ঞান 


দেশের দাবীকেই সবচেয়ে আগে স্থান দেয় এবং সকল বিরোধের মীমাংসার জন্য যুদ্ধকে একাম্ত 

প্রয়োজন বলে মনে করে। বিগত মহাষদ্ধের সময় নাথাসবাদ ও ফ্যাঁসিবাদ এভাবে পাথবীর 
বুকে এক সর্বনাশা যুদ্ধ চাপয়ে দিয়ে প্রাচীন সভ্যতা ও সং 

যুথ ও সামা বিস্তার RT EEE টি 

তুলোঁছল । নাংাসবাদ ও ফ্যাসিবাদের এ ভয়াবহ উত্থানের মূলে রয়েছে বিকৃত জাতীয়তাবাদ । 

৭. অধ্যাপক হেইজের (585০৪) মতে, জাতীয়তাবাদের আদর্শ আধাঁশকভাবে দেশপ্রেমের 
আদর্শ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হল জাতির গর্বময় এবং ওপ্ধত্যপ্‌ণ* মানসক স্বভাব । 
এই মানসিক স্বভাবের জন্যই এক জাতি অন্য জাতির প্রাত 'িরুদ্ধ 
মনোভাব প্রকাশ করে, অন্যকে ঘৃণা করতে শেখে এবং নিজেদের সকল 
কাজকে সকল সময় ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে। জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক 
বাঁতকগ্রস্ত রোগ [িশেষ, এক প্রকারের আতরাঞ্জত অহামকা । 

৮- সর্বশেষে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদের এই বিকৃত, হিংস্র, বীভৎস ও উগ্ররূপ দেখে 


রবান্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ্কে সভ্যতার সংকট সৃষ্টিকারী বলে আভাহত 
সভ্যতার সংকট সষ্টকারী করেছেন (menace to civilization) । 


উগ্র জাতীয়তাবাদ এক রোগ 
বিশেষ 


ছন্ন ৪ জাতীয়তাবাদ ও সভ্যতা (Nationalism and Civilization) 


জাতীয়তাবাদের দোষগুণ আলোচনা করে বোঝা যাচ্ছে, পারমিত, স্বাভাবিক এবং সুস্থ 
জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্ধ্ধ হয়ে পাঁথবার বহ জাত সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মধ্য দিয়ে সুখী, সমৃদ্ধি 
শালী ও শল্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করতে সমর্থ হয়েছে ; আবার এই জাতীয়তাবাদের অপব্যবহারের 
ফলে অনেক জাতি পাঁরামতিবোধের সীমা ছেড়ে হিংসা, দ্বেষ, অযৌন্তিক আত্মগ্লাঘা, আক্রমণাত্মক 
মনোভাব এবং বিকৃত আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে পাথবীতে মানবসভ্যতার সংকট সৃষ্টি করেছে। 

বিগত দটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে উগ্র ও বিকৃত জাতী়তার বিষময় ফল নিয়ে 
মানবতাবাদী ব্াদ্ধজীবীদের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। পুরানো পাঁথবাঁতে বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রীয় শিকলে বে'ধে রাখা হয়োছিল। কিন্তু ক্রমশ রাজনোতিক চেতনাতে সমৃদ্ধ হয়ে বিভন্ন জাতি 
স্বাধীনতা এবং দ্বাধীকারের দাবী তোলে। এই দাবী থেকেই জন্ম নেয় “এক জাতি, এক রাষ্ট্র” 
তত্ব। জাতীয়তাবাদের আশীর্বাদ থেকে বণ্চিত করে বহুদিন ধরে দূর্বল ও অসহায় জাতিগুলোকে 
সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বেধে রাখা হয়েছিল। পদদলিত ও নিপীড়িত মানুষের ব্যথায় তৎকালীন 
বহ: মনীবাঁই ব্যথিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র জাতায়তাবাদকে মানবসভ্যতার শত; বলে 
ঘোষণা করেন (Nationalism is a menace to civilization) | মানুষের যা কিছ; শ্রেয় ও প্রিয়, 
যা কিছু কল্যাণকর ও মহৎ উগ্র জাতীয়তাবাদের আক্রমণ তারই বিরুদ্ধে । 

জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় ইউরোপে নতুন বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গে। এ নতুন অর্থনীতই হল বু্জোয়া অর্থনীতি । বিদেশ থেকে মুনাফলাভের লোভ, 
কাঁচামাল সংগ্রহের লালসা, সাম্রাজ্য স্থাপনের দ্বারা শোষণের আশায়, বাজার সৃষ্টির তাগিদে 
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো দিকে দিকে সাগ্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে। এই কারণে তারা নিজ 
নিজ দেশকে উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তাবোধের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন করে। অধ্যাপক লাস্কির মতে ক্ষমতা 


বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে দঙ্গে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তারত ছয় (As power exceeds 
nationalism becomes transformed into imperialism) | 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে একদিকে ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদ 
ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকাকে হিংস্রতার নখদস্তে ছিন্নভিন্ন করে 


পৃথিবার শান্তি ও সভ্যতার মুখে কালিমা লেপন করেছে, অন্যাদকে ওঁ জাতীয়তাবাদ পৃথিবীতে 
ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের জন্ম দিয়ে এক পাশবশন্তি সৃষ্টি করেছে ॥ ফ্যাঁসিবাদ ও নাৎাঁসবাদ প্রচার 
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করেছিল যে, অসভ্য জাতিগুলোকে সভ্য করার জন্য তাদের প্রভাব বিস্তার প্রয়োজন । কিপালং 
কথিত whiteman’s burden এবং হিটলার কাথত superiority of the Nordic 7৫০৫-এর 
অজ,হাতে জাতায়তাবাদ ফ্যাসবাদকে প্রতিষ্ঠা করে। এরপরেই জামণনী তার স্পার্ধত বুটের 
তলায় নিচ্পেষিত করল চেকোশ্সোভাকিয়াকে ও আরও অনেক শান্তিপ্রিয় দেশকে । ইতালী 
আধিপত্য বিস্তার করল আবিসিনিয়ার ওপর ৷ ব্যথিত কবিগুরু ঘোষণা করিলেন, Neither the 
colourless vagueness of cosmopolitanism, nor the fierce self-idolatry of nation- 
worship is the goal of human history. জাতীয়তাবাদের এই সভ্যতা বিরোধা প্রবণতা লক্ষ্য 
করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “মনুব্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের 
মঙ্গলকেও একদিন ব্যান্তগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে।” অধ্যাপক হেইজ-এর মতে 
জাতীয়তাবাদের আদর্শ আংশিকভাবে দেশপ্রেমের আদর্শ বলে মনে হলেও বাস্তবে এটি অহত্কারময়, 
ওপ্ধত্যপনর্ণ এবং অহেতুক অহামকাজাঁড়ত এক বাঁতিকগ্রস্ত রোগছাড়া আর কিছুই নয়। উগ্র, অনার 
ও বিকৃত মনোভাবের উধেব যাঁদ সংস্থ-দ্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ সৃষ্ট হয় একমাত্র 
তবে তা হবে মানবজাতির তথা পৃথবীর পক্ষে আশীবণদ। হেইজের ভাষায়, Nationalism 
when it becomes synonymous with the purest Datriotism, will prove a unique blessing 
to humanity and to the world. 


সাতঃ আন্তর্জাতকতা ([nternationalism) 


আধুনিক যুগে পাঁথবাঁতে প্রধানত জাতি-ভাত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হচ্ছে। এই সকল জাতি- 
'ভাত্তক রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদের এক জাতির অধীন বলে মনে করে এবং অন্য রাষ্ট্রের জনগণকে 
বিজাতীয় বলে গণ্য করে। বর্তমান শতকে জাতীয়তাবাদ উগ্র হয়ে উঠছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
খণ্ড ও 'বাচ্ছন্ন যুদ্ধ ছাড়াও দুটি মহাযুদ্ধ মানবসভ্যতার গৌরব ক্ষুণ্ন করেছে। জাতিকে রক্ষা 
করার নামে পৈশাচিক নরহত্যা এবং নির্বিচারে অপর জাতির স্তীলোক ও শিশুহত্যা ঘটেছে । বিষ- 
বাচ্প ও জীবাণ বোমা প্রয়োগ ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের হাতিয়ার । 
৮5 কতই '্বতী় বিশ্বযুদ্ধে আমরা পরমাণু বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসশত্তি আস্বাদন 
৪০, করেছি। বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুলে পরিণত 
হয়েছেন ॥ পাত্রশাট রোপ্যমাদ্রার বিনিময়ে” (Thirty pieces of silver coin) কতিপয় ববেকহাীন 
ক্ষমতালোভীর হাতে গোটা মানবজাতির ভবিষ্যৎ তুলে দেওয়া হয়েছে । জাতীয়তার দোহাই 1দয়ে 
সাহাত্যকেরা জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টিতে ইন্ধন যু্গিয়েছেন। সাধারণ মানুষও জাতীয়তার নামে 
রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অনেক অন্যায় কাজ সমর্থন করেছে । জাতীয় উন্মাদনার দ্বারা পরিচালিত তথা- 
কাঁথত জাতীয় রাষ্ট্রগুলো পাথবীতে এরূপ মানবতাবিরোধী কাজকর্ম করে চলেছে। প্রত্যেকটি 
জাতীয় রাষ্ট্ই নিজের জনগণের ওপর এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সার্বভৌম 
ক্ষমতা ভোগ করছে। জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের 
ব্‌দ্ধি করছে। 
উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্ধুদ্ধ বিভিন্ন জাতির আঁস্তত্ব আজ মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন 
করে তুলেছে। অধ্যাপক লাস্কি তাই বলেছেন, “আঁবলম্বে জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর হাত থেকে 
সার্বভৌম ক্ষমতা সারিয়ে নেওয়া দরকার। কারণ সাব'ভৌমত্তের একমাত্র প্রকাশ হয় যুদ্ধের মধ্য 
য়ে!” রবীন্দ্রনাথও এই জাতীয়তাবাদকে তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে এঁ উগ্র জাতীয়তাবাদই 
সভ্যতার সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী ৷ 
কেবল বর্তমান যুগে নয়, বহুকাল আগে থেকেই মনীষীরা বলে আসছেন যে, পাঁথবীতে 
বাভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করলেও মানুষের একটিই জাত, প্রাতটি মানুষ সমগ্র মানবজাতির অংশ, 
সতরাং যুদ্ধ-বগ্রহ পাঁরহার করে অবিলম্বে পৃথিবীতে শাম্ত স্থাপন প্রয়োজন। আজ আমরা 
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ক্রমশই উপলব্ধ করাঁছ “পৃঁথবীর মাঝে আছে এক জাত সে জাতির নাম মানুষ জাতি; 
একই পৃথিবীর অন্নে পালিত, একই রাঁব-শশী মোদের সাথী ।” পৃথিবীকে 'বাভন্ন জাতির 
1ভাঁত্ততে গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রে আর ভাগ করা উচিত নয় ; মহা-মানব- 
কাঁবর কংপনা মানবের. জাতির ভিত্তিতে পৃথবীনয় একটি রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা করা উচিত। ইংলণ্ডের 
আইনসভা এবং পণঁথবার  কাঁব টোনসনের ভাষায় বলা চলে__এমন একদিন কবে আসবে, যেদিন 
মানুষের আইনসভা ও পাথবীর যযু্তরাষ্ট্র (Parliament of Men and 
Federation of the World) স্থাঁপত হবে 2 
এরূপ মহান: আন্তর্জাতকতার আদর্শ এখন আর কাঁবর কল্পনাতে সীমাবদ্ধ নয়, অদ;র 
ভাঁবব্যতে বাস্তবে এ স্বপ্ন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। 
মানবসমাজ ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে_-পাঁরবার থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে 


জাতীয় রাষ্ট্র হল বিবর্তনের 
টি লতি সম্প্রদায়, সম্প্রদায় থেকে জাতির সংষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিবর্তনের 


রাষ্ট্র গঠনের পদক্ষেপ ধারা কখনও এই স্তরেই শেষ হতে পারে না। জাতির ভাত্ততে গঠিত 
রাষ্ট্র কখনই বিবর্তনের শেষ ধাপ নয় | বৃহত্তর মানবসমাজ নিশ্চয় এক 
আন্তজাতিক মহারাষ্ট্রের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হবে । 


ভৌগোলিক ভাবে পাঁথবীর আয়তন এখন ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে । পাহাড়-পর্ব'ত, নদী- 
সমদুদ্র ডাওয়ে একদেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করছে ও ঘনিষ্ঠ সম্পক সৃষ্ট 
করছে, সৌভ্রাতৃত্বের মানীসকতা গড়ে তুলছে । এক জাতির সাহত্য অন্য'দেশের ভাষায় অনুবাদ 
করা হচ্ছে ; সমগ্র মানবজাতির মনের ভাবজগতে এঁক্য স্থাপিত হচ্ছে। পাঁথবীর বিভিন্ন দ্রব্যের 
জন্য এক একটি আন্তজগতিক বাজার গড়ে উঠেছে । আন্তজাতিক বাণিজ্যের এমন প্রসার হয়েছে যে, 
কন নৌ শা সব দেশই পরানির্ভ'রশশীল হয়ে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে । কেউ 
আন্ত্গগতিকতার দ্বপক্ষে কারও সহযোগিতা ছাড়া বাঁচতে পারছে না। পাথবীর যে কোন ঘটনা 
আজ অন্য অণ%লকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করছে । আজকাল নিউইয়র্কের 
কোন ব্যাঞ্ষে গেলমাল বাধলে থাইল্যান্ডে বিপ্লব বাধতে পারে, আমেরিকায় বেশি গম উৎপন্ন হলে 
ভারতের গমচাবীর আর্থক অসুবিধা দেখা দিতে পারে । এরংপ অবস্থায় সাব€ভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের 
দিন ফুরিয়ে এনেছে বলে মনে করাই ঁচত। 
উপরন্তু, জাতিপনুঞ্জের বিভিন্ন সভা ও সাঁমাততে বাভিন্ন জাতির প্রতীনাধগণ এক সঙ্গে 
মিলে আলাপ-আলোচনা করছে, পারস্পারিক সমস্যাকে বোঝা এবং তা সমাধানের চেষ্টা করছেন । 
এর ফলে আন্তর্জাতিক বোঝাবুঝর মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে । অধিকারের 
প্রসার এবং আন্তজাতিক শ্রম দপ্তর, খাদ্যদফ্‌তর, 'িদ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 
ইত্যাদির কাজকর্মে সকল দেশের মানুষের মনে আন্ত্গাতকতার মূল সরাট বেজে উঠছে । 
আম্তজ্াতক আইনকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে পৃথিবীর জনমত আজকাল অনেক বেশ 
সচেতন! পাঁথবীর জনমত উপেক্ষা করে কোন জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিষবাষ্পের ব্যবহার, 
আণাঁবক বোমার ব্যবহার বা পরাঁক্ষা ইত্যাদি কাজ ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে 
ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষেরা আজ 'বনা দ্বিধায় জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভোমত্বের 
দা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তবুও অনেকে এখনও উটপাখর মত বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে 
রাখছে । উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সংকাঁণ‘তা পুরানো ব্যাধির মত বহুুমান:ষের মন জরাজীণ* করে 
রাখছে ।॥  আর্থনীতিক স্বার্থ, ধর্মান্ধতা, সামরিক শান্তির উগ্রতা, অপর জাতির প্রত আঁবশ্বাস, 
উপাঁনবেশিক মনোবৃত্ত আন্ত্মীতকতার -ঘোর [িরোধী। জাতীয় রাষ্ট্রকে সবথেকে উচ্চে 
প্রতিষ্ঠিত করা, তাকে নির্বিচারে পঃজ্রা করাই ব্যন্তির একমান্র কর্তব্য, তাতেই ব্যন্তির মোক্ষ এরূপ 
মত প্রচার করা আন্তর্জাতিকতার পাঁরপন্থী ৷ 


আন্তজাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের উদার আহ্বান “দুনিয়ার শ্রমিক এক হও”, “শ্রমিকের 
কোন পিতৃভূমি নেই” আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধকে বৃদ্ধি করে তুলছে। দর্বহারার আত্ত্জগাঁতকতার 


আন্তঙ্জগাতকতার প্রসার 


জাতীয়তাবাদ ও আন্তশাতকতা ৪5 


(8£০15125190. Internationalism) সাম্যবাদী দর্শন আন্তজশতিকতার মহান আদর্শকে উচ্চে 
তুলে ধরেছে । বিশ্বের সকল শোষিত এবং নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের এক্য এবং বিশ্বের যে 

কোন প্রান্তের শোষিত মানুষের সংগ্রামের প্রাত সক্রিয় সমর্থন এই 
18555551521 সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সমাজের 
বৈপ্লাবক রূপান্তরের সংগ্রামে এই আম্তজ্াতিক দৃষ্টিভংগ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড 
আঘাত হেনেছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সব্বহারার আন্তজণতিকতা কোনক্রমেই সুস্থ 
জাতীয়তাবাদের বিরোধী নয়। সাম্রাজ্যবাদ [িরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে যে সুস্থ 
ও সূজনশীল জাতীয়তাবাদের প্রকাশ তার প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন সর্বহারার আম্তজনাঁতিকতার 
অন্যতম ভিঁত্ত। 


আমরা বিশ্বাস কার, নদীর গাঁতধারার মত পাথবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের 
বিবর্তন এক আন্তর্জাঁতিক-রাষ্ট্রের মহা-মোহনায় নিশ্চয় পেশীছবে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ 
আজ ভয়ার্ত দংণ্টিতে রাষ্ট্রনারকদের আগাঁবক অস্ত্রের আস্ফালনের সামনে কম্পমান ; বিজ্ঞানের 
দম্ভে উন্মত্ত মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব লোপে আজ উদ্যত। আমরা আশা করতে পারি যে, মানুষের 
অন্তরের শুভবোধ ও মানবতাবোধের উদর নিশ্চয়ই হবে। জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়ে 
“মানুষের আইনসভা ও পাঁথবীর য্যস্তরাম্ট্” একাঁদন প্রাতষ্ঠিত হবে । আমাদের এ আশা বাস্তবায়িত 
হতে পারে একমাত্র আন্তজাতিকতার মহান্‌ আদর্শের দ্বারা ৷ 


আট £ জাতীয়তাবাদ ও আন্তজণাঁতিকতা (Nationalism and Internationalism) 


জাতীয়তাবাদের বিকৃত পাঁরণাতর ফলে সভ্যতা, সংস্কাত ও মানব-সমাজের সামনে যে সংকট 
দেখা য়েছে, তা থেকে বিশ্ব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে আন্তজণতিকতার মহান: আদশ‘। 
বিকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার ওপরে যে আবর্জনার স্তুপ জড়ো করে তুলেছে তা হতে সভ্যতাকে 
মন্ত করতে না পারলে মান:ষেরও মস্তি নেই । সে মুন্ডি আনতে পারে আন্তাঁতকতাবোধ। 
মানুষের প্রাত মানুষের ভালবাসা, নৈকট্যবোধ ও সোল্রাতৃত্বমলক মনোভাবকে জাতীয় গণ্ডা অতিক্রম 
করে গোটা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত করাকে আমরা ‘আন্তজণাঁতকতা’ নামে অভিহিত করতে পারি। 
অর্থাৎ জাতিগত সত্তার সংকীর্ণ গণ্ডা অতিক্রম করে বিশ্বমানবের কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়াকে 
আন্তজনাতকতা বলা হয় । জাতীয়তাবাদের বিকৃতরূপ জন্ম দেয় সাম্রাজ্যবাদ ও সামারকবাদ। 
এ বিকৃত জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদের বিকল্প হিসেবে দেখা দিয়েছে 
আন্তজণাতিকতাবাদ ৷ “নিজে বাঁচো ও অপরকে বাঁচতে দাও”-_এটাই আন্ত্জণতিকতার মূল 
সুর ৷ অন্য জাতির ভাষা, সাহত্য, এঁতহ্য, সংস্কীত ইত্যাদিকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র নিজের 
জাতির সব কিছুকে চরম ও চূড়ান্ত বলে মনে করার অহমিকা আন্তজাঁতিকতা বিরোধী । 

বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই যে বর্তমান যুগে আরিস্টটলের ধারণামত কোন রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পরণভাবে বাঁচতে পারে না। তাই 
প্রাতযোগিতার বদলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ [িশেষভাবে অন;ভুত 
হচ্ছে। শ্রীনেহরুর ভাষায় বলা যায়, “শাণ্তিপ,্ণ' সহাবস্থানের বিকল্প হ’ল সাম্মালত ধংস” 
( The alternative to peaceful co-existence is co-destruction )। তাই মানুষের ভালবাসা 
ও আন:গত্য নিছক রাষ্ট্র ও জাতিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ক্রমশ পারব্যাপ্ত লাভ করছে। 
এ জন্যই আন্তর্জাতিক আইনের অন:শাসনে জা তিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে বিশ্ব-যডন্তরাষ্ট্র গঠনের 
প্রয়োজনীরতা মানুষ উপলব্ধি করছে । আন্ত্জাতিকতার প্রথম সংগঠনগত প্রকাশ ঘটেছে প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘের (League of Nations ) মধ্য দিয়ে । আরও সুগঠিত ও সুসংহত 
আন্তজাতিক সংগঠন হিসেবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সম্মিলিত জাঁতিপ;ঞ্জের 
(United Nations )। জাতিগত দার্বভৌমিকতার কিছু অংশ ত্যাগের মধ্য দিয়েই এ ধরনের 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারে। লাচ্কি মনে করেন যে, জাতিগত রাষ্ট্রগুলো সম্পূণ 


86 . উচ্চমাধ্যামক রাল্জীবজ্কান 


স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ পরাধীনতার মধ্যবতাঁ একট অবস্থা গ্রহণ করতে পারলে আন্তজাতিক 
সংস্থা গঠিত হতে পারে এবং তা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে 

এ 'িবয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আন্তজণাঁতকতা একটি মহান: ও উচ্চস্তরের আদর্শ । 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বাভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমসাময়িক সমস্যাবলী সমাধানে আন্তজাঁতকতার 
আদৰ্শই একমাত্র কার্যকর ভুমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তা সত্বেও মনে রাখতে হবে যে, 
আন্তর্জাঁতিকতা আজও সর্বজনীন আদর্শ‘ হিসেবে স্বীকীত লাভ করতে পারোন। তাই অনেকে 
আন্তর্শীতকতার ভবিব্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হতে পারছেন না। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে 
যে, উগ্র জাতীয়তাবাদের প্লাবনে নিমজ্জিত রাষ্ট্রনায়কগণ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ গ্রহণ করতে প্রস্তুত 
নন। বিশেষ করে তাঁরা আন্তর্জাতকতাকে জাতীয়তাবাদের বিরোধী আদর্শ বলে মনে করেন । 

এখন প্রশ্ন হল, জাতীয়তাবাদ ও আম্ততকতা ক পরস্পরের বিরোধী আদর্শ_না এরা 
পরস্পরের পাঁরপ/;রকঃ আমরা তো মনে করি, জাতীয়তাবাদের পাঁরপর্ণতা ঘটে আন্তজর্ণাতকতার 
মধ্য দিয়ে । জমার্ন (Z7immern) যথার্থই বলেছেন যে, জাতীরতাবাদের মধ্য দিয়েই আন্তজণতিকতায় 
পেশীছানো ছম্ভব ( The road to internationalism lies through nationalism ) 1 

অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্ত্জ“তিকতার লক্ষ্যের দিক থেকে 
মৌলিক কোন [বরোধ নেই। উনিশের শতকে ইতালীর দেশপ্রেমিক মাথাসান ( Mazzini ) 
মানবসমাজকে জাতীয়তাবাদে উদ্ধুদ্ধ বিভিন্ন জাতির সমবায় বলে অভিহিত করেছিলেন । তাঁর মতে 
জাতীয়তাবাদে অনপ্রাণত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ বা সংঘাতের কোন সম্ভাবনা নেই ; বরং 
প্রাতট জাতিই প্বকীয় প্রতিভা ও বোশণ্ট্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে আন্তজাতিক শান্তি ও সোভ্রাতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। সূতরাং দেখা যাচ্ছে, মাতসানির জাতীয়তাবাদ মূলত আন্তজ1তকতারই 
পারপচরক। অন্যদিক থেকে বলা যার যে, জাতীয়তাবাদের 'ভাত্ত না থাকলে আন্ত্গাতিকতাবাদ 
বিকাশ লাভ করতে পারে না। কারণ নিজে বাঁচা ও নিজের শ্রীবৃদ্ধির মধ্য দিয়েই অপরকে বাঁচানো 
ও অপরের শ্রীবাদ্ধর পথ উন্মুন্ত করা সম্ভবপর । বিভিন্ন জাতির জাতিগত সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব 
যতদিন থাকবে ততদিন জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়েই আন্তজনতিকতায় পেশছাবার চেষ্টা করতে হবে। 

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায় । দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্বাথ এবং অশুভ প্রবণতার 
সংমিশ্রণে জাতীয়তাবাদ আমাদের সমসামায়ক যুগে সুস্থ ও উদারতার পথ পরিত্যাগ করে বিকৃত ও 
অন:দার হয়ে দেখা দিয়েছে । এই সংকীর্ণ ও বিকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতা ও আম্তজর্াঁতকতাকে 
লংপ্ত করে সাম্রাজ্যবাদ প্রাতষ্ঠায় উৎসাহী। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একটি জাতির মহত্ব, বৈশিষ্ট্য 
এবং এতিহ্যের মধ্য দিয়েই জাতারতাবাদের উন্মেষ ঘটে থাকে। সুতরাং এই বিকাতি সামায়ক। 


আমরা বিশ্বাস করি যে, পাঁথবীতে সংস্থ জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ ঘটবে এবং জাতীয়তাবাদ 
আত্মপ্রকাশ করবে আন্তঙ্গীতকতার পাথেয় রূপে ৷ 


নমুনা প্রশ্ন 
1. জাতি কাকে বলে? কি ভাবে একটি জাতির উৎপত্তি হয়? (এক দেখ ) 
2. জনসমাজ, জাতাঁয় জনসমাজ, জাতি ও জাতণয়তাবাদের সংজ্ঞা দাও । জনসমাজ, জাতাঁয় জনসমাজ ও 
জাতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও । (এক দেখ ) 

3. জাতাঁয় জনসমাজের সংজ্ঞা দাও । জাতাঁয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগ্ীল কি, কি? 

( এক এবং দুই দেখ ) [T.S. B.:82 ] 
4. ভারতবাসীকে কি একটি জাতি বলা যায়? (তিন দেখ ) 
5. জাতাঁয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগ্যলি কি কি? ভারতকে কি একটি জাতি বলা যায় ? 

(দই এবং তিন দেখ) [H.s.C.’81] 
6, জাতারতাবাদ কাকে বলে? এর দোষগ্রণ আলোচনা কর । (এক এবং পাঁচ দেখ ) [H. 5. ০. 81] 


>) 
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শ্রাক শ্রেণীর আন্ত্জাতিকতা কাকে বলে ? ( সাত দেখ ) 
জাতীয়তার উপাদানগুলো আলোচনা কর । (দুই দেখ) 
জাতীয় জনসমাজ ও জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ কর। এদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? তোমার 
বন্তব্যের সমর্থনে যান্ত দাও । জাতীয় জনসমাজের প্রধান উপাদানগুলোর উল্লেখ কর । 

(এক এবং দুই দেখ) | H. 5. C.'78, 79 ] 
জাতীয় জনসমাজ বলিতে কি বোঝায় ? জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপারহার্য উপাদানগুলো 
আলোচনা কর। ( এক এবং দুই দেখ ) [5-5:0০-85] 


-  আত্মানয়ন্ঘণের অধিকার বলতে কি বোঝায় ? (চার দেখ ) [H.s.C.'78 ] 


“এক জাতি, এক রাষ্ট্র” নীতাট আলোচনা কর। (চার দেখ) 

রাষ্ট্রের সীমারেখা কি জাতীয় জনসমাজের সমানঃপাতক হওয়া উাচত ? তোমার বন্তব্যের সমর্থনে 
যান্ত দাও। (চার দেখ) [ ন:,০-7৪৪] 
'আত্মানয়ন্তরণের অধিকার’ তব্বাট আলোচনা কর । এই নশীতর বিরুদ্ধে কি কি য্যান্ত প্রদর্শন করা 


হয়? (চার দেখ) [ H. S. C.'80,'82 ] 
একজাতিক রাষ্ট্র কাকে বলে? একজ্জাতিক রাষ্ট্রের পক্ষে এবং বিপক্ষে, য্‌ক্তিগ্বলো আলোচনা 
কর। (চার দেখ) 
জাতীয়তাবাদ কাকে বলে ? জাতীয়তাবাদ {ক আন্তঞ্রণাঁতকতার পরিপন্থী ? (এক এবং আট দেখ ) 
[H.5s.C.’78 ] 
জাতীয়তাবাদের দোষ-গুণ আলোচনা কর । ( পাঁচ দেখ ) 
“জাতায়তাবাদ সভ্যতার শত; আলোচনা কর। ( ছয় দেখ ) 
জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা কর । ( আট দেখ ) [7555 05181] 
জাতায়তাবাদ কি আন্তাঁতকতার বিরোধ ? ব্বীন্তসহ আলোচনা কর । ( আট দেখ) 
[H. 5. C.’82 ] 
জাতীয়তাবাদ বলতে ক বোঝায় ? ইহা কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী ? (এক এবং আট দেখ ) * 
[H. 5S. C.'84 ] 
“জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়েই আন্ত্জাতিকতায় পেশীছানো যায়”__আলোচনা কর । (আট দেখ ) 
'আন্তজ্াতিকতা'র ওপর টকা লিখ । ( সাত দেখ ) [T. 5. B.’82] 


নৈৰ্বযন্তিক প্রশ্ন 


(ক) জাত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় চারটি উপাদানের নাম লিখ । 

(খ) “জাতায়তাবাদ সভ্যতার শঃ7”-_একথা কে বলেছেন? 

(গে) আত্মানয়ন্মণের তত্বাটকে অন্য কি নামে আভহিত করা হয়? 

(ঘ) একটি করে একজাতিশীভাত্তক ও বহ7জাতি-ভাত্তক রাষ্ট্রের নাম কর ৷ 

যথাস্থানে টিক্‌ দাও £ 

(ক) জাতীয়তা একাট (সামাঁজক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ) অনুভুতি । 

(খ) (সমস্থ, বিরত ) জাতীয়তাবাদ সভ্যতার শত, ৷ 

(গ) জাতয়তাবোধ4( সমাজ, সরকার, রাষ্ট্র )=জাতি । 

(ঘ) জনসমাজ + রাষ্টরনতক চেতনা--( রাষ্ট্র, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ) 

() জাতির আত্মনিয়ন্রণের অধিকার এমন একটি অধিকার যার দ্াদকে ধার-_এ কথা বলেছেন (মিল, 
রবীন্দ্রনাথ, লর্ড কার্জন ) 


WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS 
DETERMINED 

lo save succeeding generations from the Scourge of 
War, 07106 in our lifetime has brought untold sorrow 
to mankind, and 

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the 
dignity and worth of the human person, in the equal 
rights of men and women and of nations large and 
small, and 


—Preamble of the UN Charter 


৬ 


সন্মিলিভ জাভিপুঞ্জ 
The United Nations 


‘প্রথম মহাযাদ্ধের বীভৎসতা, ব্যাপক নরহত্যা ও সর্বগ্রাসী যুদ্ধের বিরদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে 
বিশ্বশান্তি স্থাপন ও রক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে 
১৯১৯ সালে জাতিসংঘ বা League %/ 142/70%5-এর সৃষ্টি হয়েছিল । পঢববতাঁ অধ্যায়ে 
'আন্তর্জাতিকত'র আলোচনায় “মানুষের আইনসভা ও পাঁথবার যযুন্তরাষ্ট্র গঠনের” যে আশা ও 
প্রয়োজন ব্যন্ত হয়েছে বস্তুত তার প্রথম বাস্তব আভব্যান্ত ঘটে জাতিসংঘের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যে 
মহান উদ্দেশ্যে পালনের জন্য জাতিসংঘের জন্ম হয়, জাতিসংঘ সেই উদ্দেশ্য পালনে ব্যর্থ হয় । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘ সম্পূর্ণভাবে নিক্কিয় হয়ে পড়ে এবং 
আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এর আর কোন কার্যকর ভূমিকা থাকে না। ১১৪৫ সালে জাতিসংঘের 
অবলুপ্তি ঘটে এবং তার পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ করে সম্মিলিত জাতিপঞ্জ। সম্মিলিত জাতিপন্জ 
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পাঁথবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে মানবজাতির অগ্রন্থীত এবং মানব সভ্যতা বিকাশে সাহায্য 
করবে এই প্রত্যাশা নিয়ে বিশ্বের মানুষ জাতিপুঞ্জের দিকে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে । 


এক ঃ সম্মিলিত জাতিপ;ঞ্জের উৎপত্তির পটভূিকা ( Background of the Origin 
of United Nations ) 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষাত দেখে পাথবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও সংঘাতের 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং পাঁথবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে প্যারিস সম্মেলনে ১৯১৯ সালে 
জাতিসংঘ গঠন করা হয়। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো এবং সাগ্রাজ্যবাদী শান্তগুলো জাতসংঘকে কুক্ষিগত 
রেখে নিজেদের ক্ষমতালাভের অন্তর হিসেবে তাকে ব্যবহারের চেষ্টা করায় জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি রক্ষায় 
ব্যর্থ হয়। তাই জাতিসংঘের আস্তিত্বকালেই পাঁথবীতে বীভৎস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংগঠিত হয়। 
জাতিসংঘের ব্যর্থতা দেখে একটি কার্যকর আন্তর্জাঁতক সংস্থা গঠনের প্রচেণ্টা শুরু হয় দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকেই। ১৯৪৫ সালে গাঠত হয় সাম্মালত জাতপন্ঞ্জ (United Nations) । 
এক কথায় জাতিসংঘের ধৰংসাবশেষের ওপরে গড়ে ওঠে স্নালত জাতিপং্ঞ্জ। 

সশ্মিলিত জাঁতপ;ঞ্জের জন্ম ১৯৪৫ সালে হলেও মনে রাখতে হবে যে, এরূপ একটি সংস্থার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয় ১৯৪১ সাল থেকে । প্রচেস্টাও তখন থেকেই শুরু । এ সময়ে মার্কন 
উড যুন্তরাচ্ট্রের রাষ্ট্রপাঁতি রূজভেন্ট ও 'ব্রাটশ প্রধানমন্ত্রী চাঁ্টল 

“আতলান্তিক সনদ’ নামে এক আটদফা ঘোষণাপ্রে স্বাক্ষর করে ঘোষণা 

করেন যে, পাঁথবাঁতে প্রত্যেকটি দেশ যাতে স্বাধীনতাসহ শান্তিতে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা 
সুনিশ্চিত করা বাঞ্চনীয় । পরে পৃথবীর ২২টি রাষ্ট্র এ আতলান্তিক সনদের মল নাতির প্রাত 
সমর্থন জানায় এবং এ ঘোষণা পত্র “সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা” (United Nations 
Declaration ) নামে পরাচাত লাভ করে । 

এর পর ১৯৪৩ সালে সোবিয়েত ইউনিয়ন, মাঁকন যুন্তরাষ্টর, ব্রিটেন ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা 
মস্কোতে মিলিত হয়ে পাঁথবীর শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রের সাবভৌম-সমতার 
নীতির (Principles of the sovereign equality of states) ওপর 'ভাত্ত করে একটি 
আন্তজাতিক সংগঠন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক্যমত হন। ১৯৪৪ সালে ডামবাট'ন ওকসে 
( Dumbarton Oaks ) সোবিয়েত ইউনিয়ন, মাকিনন যযন্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও চিয়াং-কাই-শেকের চীনের 
প্রাতানীধরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্য সনদের একটি খসড়া রচনা করেন। এ খসড়া সনদটি 
১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে সানফানিসকো সম্মেলনে পেশ করা হয়। সম্মেলনে এ খসড়া 
পাঁরবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে তা জাঁতিপুঞ্জের সনদ ( Charter of the U. বি.) হিসেবে ঘোষিত 
হয়। এ সম্মেলনই ভবিষ্যৎ জাতিপঃঞ্জের রূপরেখা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতিসংঘ ভেঙ্গে 
দিয়ে সাম্মলিত জাতিপঃ্ঞ্জ গঠনের সিদ্ধান্তও এ সম্মেলনে গৃহীত হয় । বলা যায় যে, দাঁঘ“দন ধরে 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর জাতিপঃঞ্জের আনমষ্ঠানিকভাবে 
জন্ম হল। এই প্রসঙ্গে নিকোলাসের একটি চমকপ্রদ উত্তি স্মরণীয়, “নবজাত সংস্থাকে (সাঁ্মিলিত 
জাতিপঞ্ঞ ) নিয়ে উত্তেজনার আতিশয্যে অবল্যপ্ত সংস্থাটির (জাতিসংঘ) অন্ত্যেপ্টিক্িয়ার কথা 
পযন্ত সকলে বিস্মৃত হয়েছিল ৷ 

দ:ই £ সম্মিলিত জাতপণ্ঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি (Aims and Principles of United 

Nations ) 


সাম্মলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি খুব স্পষ্ট, সুন্দর ও কাব্যিক ভাষায় সনদের 
মৃখবন্ধ ও প্রথম অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে। 


জাতপ;ঞ্জের উদ্দেশ্য 
মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, বিগত দুটি বিধবংসী যুদ্ধের ফলে মানব সম্প্রদায়কে অপারসীম 


90 উচ্চমাধ্যমিক রাম্ট্রীবিজ্ঞান 


লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে । সম্মিলিত জাতপুঞ্জ যুদ্ধের বিপদ হতে আগামী দিনের মানব 
সমাজকে রক্ষা করতে এবং মূল মানবাঁধকারগুলো রক্ষা করতে কৃতসঙ্ক্প। সনদের প্রথম ধারায় 
বলা হয়েছে £ 

১, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এই উদ্দেশ্যে যে কোন শাম্তি-ভঙ্গের 
আশঙ্কা ও আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য জাতিপহুঞ্জ যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণে বদ্ধপরিকর থাকবে । 

২. বাভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনও জাতিপুজের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে 
ব্যন্ত করা হয়েছে । 

৩. কেবলমাত্র বিশ্বশান্তি রক্ষা নয়, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কীতক ও মানাবক 
আঁধকারসহ মৌলিক আঁধকারগনুলোকে রক্ষা ও সম্প্রসারত করার উদ্দেশ্য সনদে ব্যন্ত হয়েছে। 

৪. সকল জাতির সমান অধিকার ও আত্মানয়ন্ত্রণের দাবিকে স্বীকৃতিদান করে আন্তজাতিক 
রাজনশীততে সহাবস্থান ও সহযোগিতার পাঁরমণ্ডল সৃষ্টি করা জাতিপঞ্জের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে । উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য সকল জাঁতগুলোর কার্যক্রমের 
1মলনক্ষেত্র হিসেবে জাতিপহঞ্জ আত্মপ্রকাশ করবে বলে দৃঢ় আশা ব্যন্ত করা হয়েছে। 


জাতিপহঞ্জের নাত 

উপরোন্ত উদ্দেশ্যগুলো যাতে কার্যকর হতে পারে স্জেন্য জাতিপহঞ্জের সনদের দ্বিতীয় 
ধারায় কয়েকাঁট স্বীকৃত নীতির কথা বলা হয়েছে । একদিকে জাতিপুঞ্জের সনদে সকল জাতির 
সার্বভৌমগত সাম্য সবীকার করা হয়েছে ; অন্যদিকে, জাতিপুঞজের সদস্যরাস্ট্রগুলো সনদ অন[যায়ী 
নিজ [নিজ দায়দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে । সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দায়দায়িত্ব 
হিসেবে কতকগুলো নীতির কথা বলা হয়েছে । 

প্রথমত, যে কোন আন্তজাতিক বিবাদ শান্তিপূর্ণ“ উপায়ে মনমাংসার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো 
সচেষ্ট থাকবে । 

দ্বিতীয়ত, কোন রাষ্ট্রের আগ্জীলক অখণ্ডতা বা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার 1বরদুদ্ধে শান্ত প্রয়োগ 
বা সনদবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত থাকা থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিরত থাকবে । 

তৃতীয়ত, সদস্য রাষ্ট্রগুলো জাতিপুঞ্জ কর্তৃক যেকোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গৃহীত কার্যক্রমের 
(action ) সঙ্গে সহযো?গতা করবে এবং এ রাষ্ট্রকে কোনও প্রকার সাহায্যে দান করতে পারবে না । 

এ ছাড়াও নাত হিসেবে বলা হয়েছে, যে সকল রাষ্ট্র জাতিপ:ঞ্জের সদস্য নয় তারাও যাতে 
আন্তর্জাতিক।শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে জাতিপঃঞ্জের সনদ অনুযায়ী চলে জাতিপুঞ্জ তা নিশ্চিত 
করার চেষ্টা করবে। নীতি ?হদেবে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে জাঁতিপঃঞ্জ হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে । 

জাতিপনুঞ্জের সনদ কর্তৃক ঘোষিত উদ্দেশ্য ও নত বাচ্তবে কতটা কার্যকর হয়েছে তা জানতে 
হলে জাতিপুঞ্জের বিগত ৩৮ বছরের কাজকর্ম বিশ্লেষণ করা দরকার । সে আলোচনা পরে 


করা হবে। 


তন £ জাতিসংঘের সণ্গে জাতিপঃঞ্জের তুলনা (Comparison between League of 
Nations and United Nations) 
অনেক লেখক জাঁতপ:ঞ্জকে জাতিসংঘেরই একাট নবতর রূপ বলে আঁভাঁহত করেছেন। এ 
দুটি সংস্থার মধ্যে কয়েকটি স্পস্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বৈসাদ্‌শ্যগুলোও উপেক্ষণীয় নয়। 
অত্যন্ত সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হ’ল । 
উভয় সংস্থাই বিশ্বাস করে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা কেবল সুসংবদ্ধ যৌথ 
উদ্যমের ঘারাই অজন করা যেতে পারে। উভয় সংস্থাই কতকগুলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘ, যাঁদও 


সম্মিলিত জাতপুজ 9] 


জাতিসংঘের ক্ষমতা ছিল সাঁমিত। জাতিপুঞ্জের সাধারণ পারষদ ও আন্তর্জাতিক 1বচারালয় 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রায় অবিকৃত প্রাতিরূপ॥ 
আন্তর্জাঁতক শ্রম সংস্থা আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয় সংগঠনেই একই রূপ ৷ জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা 
পাঁরষদ বস্তুত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আদর্শেই গঠিত হয়েছে। এ সকল কারণে অনেকে 
মনে করেন যে, শুধুমাত্র নিরদ্ত্রীকরণ ও সংখ্যালঘু নিরাপত্তার বিষয়গুলো বাদে জাতিসংঘের 
প্রতিটি কর্তব্যকর্মই কোন-না-কোন আকারে জাতিপুঞ্জের মধ্যে পুনঃপ্রবতিত হয়েছে । 

উপরোন্ত মিল থাকা সত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যেরও অভাব নেই। জাতিসংঘ অপেক্ষা 
জাঁতপ:ঞ্জ আধকতর উজ্জ্বল এবং প্রাতশ্রুতসম্পন্ন না হলে এর প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভূত হত 
না। জাতিসংঘে তৎকালীন পাঁথবীর প্রধান রাষ্ট্রগুলো কখনই একসঙ্গে সদস্যপদভুক্ত হয়নি । 
কিন্তু সাম্মীলত জাতিপুঞ্জে বর্তমান পাঁথবীর সকল বৃহৎ শান্তই উপস্থিত। অধ্যাপক ইগৃলটন 
বলেন যে, যাঁদও দুটি সংগঠনের মধ্যে আকাতগ্ত ও গঠন-সংক্রান্ত সাদৃশ্য দেখা যায়, তা সত্বেও 
এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে । 

বৃহৎ শান্তগুলোর ক্ষমতা এবং অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিসংঘের চেয়ে জাতপঞ্ঞ্জ ভিন্ন 
নশীতর ওপর প্রাতষ্ঠিত হয়েছে। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ শান্তগুলোর অবস্থা 
অপেক্ষাকৃত সুবধাজনক ৷ বৃহৎ যুদ্ধ সাধারণত বৃহৎ শান্তগুলোর সংঘাতের ফলেই ঘটে থাকে ॥ 
অতএব এ বৃহৎ শান্তগুলোর মধ্যে মতৈক্য ঘটলে তবেই নিরাপত্তা পরিষদের আঁধকংশ সিদ্ধান্ত 
কার্যকর করা যাবে এবং তার ফলে সম্ভবত যুদ্ধ পাঁরহার করা যাবে-_-এটাই জাতিপুঞ্জের সনদের 
মধ্যে বিধৃত হয়েছে । সম্মিলিত জাঁতপ;ঞ্জের আর্থনীতিক, সামাজিক ও মানিক উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট 
উপসংস্থাগুলোর কাধপ্রণালী জাতিসংঘের অধীনস্থ সংস্থা অপেক্ষা ব্যাপকতর ও বেশী স্পষ্ট। 
জাতিপুঞ্জের সাধারণ পারষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন জাতিসংঘের দুই 
পাঁরষদের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের চেয়ে অনেক বেশি যথাযথ । জাতিসংঘের চুক্তিপত্র (covenant) 
“শান্তি প্রাতষ্ঠার জন্য’ আগ্রহী ছিল, তবে শান্তি’ বলতে সেখানে যুদ্ধ পরিহার করাকেই বোঝান 
হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ্য কুটনীতি, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদির ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিপ্‌ঞ্জের সনদে এ বিষয়গুলো ছাড়াও বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
আত্মানয়ন্ত্রণের অধিকার এবং বম্ধত্বপনর্ণ আন্ত্াঁতক সম্পর্কের ওপর গুরাত্ব আরোপ করে নতুন 
আলোর সন্ধান 'দিয়েছে। উপরন্তু মানাবক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার জন্য আর্থনীতিক 
ও সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোঁগ্তার কথাও সনদে ঘোষণা করা হয়েছে । এ উদ্দেশ্যে সাম্মীলত 
জাতিপঞ্জের আর্থনীতিক ও সামাজিক সংস্থাটিকে একাট মুখ্য সংস্থার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 

জাতিসংঘের 'তিস্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জাতিপনুঞ্জের উদ্যোস্তারা আন্তজাতিক শান্ত 
ও নিরাপত্তা সুীনশ্চিত করার জন্য একাট নতুনতর সংস্থা গঠনে বদ্ধপরিকর হয়োছলেন। এই 
সকল দিক থেকে বিচার করলে জাতিপ:ুঞ্জকে জাতসংঘের নিছক নব সংস্করণ বলা হয়তো 


ঠিক নয়। 


চার £ জাতিগ?ঞের গঠন ও কাঠামো (Composition and Structure of the United 
Nations) 

জাঁতপ:ঞ্জের গঠন ও কাঠামো জাতিপণ্ঞ্জের সধাবধান বা সনদের মধ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। 

জাতিপ:ঞ্জের সংবধানকে বলে সনদ (Charter of the U. N.)। মুখবদ্ধ সহ ১১১টি ধারা নিয়ে 
জাতিপ:্ঞজের সনদ রচিত হয়েছে । 

৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে যে জাঁতপঞের যাত্রা ১৯৪৫ সালে শুরু হুয়োছল তার সদস্য সংখ্যা 

বর্তমানে দাঁড়য়েছে ১৫৬টি; সদস্য রাষ্ট্রগদ্ুলোকে নিয়েই সম্মিলিত জাঁতপুঞ্জ গঠিত। 

জাতিপ;ুঞ্জের সনদের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সনদে বাণত 

নারীরা সদস্যরাণ্টের দায়িত্ব স্বীকার করে যে কোন শান্তীপ্রয় রাষ্ট্ুই জাতপুজের 

সদস্য হবার আঁধকারী। তবে এ ব্যাপারে চুড়ান্ত সিন্ধান্ত গ্রহণ করার আগে জাতিগ-কে দেখতে 
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[ জাতিপ:ঞ্জের ছপট প্রধ্যন এবং কয়েকাঁট সহয্যেগী সংস্থার ছক ] 
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হবে যে জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে এ রাষ্ট সক্ষম ও ইচ্ছক কিনা। কোন রাষ্ট্রকে 

নি কাতে ইলে নিপা নজর সরা 
জাতিপুঞ্জ কোন্‌ কোন: প্রধান সংস্থা এবং কোন্‌ কোন্‌ সহকারী সংস্থা নিয়ে 

৮ ্ | 


' তা জাতিপঃঞ্জের সনদের সাত এবং দই নম্বর ধারার বলা হয়েছে। i 
L) 
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জাতপঞ্জের সনদের ৭নং ধারা অনুযায়ী ছাঁট প্রধান সংস্থা য়ে জীতগ:্জ গীতিত। অ 
সংস্থাগুলো হ'ল £ 
ক. সাধারণ পাঁরষদ (General Assembly) 
{নিরাপত্তা পাঁরষদ (Security Council) 
আথণনী?তক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) 
আছ পাঁরষদ (Trusteeship Council) 
আন্তজাতিক বিচারালয় (nternational Court of Justice) 
. মহাকরণ বা সম্পাদকীয় দপ্তর (Secretariat) 


উপরোক্ত প্রধান সংস্থাগাঁল ছাড়াও জাতিপঃঞ্জের দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য সংচ্ঠূভাবে পালনের জন্য 
সনদের ২২ নম্বর ধারা অন্যায়ী প্ররোজনীয় সহকারী সংস্থা (Subsidiary Organs) গঠনের 
কথা বলা হয়েছে । এদের মধ্যে কয়েকাঁটর নাম নীচে উল্লেখ করা হল £ 
আন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (7.০) 
ব্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) 
আন্তজাতিক ব্যাঙ্ক (BRD) 
আন্তর্জাঁতক অর্থ তহাঁবল (1) 
শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) 
খাদ্য ও কৃষ সংস্থা (54০) 
[শিশু সাহায্য ভান্ডার (UNICEF) 
আর্ক ও সামাজিক পাঁরষদ (০9১9০) 
আন্তজাতিক আপাবক শান্তি সংস্থা 0424) 
. আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন 00৮) 
[তিপঞ্ঞ্জের প্রাতট প্রধান সংস্থা নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা প্রয়োজন । 
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পাঁচ ঃ সাধারণ সভা (General Assembly) 


জাতপ:প্জের সকল সদস্য নিয়ে সাধারণ সভা গঠিত। অর্থাৎ জাতিপঃঞ্জের সকল সদস্য 
রাষ্ট্রই সাধারণ সভার সদস্যভুক্ত । প্রাতাট সদস্য রাষ্ট্র অনধিক পাঁচজন করে প্রাতীনাধ সাধারণ 
সভায় পাঠাতে পারে । তবে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের ভোট-সংখ্যা একটি । সাধারণ সভা প্রাত 
বছর একজন সভাপাঁত নির্বাচিত করে। এ ছাড়াও সতের জন 
ৰ সহ-সভাপতি এবং স্থায় কমিটিগুলোর জন্য (Standing Committees) 
সাতজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে,'সাধারণ সভার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন করার জন্য সাতাঁট স্থায়ী কাঁমাট রয়েছে । 
কাধাবল। 
সাধারণ সভার কার্যাবলী জাতিগুঞ্জের সনদের ১০ থেকে ১৭ ধারায় বার্ণত হয়েছে। 
সাধারণ সভার কাজকে পাঁচাট ভাগে করা যায়ঃ ১. নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ, ২. আইন 
প্রণয়ন জাতীয় কাজ, ৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তনে সাহায্য করার জন্য রাজনোতিক কাজ, 
৪. পৰ্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ, ৫. জাতিপঃ্ঞ্জের 'বাভন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন । নিরাপত্তা 
পাঁরষদে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়ে গিয়েছে বা আলোচিত হচ্ছে সেগুলো সম্পকে অনুমোদন 
করার আঁধকার সাধারণ পাঁরষদের নেই। অবশ্য নিরাপত্তা পারদ সাধারণ সভাকে অনুরোধ করলে 
আলাদা কথা। জাতিপঃঞ্জের সনদে সাধারণ স্ভাকে ব্যাপক অননসন্ধান ও আলোচনার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে । মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ সভা যে কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে কেবলমান্ 
‘সুপারিশ’ করতে পারে--সদ্ধান্ত বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা ভোগ করে না। সাধারণ সভার 


আলোচ্য বিষয়সূচী সেবটারী-জেনারেল স্থির করেন । ৃ 


94 উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সাধারণ সভার প্রাতাটি আঁধবেশনের শুরুতে এর সভাপাঁত নির্বাচন করা হয়। বৃহৎ 
উজ শন্তিগুলোর প্রাতীনাঁধরা সাধারণ সভার সভাপাঁতি নির্বাচিত হতে 
পারেন না। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর 

বাইরে থেকে একজনকে সাধারণ সভার স্ভাপাঁতি হিসেবে নির্বাচন করতে হয় । 
সাধারণ সভার প্রত্যেক বাৎসাঁরক অধিবেশনের সংত্রপাত হয় একট “সাধারণ বিতর্ক”-এর 
দ্বারা। শান্তিরক্ষা ও শাঁন্তপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় এ বিতর্কে স্থান পায়। 
রত আন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সহযোগতার সাধারণ 
নণীত নিয়ে সাধারণ সভা আলোচনা করে। নিরস্তীকরণ এবং অস্ত্র 


সীমিত করার নীতি নিয়েও সাধারণ সভা আলোচনা করতে পারে । 


এবার সাধারণ সভার কার্যাবলী আলোচনা করা যেতে পারে । 
সাধারণ সভার প্রথম কাজ হ'ল নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ । সনদের ১১৫১) নম্বর ধারায় 
ডি বলা হয়েছে যে, সাধারণ সভা আন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার 
জন্য দনরদ্তশকরণ ও অন্তর নিয়ন্ত্রণসহ আন্তর্জাতিক পারাস্থাত নিয়ে 
আলোচনা করতে পারবে এবং এ সম্পর্কে নীত নির্ধারণ করে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সুপারিশ 


করতে পারবে । 
সাধারণ সভার আবশ্যিক কাজ হল আন্তর্জাতক আইন ও এর সংকলনের উন্নতি ও 
প্রসারে উৎসাহ দেওয়া । এ ব্যাপারে সাধারণ সভার অনুমোদন যদিও আইনের মর্যাদা লাভ করে 
করা না, তথাপি এর কার্য'ধারা জাতীয় আইনসভার কার্যপ্রণালীরই মত। 
F এই কারণে সাধারণ সভাকে 04৫5-7:22910/76 বলা হয়ে থাকে। 
এ ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসার এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্বী-পন্রহষ নির্বিশেষে 
সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌল প্বাধশনতা নিশ্চিত করার আবশ্যিক কর্তব্য সাধারণ সভার 
উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। 
সাধারণ সভার আর একটি গুরত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব হল বিশ্বে নূতন ও উন্নত আইন- 
লিকার গত শৃঙ্খলা ও রাজনোতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শান্তিপূর্ণ পারবর্তনে 
সহায়তা করা । এই কর্মাধিকারের দ্বারাই সাধারণ সভা 
বিভাজনের পারকল্পনাটিকে র:পায়িত করেছিল, যার ফলে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল। 
সাধারণ সভা সচবালয়সহ জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে 'বাভন্ন 
অঙ্গসহ সমগ্র সংগঠনের প্রশাসানক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে এবং এ 
45 সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জাতিপহ্ঞ্জের বান অঙ্গ বা 
সংস্থাকে সাধারণ সভার কাছে কাজকর্মের প্রাতবেদন পেশ করতে হয় । 
জাতিপ?ুঞ্জের সনদ অনুযায়ী সাধারণ সভার আর একটি কাজ হল নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী 
সদস্যদের, আর্থনীতিক ও সামাজিক, পরিষদের এবং আছি পাঁরষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন 
করা। এ সব সদস্যদের সাধারণ সভার দু-তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচিত 
&. নির্বাচন করা হতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতিপ-ঞ্জের 
মহাসচিবকে ( 5ecretary General ) সাধারণ সভা নির্বাচন করে। আন্তর্জাতিক আদালতের 
দিচারকগণও নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হুন। 
নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা কোন রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ প্রদান 
করতে পারে এবং জাতিপুঞ্জের সনদবিরোধী কার্যে লিপ্ত থাকার জন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রের সদস্যপদ 
বাতিল করতে পারে । 
সাধারণ সভার রাজনৈতিক কার্যাবলীই বেশি গরত্ব অর্জন করেছে এবং এ ব্যাপারে এই 
সংস্থা বিশেষ সাফল্যেরও পরিচয় দিয়েছে! একথা সত্য যে, সনদ রচয়িতাগণ এ বিষয়ে নিরাপত্তা 


সাম্মালত জাতিপুঞ্জ 95 


পাঁরষদ অপেক্ষা সাধারণ সভাকে গররুত্বপূর্ণ সং্থায় পরিণত করতে নিশ্চয়ই আগ্রহী ছিলেন না। 
সাধারণ সভার ক্ষমতার এই সম্প্রসারণের প্রধান কারণ হল বৃহৎ শান্তিগবলোর মতানৈক্যের ফলে 
নিরাপত্তা পাঁরষদ প্রায়শই একটি অক্ষম সংস্থায় পাঁরণত হয়ে থাকে । তার ওপরে “ভটো* প্রয়োগের 
ফলে মাঝে মাঝে অবস্থা আরও জঁটল হয়ে থাকে । 

১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গে ‘শান্তির জন্য এঁক্যবদ্ধ হচ্ছি? (Uniting for Peace) 
প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সভার কার্ধারা একটি নূতন খাতে প্রবাহিত হয় এবং সাধারণ 
সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় । শান্তি বারিত হবার আশংকা দেখা দিলে, বা শাঁন্তভঙ্গ ও আক্রমণাত্মক 
কাজকর্ম সংগঠিত হলে নিরাপত্তা পারষদই উপযনুত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে--এটাই ছল সনদ 
রচাঁয়তাদের আভপ্রায়। কিন্তু সাধারণ সভা এ ক্ষমতাটকে আত্মসাৎ করায় এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। 
অন্যদিকে নিরাপত্তা পারষদের অকর্মণ্যতা যেন আরও বৃদ্ধি পায় 


ভোটদান পদ্ধীত 


আগেই বলা হয়েছে, প্রাতিটি সদস্য রাষ্ট্র পাঁচজন করে প্রাতীনাধ সাধারণ সভায় পাঠাতে 
পারলেও প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সাধারণ সভায় একটি করে ভোট থাকে । সব গুরুত্বপুর্ণ” বিষয়- 
গুলো সম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সভায় উপস্থিত এবং ভোটদানকারা সদস্যদের দুই- 
তৃতীয়াংশের সংখ্যাগাঁরষ্ঠতা প্রয়োজন। গুরুত্বপ্‌ণ* বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাঁতক শান্তি 
ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কোন সুপারিশ করা এবং পর্বে উল্লোঁখত সদস্যদের নির্বাচন করা। 
অন্যান্য সকল প্রশ্নে সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটগ্রদানকারা সংখ্যাগ্থারষ্ঠ সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জাতিসংঘের (League ০£ Nations) সাধারণ সভায় 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্যদের মতৈক্যের প্রয়োজন হত। সূতরাং বলা যায়, জাতিপহঞ্জের সাধারণ 
সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতাট অপেক্ষাকৃত সহজ ও উন্নত । 


সাধারণ সভার ভারসাম্যে পরিবর্তন 


এতাঁদন সাধারণ সভা গুরুত্বহীন একটি আলোচনা সভা হিসাবেই পাঁরাচিত ছিল । কিন্তু 
ইদ্বানীংকালে সাধারণ সভার ভারসাম্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেওয়ার এর গুরুত্ব বৃদ্ধি 
পেয়েছে। এতদিন আফ্রো-এঁশয়ান রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন না হবার জন্য এরা জাতিপহঞ্জের সদস্য 
ছিল না। ফলে মার্ক য্যন্তরাষ্ট্রের নীতির সমর্থক সদস্যদের সংখ্যা সাধারণ সভায় বেশি 'ছিল। 
তাই মাকিনি যাবন্তরাণ্ট্র সাধারণ সভাকে নিজের ইচ্ছেমত কাজে ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে এসেছে । 
‘কিন্তু সম্প্রতি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমোরকার অনেকগুলো রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে জাতপহ্ঞ্জের 
সদস্য পদ লাভ করায় সাধারণ সভায় পৃথিবীর জনমতের সঠিক প্রাতিফলন ঘটেছে । সাধারণ 
সভার প;রোনো ভারসাম্যের পাঁরবর্তন ঘটে এক নূতন ভারসাম্য সৃষ্ট হয়েছে । এ সকল সব্য- 
স্বাধীনতা-প্রাধ দেশগুলোর বোশর ভাগ যাঁদও সাম্যবাদী রাষ্ট্র নয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরা সাধারণ 
সভায় মাঁক্ন বিরোধী শিবিরের ঘনিষ্ঠ হয়ে চলেছে । জাতিপুঞ্জে মার্কন যডন্তরাষ্ট্রের প্রান্তন 
প্রাতানাঁধ মিঃ ময়নহান তাই এই নতুন ভারসাম্যকে “সংখ্যাগাঁরণ্ঠের স্বেচ্ছাচারতা” (Tyranny 
of Majority) বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । 

মূল্যায়ন 

জাতিপনুঞ্জের সনদের রুপকারগণ সাধারণ সভাকে শক্তিশালী ও কার্যকর সংস্থা 1হসেবে 
প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা একে নিছক একটি প্রচারধম ও আড়ম্বরপ্ণ* বিতর্ক 
সভায় আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন । সাধারণ সভার আলোচনায় বিষয়বস্তুর ওপর বাধা আরোপ 
করা হয়েছিল এবং একে সুপারিশের উধের্ব কোন কার্যকর ভূমিকা পালনের আঁধকার হতে বাত 
রাখা হয়েছিল ॥। অথচ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে এই সভারই গুরাত্বপৃথ* ক্ষমতার 
দ্বারা সঙ্জিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ এটি পাঁথবীর রাষ্ট্রগুলোর প্রাতানীধমলক সংস্থা । এ 
সংস্থার মধ্য দিয়েই বিশ্বাববেক তথা বি*বজনমত প্রতিফলিত হয়। সতরাং সাধারণ সভার 
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প্রীতানাধমলক চাঁরন্র এবং এখানে বিশ্বজনমতের প্রতিফলন ঘটে বলে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা 
যায় না। ই 

আগের আলোচনা-ধারা থেকে এটা পরিষ্কার যে জাতিপ:ঞ্জের সনদ রচাঁয়তাদের ইচ্ছাকে সম্মান 
প্রদর্শন না করে সাধারণ সভার উত্থান ঘটেছে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ট্রেকের (5091০) 
মতে এটা স্মরণীয় যে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ সভা আন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্যোগ 
ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হয়েছে । সাধারণ সভার ক্ষমতারই শুধু সম্প্রসারণ ঘটোন, সদস্যসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর মর্যাদা ও ভারসাম্যের পারবর্তন ঘটেছে। সাধারণ সভার চলার পথে আইন- 
গত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এর বহু ব্যর্থতা থাকা 
সত্বেও পাঁথবীর সাধারণ মানুষ সাধারণ সভার ওপরে আস্থাশীল। যে কোন আন্তজাতিক 
{বিরোধের পেছনে কোন-না-কোন বৃহৎ শান্তর অদৃশ্য হাত থাকে, এ বৃহৎ শল্তিগুলোর এঁক্যমতের 
ওপর বিশ্বশান্তি নির্ভরশীল হলে শান্ত স্থাপন ও বিরোধের মীমাংসার আশা সুদুরপরাহত হতে 
বাধ্য । তাই নিরাপত্তা পাঁরষদ নয়, সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ সভাই আশা-ভরসার কেন্দ্রাবন্দ; । 


ছয্সঃ নিরাপত্তা পাঁরষদ (Security Council) 


পাঁথবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে নিরাপত্তা পারষদের গুরুত্ব অপারসীম। 
জাতিপঃঞ্জের সনদের ২৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পাঁরষদ ৫ জন স্থায়ী সদস্য নিয়ে গঠিত 
হবে। ১৯৬৫ সালে সনদের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করা হয়। বর্তমানে নিরাপত্তা পাঁরষদ ১৫ট 
সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গাঠত, এদের মধ্যে ৬ জন স্থায়ী সদস্য এবং ১০ জন অঞ্থায়ী সদস্য। স্থায়ী 
hy সদস্যদের মধ্যে আছে ফ্রান্স, মার্কিন যুন্তরাষ্ট, সোবিয়েত ইউনিয়ন, 
জনগণতান্তিক চীন+ ও ব্রিটেন। এ পাঁচজন স্থায়ী সদস্য ছাড়া আছেন 
১০ জন অস্থায়ী সদসা-যারা সাধারণ সভার দ্বারা দঃ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এই দশটি 
অস্থায়ী আসনের মধ্যে ৫টি আফো-এশীয় রাষ্ট্রগুলোর জন্য, ২টি পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর 
জন্য, ২টি ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর জন্য এবং ১টি পর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর জন্য 
নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। 
নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা সীমত বলে এ সংস্থা আকারে ক্ষমদ্র। একে এরুপ ভাবে 
গঠন করা হয়েছে যাতে এই সংস্থা বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে দ্রুত মিলিত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। 
নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে প্রতি মাসে ইংরাজী ভাবার নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী ১৫ জন 
সদস্যের মধ্য হতে এক-একজন সভাপতিত্ব করেন ৷ নিরাপত্তা পরিষদের কমিটির সংখ্যা কম । এদের 
মধ্যে নিরদ্তীকরণ কামশন (Disarmament Commission) এবং সামরিক কমিটির (Military 
Committee) নাম [বশেবভাবে উল্লেখযোগ্য । 


ভোট পদ্ধাত এবং ভিটো ব্যবস্থা 


নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালী ও ভোটদানের পদ্ধাত এরূপ যে, কোন বৃহংশান্তি বা তার 
সমর্থনকারা কোন রাষ্ট্রকে দোবাঁ বলে ঘোষণা করা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব । সনদ অনযযায়ী 
স্থার়ী পাঁচজন সদস্য কোনও বিষয়ে একামত না হলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা তা কার্যকর হে 
পারবে না। অর্থাৎ পাঁচজন প্থায়ী সদপ্য-রাষ্টের মধ্যে কোন একটি সদস্য-রাষ্ট্র যাঁদ কোন নীতি 
সংক্রান্ত প্রচ্তাৰের বিরোধিতা করে এবং প্রচ্তাবের বরঃদ্ধে ভোট দেন ( একে বলা হয় 1ভটো ) তবে 
প্রচ্তাৰটি বাতিল হয়ে যাবে । স্থায়ী সদস্যরা কোন প্রস্তাবে দুবার ভোটদানের আঁধকারী-_একবা' 
নাতি সংক্রান্ত প্রশ্নে এবং দ্বিতীয়বার [বিষয়বস্তুর ব্যাপারে । একে দ্বৈত িটো বলে। bl 


৯. প্রসঙ্গত উত্নেখযাগ্য যে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাণ্ট জনগণতান্দ্িক চাঁনের ন্যায়ঙ্গত আঁধকার 
অদ্বাকার করে ভটো'এর জোরে কুয়োমিংটাং চীনকে জাতিপহজ এবং নিরাপত্তা পরিষদের সদস) 
রেখেছিল । 


সত টি সাদ ৮ সপ উস চা 
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নিরাপত্তা পাঁরষদের কাষণবলী 

সনদ প্রণেতাগণ নিরাপত্তা পারষদকে জাতিপুঞ্জের প্রধান কার্যকর সংস্থার রূপ দিতে 
চেয়েছিলেন । এ জন্যই সনদের ২৪ নম্বর ধারায় জাতিপঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পারষদের হস্তে ন্যস্ত করা 
হয়েছে । সনদে আরও বলা হয়েছে যে, এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পরিষদ যে সব কাজ সম্পন্ন 
করবে তা সদস্যদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে ধরা হবে । তবে নিরাপত্তা পারষদকে জাতিপুজজের 
উদ্দেশ্য ও নীতির সঙ্গে সঙ্গীত রেখে কর্তব্য পালনে অগ্রসর হতে হবে । 

নিরাপত্তা পাঁরষদের ক্ষমতা ও কার্য সম্বন্ধে উপরোক্ত নির্দেশ ধারার ( guide line ) 
পটভূমকায় এবার পাঁরষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা যেতে পারে। 


নিরাপত্তা পাঁরষদ আন্তর্জাতিক শান্ত ও নিরাপত্তার অভিভাবক । কারণ আন্তজাতিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রারথামক দায়িত্ব পারষদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কোন 'ববাদ বা 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাঁদ আন্তজাতিক শান্তি ্বাদ্নত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে শাম্তিপর্ণ 
পদ্ধাততে এ বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য পরিষদ বিবদমান রাষ্ট্রগুুলোকে 
আহ্বান জানাতে পারবে। এ পদ্ধাতগুলোর মধ্যে আছে 
ক. আলাপ-আলোচনা, খ. অন:সম্ধান, গ. মধ্যস্থতা, ঘ. সমন্বয় 
সাধন (conciliation ), ও. সালশী, চ. বিচারের মাধ্যমে নিচ্পাত্তকরণ, ছ. আগাঁলক 
সংস্থা বা ব্যবস্থাপনার মাধ্যম গ্রহণ বা অন্য যে কোন উপায় গ্রহণ (৩৩ নম্বর ধারা )। পাঁরষদের 
প্রাথামক চেষ্টা হবে উপরোক্ত পদ্ধীতগুলোর মধ্যে গ্রহণযোগ্য যে কোন পদ্ধাতর সাহায্যে যে কোন 
বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করানো । সনদে এ পদ্ধাতগলোকে, আন্তর্জাতিক বিবাদের 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসা” পদ্ধাতি (Pacific Settlement of Disputes) বলে । 
এ উপায়গুলো ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পারষদ দোষী সদস্যদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের দ্বারা 
বিবাদ মীমাংসা করতে পারে । 
জাতপঃঞজের নতুন সদস্য রাষ্ট্র গ্রহণ, মহাসচিব নির্বাচন, আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক 
নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে নিরাপত্তা পাঁরষদ সাধারণ সভার কাছে 
4৪১৬ সৃপারিশ করে। উপরোন্ত সুপারিশগুলোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদের 
পাঁচজন স্থায়ী সদস্য সহ নয়টি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন । 
পাঁথকীর মানাঁবক ও আর্থক সম্পদ যাতে মারণাস্ত্র জন্য বেশী ব্যবহৃত না হয় সেই দিকে 
লক্ষ্য রাখা নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব । সম্প্রাত নিরস্ীকরণ এবং 
৩ নিরস্যীকরণ অস্ত সীমিতকরণ নিরাপত্তা পরিষদের গ্ঢরনত্বপূ্ণ দায়িত্ব হিসেবে 
দেখা দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পাঁরষদের ভূমিকা খুবই গুরত্বপূর্ণ 
জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধনের প্রস্তাব সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হয়। 
কিন্তু এ প্রস্তাব কার্যকর ও বলবৎ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী 
Hee সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন। 
আঁছ ব্যবস্থাধীন এলাকাগুলোর তত্বাবধানের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা 
৫. আছ শিক্ষা বিষয়ক দায়িত্বনিরাপত্তা পাঁরষদ পালন করে । 


মূল্যায়ন 

স্থায়ী পাঁচাট রাষ্ট্রের {ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা নিরাপত্তা পাঁরষদের কার্যকর ভুমকাকে 
বহুলাংশে হাস করেছে। বস্তুত, দু শিবিরে বিভন্ত বিশ্বে কোন সমস্যার ব্যাপারে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও মাঁকন মান্তরাণ্টী বা গণচীনের একামত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। নীতি, আদর্শ ও 


উ. রা. বি? 


১. বিশ্বশান্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষা 
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মৌলিক দ্াম্টভাঁঙ্গর তারতম্য এদের মধ্যে খুবই বোশ বলে ভিটোর প্রয়োগও খুব বৌশ। ভিটো 
প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পাঁরষদে প্রায়ই অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সাধারণ পরিষদের 
ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং নিরাপত্তা পারষদের দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। অথচ 
সনদের রচাঁয়তাদের নিরাপত্তা পরিষদ সম্পর্কে উচ্চাশার সীমা ছিল না। এ কারণেই অধ্যাপক 
নিকোলাস বলেছেন যে, জাতিপহ্ঞের অন্য সকল সংস্থা থেকে [নিরাপত্তা পাঁরষদই প্রাতশ্রতীত ও 
কৃতকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বোঁশ পার্থক্য সৃষ্ট করেছে । 

নিরাপত্তা পরিষদের এ অক্ষমতাকে ঢাকার জন্য জাতিপহঞ্জের 1নয়ন্ত্রণাধীনে কতকগুলো 
আগ্সীলক নিরাপত্তা সংস্থা স্থাপিত হয়েছে । আগুলিক সমস্যাগুলোর বাহত করার দায়িত্ব এদের 
উপর ন্যস্ত, তবে সমগ্র বিষয়টি সম্পকে অবশ্যই নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করতে হবে। 

নিরাপত্তা পারষদের দিক থেকে বলতে গেলে আশ্বাসের কথা এই যে, বতর্মান শতকের 
বাটের দশক থেকেই নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব ও মর্যাদা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কঙ্গো ও 
সাইপ্রাসের মাধ্যমেই নিরাপত্তা পারবদের জাতিপ:ঞ্জের কার্য সম্পাদিত হয়েছে। একথা বললে নিশ্চয় 
অন্যায় হবে না যে, ভিটে সংক্রান্ত দুর্বলতা থাকা সত্বেও নিরাপত্তা পরিষদের ছোট আকার এবং 
গঠনগত সংঘবদ্ধতা একে সাধারণ পাঁরবদের চেয়ে বেশি সক্রিয় হবার সুযোগ দিয়েছে। 


সাত £ আর্থনীতিক ও লামা?জক পাঁরষদ ( Economic and Social Council ) 


জাতিপনঞ্জের সনদ রচায়তারা যথার্থভাবে উপলাদ্ধ করেছিলেন যে, পৃখিবাঁর বিভিন্ন রাষ্টু 
ও জাতর সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রগাঁতর ওপর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অনেকাংশে নির্ভর 
৮: করে। তাই পাঁথবার বাভিন্ন দেশের সামাঁজক, আর্থ নশীতিক, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, জীবন ধারণের মান ইত্যাদির উন্নাতকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
আর্থনীতিক ও সামাজিক পারষদকে জাতপুঞ্জের একটি প্রধান সংস্থা হিসেবে গঠন করা হয়েছে । 
আগে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৭ জন। বর্তমানে ৫৪ জন সদস্য 
নিয়ে এই পারবদ গঠিত এবং প্রতি বছর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বছরের 
জন্য নির্বাচিত হয়। 
আর্থনগীতক ও সামাজিক পারষদ যে কোন আর্থক, সামাজিক, সাংস্কাতক, শিক্ষা এবং 
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বা এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রকে 
টি সাধারণ পরিষদের কাছে বা জাতিপঃঞ্জের যে কোন বিশেষজ্ঞ সংস্থার 
কা ( Specialised Agency ) কাছে বন্তব্য বা সুপারিশ পেশ করতে পারে। 
এই পাঁরষদ নিজের কাধধধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তজাতিক সম্মেলন আহ্বান করতে পারে। 
সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধে সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থনশীতিক কাজের 
দায়িত্ব এই পরিষদ গ্রহণ করতে পারে । 
আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যধারা খুবই জটিল। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং 
সাধারণ পরিষদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে আর্থ নশীতিক ও সামাজিক 
পারিষদকে কাজ করতে হয়। কিন্তু এ পরিষদের প্রধান কাজ মূলত বিভিন্ন কামশন, বিশেষজ্ঞ কমিটি 
প্রভূত দি সম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলো আছে যাদের কাজের 
সঙ্গে সাধারণ পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত। আবার কতক সংস্থা 
অংশবিশেষের সঙ্গে সাধারণ পরিষদ জড়িত । রা 4 
সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিষদের প্রধান দায়িত্ব পালন করে সাত কাঁমশন। এগুলো 
হলঃ পরিসংখ্যান কমিশন, জনসংখ্যা কাঁমশন, সামাজিক কাঁমশন, মানবাধিকার কাঁমিশন, সংখ্যালঘ: 
রক্ষা কাঁমশন, নারার মর্যাদা রক্ষা কমিশন, উত্তেজক মাদকদ্রব্য কামশন। এ ছাড়াও ইউরোপাঁয় 
আর্থিক কমিশন (80৪), এশিয়া ও দর প্রাচ্য আর্থক কমিশন (CAFE), লাতিন আমোরকা 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 99 


আর্থিক কমিশন (2০174) এবং আফ্রিকা আর্থিক কামশন (604) প্রভাত আঞ্চলিক কমিশনগুলো 
নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পাবার বিভিন্ন অগ্চল ও দেশের 
সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষার উন্নত ও প্রসারের ব্যাপারে জাতিপুজের 
অনেক বিশেষজ্ঞ সংস্থার কার্যাবলী আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সঙ্গে যুন্ত। জাতিপুঞ্জের 
শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (70), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 
(FAO), শিশদ সাহায্য ভাণ্ডার (UNICEF), আন্তজাতিক অর্থ ভাণ্ডার (148) ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ 
সংস্থার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । মানব অধিকার সংক্রান্ত কমিশন ( Commission on 
Human Rights ) একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা । 


আটঃ অছি পরিষদ ( Trusteeship Council ) 


জাতপুঞ্জের অধীনস্থ ও ম্যাণ্ডেট রাজ্যগুলোর জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য অছি পরিষদকে 
গঠন করা হয়েছে । আঁছ পারষদের প্রধান দায়িত্ব হল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, অছি 
পাঁরষদের অধীনস্থ শাসনাধীন রাজ্যগুলোকে উন্নত করা এবং তাদের স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত 
করে তোলা । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ৮০০ 'মাঁলয়ন মানুষ সাম্রাজ্যবাদী 
গুপনিবেশিক শাসনের অধীনে বাস করত। যুদ্ধের পরে ৬০০ মিলিয়ন উপানবেশিক শাসন থেকে 
মনত হলেও এখনও ব্যাপক জনগণ স্বায়ত্রশাসনের অধিকার থেকে বাঁণ্ত। এঁ সব জনগণকে স্বাধীনতা 


লাভের উপযুন্ত করে তোলার জন্যই অছি পরিষদের স:ষ্টি। 


জাতিসংঘের অধানে যে ম্যান্ডেট ব্যবস্থা ছিল জাতিপংঞ্জের আছ পাঁরষ তারই উত্তরাধিকারী। 
তবে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা থেকে আছ পরিষদ বিস্তৃত ক্ষমতার আঁধকারী, বেশি শক্তিশালী এবং অনেক 
উদার 'ভীত্তর ওপর প্রাতীষ্ঠত। জাতিপঃঞ্জের সনদে আছি পরিষদের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে ঃ 
গা ১. আন্ত্জাতক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান ; ২. আছ ব্যবস্থার 
অধীনস্থ অঞ্চলকে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার 
উন্নয়নের দ্বারা স্বাধীনতা লাভের উপযোগী করা ; ৩. জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যকে এ সকল 
অঞ্চলে (আছি এলাকায় ) সামাজিক, আর্থিক ও বাঁণাজ্যক ব্যাপারে সমান সুযোগ দান । 
জাতিপুঞ্জের সনদের ৮৭ এবং ৮৮ নম্বর ধারায় আছ পরিষদের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে। 
প্রথমত, এটা আছি এলাকার ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের জন্য কতকগুলো প্রশ্ন পেশ করে এবং তাদের 
উত্তর গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, শাসিত অণ্ল থেকে আবেদনপত্র আছ 
ud) পাঁরষদ গ্রহণ করে। তৃতীয়ত, প্রয়োজনবোধে অছি পরিষদ শাসিত 
অঞ্চল পাঁরভ্রমণ করে এদের সম্পকে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে। 
উপাঁনবৌশক শাসনে জর্জরিত এলাকাগুলো যাতে দ্বায়ত্তণাসনের উপযদুনত হয়ে স্বাধীনতা 


লাভ করতে পারে, এটাই আঁছ পাঁরষদের উদ্দেশ্য । এ উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছে একথা বলা 
যায়। ১৯৬০ সালের আগে টোগোল্যাণ্ড, ফরাসী ক্যামের্‌ণ ও ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড স্বাধীনতা 
লাভ করে। ১৯৬১ সালে টাংগানিকা ও পশ্চিম সামোয়া এবং পরবতাঁকালে র্ুয়াণ্ডা-উরুণ্ডী ও 


দাঁক্ষিণ ক্যামেরূণ স্বাধীনতা লাভ করে । 


নর £ আত্তজর্ণাতক আদালত ( International Court of Justice ) ০০ 


আন্তজাতিক আইন সম্পাঁকত ‘বিষয়াদি, বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আইন সংক্রান্ত বিচার 
ও আন্তজাতিক আঁধকার সংশ্লপ্ট বিষয় বিচারের জন্য জাতপহ্ঞ্জের সনদ অনুযায়ী একটি 
আন্তজাতিক আদালত গঠন করা হয়েছে। বলা যেতে পারে, রাষ্ট্রসংঘের সময়কার জ্থায়ণ 


আন্তজাতিক বিচারালয়েরই এটা নবরুপ ৷ 


100 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


মোট ১৫ জন 'বচারপাঁত নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত। {বচারপাঁতরা নিরাপত্তা 
পাঁরষদের সংপ্ণীরশ অনুযায়ী সাধারণ সভা কর্তৃক ন’ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। আন্তজাতিক 
আদালতের গিচারক নিয়োগের জন্য প্রার্থার চারিত্রিক উৎকর্ষ, স্বদেশের 
গঠন সর্বোচ্চ আদালতে নিয়োগের যোগ্যতা, অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
আইনজ্ঞ হিসেবে সুনাম থাকা প্রয়োজন ৷ একই রাষ্ট্রের নাগ্ীরকদের মধ্য থেকে আন্তজাতিক 
আদালতে একাধিক বিচারক নিয়োগ করা যাবে না। বিচারকগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপাতি 
ও একজন সহসভাপাঁত নিয়োগ করেন। 
সাম্মীলত জাতিপঃঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য আম্তর্জাঁতক 
আদালতে উপস্থিত হতে পারে ॥ এ সব রোধের ক্ষেত্রে বিবদ্ধমান উভয় রাষ্ট্রই যাঁদ আন্তর্জাতিক 
টার আদালতের এন্য়ার গ্রহণ করে, তা হলেই সেই {বিরোধ এই আদালতে 
উপস্থিত করা যাবে । অনেক রাষ্ট্রই কয়েক শ্রেণীর বিরোধ ও আদালতে 
দবচারের জন্য উপাস্থত করবে বলে “স্বীকাত-মলক শে” স্বাক্ষর করেছে । মনে রাখতে হবে, 
দর্বাভন্ন সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য এই আদালতকে চরম বা চুড়ান্ত আন্তর্জাঁতক আদালত বলা যায় 
না। মরগেনথ, যথাথই বলেছেন, The International Court of Justice is in no sense রি 
Supreme Court of the world which may decide, with final authority, appeals from 
the decisions of other internattional tribunals. 


আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতক আদালত বহ; বিরোধের মীমাংসা করেছে। এদের মধ্যে ইংরাজ 
সরকারের আংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানী জাতীয়করণ সংক্রান্ত বিরোধ, মরোল্কায় মাঁকন 
না্গারকদের স্থানীয় আধবাসীদের সঞ্গে বিরোধ, ভারত ও পর্তুগালের মধ্যে দাদরা ও নগর হাভেলী 
নামক দুটি স্থানে যাতায়াতের আধিকার সম্পর্কে বিরোধ প্রভূত উল্লেখযোগ্য । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
কছাঁদন আগে বাংলাদেশ গঙ্গার জল বণ্টন সংক্রান্ত বিরোধ আন্তর্জাতিক আদালতে উপস্থিত 
করবে বলে হুমকী 'দিয়োছল। 

আন্তর্জাতিক আদালতের রায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার সম্ভাব 
আছে বলে অনেকে মনে করেন। 'কছুদিন আগে এ আদালতের রায়ে দাক্ষণ-পূর্ আফ্রিকার যা 
দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকার দ্বীকাতি লাভ করায় এ আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তি 
মন্তব্য করেছেন যে, এ আদালত যাঁদ আতীরন্ত মাত্রায় রাজনোতক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, ত 
আদালত হিসেবে এর আস্তত্ব বিপন্ন হবে ( Indeed if it gets too much involved in তি 
are essentially political quarrels the Court might run the risk of appearing merely 
the judicial instrument of the General Assembly ) 


দশ? সম্পাদকীয় দপ্তর ( Secretariat ) 
সম্মিলিত জাঁতপ;ঞ্জের সনদের ৯৭ নম্বর ধরায় বলা হয়েছে যে, একজন মহাসচিব এব 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কম নিয়ে দন্পাদকীয় দপ্তর গঠিত হবে। সম্পাদকীয় দপ্তরের রা 
প:থিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করা হবে, কিন্তু সংগঠন-বহিভূ্ত কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 
তারা নির্দেশ গ্রহণ করবেন না। সনদে জাতিপুঞ্জের কমাঁদের আন্তর্জাতিক দায়িত্বের ওপর 
বিশেষ গরুত্থ দেয়া হয়েছে। সম্পাদকীয় দপ্তরের কমাঁদের নিয়োগ করেন মহাসচিব । টিন: 
সম্পাদকীয় দণ্তরকে বাভল্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। জাতিপন্ঞ ও এর প্রাতানধিদের 
ব্যবহারের জন্য তথ্য পরিবেশনা, জাতিপঃঞ্জের আলোচনা ও প্রদ্তাবগদলো জাতিপ:ঞ্রের পত্রিকায় 
প্রকাশনা, জনতথ্য দপ্তরের মারফত পর্ন-পাঁ্নকা ও সংবাদ বিতরণ, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য গবেষণা 
কলা পারচালনা করা সম্পাদকীয় দপ্তরের কার্যাবলীর অন্তর্গত। জাতিপণুঞ্জের 
৫ আয়-ব্যয়ের বাৎসারক হিসেবে মহাসচিবের মাধ্যমে সাধারণ সভায় 
উপস্থিত করার দায়িত্ব সম্পাদকীয় দপ্তরের ওপর নাস্ত। দপ্তরের কাজকর্মের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য 
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কয়েকটি বিভাগ আছে। প্রধান প্রধান বিভাগগুলো হলঃ রাজনোৌতক ও নিরাপত্তা পরিষদ 
সংক্লান্ত বিভাগ, আর্থনীতিক বিভাগ, সামাজিক বিভাগ, আঁছ পাঁরষদ সংক্রান্ত বিভাগ, শাসনব্যবস্থা 
সংক্রান্ত বিভাগ, আইন বিভাগ ও প্রচার বিভাগ । সম্পাদকীয় দপ্তরের কাজকর্ম, কমাঁসংখ্যা ও 
গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দপ্তর পাঁরচালনার ব্যয়ও বপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । ১৯৪৬ সালে 
দপ্তর পারচালনার ব্যয় ছিল ১৯'৩ মিলিয়ন ডলার । ১৯৬৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 
১৪০৪ মিলিয়ন ডলার ৷ বর্তমানে এ ব্যয় আরও বাঁদ্ধ পেয়েছে। 


মহাসাঁচব ( Secretary General ) 


সম্পাদকায় দপ্তরের প্রধান হলেন মহাসাঁচব বা সেক্রেটারী জেনারেল । জাতিপুঞ্জের সনদের 
৯৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ্বের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা 
মহাসচিবকে 1নয়োগ করবে এবং মহাসাচব হলেন সংগঠনের প্রধান শাসনতান্ত্রিক কর্মকর্তা । 
মহাসচিব নিয়োগের ব্যাপারে এমন একটি নাম খংজে বের করতে হয় যাঁকে নিরাপত্তা পারষদের 
পাঁচজন স্থায়গ সদস্য সমর্থন করতে প্রস্তুত। নরওয়ের ট্রিগাভ চি (75%5 Lie ) সাম্মীলত 
জাঁতপ;ঞ্জের প্রথম মহাসচিব ছিলেন। এর পরে মহাসচিব হন দাগ হ্যামারাশল্ড (Dag 
Hammerskjoeld )। পরবর্তী মহাসাঁচব হলেন য়ু থাণ্ট (U That )। তাঁর পরে মহাসাঁচব 
হন কুট ওয়াল্ড-হাইম (Kurt Waldheim )। বর্তমানে মহাসচিব হলেন পেরেজ ভি কুলার 
( Perez de Cuellar ) | 


সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের প্রশাসনে মহাসচিবের পদ এবং তাঁর ভূমিকা খুবই গর্রাত্বপু্ণ। 
জাঁতপ;ুঞ্জের সাধারণ প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব মহাসচিবের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। 
সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রধান হিসেবে এওঁ দপ্তর পরিচালনার দাঁয়ত্বও তাঁর । সম্মিলিত জাতপ[ঞ্জের 
আর্থিক প্রয়োজন, আর্ক দায়-দায়িত্ব ইত্যাঁদ ব্যাপারে অর্থাৎ এক 
৮52৬ কথায় অর্থ সংক্রান্ত কাজকর্ম তাঁকেই সম্পন্ন করতে হয়। জাতিপঃঞ্জের 
মুখপান্ হিসেবে তান কাজ করেন এবং এ সংস্থার প্রাতানাধত্বমূলক যাবতীয় কার্য (Representat- 
ional functions ) তাঁর ওপর ন্যস্ত। সাধারণ সভার কার্যসমচী প্রস্তুত করা, এর জর;রী 
অধিবেশন আহ্বান করা, এ সভায় কার্ধীববরণী পেশ করা, সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা, 
সভার খসড়া প্রস্তুত করা ইত্যাঁদ মহাসাঁচবকে করতে হয় । 
মহাসাঁচবের প্রধান কাজ হল রাজনোতিক দায়-দায়িত্ব পালন করা। [হিংসা ও উত্তেজনা 
গাঁরহার করে যাতে জাতপ]ঞ্জের সনদের আকাত্কিত শান্ত পাঁথবীতে নিশ্চিত করা যায় তার জন্য 
মহাসাচবকে নিরলসভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয় । বল্তুত তান কতটা সার্থকভাবে 
রাজনোতক দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার ওপর মহাসচিবের পদের ন্যায্যতা অনেকাংশে 
নিভ'র করে। জাতিপুঞ্জের সনদের ৯৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, আন্তজাতিক শান্তি ও 
নিরাপত্তা 'বাপ্রত হতে পারে এরূপ যে কোন বিষয়ে মহাসাঁচব নিরাপত্তা পারষদ্দের দ:দ্টি আকর্ষণ 
করতে পারেন। বিশ্বশান্তি রক্ষা ও বাভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার বিবাদ দূরীকরণের ব্যাপারে মহাসচিবের 
ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । দেখা [গয়েছে কোরিয়া যুদ্ধে, কঙ্গো সংকটে, মিশর ও ইস্লায়েল বিবাদে, 
ভিয়েতনাম যুদ্ধে অনেক সময় তৎকালীন মহাসাঁচবেরা ব্যান্তগত উদ্যোগ গ্রহণ করে সর্বনাশা অবস্থা 
থেকে মীন্তর জন্য রাজনোতক তৎপরতা চালয়েছেন। কোথাও তাঁরা সার্থক হয়েছেন, আবার 
কোথাও সফল হতে পারেনাঁন। আবার অনেকে মনে করেন যে, কোথাও কোথাও মহাসাঁচবেরা এ 
দায়ত্ব যথাৰ্থ ভাবে পালন করেনান। যেমন কঙ্গো সংকটে, বিশেষ করে ল:মডদ্বার মৃত্যুর ব্যাপারে 
অনেকের [নট মহাসাঁচিব দাগ হ্যামারশিল্ডের ভুমিকা নিন্দনীয় বলে মনে হয়েছে । এ কথা অস্বীকার 
করা যায় না যে, মহাসচিবের পদটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির দক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ“ হয়ে 
দেখা দিয়েছে। তবে এ পদের কার্যকারিতা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বহুলাংশে নিভ'র করে পদাধকারণী 
ব্যা্তির ব্যতিত, দক্ষতা, দ;রদ্ণ্টি এবং সর্বোপাঁর রাজনোতক নিরপেক্ষতার ওপর । 
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এগার ৪ সম্মিলিত জাতিপ্প্জের সাফল্য ও ব্যর্থতার মযল্যায়ন (An Evaluation of 
Achievements and Failures of U. N. ) 

যে মহান্‌ আদর্শ ও নীতিকে কার্যকর করার জন্য সাম্মীলত জাঁতপ;ুঞ্জের সষ্ট হয়েছে 
তা বাস্তবায়িত করতে হলে জাতিপুজকে কয়েকাঁট কর্তব্য ও কার্য সম্পাদন করতে হবে। পাঁথবীর 
শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব বিরোধের মীমাংসা করা এবং শান্তিপর্ণ 
সহ-অবস্থানের মনোভাবকে প্রসারিত করাই জাতিপঃ্ঞ্জের প্রধান কাজ ও কতব্য। 

এ সব কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম, বালণ্ঠ সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্ব এবং পক্ষপাতহান 
মনোভাব একান্ত প্রয়োজন । দুঃখের কথা, জাতিপঃ্ঞ্জ এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে 
পারোৌন। জাতিপঞ্জজে প্রধানত ?তনাট গোষ্ঠী আছে ৪ ১. মাঁকন যুন্তরাণ্ট্রের নেতৃত্বে ধনতান্্রক 
রাষ্ট্রগুলো ) ২. রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এবং ৩. ভারত, যুগোশ্লাভিয়া 
প্রভীতর নেতৃত্বে জোটননরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো ।৯ এ ছাড়াও ইদানীং কালে কামীনস্ট চীন ও তার 
কয়েকাঁট সহযোগী রাষ্ট্র কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে না থেকে স্বতন্ত আঁস্তত্ব বজায় রেখে চলেছে । 

এতাঁদন পযন্ত জাঁতপুঞ্জ ধনতান্ত্রক পাশ্চমন 1শাববের প্রাত পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। 
ফলে অনেক আন্তর্জাঁতক বিবাদের ন্যায্য ও সন্তোষজনক মীমাংসা করতে জাতপঞ্ঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে । 
কন্তু সাম্প্রীতককালে পশ্চিমী শিবিরের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়ায় তারা আর আগের মত সংহত 
নয়। বিশেষ করে চা ফ্রান্স ইত্যাঁদ দেশ আন্তজাতিক ক্ষেত্রে মাকন নীতির সমর্থনে আগের 

মত সকল ব্যাপারে এাগয়ে আসতে আর উৎসাহী নয়। তা ছাড়া ইদানীংকালে জাতিপঞ্জে 
অনেক সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র, বিশেষ করে ওপনিবোশিক শাসন থেকে মুক্ত এবং কোন গোষ্ঠাঁভুন্ত নয় 
এমন নিরপেক্ষ দেশগুলো (বারা ‘তৃতীয় বিশ্ব’ নামে পাঁরচিত, ) জাতপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করায় 
জাঁতপ:ঞ্জের ভারসাম্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে । ৫০টি রাষ্ট্র নিয়ে একদা জাতিপুঞ্জের যাত্রা শর; 
হয়েছিল, বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৫৬ । সুতরাং জাতিপুঞ্জ সর্বজনীনতা লাভ করেছে বলা 
যায়। এ সকল কারণে আজকের দিনে জাতিপুঞ্জের পক্ষে আর কোন বিশেষ দেশ বা গোষ্ঠার 
কথামত চলা সম্ভব নয়। 
রর পু কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমস্যার ব্যাপারে জাতিপ/ঞ্জের কাজ ও ভুমিকা পর্যালোচনা 

১৯৪৬ নালে ইরান টা রাশিয়ার বিরদ্ধে একটি আঁভযোগ এনেছিল। 

একটি চুক্তি অন:যায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইরানে সোবিয়েত, ব্রিটিশ 
কার্যক্ষেৱে জাতিপ্গের ভুমিকা ও মাঁকন সৈন্য মোতায়েন ছিল। ইরান সোবয়েত সৈন্য অপসারণ 
দাবা করে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ EEN সোবিয়েতের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। সোবিয়েত 

রাশিয়া এ অভিযোগ অ্বাকার করে। ইতিমধ্যে ইরান থেকে 
ইরানের আঁভবোগ বাঁহনী অপসারিত হয় । 

এ বছর ইউক্রেন জাতিপঃঞ্জে আঁভযোগ করে যে, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আন্দোলন দমনে 

ব্ৰিটিশ ও জাপ সৈন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন সন্তোষজনক মী 
মাংসা 
ইউক্রেনের অভিযে না করে জাতিপঞ্জে প্রশ্নটকে ধামাচাপা দেয়া হয়োছিল। ২ 
এ বছরই সিরিয়া ও লেবাননে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যের উপস্থিতির প্রাত এ দুটি দেশ 
জাতপ-জের দুষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সৈন্য 
রি হজের দু অপসারণের 
সিরিয়া ও লেবাননের অভিযোগ ইচ্ছে আছে-_এটুকু জানিয়েই কোনরূপ সারিয় কার্যকর পন্থা গ্রহণ না 
করে জাতিপঃ্ঞজ তার দায়িত্ব শেষ করে। 

১. নিরপেক্ষ গোষ্ঠী গঠনের পেছনে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহর; এবং মিশরের 
তৎকালান প্রোসিডেপ্ট নাসেরের বিশেষ ভুমিকা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মিশরের করে ছকে 
একে নিরপেক্ষ গোষ্ঠী থেকে বহিষ্কারের দাবী জানায় । নিরপেক্ষ গোষ্ঠার দেশগুলো তৃতীয় বিশ্ব ( Third world ) 
নামে পরিচিত । 
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এ সময়ে ভারত আভিযোগ করে যে, দাক্ষণ আফ্রিকার সরকার স্থানীয় ভারতীয়দের প্রত 
অন্যায় ব্যবহার করছে। বিষয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এই অজুহাতে জাতিপ্জ 
০1 এ ব্যাপারে আলোচনা বন্ধ করে দেয়। পরব্তাকালে দক্ষিণ আফ্রিকা 
আভি সরকারের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্য নাঁতর প্রচলন এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রত 

পক্ষপাঁতত্বের বহ: অভিযোগ জাতিপুঞ্জে তোলা হয়। ওঁ জাতিপুঞ্জ 
বণবৈষম্য নীতির বিরদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে দিয়ে তা 
কার্য'কর করাতে পারেনি । 

কাশ্মীরে পাঁকস্তানী হানাদার ও বলপণ্বক কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তান কর্তৃক 
অধিকৃত রাখার বিষয়টি বারবার জাতপুঞ্জের কাছে উপস্থাপিত করা সত্বেও জাতিপুঞ্জ আজ পর্বন্ত 
কার উর দখলীকৃত এলাকা থেকে পাকসৈন্য অপসারিত করাতে পারেনি । উপরন্তু 

মাঁক্নি যডন্তরাষ্ট্রের প্ররোচনা ও সহযোগিতায় জাতিপঃঞ্জ ভারতের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে কাশ্মীরে গণভোটের ব্যবস্থা করার জন্য সচেষ্ট ছিল। সৌভাগ্যের 
কথা যে, সোবিয়েত ইউনিয়ন বারবার “1ভটো” প্রয়োগ করে এ প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেয় । 

উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রান্ত হয়েছে এ অজুহাতে জাতপ্জ দক্ষিণ 
কোরিয়াতে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করে এবং জাতিপুঞ্জের ব-কলমে মার্কিন যুন্তরাষ্ট্র কোরিয়াতে একট 
LEI সবগ্রাসী যুদ্ধে লিপ্ত হয় । আশ্চর্যের কথা এই যে, জাতিপুঞ্জ কোরিয়ার 

ব্যাপারে মান হস্তক্ষেপ বন্ধের চেষ্টা না করে কোরয়াতে মাঁক্ন 
সৈন্য প্রেরণ সমর্থন করে। জাতপুঞ্জের এ কাজ পৃঁথবীতে একটি রক্তক্ষয়ী দীঘ* যুদ্ধ সংগঠনে 
সাহায্য করোছল ॥ 

১৯৬০ সালে কঙ্গো স্বাধীন হয়। কিন্তু বেলজিয়াম সরকার কঙ্গোতে সৈন্য পাঠালে কঙ্গো 
সরকার জাতিপহঞ্জের সাহায্য প্রার্থনা করে। কঙ্গোতে এক অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হয় 
বিলে এবং কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিক ল:ম:ন্বাকে হত্যা করা হয়। এ ব্যাপারে 

জাতিপঞ্জ মাকনি গোষ্ঠীর ব্রীড়নক হিসেবে চলেছে বলে সোবিয়েত 
রাশিয়া অভিযোগ করে। 

এ ছাড়াও, একাঁট জাতিকে 'নিমর্'ল করার জন্য যে সবধৰংসী দীঘ* যুদ্ধ ভিয়েতনামে চলেছিল 
৮০8 তার প্রাতকারে জাঁতপহঞ্জ বিশেষ ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। 

iis ভিয়েতনামের যুদ্ধে জাঁতপুঞ্জের নির্বাক দর্শকের ভুমিকা ইদানীংকালের 
সর্বাপেক্ষা হতাশাজনক ঘটনা । 

জাঁতপ;ঞ্জের ইতিহাস আঁমাশ্রত সাফল্য বা ব্যর্থতার ইতিহাস নয়। তাই জাতিপঢঞ্জকে 
পঢুরোপাঁর সফল বা পুরোপর্নীর ব্যর্থ বলে আঁভাহত করা যায় না। আন্তজণাতক শান্তি রক্ষার 
কাজে জাঁতপ:ুঞ্জ কোথাও কোথাও সফল হয়েছে এবং কোথাও কোথাও চরম ব্যর্থতার পরিচয় 
দিয়েছে। তবে আন্তজ্গাতক বোঝাপড়া সৃষ্টির ব্যাপারে এর ভূমিকা প্রশংসনায় । 1বশেষ করে 
বিবদমান শান্তগুলোর মধ্যে আলোচনার পাঁরবেশ ও আলোচনার মণ হিসেবে জাতপহঞ্জের ভূমিকা 
তক্ণাতীত। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আম্তর্জাতক শান্তি রক্ষার চেয়ে সামাজিক ও আর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে জাতপঞুঞ্জের সাফল্য অনেক যোঁশ। এব্যাপারে জাতপঃঞ্জের আর্থনঈীতিক ও সামাঁজক 
পাঁরষদ এবং অন্যান্য আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক অপ্রধান সংস্থাগুলোর নিরলস কম 
গ্রচেস্টা ও ভুমিকা জাতিপ?্ঞ্জের সাফল্যের পরিচয় । 


বার ঃ লাম্মীলত জাতপ:জের ভাবষ্যৎ (Future of the United Nations) 
সতরাং বলা যেতে পারে যে, সা্মালিত জাঁতপুঞ্জের ইতহাস পুরোপ:াঁর সাফল্যের ইতিহাস 
নয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, জাতপঞঞ্জের প্রতিষ্ঠার সময় এর সপক্ষে মানুষের 
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সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। এ সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করার জন্য উদ্যোন্তাগণ এর ভাঁবষ্যৎ 
সাফল্যের যে ইংাঁগত দিয়েছিলেন তা আঁতরাঁঞ্জত ৷ ফলে, পদে পদে আশাভঙ্গ ঘটেছে। অবশ্য 
সমকালীন পৃাথকার রাষ্টব্যবস্থা ও শান্তাবন্যাসের কথা মনে রেখে সান্মলিত জাঁতপুঞ্জের কাজকর্মের 
ম্যান করলে এ সংস্থা যে পুরোপ্ণার ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যায় না। 

তা ছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৪৫ সাল এবং ১৯৮৫ সাল এক নয়। একাঁদকে আজ 
জাতিপনঞ্জে সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলোর সমর্থনে সাগ্রাজ্যবাদ-বিরোধী শাবর অনেক বেশ 
শান্তশালী ।  অন্যাদকে পাঁথবীর শান্তির শন্তিগুলো অনেক বৌশ স:সংগাঠিত। সেজন্য 
অনেক দুর্বলতা থাকা সত্বেও এটা আশা করা অন্যায় হবে না যে জাঁতপ:ঞ্জ জাতিসংঘের মত ব্যর্থ 
হবে না। 

জাতিপঃঞের র্বাভন্ন কল্যাণধর্মা ও প্রগ্গাতমূলক কাজকর্ম এই সংস্থার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা 
প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে । জাতপুুঞ্জের অর্থের শতকরা ৮৫ ভাগ সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে 
ব্যয় হয়, এবং এব্যাপারে জাতিপঢঞ্জ বিশ্বব্যাপী সমাজ উন্নয়নের যে পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেছে তা 
প্রভূতভাবে সাফল্যমাণ্ডত হয়েছে । এ উদ্দেশ্যে গাঠিত EPTA (Expanded Programme of 
Technical Assistance) একটি অত্যন্ত কার্যকর সংস্থা । এ ছাড়া FAO (Food and Agri- 
cultural Organization), UNICEF (United Nations Children’s Emergency Fund), 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
ইত্যাদি সংস্থার কাজকর্ম জাতিপঃঞ্জের সার্থকতার প্রমাণ । প্রান্তন সেক্রেটার জেনারেল উ থাণ্ট 
বলেছেন যে, সাম্মালত জাতপ-্ঞ সদস্যতার দক দিয়ে সর্বজনীন এবং জাতিসংঘ অপেক্ষা কার্যকর 
ও শান্তশালী । গণসাধারণতন্ত্রা চান ( কমিউীনষ্ট চীন) জাঁতপ;ঞ্জের অন্তর্ভূক্ত হবার ফলে 
জাতপ;ঞ্জের সর্বজনীনতা সম্পর্ণ'তা লাভ করেছে। 

একথা অনদ্বাকাৰ্যয যে, পাঁথবীর সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর একমাত্র সংগঠন [হিসেবে জাতপুঞ্জ 
শঢধনু যে টিকে আছে তা নয়, ওয়াল্টার লিপম্যান (W. Lipmএnn) যথার্থই বলেছেন যে, সাম্মিলত 
জাঁতপ:ঞ্জ “একটি অপরিহার্য সংস্থা।” অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা বূঝোঁছ, যে ধরনের 
আদর্শস্থানীয় আল্ত্জাঁতক সংগঠন স্থাঁপত হলে পাঁথবীতে স্থায়ী শান্তি বিরাজ করবে অথবা 
শান্তি বাপত হবার আশংকা ঘটবে না, সেরূপ সংগঠন প্রাতষ্ঠা করার মত রাজনৈতিক পাঁরবেশ ও 
মানসিক উৎকর্ষ পথবীতে এখনো দেখা দেয়নি। তাই জাতপ;ঞ্জের অধিকাংশ ব্যর্থতার জন্য 
দায়ী বর্তমান পাথবীর জাতীয় ও আন্ত্জাঁতক পাঁরাস্থাত। “ভেটো সমস্যাটিকে প্রায়শই 
জাতিপ:ঞজের একটি ত্রুটি বলে মনে করা হয় } কিন্তু আমরা জানি যে, সানফানীসসকো সম্মেলনে 
বৃহৎ শান্তগুলো অন্য দেশগুলোর প্রবল বিরোধিতার মধ্যে জাতিপুঞ্জে তাদের যোগদানের প্রায় 
একটি শর্ত হিসেবেই “ভটো’ দানের আঁধকারাট দাবি করোছল। অর্থাৎ, এ “ভিটো’ মেনে না 
নিলে জাতিপঞ্জ প্রাতাষ্ঠত হতে পারত না। 


সাম্মীলত জাতিগঞ্জ যে অপরিহার্য তার আর একটি প্রমাণ এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন 
রাষ্ট্রগুলোর এর প্রত অকুণ্ঠ সমর্থন। কালভোকোরেমি (081০০079591) এ সব দেশগুলোর 
জাঁতপ;ুঞ্জের প্রতি সমর্থনকে জাতিপ;ঞ্জের মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করেন। বিভিন্ন সময়ে 
{বিভিন্ন আগ্ালক নিরপেক্ষ সম্মেলনে এ দেশগুলো এ সব অঞ্চলের মানুষের যুদ্ধাবরোধী মনোভাব 
ব্যন্ত করেছে এবং বিশ্বশান্তি প্রাতষ্ঠার জন্য নিরলস প্রয়াস চালয়েছে। একথা সর্বেব স্বীকৃত যে, 
সোভিয়েত ইউানয়ন, মাঁর্কন যু্তরাষ্ট্র ইত্যাঁদ দেশগুলো যেভাবে মারাত্মক পারমাণাঁবক ও 
আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের আঁধকারস হয়ে উঠেছে তাতে যেকোন আগ্লিক য.দ্ধই বিশ্বযুদ্ধে 
পাঁরণত হতে পারে! এ অবস্থায় জাতিপুঞ্জের অবলদীপ্ত মানবসমাজের আত্মহত্যার সমান ।* 


3. 41615 the survival or suicide of 7090 ০৮০11)501)010৩ is either extinction or human 
brotherhood,” —Dr, Radhakrishnan, 
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এ সব বিবেচনা করলে জাতপঞ্জের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অন[ভূত হয় ॥ জাতিপুঞ্জকে ব্যর্থ 
হতে দিতে পারা যায় না, কারণ জাতিপন্জ ব্যর্থ ছবার অর্থ মানুষের সব আশা ও পরিকল্পনার 


অপমত্যু । 


নমুনা প্রশ্ন 
সাম্মীলত জাঁতপঃজজ গঠন করার কারণ আলোচনা কর । ( এক দেখ ) 
জাতিপনুঞ্জের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অলোচনা কর । (দুই দেখ) [ H.S.C.'79 T. 9. 8,182 ] 
সাম্মালত জাতগঞ্ঞ্জের উদ্দেশ) ও নীতি আলোচনা কর। এই উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হয়েছে? 
(দই, এগার এবং বার দেখ ) [ 8. 5. 0.81 ] 
জাতিপনঞ্জের উদ্দেশ্য ও নগীতগদুলো আলোচনা কর । ইহার প্রধান অঙ্গগুলো কি কি? 
(দুই এবং চার দেখ ) [ H. S. 0,851 
জাতিসংঘের সঙ্গে জাঁতপনুঞ্জের তুলনামূলক আলোচনা কর ॥ (তিন দেখ ) 
সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের কাঠামো আলোচনা কর। এর প্রধান সংস্থাগ্ছাল বি বি ? এদের যে কোন 
একাঁটর গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর । (চার দেখ ) [ চ.5.০,৮8 ] 
সাম্মালত জাতিপঃঞ্জের কার্যাবলী আলোচনা কর। ( দুই দেখ ) 
নিরাপত্তা পারবদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। ভিটো কাকে বলে ? নিরাপত্তা পাঁরষদের 
ভূমিকার মূল্যায়ন কর। (ছয় দেখ ) [ ল. 9.0, 182, T. 5. B82] 
সাম্মীলত জাতপদঞজের সাধারণ সভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সাধারণ সভার ভাঁমকার 
মূল্যায়ন কর । (পাঁচ দেখ ) [ H. S. C.’80 and 83, T. 9. 879, 81 ] 
আর্থনগীতক ও সামাজিক পাঁরষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর । ( সাত দেখ ) 
আঁছ পাঁরষদ সম্পর্কে টীকা লিখ । (আট দেখ ) [ 8.5. ০,150] 
আন্তজাতিক বিচারালয়ের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর ৷ [নয় দেখ ] [গা" 5. 8. '79 182 ] 
সম্পাদকীয় দপ্তরের গঠন ও কার্যাবলগ আলোচনা কর। সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রধান কে ? (দশ দেখ ) 
“মহাসাঁচব' সম্পর্কে টীকা লিখ । (দশ দেখ ) 
“সাম্মীলত জাতিপঃঞজের ভবিষ্যৎ, সম্পর্কে টাঁকা লিখ । ( বার দেখ ) 
সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ কর। এর ভাবষ্যং সম্পকে তোমার 
মতি? (এগার এবং বার দেখ ) [ 1.5. 8.৮79] 
সাম্মীলত জাতিপহঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর। (এগার এবং বার দেখ ) 
[ H. 5. C.’79 and ’84 ] 
নৈ্বযান্তকপ্রথ্ন 
বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক উত্তরে টিক্‌ দাও £ 
সাম্মলিত জাতপছুঞ্জের জন্ম হয় (1919, 1941, 1945 ) সালে। 
গ্রাতাট রাষ্ট্র অনধিক ( 2, 5,7 জন ) প্রাতানাধ সাধারণ সভায় প্রেরণ করে । 
সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সাধারণ সভার ( এক-তৃতীয়াংশ, দুই-তৃতীয়াংশ তিন-চতুর্থাংশ ) ভোটে 
গৃহীত হয়। 
নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা (5, 11, 15) জন । [H.s.c.78 ] 
নিরাপত্তা পারষদের স্থায়ী সদস্যসংখ্যা (1, 5, 7) জন । 
নিরাপত্তা পাঁরষদের অদ্থায়ী সদস্য ( 5, 10, 12 ) জন। 
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উচ্চমাধ্যমিক রাস্ট্রীবজ্ঞান 


সম্মালত জাঁতপনুঞ্জের প্রধান সংস্থা (2, 4, 6)1ট। 

আন্ত্গীতক আদালতের [বিচারকের সংখ্যা (9১ 11, 15) জন । 

জাঁতপনঞ্জের (এক-তৃতীয়াংশ, দ:-তৃতীয়াংশ, সকল ) সদস্য সাধারণ সভার সভ্য । 
দনরাপত্তা পাঁরষদের ( সকল সদস্যের, কেবল অস্থায়ী সদস্যের, কেবল স্থায়ী সদস্যদের ) 


[ভটো প্রয়োগের ক্ষমতা আছে । [ লি. 3. 05180] 
জাতিপঞ্জের আর্থনপীতক পাঁরষদের সদস্যসংখ্যা (18, 27. 54) LH. 9০০781] 
আন্তজণাতক 'িচারালয় সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের একাঁট ( অঙ্গ/অঙ্গ নহে )। [E..S C.’84] 
আঁছ পাঁরষদ জাঁতপুঞ্জের একটি ( অংগ, অংগ নয় ) [EH 9.051853] 


জাতপহঞ্জের নিরাপত্তা পারষদে (সকল সদস্য রাষ্ট্র, কেবলমাত্র অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো, কেবলমাত্র 
স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো ) িটো প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করে। [171. ৯, C. 85 ] 

'নয়ালাথত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও £ - 

নরাপত্তা পারষদে কারা “ভিটো!’ প্রয়োগ করতে পারে? ( স্থায়ী সদস্যগণ ) 

সাম্মালত জাঁতপদুঞ্জের সধাবধানকে ক বলা হয়? (চার্টার ) 

নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত? (15) [T.S.B.'79) 
আন্তর্জাতক আদালতের বিচারকগণ কার দ্বারা এবং ক বছরের জন্য নিষুন্ত হন? 


(সাধারণ সভা কতক ন বছরের জন্য ) 
সাম্মালত জাতপরঞ্জের সম্পাদকণয় দপ্তরের প্রধানকে কি বলা হয়? ( মহাসাঁচব ) 


“Rights, in fact, are those conditions of social life, 
without which no man can seek, in general, to be 
himself at his best.” —H. Laski 


q 


নাগরিকত্ব, অধিকার ও কর্তব্য 


Citizenship, Rights and Duties 


আঁতাঁট সভ্যসমাজে ব্যান্তমানসের উন্নাত ও বিকাশের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র-স্বাঁকৃত আঁধকারের 
আঁম্তত্ব অপারহার্য মনে করা হয় । এই অধিকারগুলো হ’ল সমাজ জীবনের কতকগুলো প্রয়োজনীয় 
শর্ত যার অভাবে নাগাঁরক জীবনের সার্বক বিকাশ সম্ভব নয়। বস্তৃত একাঁট রাষ্ট্র তার নাগাঁরকদবের 
জন্য যে সকল আঁধকার স্বীকার করে তার দ্বারা রাষ্ট্রের চাঁরন্র প্রাতফাঁলত হয়। নাগাঁরকদের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নাতকে সানাশ্চিত করার জন্য তাদের জন্য আঁধকার সানাশ্চত করা যেমন রাষ্ট্রের দ্বায়িত্ব, 
তেমান নাগারকদেরও সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাত কতকগুলো কর্তব্য রয়েছে। আঁধকারের ধারণার 
সঙ্গে কর্তব্যের ধারণা জাঁড়ত। 


একঃ নাগারক কে? (Whois a Citizen ? ) 

ব্যৎপাত্বগত অর্থে যারা নগরে বাস করে তাদের নাগাঁরক বলে। প্রাচীন গ্রীসদেশে 
নগর-রাষ্ট ছিল। অর্থাৎ এক একটি নগর নিয়ে এক একটি ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠত হত। এই 
‘নগর’ শব্দ থেকেই নাগাঁরক কথাটি এসেছে । খ্যাত গ্রীক দাশণনক আরিস্টটল নাগারকদের 
সারয়ভাবে রাষ্টরনোতক দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে মারা রাষ্ট্র 
রাজনোতিক প্রশাসনে অথবা ?বচারকার্ষে অংশ গ্রহণ করে কেবলমান্ তাদের নাগাঁরক বলে গণ্য করা 
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উচিত ( He who has the power to take part in the deliberative or judicial 
administration is said by us to be a citizen of that State )। 

ইাঁতহাসের বিবর্তনের পথে এই নগর-রাষ্ট্রগুলো বর্তমান যুগের বৃহদায়তন জাতীয় রাষ্ট্র 
পাঁরণত হয়েছে । আধ্যীনক কালের রাষ্ট্রগুলো আয়তনে যেমন বিরাট তেমাঁন এদের কমপাঁরাধ 
ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে । তাই আজকাল পৌরনীতিতে নাগ্বারক’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । রাষ্ট্রের যে কোন সদস্যকেই নাগারক বলা হয়। যারা রাণ্ট্রের প্রাত আনুগত্য 
স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রের সকল আঁধকার ভোগ করে, তাদের রাষ্ট্রের সদস্য বলে মনে করা হয়। 
আরস্টটলের যুগে ক্রীতদাস, মজুর শ্রেণী ও স্তবীলোকদিগকে নাগাঁরক আখ্যা দেয়া হত না। 
কারণ তারা ছল পর-ানভরশীল। তাই সে যুগে রাষ্ট্রের কাজে তাদের অংশ গ্রহণের কোন 
আঁধকার ছিল না । কিন্তু আজকাল রাষ্ট্রের যেকোন আঁধবাসী রাষ্ট্রের প্রত আন.গত্য স্বীকার 
করলেই তাকে নাগাঁরক বলে গণ্য করা হয় । 


এখন প্রশ্ন হল, আনুগত্য কাকে বলে ? যখন কোন ব্যন্তি রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের প্রাত 
মোটামুটি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং বিপদের সময়ে রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত 
থাকে, তখন বলা যায় যে, সে ব্যান্ত রাষ্ট্রের প্রাত অনুগত। নাগাঁরক রাষ্ট্র থেকে সামাজক ও 
রাজনৈতিক কতকগুলো আঁধকার লাভ করে, আবার রাষ্ট্রের প্রীতি কতকগুলো কত'ব্যও পালন করে। 
এঁ সকল কাজ ভালভাবে করতে হলে নাগাঁরকের মানসিক ও নোতিক গুণাবলীর বিকাশ হওয়া 
প্রয়োজন। অধ্যাপক লাকর ভাষায় নাগরিকত্ব হল সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যান্তর সচেতন 
বচারব্াদ্ধর প্রয়োগ ( The contribution of one’s instructed Judgment to the cause of 
Public good )। তাই ব্যাপক অৰ্থে, যে ব্যন্তি কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে, ওঁ রাষ্ট্রের প্লাত আন:গত্য 
থাকে, পৌর ও রাজনৈতিক আঁধকার ও সযোগ-স:বিধার পূণ“ অধিকারী হয় এবং সমাজের সদ্পদ্‌ 
বাদ্ধতে সচেতন বচারবচাগ্ধির প্রয়োগ করে থাকে তাকেই নাগাঁরক বলে । 

সুতরাং বলা যায় একজন নাগাঁরক ৪ ১. রাষ্ট্রের সদস্য ; ২. রাজনৈতিক আঁধকার সহ 
সকল নাগারক অধিকার ভোগ করে ; ৩. রাষ্ট্রের প্রাত (সরকার আর রাষ্ট্র সমার্থক নয় ) তার 
আনগত্য অবশ্যই থাকবে; ৪. সমাজের স্বাথে সচেতন বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ করে; ৫. রাষ্ট্রের 
প্রাত কর্তব্য পালন করে। 

নাগাঁরক ও [বিদেশী 


সাধারণত, একটি দেশের অধিবাসীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা, নাগাঁরক ও বিদেশী 
Ccitizens and aliens ) | বিদেশীরা ভিন্ন দেশের স্থায়ী আধিবাসী এবং তারা নিজ নিজ রাষ্ট্রের 
প্রাত আন/গত্য প্রকাশ করে। ভারতে বহু ইংরেজ, জামণন, জাপানী 
নাগরিক ও বিদেশী ইত্যাদি বিদেশী বাস করে, যাঁদও ভারতে বসবাসকালে তারা ভারতীয় 
আইন মেনে চলে ও ভারত সরকারকে কর দেয় এবং কিছ: কিছ সামাজিক আঁধকার ভোগ করে, তা 
সত্বেও এদের ভারতীয় নাগরিক বলা চলে না। দ্বিতীয়ত, বিদেশীরা ভারতে কিছ; কিছু পৌর 
অধিকার ভোগ করলেও এদেশের কোন রাজনোতিক আঁধকার ভোগ করতে পারে না। তারা ভোট দিতে 
পারে না, সরকারা চাকুরি দাবি করতে পারে না এবং এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করার অধিকার 
পায় না। 
নাগাঁরক ও দেশবাপী 


নাগারক ও দেশবাসীর (citizens and nationals ) মধ্যে পার্থক্য আছে, তাও জানা 

দরকার ॥ যেমন, ভারতীয় নাগরিক ও ভারতবাসী। যে ভারতীয়ের ভোটাধিকার আছে, সরকারী 

রী কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক আঁধকার ভোগ 

করে সে ভারতের নাগরিক । কিন্তু ভারতে বহুসংখ্যক {শশন কিশোর 

আছে যারা দেশে বসবাস করে, পৌর আধকারগুলো ভোগ করে, !কষ্তু রাজনোতক অধিকার ভোগ 
করে না। এদের দেশবাসী বলে, এরা নাগরিক নয় । 
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নাগাঁরক ও প্রজা 


নাগাঁরক ও প্রজার ( citizens and subjects ) মধ্যেও পার্থক্য আছে । ব্রিটেনের যে সকল 
উপনিবেশ আছে সে সকল স্থানের অধিবাসীরা ব্রিটিশ প্রজা । যেমন, 
অস্ট্রৌলয়ার নাগাঁরক একজন ব্রিটিশ প্রজা । কিন্তু যারা ব্রিটেনের পৌর 
ও রাজনৈতিক আঁধকার ও স্‌যোগ-স্ধধে ভোগ করে থাকে তারা ব্রিটেনের নাগরিক । 


নাগারক ও প্রজা 


দুই £ নাগাঁরকতা অজ্নের পণ্ধাত ( Modes of Acquiring Citizenship ) 

প্রাতাঁট ব্যান্তই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগাঁরক । সুতরাং এটি একাট স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা 
যে কি করে এরা প্রত্যেকে নাগাঁরক হলেন বা নাগাঁরকতা অর্জন বা লাভ করলেন। দি 
পদ্ধাততে নাগাঁরকতা অর্জন করা যায় ঃ 

ক. জন্মসূত্রে ( by birth ) নাগারকতা অর্জ‘ন। 

খ. অনঃমোদনানি্ধ বা চ্বেচ্ছাকৃত ( by naturalisation ) পদ্ধাততে নাগাঁরকতা অজন । 

উপরোক্ত পদ্ধাত দির মাধ্যমে কিভাবে নাগাঁরকতা অর্জন করা যায় সে সম্পকে আলোচনা 
করা প্রয়োজন ৷ 

ক. জন্মস্‌ত্রে নাগাঁরকতা অর্জন 

জন্মস[ত্রে নাগাঁরকতা অর্জনের আবার দন্ট পদ্ধাত আছে ৪ 

১. রক্তের সম্পকে নাত (05990881015 or by virtue of blood ) 

২. জন্মস্থান নীতি (Jus soli or by virtue of birthplace ) 


রন্তের সম্পর্কের নীতি অন_যায়ী কোন ব্যান্তর জন্মকালে তার মাতা-পিতা যে-দেশের নাগারক 
ছল নবজাতকও এঁ দেশের নাগাঁরক হবে। এ নীতি অনুযায়ী নাগাঁরকতা লাভের জন্য ব্যান্তর 
TE জন্মস্থান ‘বিচার করা হয় না । যেমন, ভারতীয় নাগারকদের সন্তান 
ki পথিবার যে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, রক্তের সম্পর্কের 
নীতি অনযুযায়ী নবজাতক ভারতীয় নাগরিক বলেই গণ্য হবে। 

অন্যদিকে জন্মস্থান নীতি অনুসারে যে রাষ্ট্রে শিশুর জন্ম সেই রাষ্ট্রের নাগারকত্ব আঁজ'ত 
জন নাতি হয়। যাঁদ কোন ভারতীয় নাগাঁরকের সন্তান মার্কিন যন্তরাষ্ট্রে জম্ম 

গ্রহণ করে, তবে এওঁ সন্তান জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের 

নাগারক অধিকার পাবে । 

কোন রাণ্টে প্রথম নিয়মাঁট, কোন রাষ্ট্রে দ্বিতীয় নিয়মাট, আবার কোন রাষ্ট্রে উভয় 'নয়মই 
গ্রহণ করা হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় দাট নীতিই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ যাঁদ 
ভারতের মাটিতে কোন বিদেশির সন্তানের জন্ম হয়, তবে সেই সন্তান ভারতীয় নাগারকত্ব লাভ 
করে। আবার কোন ভারতীয় নাগাঁরকের সন্তান বিদেশে জন্মলাভ করলে এঁ নবজাতক ভারতীয় 
নাগাঁরক বলে গণ্য হয়। হরে 

এই দুইটি নীতির মধ্যে রন্তের সম্পর্কের নীতিকে আঁধকতর হ্যান্তসমত বলে মনে করা হয়। 
কারণ, কোন: স্থানে জন্ম ঘটবে তা অনেকাংশে আনশ্চিত এবং আকাঁস্মক বিষয় । ব্রিটেনে ভ্রমণ 

কালে কোন ভারতীয় নারীর ?শশ জন্ম গ্রহণ করলে জন্মস্থান নীতি 

অনুযায়ী সে ব্রিটেনের নাগাঁরক, যাঁদও ভারতের আঁধকারই তার ওপর 
বেশ হওয়া উাচিত। নাগরিকতা সম্পর্কে জন্মস্থান ব্য জম্মভুঁমগত আইন-কানুন আছে বলে নানা 
সমস্যার উদ্ভব হয়। ভারতীয় নাগ্ারকের সম্তান মাঁক্কন দেশের মাটিতে জন্মলাভ করলে ও 
নবজাতক ভারতাঁয় আইন অনুযায়ী ভারতীয় নাগাঁরক, আবার মার্ক আইন অনযায়ী সে মাঁকন 
যান্তরাস্ট্রের নাগারক। একে বলে 'ছ্বনাগণরকত্বের (double nationality) সমস্যা । কিন্তু 
ব্যান্ত তো একই সময়ে দুটি রাষ্ট্রের নাগাঁরক হতে পারে না। এসব ক্ষেত্ৰে ননয়মছিলী হয 


কোন:টি শ্রেয় 
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নবজাতক সাবালক হয়ে এ দাট দেশের মধ্যে যে কোন একটি দেশের নাগাঁরকত্ব গ্রহণের আঁধকার 
ভোগ করে। অন্য দেশের নাগাঁরক হলেও বিয়ের পরে স্ত্রীলোকেরা সাধারণত তাদের স্বামীর 


রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে। 


খ. অনহমোদনাপিষ্ধ বা গ্বচ্ছাকৃতভাবে নাগাঁরকতা অর্জন 


গ্বেচ্ছাকৃত নাগরিক হতে হলে, কতগুলো শর্ত পুরণ করে তা অর্জন করতে হয়। একে ূ 
আঁজত নাগাঁরকত্ব বলে। সব রান্ট্রেই বদেশীয়দের নাগারকত্ব অর্জন করার ব্যবস্থা আছে। 
স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অজনের জন্য নীচে উল্লোখত শত'গুলো বিভিন্ন 
দেশে আরোপিত হয়ে থাকে 8 

১. স্বদেশ ত্যাগ করে দীর্ঘকাল কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাস করা, | 
কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে চাকার গ্রহণ করা, 
কোন বিদেশী রাষ্ট্রে সম্পাত্তর অধিকার হওয়া, 
কোন ‘বিদেশী রাষ্ট্রের সেনাবাহনীতে যোগদান করা» 
কোন বিদেশী রাষ্ট্রের ভাষায় জ্ঞান অজন করা, 
কোন মহিলা কর্তৃক বিদেশী রাষ্ট্রের পঃরদূষকে বিয়ে করা (এ ক্ষেত্রে ও মহিলা স্বামণ 
যে রাষ্ট্রের নাগাঁরক সেই রাষ্ট্রের নাগারকতার জন্য আবেদন করতে পারেন )। 

সকল দেশে দ্বেচ্ছাকৃত নাগরিকতা অর্জনের শর্ত এক নয়। কোন কোন রাষ্ট্রে উপরোন্ত 
শর্তগুলোর মধ্যে একটি বা দু শর্ত মানলেই হয়, আবার, কোন দেশে কতকগুলো শর্ত একসথ্গে 
মানতে হয়। এ শর্তগুুলো পুরণ হলে রাষ্ট্র তার ইচ্ছেমত কোন [িদেশশকে নাগরিকত্ব প্রদান করতে 
পারে। এরুপ স্বেচ্ছাকৃত নাগরিকত্ব অ্জন করতে হলে বিদেশে সরকারের কাছে আবেদন করতে 
হবে এবং অন:সন্ধান করে সন্তুষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে নাগারকত্ব দান করবে। 


উপরোন্ত আলোচনার ভীত্তে এবার একাঁট ছকের সাহায্যে নাগারকতা অর্জনের পম্ধতিগদুলো 
তুলে ধরা হল ঃ 


GROG 


৪8৮ অর্জন 
| ] 
015 75 
| | € অন্য রাষ্ট্রে বসবাস 
রন্তের সম্পর্ক নীতি জন্মস্থান নীতি অন্য রাষ্ট্রে চাকারি গ্রহণ 
গ অন্য রাষ্ট্রে স্পাত্বির আঁধকারী 
গ 'বদেশী সৈন্যবাহনীতে 
যোগদান 
€ বিদেশী ভাষায় জ্ঞান অন 
€ [বিদেশী পুরুষকে বিয়ে 


পণ বা আংাশক নাগাঁরকত্ব অজন 

অনুমোদনাসিদ্ধ বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে নাগারকত্ব অর্জন পর্ণ বা আংশিক (complete or 
partial ) হতে পারে । কোন বিদেশী যখন স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা অনুমোদনাসম্ধভাবে কোন রাষ্ট্রের 
নাগারকত্ব অজ্নের মাধ্যমে এ রাষ্ট্রের নাগরিকের জন্য প্রদত্ত সকল মাঁধকার ও সুযোগ-সবিধার 
পরো অংশীদার হয়, তখন তাকে পর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন বলে। ব্রিটেনে অন:মোদনাসিগ্ধ 
নাগাঁরকদের পূণ গ্‌ঘোগ-দযাবিধে দেওয়া হর । 
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কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন মার্কিন য্ব্তরাষ্ট্রে, আর্জ'ত নাগরিক স্বাভাবিক নাগারকের 
তুলনার কিছ: কিছ? কম সুযোগ-সুবিধে পায় । যেমন, অনহমোদনাদদ্ধ লাগাঁরক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাষ্্রপাঁত পদে নির্বাচিত হতে পারেন না। রাষ্ট্রপাঁত বা প্রেসিডেণ্ট হতে হলে যতটা দেশপ্রেম এবং 
একাগ্রচিত্ত হতে হয়, তা একমাত্র রন্তের সম্পকে র নীতি বা জন্মসনত্রে প্রাপ্ত মার্কিন নাগরিকের ক্ষেত্রেই 
সম্ভব এরূপ মনে করা হয় । সুতরাং মার্কন যা্তরাষ্ট্রে অনূমোদনাসম্ধ পদ্ধতিতে আংশিক নাগরিকত্ব 
অর্জন করা যায়, কিন্তু নাগারকের পূর্ণ অধিকার পাওয়া যায় না। 


{তন ঃ নাগাঁরকতা বিলোপের কারণ (Causes of the Loss of Citizenship) 


সকল রাষ্ট্রে নাগণরকতা ?িবলোপের কারণ এক নয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নিয়ম 
প্রচালত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে 'নিয়ালাখত কারণে কোন ব্যন্তি তার নাগারক অধিকার 
হারাতে পারে 

১. কোন ব্যক্তি {বিদেশ রাষ্ট্রের নাগারিকত্ব গ্রহণ করলে তার নিজের রাষ্ট্রের নাগারক অধিকার 
লোপ পাবে। কারণ এক ব্যান্ত একই সণ্গে দুটি রাষ্ট্রের নাগারক থাকতে পারে না। 

২. কোন বিদেশী পুরুষের সত্যে বিয়ে হলে মাঁহলারা তাঁদের স্বামীর নাগারকত্ব লাভ করে 
ও নিজের দেশের নাগারকত্ব হারায় । 

৩. অন্য ক্যেন রাষ্ট্রের অধীনে সরকারা কাজ গ্রহণ করলে কোন কোন রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী 
এ ব্যন্তিকে স্বদেশের নাগাঁরক আঁধকার হতে বাত করা হয়। 


৪. কোন কোন রাষ্ট্রে এমন নিয়মও আছে যে, সরকারের অনুমাঁত না নিয়ে কোন নাগারক 
বিদেশী কোন রাষ্ট্র থেকে উপাধি বা সম্মান গ্রহণ করলে তাকে স্বদেশের নাগরিক অধিকার থেকে 
বাঁঞ্চত করা হয়। বর্তমানে কোন ভারতীয় নাগাঁরক বিদেশী রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া অন্য 
কোন উপাধি বা সম্মান গ্রহণ করতে পারেন না। এজন্য ভারতের এভারেস্ট বিজয়ী বীর তেনাঁজঙকে 
দব্রটেনের রানীর ইচ্ছা থাকলেও কোন উপাঁধ দিতে পারেনান। 

6. যুদ্ধেয় সময় কোন সৈনিক নিজের সৈন্যদল ছেড়ে বিপক্ষ দলে পলায়ন করলে তার 
নাগাঁরক অধিকার কেড়ে নেয়া হয় ॥ 

৬. কোন কোন দেশে নিয়ম আছে যে, বিচারালয়ে গুরুতর অপরাধে কেউ অপরাধী সাব্যস্ত 
হলে তার নাগারক অধিকার লোপ পায় । 

৭. নিজের দেশ বা রাষ্ট্র থেকে একটানা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক তার 
নাগারকত্ব হারাতে পারে । 

৮. বিদেশ? রাষ্ট্রের সৈন্যবাহনীতে যোগদান করলে নিজের দেশের নাগারকতার বিলোপ 
হতে পারে। 

নাগাঁরকতা ধিলোপের যে সব কারণ আলোচনা করা হল তার মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ হল 
চ্বেচ্ছাকৃতভাবে নাগাঁরকতা পাঁরত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের না্ারকত্ব গ্রহণ করা। এ বিষয়ে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রে নানা রকম বাঁধ দেখা যায়। কতকগুলো রাষ্ট্র শর্তসাপেক্ষে এই আধকার দেয়। অতীতে 
বোশর ভাগ রাষ্ট্রই নাগারকতা ত্যাগের অধিকার দিত না। এখন অবশ্য গণতান্ত্রিক ভাবধারার 
প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের নাগাঁরকতা ত্যাগের ওপর 'বাধানষেধ অনেকাংশে শাখল হয়েছে । 


চার ৪ স;নাগাঁরকের গহণাবলী (Qualities of a Good Citizen) 


ভলটেয়ার (Voltaire) বলেছেন, প্রতিটি জাত তার নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকার পায় 
(A people will get the kind of government it ৫556759)1 অর্থাৎ নার্গারকের দোষ 
গুণ, যোগ্যতা, অযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের দোষ, গুণ, যোগ্যতা, অযোগ্যতা। 
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সংসামারক ও সৃত্রাম্ট একই ধারণার দ:টি দিক। স্ত-না্গারকের ভাল গঢণগনুলোই রাষ্ট্রকে উন্নত 
করে তোলে । আবার রাষ্ট্রের ভাল নিয়ম-কানুন ও পাঁরচালনার ফলেই সু-নাগাঁরক গড়ে ওঠে! 
বর্তমান যুগে আমরা গণতন্ত্রকে আদর্শ রাজনোতক ব্যবস্থা বলে 
১০2 মনে কার । তাই বলা যায়, স-নাগারক হল সেই ব্যান্ড যান গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার অপাঁরহার্য কর্তব্যগুলো করতে প্রস্তুত। গণতন্ত্রে সাধারণ 
নাগাঁরকেরা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেন এবং কতকগুলো দায়িত্ব পালন করেন । 
গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য থেকেই নাগারকর্দের গুণাবলী গড়ে ওঠে । আবার এঁ গুণগুলোই 
গণতন্ত্রকে রক্ষা করে তাতে প্রাণসণ্টার করে । বার্ণসের ভাবায় বলতে গেলে_-গণতন্তের সাফল্যের 
মূল কথা হলঃ প্রাতীট নাগারকের মনে একদিকে স্বাধীন চিন্তার 
বাণ'সের মত স্কুরণ ও তীব্র আত্মসম্মানবোধ } অন্য দিকে দায়ত্ব বহন, আলাপ- 
আলোচনা ও সহনশীলতার ইচ্ছে। সঃ-নাগারকত্বের মূল কথা হুল, নিজের শিক্ষা, বিচার- 
দববেচনা ও শান্ত জনকল্যাণে ধনয়োগ করা (The contribution of one’s instructed judgment 
to the public ৪০০৫)। নাগারকের মনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জেগে উঠলে ও গণতান্ত্রিক 
আদর্শের প্রীত আঁবচল নিষ্ঠা দেখা দিলে তবেই সে স:-নাগাঁরক হিসাবে গড়ে উঠবে । 
বখ্যাত রাষ্ট্রতত্বাবদ লর্ড ৱাইন সংনাগারকের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন; যথা, 
বদ্ধ আত্মণংযম ও {বিবেক (Each member of a free community must be capable of 
citizenship. Capacity involves three qualities—intelligence, self-control and 
99115986706) । সুতরাং লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করে বলা যায়, যে নাগাঁরকের বুদ্ধি, আত্মসংযম 
এবং দিববেক আছে ?তাঁনই সদনাগাঁরক ৷ 


সুনাগাঁযকের বিচারবযুগ্ধি থাকা প্রয়োজন । কিভাবে দেশ শাসিত হলে জনসাধারণের মঙ্গল 


হবে সননার্গারকের সে বচারব্যাদ্ধ থাকা দরকার ৷ তার ভাল-মন্দ বিচার করার মত বোধশান্ত থাকা 
প্রয়োজন । দেশের রাজনৈঁতক ও সামাজিক উন্নাতর জন্য প্রত্যেক 
বিচারবন্ধ না্গারকের স্মশিক্ষার দরকার । 'বচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সমগ্রতার 


আলোকে অংশকে বোঝা, প্থায়িত্বের আলোকে সমসামায়িক বিষয়কে বোঝা স-নাগরিকের প্রকৃত শিক্ষা । 


সঃনাগাঁরকের আত্মসংঘম থাকা দরকার। সমাজের বৃহত্তর গ্বার্থের জন্য সংনাগারকের 
্যান্তগত ত্যাগ করার মত মনোভাব থাকা দরকার । ব্যান্তগত সুখ-সাবধা বর্জন করেও দেশের মঙ্গলের 


জন্য দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । নিজের মতামতের সণ্গে দেশের আঁধকাংশের 
মতামত আলাদা হলেও আত্মসংযমের মাধ্যমে সকলের মত মেনে নেওয়ার 


মানাঁসকতা থাকা প্রয়োজন । সরকারী কোন আইন বান্তির সংকীর্ণ স্বার্থের বিরুদ্ধে হলেও তা 
মেনে চলতে হবে। উত্তেজনা, আবেগ ও স্বার্থের প্রাবল্য সংযত না করলে সে সু-নাগরিক হতে 
পারে না। 
পাঁরশেষে স:-নাগাঁরকের বিবেকপম্পন্ন হওয়া আবশ্যক । জ:নাগারক প্রত্যেকটি কাজ 
কর্তবানিষ্ঠা ও সাধূতার সঙ্গে সম্পন্ন করবে। সাধন্ভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার করা, সরকারকে 
কর দেওয়া, আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দিতে সাহায্য করাও সং-নাগারকের 
বিবেক কর্তব্য। স:-নাগ্গারক নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকবে। 
নিজের চ্বার্থ ভুলে দেশের ও দশের সেবাই স্ট-নাগাঁরকের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। কিদ্তু 
অর্থলোভ অথবা ক্ষমতা-লোভে যারা এ নাতি মানে না, অন্য অনেক গুণ থাকলেও তারা কখনও 
টি হতে পারে না। বিবেকের প্রেরণা অনুযায়ী কর্তব্য করা সু-নাগারকের অন্যতম 
গুণ। 


3. ১090 characteristics in the conduct and outlook of all men : first, a sturdy 
independence and secondly, an imaginative sympathy." 


সংযম 


— Burns 
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বার্ণস মনে করেন, উপরোক্ত গুণাবলীর সঙ্গে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধধন মনোবযীন্ত যুন্ত হলে 
প্রকৃত সুনাগরিক হওয়া সম্ভব । 
সুতরাং ওপরোন্ত আলোচনার 'ভীতততে বলা যায় যে, যে নাগাঁরকের বহাম্, আত্মসংযম, 
বিবেক, জ্বদেশপ্রেম, স্বাধীন [চন্তাশক্তি, আত্মপন্মানবোধে, দায়িত্ববোধ 
এবং সহনশীলতা আছে এবং যার সমাণ্টগত কল্যাণ, গণতাম্ত্রিক 
আদশ এবং ম;ল্যবোধের ওপর আবিচল নিষ্ঠা আছে--তানিই সঃনাগাঁরক ৷ 


সংজ্ঞা 


পাঁচ ঃ লনাগরিকতার অন্তরায় (Hindrances to Good 01175575112) 


নাগরিকদের উৎকর্ষ যেমন রাষ্ট্রের মান উন্নত করে, সেরূপ নাগারকদের অপকর্ষ বা গুণাবলীর 
স্বল্পতা রাষ্ট্রের মানের অবনয়ন ঘটায় । বাস্তব জগতে স:-নাগাঁরকত্বের আদর্শের প্রকাশ খুব কমই 
দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নানা অবস্থার চাপে নাগরিক তার কর্তব্যগুলো করে উঠতে 
পারে না। তাছাড়া, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদির জন্যও স:-নাগাঁরক গড়ে উঠতে পারে না। 

এঁ সকল বাধা ছাড়া সৃ-নাগারকত্বের অন্তরায় হিসেবে কতকগুলো দোষের কথা উল্লেখ 
করা যায়। নাগাঁরকের তিনটি দোষ থাকলে সে সুনাগরিক হতে পারে না। লর্ড রাইসের 
মতে এ তিনটি দোষ ছল £ ১. উদ্যমহীনতা ([nd০lence), 2. জ্বার্থপরতা (5০171165০51) 
এবং ৩. দলীগ্প মনোভাব (Party-5pirit)। লর্ড ব্রাইস-নদেশশত উপরোক্ত নি প্রতিবন্ধকতা 
ছাড়াও অজ্ঞতা (Ignorance) স;-নাগারকতার অন্তরায় । যে ব্যক্তি অলস, স্বার্থপর, দলীয় 
মনোবাত্সম্পন্ন এবং অজ্ঞ সে কখনও স-নাগারক হতে পারে না। 

১. উদ্যমহণীনতা 

সমাজ বা সমান্টগত বিষয়ে যে নিলিপ্ত সে কখনও ভাল নাগরিক হতে পারে না। সকলের 
সমবেত চেপ্টাতেই সমষ্টিগত কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে । সাধারণত দেখা যায় যে, সর্বসাধারণের 
কাজ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ব্যন্তিগত স্বার্থ যেখানে নেই সেখানে কাজে অগ্রণী হওয়ার 
দরকার নেই_এ মনোবত্ই সং-নাগরিক হওয়ার অন্তরায় । “সকলের তরে সকলে আমরা, 
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে”_ এই আদর্শে অন:প্রাণিত হওয়া প্রত্যেক নাগাঁরকের কর্তব্য । কিন্তু 
দেখা যায় যে, কাষ-ক্ষেত্রে অনেকেই সামাজিক কাজকর্ম এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে । প্রত্যেকে ভাবে যে, 
অন্যে এ কাজ করবে । এভাবে সর্বজনীন কোন কাজ সংসম্পন্ন হয় না। ভোট দেওয়ার সময়ে 
নাগাঁরক হয়তো ভাবে, কত ভোটদাতাই তো আছে আমার একটা ভোট দেওয়া বা না-দেওয়ায় এমন কি 
এসে যায়? এভাবে ক্রমে ক্রমে কাজে এবং চিন্তায় তাদের অলসতা আসে । 

সব লোকই যাঁদ এরুপ রাষ্ট্রীয় কর্তব্য উদাসীন হয়ে পড়ে, তবে শাসনে শৈথিল্য আসে । 
সরকার কমণচারীরাও কাজে শিথিল হয় এবং শাসনব্যবস্থার অবনত ঘটে । ইংরাজগতে একটা 
কথা আছে যে, ব্যান্তস্বাধীনতা রক্ষার শর্ত হল সদা সতক'তা (Enternal vigilance is the 
price of liberty) । দেশের রাজনৈতিক বা পৌরস্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে সবসময় শাসন 
বিষয়ে তীক্ষ7 দৃষ্টি রাখতে হবে, না হলে স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না। নিলিপ্তি ও উদাসীন 
নাগাঁরকই একনায়কতন্বের জন্ম দেয়। এজন্য রাষ্ট্রনীতক বিষয়ে যারা অবহেলা করে তারা 
স;-নাগাঁরক হবার অনুপয্যন্ত। সুতরাং উদ্যমহীনতা স;-নাগ্ারকতার একটা বড় অন্তরায় । 


২. স্বার্থপরতা 

ব্যান্তগত স্বার্থ নাগারকত্বের অন্তরায়। সমাজজীবনের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যন্তিগত 
স্বার্থকে বাল দিতে হবে । অর্থের লোভে অযোগ্য ব্যান্তকে প্রাতানাঁধ নির্বাচন, ভোট ক্রয়-বিক্রয়, 
ধনর্বাচনের পরে টাকা বা মীন্ত্বের লোভে আইনসভার সদস্যদের সম্পূর্ণ নদীতহীন দলবদল, স্যারের 
জন্য আইনভঙ্গকারণীকে বাঁয়ে চলা, অন;ঃপযান্ত ব্যান্তকে আত্মীয়তার খাতিরে সরকারী চাকারতে 
বহাল করার জন্য তীদ্ধর করা ইত্যাদি স্বার্থপরতার লক্ষণ এবং এগুলো সমাজাঁবরঃ্ধ কাজ। 


উ. রা 1৮8 


114 উচ্চমাধ্যমিক রাচ্ট্রাবজ্ঞান 


অর্থের লোভে, সম্মানের লোভে বা সুলভে সমাজে জনীপ্রয় হবার জন্য এরূপ অন্যায় কাজ করা 
নাগারকের পক্ষে সম্পূর্ণ অন:চিত। দেশে নাগাঁরকদের দ্বার্থপরতার প্রাবল্য দেখা দলে 
শিল্পপাতরা কেবলমাত্র অর্থলোভে চালত হবে, সরকারী কর্মচারীরা দ;নরীতিগ্রস্ত ও উৎকোচপ্রবণ 
হবে, সরকারের ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রশক্তকে দলীয় স্বার্থে নিয়োগ করবে । এ অবস্থায় গণতন্ত্র 
বোঁশাদন বাঁচতে পারে না! স্বার্থপর লোক স্ম-নাগাঁরক হবার সম্পূর্ণ অনুপয্দ্ত । 

৩. উগ্র দলীয় মনোভাব 


উগ্র দলীয় মনোভাব, সু-নাগাঁরকস্বের আর একটি প্রতিবন্ধক । বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে 
রাজনোতক দল প্রত্যেক রাষ্ট্রে আছে। মান্ত্রপারবদ-শাঁসিত রাষ্ট্রে এরূপ রাজনোতক দল 
অপারহার্য। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই আদর্শ হওয়া উচিত দেশের সেবা । কিম্তু এ আদর্শ‘ ভুলে 
যাঁদ প্রত্যেক দল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ বিস্জন দেয়, তবে তা হবে রাষ্ট্রে 
পক্ষে অমঙ্গলজনক। যদি কোন নাগাঁরক নিজের দলের স্বার্থকেই বড় করে দেখে, সমাজের ও 
রাষ্ট্রের স্বার্থহানি করে তবে সে স-নাগাঁরক হবার অনুপযুন্ত । দলের প্রাত অন্ধ আনুগত্য 
মানুষের মনকে সংকীর্ণ ও যক্তিহীন করে। বিভিন্ন দলভুন্ত লোকেরা একে অন্যের সাথে বাগড়া- 
বিবাদ করে অনেক সময় দেশের অনিষ্ট ডেকে আনে। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে মিথ্যাচরণ, 
নীতিহীনতা ও স্বার্থলোল;পতা দেখা দেয়। [নিজেদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক, প্রত্যেক দলের 
সভ্যদের একমাত্র আদর্শ হবে উগ্র দলীয় মনোভাব ত্যাগ করে সব সংকীর্ণতার উধেঞ্ উঠে দেশের 
সেবা করা । 


8. অজ্ঞতা 


সনাগারিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হলে নাগারকের কিছ 
পরিমাণে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন । শিক্ষার অভাবের জন্য অজ্ঞতা এবং বানর প্রকার 
কুনংকার দেখা দের যা সূনাগারক হবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে। নাগারকেরা অজ্ঞ হলে আঁত 
সহজেই তাদের বিপথে চালনা করা করা যায়। এজন্য স্টুয়ার্ট মিল অজ্ঞ নাগরিকদের ভোটাধিকার 
দিবার [বিরোধী ছিলেন। কারণ, তাঁর মতে অজ্ঞ নাগারকগণ ভোটের গুরুত্ব বুঝতে না পারার 
জন্য এর মর্যাদা রাখতে পারে না । তাই বলা হয় যে, অজ্ঞতা সুনাগাঁরকতার একটি বড় অন্তরায় । 

স-নাগাঁরকত্বের আরও অনেক অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন, ক. জনসাধারণের 
দারিদ্র, খ. নির্বাচনী প্রথার টকা, গ জনমত প্রকাশের বাহনগনুলোর দুনপীতপরায়ণতা, 
এবং ঘ. সংবাদপত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস সুনাগরিক হবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাছাড়া, 
দেশের বিপুল জনসংখ্যা ও আয়তন সননাগাঁরক গড়ে তোলার পরিবেশ সৃষ্টির: অন্তরায় । 
সর্বোপরি বর্তমানের ধনতান্ত্রিক তোর রা অপরিকঞ্পিত হবার ফলে সেখানে কখনো 

কখনো !বপুল বেকার! দেখা দেয় । উৎপাদনের বিশৃঙ্খলা, আর্থন? 

4771 অসাম্য_ ইত্যাঁদ ব্যবস্থার সামনে ব্যাক্তি নিজেকে 3১৮ 
অসহায় বলে মনে করে। এর ফলে ব্যান্ত ক্রমশ সমাজ থেকে 'বাচ্ছন্নতা ( Alienation ) অনুভব 
করে, ফলে সমাজের সঙ্গে নাগরিক একাত্মবোধ অনুভব করে না এবং নাগাঁরক ক্রমশ হতাশাগ্রচ্ত 
ও নিরাশাবাদী হয়ে ওঠে । 


ছয় ঃ অনস্তরায়গ্যলো দর করার উপায় ( Measures for the Removal of the 
Hindrances to Good Citizenship ) 


গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নাগরিকদের সচেতনতা, চাঁরত্র এবং সংগুণাবলার ওপর | 
তাই সনাগরিকত্বের অন্তরায়গুলোকে কি উপায়ে দুর করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন । 
অনেকে মনে করেন, সংনাগারকতার অন্তরায়ের মুল কারণ হল জনসাধারণের নিলিপ্তিতা (public 


apathy)। সুতরাং সব প্রতিকারের লক্ষাই হল জনকল্যাণ সম্পকে জনগণকে সচেতন করা ও 
সুখী সমাজ গড়ে তোলা ৷ 
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নাগাঁরকের দোষগদুলো দূর করতে হলে লর্ড ব্রাইসের মত অনুযায়ী দঃ ধরনের প্রাতকার 
ব্যবচ্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন £ ক. শাসনতান্ত্রিক (Administrative remedies) এবং খ. নৈতিক 
(Moral remedies )। নরকারের কাঠামো নীতি ও কার্যপদ্ধাত উন্নত করাকে বলে শাসনতান্ত্িক 
প্রতিকার ব্যবস্থা । আর যা জনসাধারণের চরিত্র ও মনোবল উন্নত করে তোলে তা হল নৌতিক 
প্রতিকার বাবস্থা । 

ক. শাপনতান্তিক প্রাতকার 

স:চিন্তিতভাবে এবং সাবধানতার সঙ্গে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় পাঁরবর্তন এনে অ;নাগারিকত্বের 
অন্তরায়গুলো দর করা সম্ভব । ১. ব্রাইসের মতে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত 
ভোটসংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় আসন স্ানাশ্চিত থাকা প্রয়োজন (system of proportional 
representation)। এর ফলে সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব লাভ করে 
এবং সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ২. ভোটদানের কাজ 
বাধাতামূলক করার কথাও তান উজ্লেখ করেছেন। বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাঁদ দেশে 
ভোটদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রের কাজে জনগণ উদাসীন হয়ে না পড়ে। 
৩. জনমত সংগ্রহ (Referendum), গণ উদ্যোগ (Initiative), প্রাতানাঁধ প্রত্যাহার প্রথা (Recall) 
ইত্যাদি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধাতগুলো প্রয়োগ করার কথাও বলা হয়েছে। এ সকল পদ্ধতি গ্রহণ 
করা হলে নাগারকেরা রাষ্ট্রের কাজকর্ম সম্পকে সতর্ক থাকে এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উদ্যোগী 
হয়। ৪. স্থানীয় গ্বারত্তণাসনমূলক প্রাতষ্ঠান যেমন পঞ্চায়েত, ?মউীনাসপালটি ইত্যাদির 
সংখ্যা বৃদ্ধি করে এদের হাতে আধকতর ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। এ সকল 
স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রাতষ্ঠানই নাগরিককে গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ দেয়, এ বিষয়ে নাগাঁরককে সুশিক্ষিত 
করে তোলে। তা ছাড়া, ৫. দুনাঁতি, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি অসামাজিক কাজকর্ম রোধের জন্য 
উপযুক্ত শাসনতাঁ্িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত । 

খ. নৈতিক গ্রাতকার 

নির্বাচনী আইনের কড়াকাড়, দুনীতর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে 
নাগাঁরকদের দোবব্রাট দূর করা যায় । কিন্তু আইনের মাধ্যমে বাধ্যতা আরোপ করে ভোটদাতার 
উদাসীনতা দূর করা যায় না। নাগাঁরকের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে উন্নত স্তরের দায়িত্ববোধ 
সৃষ্টি করা অপরিহার্য । মনকে রাঁঙন না করে গোরক রঙের বস্ত্র পরিধান করে যেমন প্রকৃত 
যোগী হওয়া যায় না; এটাও সেরূপ । অন্তরের উন্নীত বা মানসিক উৎকর্ষ অজ্নই বড় কথা । 
মানাঁসক উৎকর্ষ ব্‌দ্ধিই ব্যাক্তিকে সুনাগাঁরক করে তোলে । নাগাঁরকের মনে অদমা উৎসাহ থাকা, 
সমাজবোধ থাকা এবং সংস্থ ও সসংস্কৃত অনুভূতি থাকা প্রয়োজন । 

এ বিষয়ে জন স্টুয়াট মিলের বন্তব্য বিশেষভাবে প্রনিধানষোগ্য । [তানি বলেছেন যে, কোন 
জনসমাষ্ট অন্যান্য ধরনের সরকার অপেক্ষা গণতান্ত্রিক সরকার অধিকতর পছন্দ করতে পারে 
‘কিন্তু জনগণ যদি উৎসাহহানতা, অসাবধানতা, কাপর্রন্ষতা বা জনকল্যাণমূলক প্রেরণার অভাবের 
জন্য গণতান্ত্রিক সরকারকে রক্ষা করার মত পাঁরশ্রম করতে প্রস্তুত না থাকে; যাঁদ এ সরকার আক্রান্ত 
হলে তারা তাকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত না থাকে, যাঁদ নানা প্রলোভনের প্রভাবে 
মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে? যাঁদ নিজেদের প্রিয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনষ্ট করতে উদ্ধ্ষ্ধ 
হয়_তবে এরূপ অবস্থায় এ জনসমচ্টি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে অনহপষ,ভ্ড। জন স্টুয়ার্ট মিল 
মনে করেন, এরুপ জনগণকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করতে দেওয়া হলেও বেশিদিন তারা তা 
আস্বাদন করতে পারবে না। 

সুনাগারকতার অন্তরায় প্রতিকারের প্রকৃত উপায় হল শিক্ষার প্রসার । এমনভাবে শক্ষাদান- 
পদ্ধাত গড়ে তোলা দরকার যাতে সাহস, সততা, সহনশীলতা এবং ত্যাগ স্বীকার ও অন্যের সঙ্গে 
ম্যানয়ে চলার অভ্যাস সষ্ট হয়। এজন্যই গ্রীক দাশ'নক প্লেটো তার 'আদশ“ রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে 
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শিক্ষা বিদ্তারের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন মনে করোঁছলেন। স:শিক্ষা ব্যক্তির মনে উদারতা জাগায়, 
দেশপ্রেম জাগায়, গভীর সমাজ-বোধ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে । ?শক্ষার প্রভাবই 
হিংসা, দ্বেষ এবং আগ্ালক, গোম্ঠীগত বা দলগত সংকার্ণতা_ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়ে দেশ-মাতৃকাকে 
সেবা করার মনোভাব জাগিয়ে তোলে । প্রকৃত শিক্ষা প্রাতাটি নাগারককে কর্তব্যানষ্ঠ ও নিঃস্বাথ 
দেশসেবকে পরিণত করে। এরুপ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নাগাঁরকদের ব্যাপক রাজনোতিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে । কোন্‌ উৎস থেকে ও কি কৌশলে গণতন্তীবরোধী শান্ত জাগ্রত হচ্ছে সে সম্পর্কে 
সদা সর্বদা তাদের সচেতন থাকতে হবে । 
প্রাতকারের এ সকল ব্যবঙ্থা ছাড়াও দারিদ্র, অনাহার, আয়-বৈষম্য, ধন-সম্পদের কোন্দিকতা 
ইত্যাঁদ দূর করার উদ্দেশ্য আর্থনগীতক পাঁরকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এতে জনসমান্টর মধ্যে 
দাঁয়ত্ববোধ ও ন্যায়বোধ জেগে ওঠে। যাঁদ দেশের প্রাতটি ক্ষেতখামার ও কলকারখানা থেকে 
আলাপ-আলোচনা ও হিসেবে-নিকেশের মাধ্যমে তলার দিক থেকে শুরু করে ক্রমশ ওপরের দিকে 
জাতীয় আর্থনীতিক পাঁরকল্পনা রাঁচত হয় তবে তা জনচিত্তে সাড়া জাগায়, দেশ সম্পর্কে লোককে 
আগ্রহী করে তোলে । এভাবে ব্যান্ড সমাণ্টর মধ্যে যে আঁভন্নতাবোধ দেখা দেয়__তাই সনাগারক 
স্ৃষ্টর পাঁরবেশ রচনা করে সদনাগাঁরক গঠনে সাহায্য করে । 


নাত £ ভারতী নাগারকত্ব আইন ( Indian Citizenship Act ) 


পৃথিবীর ব্‌হৎ দ্াট যুন্তরাষ্ট্রায় শাসনতন্দরের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়ন ) 
প্রত্যেকাটতে ব্যন্তির দু শ্রেণীর নাগাঁরকত্ব আছে। ব্যান্ত যে প্রদেশ বা অঙ্গ রাজ্যে বাস করে সে 
তার নাগাঁরক এবং গোটা দেশের অর্থাৎ যুন্তরাষ্ট্রের নাগারক। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্তে নাগারকত্ব 
বলতে কেবলমাত্র যন্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব বোঝায়; কোন অঞ্চল বা রাজ্যের নাগরিকত্ব বোঝায় না। 
সর্বভারতাঁর নাগাঁরকত্ব ছাড়া কোন দ্বৈত-নাগাঁরকত্ব ( dua! citizenship ) ভারতের শাসনতন্তে 
নেই । আমরা ভারতের নাগারক, বাংলা, বিহারের বা মহারাষ্ট্রের নাগাঁরক নই। ভারতের 
নাগরিকেরা বিভিন্ন রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হতে পারেন, কিন্তু তাদের সে রাজ্যের নাগাঁরক 
বলা যায় না। 

১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতের সংবিধানের ৫ নম্বর ধারা থেকে ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে 
যে, যারা নিম্নালাখত যোগ্যতার মধ্যে যে কোন একটি যোগ্যতার অধিকারী ছবে তাদের 
ভারতীয় নাগাঁরক বলে গণ্য করা হবে £ ১. 


জন্মগ্রহণ করেছেন } বা ২. যার মাতাপিতা ভারত ইউনিয়নের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন; বা 


বসবাস করেছেন ; বা ৪. যিনি বা যার মাতাপিতা বা পিতামহ-পতামহী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইনের অন্তর্গত ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন ; বা ৫. ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের আগে 
ভারতাঁয় ইউনিয়নে এসে বসবাস করছেন; অথবা ৬. এ উন্ত তারিখে বা তার পরে ভারতীয় 
ইউনিয়নে এসে বসবাস করার পর নাগারকরূপে নাম রৈজেস্ট্শ করে ভারতে বাস করছেন। যান 
১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পর পাকি্তানে গিয়ে স্থা়ভাবে বসবাস করছেন তান ভারত 
ইউনিয়নের নাগরিকত্ব হতে বাণ্চত হবেন। কিন্তু তানি যাঁদ আবার গাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তন 
করে স্থায়িভাবে ভারতে বাস করার সনদ বা আইনান;সারে অধিকার পেয়ে থাকেন তা হলে তান 
ভারতীয় নাগরিকত্ব পুনরায় লাভ করবেন। 
আমাদের শাসনতন্তে নাগরিকত্ব প্রাপ্তি বা নাগারকত্ব লোপ সম্পর্কে কিছ? বলা হয়ান। এ 
সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছিল যে, সংসদ এই বিষয়ে আইন করে নিয়মাবলী স্থির করবে। 
১৯৫৫ সালে সংসদে ভারতাঁয় নাগাঁরকত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনান,সারে পাঁচাট 
পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগারকত্ব লাভ করা যায়ঃ ১. জন্ম সুত্রে (by birth ) £ ১৯৫০ সালে ২৬শে 
জানচুয়ারীর পরে যারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন (বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত বা ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের 
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সন্তান ছাড়া ) ; ২. বংশ (descent )£ উত্তরাধিকার সুত্র অনুযারী ভারতে জন্মেছেন এমন 
ব্যন্তির সন্তান এ তারিখ বা তার পরে বিদেশে জন্মগ্রহণ করলেও ভারতের নাগ্গারক হিসেবে গণ্য 
হবেন ; ৩. রেজেস্ট্রী (5819180190 )ঃ যারা সাধারণত ভারতে 
দুলাল বসবাস করেন তাঁরা যাঁদ রেজেস্ট্রারীভূক্ত হবার জন্য দরখাস্ত করার ছয় 
মাস আগে থেকে এখানে বাস করেন ; ৪. অজন ( naturalization ) £ 
ক. ভারতীয় নাগাঁরকদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এমন বিদেশীয় নারীরাও দরখাস্ত করে নাম রেজেস্ট্রী 
করিয়ে ভারতীয় নাগারক হতে পারেন, (খ) বিদেশী ব্যন্তি দরখাস্ত করলে এবং ভারত সরকার তা 
উপযুক্ত বিবেচনা করলে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে পারেন ; ৫. নতুন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি 
(incorporation of territory ) 2 যাঁদ নতুন কোন অঞ্চল ভারতের আঁধকারভুন্ত হয় তা হলে এ 
অঞ্চলের কোন্‌ কোন্‌ ব্যান্ত ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য হবেন তা ভারত সরকার স্থির করবেন। 
পশ্ডিচেরী, চন্দননগর, গোয়া, দমন, দিউ, সিকিম ইত্যাদি রাজ্যের অধিবাসীরা এভাবে ভারতীয় 
নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। 
কোন বদেশীকে ভারতীয় নাগারকত্ব দেবার আগে [নন্নীলখিত ধিষয়গ;লোয় প্রত লক্ষ্য রাখা 
হয় £ ক. তিন যে দেশের নাগাঁরক ভারতীয়রা সেই দেশের নাগরিকত্ব অর্নের সুযোগ পান কিনা; 
খ. তান আগের বা অন্য দেশের নাগাঁরকত্ব ত্যাগ করেছেন কি না; গ. দরখাস্ত করার বারো মাস 
আগে থেকে তিনি ভারতে একটানা বসবাস করছেন ক না বা ভারত 
সরকারের অধীনে চাকার করেছেন কি না; ঘ. এ বারো মাসের আগে 
সাত বছরের মধ্যে অন্তত চার বছর তিনি এদেশে বাস করছেন বা ভারত সরকারের অধীনে চাকার 
করছেন কি না; ও. তিনি সচ্চারত্র এবং ভারতের ১৪ট প্রধান ভাষার একটিও জানেন কি না; 
চ. ভারতে স্থাঁয়ভাবে বসবাস করার কোন অভিপ্রায় তাঁর আছে কি না। 

১৯৫৫ সালের আইনে নাগাঁরকত্ব বিলোপ সাধনের বিধানও রাখা হয়েছে । এ আইন অন্যায় 
[তিন ভাবে নাগরিকত্ব লোপ পেতে পারে £ ১. ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগের ছারা । যদি কখনও 
দেখা যায় কোন ব্যাপ্ত একই সঙ্গে ভারতের এবং অন্য কোন দেশের নাগরিক তবে তাঁকে স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে একটি দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হবে। নতুবা তাঁর ভারতীয় নাগারকত্ব লোপ পাবে ॥ 
২. স্বেচ্ছার অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের দ্বারা। কোন ভারতীয় নাগাঁরক নিজ ইচ্ছায় অন্য 
নার কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে স্বভাবতই তাঁর ভারতীয় নাগারকত্ব 

লোপ পাবে। ৩. সরকারী নিদেশ দ্বারা। যাঁদ কখনও ভারত 
সরকার মনে করেন যে, কেউ জাল বা মিথ্যা প্রমাণ দ্বারা ভারতের নাগারক হয়েছেন বা তানি 
সংবিধানের প্রতি অন;ঃরন্ত নন, তবে তাঁর নাগাঁরকতার বিলোপ ঘটবে ৷ 


বিদেশ! ব্যান্তর নাগারকত্ব লাভ 


আট £ আধকার £ সংজ্ঞা ও প্রকাত (Rights : Definition and Nature) 


সাধারণ অর্থে লোকের ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতাকে অধিকার বলে। 
রাষ্্রবিজ্ঞানে এ অর্থে ‘অধিকার’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয় না। অধিকার শব্দটির রাষ্ট্রনোতক অর্থ ও 
তাৎপর্য আলোচনা করা প্রয়োজন। 

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনের ভেতর দিয়েই ব্যান্ত তার সত্তার প্রকাশ ও 
বিকাশ সাধন করতে পারে। ব্যন্তিসত্তার বিকাশ বা ব্যন্তিত্বের বিকাশ বলতে আমরা বুঝি প্রত্যেকের 
নিজস্ব প্রবণতা, অন্তার্নাহত প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতা অবাধে প্রকাশ 
করা। কারও প্রবণতা খেলাধুলায়, কারও ছবি আঁকায়, কারও লেখা- 
পড়ায় কারও বা গান-বাজনা ও নাটক আঁভনয়ে। নিজ নিজ প্রবণতা 
ও দক্ষতার পর্ণ প্রকাশ সম্ভব হলে আমরা বলি তার ব্যাভিত্বের পর্ণ বিকাশ হল। নিজ নিজ প্রবণতা 
ও দক্ষতার বিকাশ সম্ভব হয় সযোগ ও সুবিধে ভোগের উপযুক্ত পরিবেশে । নযনতম কতকগুলো 
প্রয়োজন না মিটলে এ পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। যেমন, কোন বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে 


অধিকার ব্যান্তর সবণজীণ 
[বিকাশ সাধনে সাহায্য করে 
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তবেই নাগাঁরকের ব্যন্তিত্বের বিকাশ হতে পারে। ব্যন্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য যে সকল 
সংযোগ-সম্সীবধা থাকা দরকার তাদের যোগফল হুল অধিকার । অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় বলা যায় 
যে, আঁধকার বলতে আমরা সামাজিক জীবনের সে সকল শর্তকে বুঝি যার অভাবে সাধারণ ভাবে 
ব্যান্তর সর্বাঙ্গীণ উল্লাত সম্ভব নর (Rights, in fact, are those conditions of social life, 
without which no man can seek, in general, to be himself at his best ) 1 


কিন্তু আধকারগুুলো তখনই প্রকৃত অধিকার হতে পারে যখন রাষ্ট্র সেগুলোকে ‘অধিকার’ 
বলে স্বীকার করে এবং তাদের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। রাষ্ট্র না মেনে নিলে এগুলো অধিকার বলে 
গণ্য হতে পারে না।* অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলে আঁধকার থাকতে পারে না । 
উরি সমাজ এবং রাষ্ট্র মানুষের কিছ; কিছ সুযোগ-সীবধেকে স্বীকৃতি দেয় 
অরিন এবং তখন এগুলো “আঁধকার* নামে পাঁরচিত হয়। আঁধকারগ্‌লোর 
সামা, ব্/তিক্রম এবং ভোগের শর্ত স্থির করে সমাজ এবং রাষ্ট্র এবং এরাই 
আঁধকারগুলো রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে । সমাজ বা রাম্ট্রস্বীকৃত আঁধকারগদুলো যাতে আমরা ভোগ 
করতে পাঁর এবং কোন রকম বাধা-নষেধ আরোপ করে কেউ যাতে এ ভোগে কোনরূপ বাধা-নিষেধ 
আরোপ করতে না পারে তা দেখার দায়িত্বও রাষ্ট্রের । এক কথায় রাণ্্র ও সমাজ অধিকারের জ্রষ্টা 
এবং রক্ষাকর্তা । 
আঁধকারের সণ্গে কতব্য অংগাংগীভাবে জাঁড়ত। আমাদের চিন্তা ও ভাব প্রকাশের 
আঁধকার আছে। এর অর্থ, অন্যের কর্তব্য হল আমার 'চন্তা ও ভাব প্রকাশে বাধা না দেওয়া । 
অন্যভাবে বলা যায়, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের (কিছু কিছু অধিকার দেয় । 
অধিকারের সঙ্গে কর্তবঃ জড়িত এ আঁধকারগুলো ভোগ করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রাত আমাকেও 
কিছু কর্তব্য পালন করতে হয় । 
মানূষের সামাজিক প্রকাতি বা সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রয়োজনের মধ্য থেকেই সকল 
অধিকারের উৎস! যেমন, কোন মানুষের অধিকার নেই অন্যকে হত্যা করার ; ওঁ অধিকার মেনে 
নিলে সমাজ ভেঙে যাবে ; চুড়ান্ত বিশখ্খলা দেখা দেবে । সামাজিক বিশ্‌ঞ্খলার পরিবেশে সুন্দর 
ও উন্নত জীবন যাপনের আদর্শ বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব নয়। সামাজিক কল্যাণের মৌলিক 
নিয়মগুলো না মেনে চললে আধকারগুলো ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকটি নাগারকেরই 
কতকগুলো নৈতিক দায়িত্ব আছে। প্রত্যেকে নিজে যেমন অধিকার ভোগ করবে, ঠিক তেমনি প্রাতাট 
নাগরিকের অন্যদের অধিকারের কথাও স্মরণ রাখা উচিত। অন্যদের আঁধকার মেনে চলা সবারই 
দায়িত্ব । প্রত্যেকের উচিত এমন ভাবে এ অধিকারগুলো প্রয়োগ করা যাতে সমাজের জ্ঞান ও সম্পদ 
ভাণ্ডার ভরে ওঠে । হবহাউসের (০১1.০5৩ ) ভাষায় হলা চলে যে, গ্রাতাট আঁধকারই সামাজিক 
কল্যাণের শর্ত । 
সামাজিক কল্যাণ বলতে চিরকালের জন্য নিরদ্ট কোন ধারণাকে বোঝায় না। যগের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের সম্পর্কে ধারণাও পাঁরবাঁত'ত হয় । পৃথিবগতে রন 
শিল্পপ্রসার শর; হয়, তখন ব্যান্তগত সম্পত্তির অধিকার সকল রাই স্বীকার করে নিয়েছিল। 
লোকে যতখ্যাশ সম্পত্তি অজন করতে পারত এবং যেকোন ভাবে অর্জিত মম্পাত্ত ব্যবহার ও ভোগ 
পর কল aR! কিন্তু ধনতান্তিক আর্থনগীতক কাঠামোতে এত তা 
দেখা গিয়েছে যে, আজকাল সামাজিক কল্যাণের দিকে তাকিয়ে এরংপ 
অবাধ অধিকারকে যুগোপযোগী নয় বলে মনে করা হচ্ছে। তালে 
পৃথিবীর সকল দেশের জনমতই ব্যান্তগত সম্পাত্তর অবাধ আঁধকার সণ্কোচনের পক্ষে ৷ অনেক 


৯. অধ্যাপক Ba্যke৷ আরও সুন্দর ভাবে বলেছেন £ “The sum of rights is my whole capacity, 
my whole status and whole power of action— within state and whole its law 5 itis my 
general and total personal or legal personality 5 it is my general position in the system of 
right (in so far as that system is recognised by the state) and the whole of my share in the 


system.” ——Barker, Principles of Sociol and Political theory 
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রাষ্ট্রও তাই জনমতের চাপে এ অধিকারগুলো সত্কোচন করছে । এ থেকে বোঝা যায় যে, সমাজ- 
জীবনেরও দ্রুত পরিবর্তনের জন্য এমন কোন অধিকারের তালিকা তোর করা যায় না যা চিরস্থারী 
ও অপারবর্তনীয় । 
একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্টুই নাগারকদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারে । কারণ গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে স্বাধীনতা ও সাম্য দেখতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা না থাকলে কোন নাগাঁরক নিজেদের 
অধিকার রক্ষার জন্য দাঁব করতে পারে না। নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত অন্যায় সরকার গঠিত 
টি হয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধাতই নাগরিককে অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেয় 
ভক বিচার-বিভাগের দ্বাধীনতা নাগাঁরকদের অধিকার রক্ষার সহায়ক ৷ উপরন্তু, 
আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক সাম্য না থাকলে রাষ্ট্র বিত্তবান্‌ ও 
বলবান্‌ শ্রেণীকে অধিকতর সুযোগ দেয় । ফলে, সকলের অধিকার সমভাবে রক্ষিত হয় না। এর জন্য 
এরুপ সমাজে কাগজ-পন্ত্রে আঁধকার থাকলেও তা বাস্তবে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যে রাষ্ট্রের 
নাগাঁরকরা যত বেশি পাঁরমাণ অধিকার ভোগ করতে পারে, সে রাষ্ট্র তত বোশ উন্নত ও গণতান্তিক। 


নয় ঃ আঁধকারের শ্রেণীবিভাগ ( Classification of Rights ) 
অধিকারের চাঁরন্র অনুযায়ী তাদের কয়েকাঁট শ্রেণীতে বভন্ত করা যায় । এ ধরনের শ্রেণী 
{বভাগ করার আগে বলা প্রয়োজন যে, অধিকারগুলোকে নৈতিক ও আইনসঙগত এ দুটি দিক থেকে 
বিচার করা যেতে পারে। 
নৈতিক অধিকার ন্যায়বুদ্ধি ও বিবেকের ওপর নির্ভার করে। এতে রা'ষ্ট কোন হস্তক্ষেপ 
করতে পারে না । যেমন সন্তানের প্রতি কয়েকটি নৈতিক অধিকার শিক্ষকেরও 
ছাত্রের প্রাত কয়েকটি নৌতক অধিকার আছে। ধকার ক্ষু্ 
নৈতিক ও আইনস্গত আধকার হলে রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে কোন প্রাতকার Ee সন্তান 
যাঁদ বৃদ্ধ বয়সে মাতাপিতার ভরণপোষণ না করে, অথবা ছাত্র যাঁদ শিক্ষককে ভাক্তিশ্রদ্ধা না করে, তবে 
রাষ্ট্র তাকে সেজন্য কোন শাস্তি দিতে পারে না । কেউ যাঁদ নৈতিক আধকার ভাঙে তবে সমাজের 
কাছে সে নিন্দনীয় হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র এ বিষয়ে কিছু করতে পারে না৷ 
আমাদের আলোচনা মুলত নাগারকদের আইনসঙ্গত অধিকার নিয়ে । যে সকল আধকার রা 
আইনের দ্বারা রক্ষা করে তা আইনপঞ্গত বা আইনগত আঁধকার । এই অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করে 
নেয় এবং এ আঁধকারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দেয় । আইনত আঁধকারকে দ:ট 
উপশ্লেণীতে ভাগ করা যায় ঃ - 
ক. পোঁর অধিকার ( Civil Rights ) 
খ. বস্বাদ্গনোঁতক আঁধকার ( Political Rights ) 
এ দুটি অধিকার বাদে আরও দ: রকমের আঁধকার আছে-__সামাঁজক ও আর্থনীতিক আঁধকার ৷ 
এদের সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। 
ক. গৌর আঁধকার 
যে সকল সুযোগ-স্বিধে বা আধকার না থাকলে মানুষ সংষ্টুভাবে জীবন-যাপন করতে পারে 
না এবং যে সকল আঁধকার নাগারিক জীবন-যাপনের জন্য অত্যাবশ্যক তাদের পৌর আঁধকার বলে। 
মানাসক ও নৈতিক বাঁত্তগুলোর পূর্ণ বিকাশের জন্য পৌর অধিকারের 
পৌর অধিকার প্রয়োজন । অনেক রকম পৌর অধিকার আছে। এদের মধ্যে নিয়ালীখত 
পৌর আঁধকারগুলোই প্রধান ঃ 
১. বাঁচা বা জীবন রক্ষার আঁষকার 
বাঁচা এবং জীবন রক্ষার আঁধকার (right 1০ 115) নাগরিকদের একটি প্রধান ও অপারছাষ 
অধিকার! তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য নাগারকদের জীবন রক্ষা করা । দেশের 
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ভিতরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং শত্রুর আক্রমণ হতে দেশ রক্ষা করে জনগণের জবন রক্ষা 
করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য । এজন্য আত্মহত্যা করাও আইনের চোখে অপরাধ । 

২. স্বাধীনতার অধিকার 

নাগাঁরক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপু্ণ পৌর আঁধকার হল স্বাধীনতার অধিকার । স্বাধীনতার 
আঁধকারাঁটি খবই ব্যাপক । স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের আধকার, স্বাধীন গাঁতাবাঁধর অধিকার, 
সংঘবদ্ধ হবার এবং সংঘ ও সমিতি গঠন করার আঁধকার, সভা ও জমায়েতে যোগদানের অধিকার, 
ব্যবসায়-বাণিজ্য বা পেশা গ্রহণ করার অধকার, স্থায়ভাবে দেশে বসবাস করার আঁধকার ইত্যাদি 
স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্গত । কয়েকটি স্বাধীনতার অধিকার আলোচনা করা হলঃ 

ক. প্ৰাধানভাৰে মতামত প্রকাশের অধিকার 


নাগরিকদের বাক্‌-স্বাধীনতা থাকবে এবং সকল নাগারকই সকল সময়ে াভক ভাবে তার 
মত প্রকাশ করতে পারবে । সরকারী নীতি সমালোচনা করার আঁধকারও তাদের আছে। সরকারের 
সমালোচনার জনা কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। মতামত মূলত দ:ভাবে প্রকাশ করা যেতে 
পারে বন্ডতার মাধ্যমে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে । তাই মুদ্রণন্ত্র, পুস্তক এবং সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা এ আঁধকারের অন্তভূক্ত॥। প্রত্যেকের মতামত খোলাখযাল প্রকাশ করার আঁধকার আছে। 

খ. গ্বাধীন গাঁতীবাঁধর অধিকার 

রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে-কোন নাগরিক অবাধে চলাফেরা করতে পারবে । সরকার কর্তৃক 
প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন স্থান ছাড়া অন্যত্র অবাধ চলাফেরায় সরকার কোন বাধা দিতে 


পারবে না। যেমন, প্রতিটি ভারতনাসীর ভারতের অন্তর্গত যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা 
ও যাতায়াতের আঁধকার আছে। 


গ. 1বনাবচারে আটক না হবার অধিকার 
বিনা-বচারে সরকার কখনো কাকেও আটক রাখতে পারবে না। কাকেও অন্যায় ভাবে আটক 


করলে সে এই মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য উচ্চ আদালতে আবেদন করতে পারে এবং বিচারপাঁত এ 
আটককে অবৈধ বলে মনে করলে তৎক্ষণাৎ বন্দীকে ম.ন্তি দিতে নির্দেশ দিতে পারেন। 


ঘ. গংঘবগ্ধ হবার অধিকার 
মানুষ নানা প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করতে চায় । 


গঠন করে । এ সংঘ যাঁদ বে-আইনপ অথবা রাষ্ট্রবিরোধী না হয় তবে 
বা সাাত গঠন করার এবং সংগঠনের সভ্য হবার অধিকারী । 


ঙ. সভা-জমায়েতে যোগ দেবার আধকার 

সভা আহ্বান করে যে-কোন বিষয়ে সমালোচনা করার অধিকার নাগরিকের আছে। সভা ও 
সামাততে যোগদান করে যে কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বা অন্যের মতামত জানার আঁধকার 
সবার আছে। 

চ. পেশা ও বান্তর আঁধকার 

আইনস্গত যে কোন পেশা গ্রহণ করা বা ব্যবসায়-বাণিজ্য করে বে'চে থাকার স্বাধীনতা 
প্রতিটি নাগরিকের আছে। 

ছ. বগবাস করার আঁধকার 

প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্র যে-কোন স্থানে বসবাস করার অধিকার আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
ভঙ্গ না কগলে সকল নাগরিক রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাস করার অধিকারী । 

৩. স্গ্গাত্তর অধিকার 


প্রত্যেক নাগারকই বান্তগত সম্পত্তি অবাধে রয়, বিরুয় ও ভোগ করতে পারবে। মম্পত্ত- 


নানা রকম উদ্দেশ্যে লোকে সংঘ 
প্রত্যেক নাগারক যে-কোন সংঘ 
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অঞ্জন ও ভোগের আঁধকার না থাকলে সমাজবন্ধনই শিথিল হয়ে পড়ে- এটাই আরিস্টটলের মত। 
সমাজতন্দ্ববাদে ব্যাত্তগত সম্পাত্র স্বীকার করা হয় না। সমাজের মঙ্গলের জন্য ও ব্যক্তির বিকাশের 
জন্য নিজের আঁজত সম্পাত্ত ভোগ করার অধিকার বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই স্বীকার করা হয়। 

৪. চাঁন্তর অধিকার 

আইনের সামানার মধ্যে থেকে যে-কোন নাগরিক অন্য নাগরিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে 
পারবে । ওঁ চুক্তি দু পক্ষেরই পালনীয় । অবশ্য যদি এ চুক্তি আইন-বিরদ্ধ অথবা রাম্্রীয় স্বার্থের 
বিরুদ্ধ হয় তবে তা বাতিল হবে । 

6. আইনের চোখে সমান বলে গণ্য হবার অধিকার 

ধনী-দরিদ্র সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান। আইন কাকেও খাতির করে না। যে যত 
বড়ই হোক না কেন, অপরাধ করলে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আইনের চোখে সমতা এবং আইন 
কর্তৃক সবাইকে সমভাবে রক্ষা করা সাম্য নীতির উৎস ৷ 

৬. পাঁরবার গঠনের অধিকার 

পরিবার গঠনের অধিকার একটি মৌল পৌর অধিকার। বয়ে করা এবং পারিবারিক জীবন- 
যাপন করার অধিকারকে পাঁরিবার গঠনের অধিকার বলে । 

৭. ধর্মের আধকার 

প্রাতটি নাগারক নিজ ইচ্ছে ও বিশ্বাস মত ধম” গ্রহণ করতে পারবে, ধমাঁয় আচার-আচরণে 
অংশ গ্রহণ করতে পারবে, নিজ ধর্মমত ব্যন্ত ও প্রচার করতে পারবে। ভারত একটি ধর্মমনরপেক্ষ 
(secular) রাম্ট্র। তাই ভারত রাষ্ট্র কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে না, কিন্তু এখানে নাগরিকদের 
স্বাধীনভাবে নিজ 'নজ ধর্মাচরণের অধিকার ও সুযোগ দেয়া হয় । 

খ. রাজনোঁতক আঁধকার 

যে সকল অধিকার থাকলে রাষ্ট্রের কাজকর্মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা যায় সে 
সকল অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলে । কেবলমাত্র নাগরিকেরাই রাজনৈতিক অধিকার লাভ 
করে। নিম্নলাখত অধিকারগুলোকে রাজনৈতিক আঁধকার বলে গণ্য করা যায় £ 

১. ভোটাধিকার 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটের মাধ্যমে জনপ্রাতাঁনাধ নির্বাচন করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক নাগাঁরকদের 
ভোটের ভিত্তিতে জনপ্ররতিনিধিরা নির্বাচিত হন। ভোটাধিকার বর্তমান যুগের একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আঁধকার। অধিকাংশ রাণ্টেই প্রাপ্তবয়স্ক নাগারকেরা আইনসভায় তাঁদের 
প্রতানাধ নির্বাচন করেন। সাধারণভাবে একুশ বছর বয়সের নর-নারীরা ভোটাধিকার লাভ করেন । 
কোথাও কোথাও আঠার বছর বয়সকেই ভোটাধিকারের যোগ্য মনে করা হয়। তবে যারা দেউলিয়া, 
গুরুতর অপরাধে আদালত কর্তৃক শাস্তপ্রাপ্ত বা পাগল, তারা ভোট দেবার অধিকার লাভ করে না। 
ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার আছে । 

২. নির্বাচিত হবার অধিকার 

ভোটাধিকারের সঙ্গে নির্বাচিত হবার অধিকার অংগাংগীভাবে জাঁড়ত। যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যন্তি ভোটাধিকার লাভ করেন তাঁরা নিবাচিত হবার অধিকারও লাভ করেন। তবে কোন-কোন 
পদে (যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপাত বা উপরাষ্ট্রপাত ) নির্বাচিত হবার জন্য শুধুমাত্র ভোটাধিকার 
থাকলেই চলবে না, নয্যনতম বয়স এবং অন্যান্য যোগ্যতাগত শর্ত পালিত হতে হবে । 

৩. সরকারী চাকার পাবার অধিকার 

যোগ্যতা অন[যায়শ জাতি, ধর্ম, বণঠ দ্ী-পঃরূষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগাঁরক সরকারী 
চাকার পাবার অধিকার লাভ করেন। তবে কোন বিশেষ ধরনের কাজ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য 
সংরাক্ষিত থাকতে পারে। কিছ; কিছু কাজ কেবলমাত্র নারী বা পুরুষের জন্য সংরক্ষিত থাকতে 
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পারে। যেমন, নার্সদের চাকার নারী ছাড়া কোন পুরুষ লাভ করবে না। আবার ভারতে 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আইন করে কিছু কিছ সরকারা চাকার সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সমাজ" 
তান্ত্রিক দেশে চাকরির অধিকার নাগরিকদের মৌল অধিকার হিসেবে স্বীকৃত । 

৪. আবেদন করার অধিকার 

সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে শাসন কর্তৃপক্ষ বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে 
আবেদন করার আধকার প্রত্যেক নাগ্ারক ভোগ করে । 

৫. সরকারের সমালোচনা করার আঁধকার 


স্বৈরাচারী শাসকেরা এবং একনায়কেরা সরকারের কোন সমালোচনা বরদাস্ত করেন না । 
সরকারের সমালোচনা গণতাম্ত্রক ব্যবস্থার প্রাণ । তাই গণতন্দে নাগারকেরা সরকারের কাজকর্মের 
সমালোচনা করার আঁধকার ভোগ করে। অনেকে মনে করেন, গণতান্ত্রক ব্যবস্থার সাফল্যের জনা 
এ আঁধকারাট খুবই প্রয়োজনীয় । 

৬. ব্রাস্ট্রকে অমান্য করার আঁধকার 

সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হলেও রাম্ট্রশান্তকে অমান্য 
(disobedience) বা বরো ধতা (resistance) করা যায় [কনা এ ব্যাপারে মতভেদ ছল । আগে 
মনে কর! হত, রাষ্ট্রশান্তর বিরোধিতা করা বায় না, রাষ্ট্রীয় আইনকে অমান্য করা যায় না। কিন্তু 
বর্তমানে মনে করা হয়, সামাঁজক কাঠামোর ইচ্ছে পূরণে আইন কতটা সাহায্য করতে পারে তার 
ওপর রাষ্ট্রীয় আইন ও নিয়ম-কানুন আনুগত্য আদায় করতে পারে কিনা তা দির্ভরশশীল। তাই 
লাঁস্ক মনে করেন, রাষ্ট্র কী পাঁরমাণে তার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম তার ওপর রাষ্ট্রের প্রীত 
নাগরিকের আনুগত্য নির্ভর করে। রাষ্ট্রকে অমান্য করার অন্তত শর্তসাপেক্ষ আঁধকার বর্তমানে 
মোটাম:ট দ্বীকৃত। শাসকগোষ্ঠীকে পরিবর্তনের জন্য নার্গারকদ্বের বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের অধিকার 
উপরোন্ড চিন্তার সম্প্রসারিত রূপ মার্কসবাদীরা ধনতাঁচ্তক শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবের 
অধিকারকে জনগণের রাজনৈঁতক আঁধকার বলে মনে করেন। গান্ধীজী মাকসবাদের অনুগামণ 
না হয়েও শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করার অধিকার সমর্থন করেছেন৷ বদ্তুত, 'ব্রাটিশের 
মত শন্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আইন অমান্য আন্দোলন পাঁরচালনা করেও 
গান্ধীজী রাষ্ট্রশন্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন নজীর স্থাপন করেছেন । 


৭. বিদেশে থাকাকালীন িরাপৃত্তার অধিকার 


যখন কোন নাগাঁরক বিদেশে থাকে, তখন এ বিদেশ সরকারের কোন আবচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিকারের জন্য ওঁ দেশে নিযুক্ত স্বদেশীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তার সাহায্য পাওয়ার অধিকার থাকে । 

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, যডচ্ধের সময়ে অথবা জরুরী অবস্থায় দেশের নিরাপত্তার জন্য 
প্রয়োজন মনে করলে কোন কোন দেশের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের ব্যবহার সরকার সামাঁয়ক- 
ভাবে স্থাগত রাখতে পারে। 


দশ £ নাগাঁরকদের কত'ব্য (Duties of the Citizens) 


বাধ্যতাম:লকভাবে কোন কিছ: করা বা না-করার দায়িত্বকে কবি) বলে। আইন মান্য করা 
নাগ্ারকদের একটি অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব, সুতরাং আইন অমান্য না-করা নাগরিকদের একাট 
কর্তব্য। আবার, জাতীয় সম্পান্ত রক্ষা করা নাগারকদের দায়িত্ব, 
তাই জাতীয় সম্পান্তর ক্ষতি না-করা নাগরিকদের কর্তব্য । সুতরাং 
আমরা বলতে পার যে, যে সকল কাজ অবশ্যই করা উাঁচত এবং যে সকল৷ কাজ করা উচিত নয়, 
তা করা বা না-করাকে কর্তব্য বলে। নার্গারকদের কর্তব্যগনুলো স্ঠুভাবে সম্পন্ন না করলে কেউ 
সনাগরিক হতে পারে লা। 


কর্তব্য কাকে বলে 
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আঁধকার বললেই সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের কথা ওঠে ৷ অধিকারের ধারণার মধ্যে কর্তব্যের 
ধারণা নাহিত। এক ব্যান্তর অধিকার অন্য ব্যন্তির কর্তব্যের ওপর নির্ভ'র করে। রাস্তায় আমার 
রা চলাফেরা করার অধিকার আছে । সুতরাং অন্যের কর্তব্য হল রাস্তায় 

$ আমার চলাফেরায় কোন বাধা সৃষ্ট নাকরা। জুতরাং আমার অধিকার 
ভোগ করা অন্যের কতবব্য পালনের ওপর নিভরশীল।১ 

যে সকল কর্তব্য পালনের পেছনে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকে তাকে আইনগত কতব্য 
বলে। যেমন, রাষ্ট্রের প্রতি নাগাঁরকদের আনুগত্য প্রকাশ করা একটি আইনগত কর্তব্য । যে 
সকল কতণব্যের পিছনে আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব আছে তাকে নৌতক 
কর্তব্য বলে। যেমন, সন্তানসন্তাঁতদের পালন করা িতামাতার নৈতিক কর্তব্য । 

কতব্যের চাঁরত্র অনুযায়ী একে করেকাঁট ভাগে বিভন্ত করা যায় £ 

ক. রাষ্ট্রের প্রাত কতব্য 

খ. পাঁরবারের প্রাত কর্তব্য 

গ. সমাজের প্রাত কর্তব্য 

ঘ. মানব জাতির প্রাত কর্তব্য 

রাষ্ট্রের প্রীত নাগারকবের মূল কর্তব্যগুলো নীচে আলোচনা করা হল £ 

ক. রাষ্ট্রের প্রাত কতবব্য 

১. রাষ্ট্রের প্রত আনুগত্য ঃ এই কত'ব্যই বিদেশী ও নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি 
করে। প্রত্যেক নাগাঁরকের প্রধান কর্তব্য হল রাষ্ট্রের প্রীত অনুগত থাকা এবং রাষ্ট্রের নির্দেশ 
মান্য করা । দেশ আক্রান্ত হলে দেশ রক্ষা করা নাগরিকদের অন্যতম রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ৷ ব্যান্তগত 
স্বাথ বিসজ'ন দিয়েও রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে ॥ বিপদে আপদে রাষ্ট্রকে 
সর্বতোভাবে রক্ষা করা, সরকারী কর্মচারীরা যাতে তাদের কতব্য সম্পাদন করতে পারে তাতে 
সাহায্য করা প্রত্যেক নাগারকের কতব্য। 

২. আইন মান্য করা £ প্রত্যেক নাগাঁরকই রাষ্ট্রের আদেশ মেনে চলবে । সমাজের মঙ্গলের 
জন্যই আইন করা হয় । সুতরাং যারা সমাজের মঙ্গল চায় তারা নিশ্চয়ই আইনের বিরোধিতা করবে 
না। শন নিজে আইন মানলেই চলবে না, অন্যে আইন ভঙ্গ করলে তাকে ধাঁরয়ে দিতে হবে । 
তবে আইন যদি ন্যায় ও কল্যাণের বিরদ্ধে হয়, তখন তা সংশোধনের জন্য আইনসঙ্গত ভাবে 
চেষ্টা করতে হবে । এটাও প্রত্যেক শিক্ষিত নাগাঁরকের কর্তব্য । 

৩. কর প্রদান করাঃ মানুষের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্ট । কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ 
সম্পন্ন করতে অনেক অর্থে'র প্রয়োজন ; নাগাঁরকেরা কর দিয়ে এ অর্থের সংস্থান করে । সুতরাং 
প্রত্যেক নাগারকের কর্তব্য হল নিয়মিতভাবে সরকার কর্তৃক ধার্য কর প্রদান করে রাষ্ট্র পরিচালনায় 
সহযোগিতা করা। 

৪. ভোটাধিকারের সঘ্যবহার করাঃ আমরা আগেই আলোচনা করোছ যে, প্রত্যেক 
নাগারকের কর্তব্য হ’ল নির্বাচনের সময়ে ?িবেকবযাদ্ধ অনুযায়ী বিচার করে ভোট প্রয়োগ করা ॥ 
সাধূভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার করে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা নাগরিকের কতব্য। রি 

৫. নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারী কাজ করা £ কোন নাগাঁরক সরকারী কাজে নিযুক্ত হলে, যত 
ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেও সরকারের সব কাজ 
সুসম্পন্ন করা প্রত্যেক নাগাঁরকের কর্তব্য । ব্যান্তগত চ্বার্থত্যাগ করে রাষ্ট্রের প্রত দাঁয়ত্ব পালনের 
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, অনেক সময় দেখা যায় একজন লম্প্রাতষ্ঠ আইনাবদ্‌ বিপুল 
অর্থ উপাজনের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও সে লোভ ত্যাগ করে সরকারী আদেশে অনেক কম বেতনে 
আদালতের বিচারকের কাজ গ্রহণ করেছেন । 


১. অধিকারের সঙ্গে কত'ব্যের আলোচন। [বিশদভাষে পরে করা হয়েছে । 
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খ. পাঁরবার প্রত কর্তব্য 


পরিবারের প্রাত নাগরিকদের কর্তব্যগুলো আলোচনা করা হল £ 
প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন নাগরিকের নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্য আছে। যতদিন পিতামাতা 
বে'চে থাকবেন, ততার্দন তাঁদের বনের কয | 
বা নিজের স্ত্রী-পত্রকন্যা, ভাইবোন ও নিকট-আত্মীয়কে ভরণপোষণ করা, 
মিন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, চাকৎসার ব্যবস্থা করা, নানাপ্রকার 
আর্থিক ও দৈহিক সাহায্যে সকলকে সুখী করার চেষ্টা করা নাগারকের কতবব্য ৷ 
ইংরাজিতে একটি কথা আছে যে, দয়া-দাক্ষিণ্যের অভ্যাসের সত্রপাত ঘটে গৃহে (Charity 
begins at home) । তেমনি, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যের সান্রপাত ঘটে নিজের পাঁরবারের 
প্রতি কতব্য সাধনের মধ্য দিয়ে । যে ব্যান্ত নিজের পরিবার সম্বন্ধে সম্পূণণ উদাসীন, সে কখনই 
রাষ্টের প্রাত কর্তব্য সুণ্ঠুভাবে পালন করতে পারে না। পারিবারিক কল্যাণের ওপরেই রাষ্ট্রের 
কল্যাণ নির্ভ'র করে। পরিবারের মধ্যে যদি অশান্তি থাকে, তবে রাষ্ট্রে শান্তি আসতে পারে না। 
স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি-্রদ্ধা- সহান;ভুতি ইত্যাদি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশ ও প্রয়োগ 
পারবারকে কেন্দ্র করেই ঘটে । পারবারের সঙ্গে প্রীতবদ্ধনে আবদ্ধ থাকাই মানুষের স্বাভাঁবক 
প্রবৃত্তি । এ প্রবৃত্তিই রাষ্ট্রের এক্য ও সহযোগিতার মূল ভিত্তি। এজন্য পারিবারিক কত“ব্কে 
এত গুরুত্ব দেওয়া হয়। পারিবারিক কর্তব্যবোধ যার নেই সে নাগরিক হবার অন,পয্যন্ত। 
পারিবারিক কর্তব্য নাগারক কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 
গ. সমাজের প্রত কর্তব্য 


মান?্য সামাজিক জীব। সমাজে দলবদ্ধ হয়ে বাস করাই মান:ষের আদিম প্রবৃত্তি । কিন্তু 
সমাজে বাস করতে হলে প্রত্যেক নাগরিকের সমাজের প্রতি কয়েকটি কর্তব্য পালন করতে হয় । 
সমাজের উন্নতি দ্বারাই নাগারকের উন্নাত সম্ভব । সমাজের উন্নাতর জন্য 
হা প্রত্যেক নাগরিক তার সাধ্য অন,যায়ী সাহায্য করবে-_অঞ্থের দ্বারা, শ্রমের 
দ্বারা, বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা সমাজের সেবা করা প্রত্যেক নাগারকের সুমহান: 
কতব্য। নিজের দ্বার্থ ত্যাগ করেও সমাজের জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে। আজকাল আমাদের 
দেশে সরকার নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা’ গ্রহণ করছে। ও পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাকেন্দ্ 
মাপন, রাস্তা-ঘাট নিমণণ ও মেরামত, কুটির-শিল্পের উন্নয়ন, গৃহপালিত পশুর সেবাকেন্দ্র, 
স:চিকিৎসার ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বন-জণ্গল পরিণ্কার ও জলানকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি 
বহু জনহিতকর কার্যে' জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক । এ সকল সমাজোন্নয়নের কাজে 
সরকারকে সাহায্য করাও প্রত্যেক নাগাঁরকের কর্তব্য । সমবায় সাঁমাতর মাধ্যমে সকলের মধ্যে 
নৈতিক ও আর্থনীতিক উন্নাত সাধনও নাগরিকের কত‘ব্য । নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সমাজের 
কুসংগ্কার ও কু-রীত-নীতি দূর করে নানাপ্রকার উন্নাতর জন্য প্রচেষ্টা করা প্রত্যেক নাগরিকের 
কতবব্য। অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও খণভারে জজ“রত লোকদের মধ্যে আশার বাণগী বহন করে প্রত্যেককে 
প্বদ্বেশপ্রেমে অনঃপ্রাণিত করা এবং উন্নাতর আকাৎ্্ষা ও উদ্যম জাগিয়ে জীবনযান্রার মান বৃদ্ধি করার 
প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য । 
ঘ. বিশ্বমানবের প্রত কতব্য 
বতমান যুগে মানুষ শুধু নিজের পরিবার, নিজের সমাজ অথবা নিজের রাষ্ট্র নিয়ে ব্যস্ত 
থাকতে পারে না। বিশ্বমানবের প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে । বর্তমান যুগে পৃথিবীর সকল 
জাতিই একসত্রে গ্রাথত। বিজ্ঞানের নানা প্রকার আবিদ্কার আজকাল সময় ও দূরত্ব অত্যন্ত 
7 বোধে উদ্বম্ধ সংক্ষেপ করে দিয়েছে । এখনকার এরোপ্লেন শব্দগত অপেক্ষাও দ্রুত 
হওয়া ও উদ্বুদ্ধ করা চলতে পারে। তিনাদনে আজকাল গোটা বিশ্ব একবার পাঁরক্রমা করা 
চলে ৷ এমন দন হয়তো আসবে যখন একদিনে এরোপ্লেনের সাহায্যে 
গোটা বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হবে। সন্তরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান ছিল 
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আজকাল আর তা নেই । সদরে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ব্রিটেনকে এখন ভারতের নিকট 
প্রাতবেশী বলা চলে । জলপথে দ্রুতগামী জাহাজ মহাসাগরের দুর্গম ব্যবধান দুর করেছে। স্থলপথে 
দ্রুতগাম? ট্রেন ও মোটর গাঁড় সব জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছে। টোলগ্রাফ, 
টেলিফোন, টোলভিশন, বেতারবার্তা ইত্যাদি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আত সহজে ও অল্প সময়ে ভাবের 
আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেছে । সুতরাং প্রত্যেক জাতির সুখ-দুঃখ, গৌরব-গ্রান, সমাদ্ধ-দধ্গণীত 
ইত্যাদি প্রাতীক্রিয়া অন্যান্য জাতিতেও অনুভূত হবে। কোন জাতিই আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে 
'নয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না। বতমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈণতক, আর্থনীতক ও 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দ্‌ঢ় হচ্ছে । আজ সদর ভিয়েতনাম অথবা প্যালেস্টাইন'এ কোন অশান্তির 
সৃষ্টি হলে ভারত, মাঁকিন যযন্তরাষ্ট্র, ব্টেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশের দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয়। 
এই বিধ্বমানবতার আদর্শের বাস্তব প্রতীক জাতিপুঞ্জ। জাতিপুঞ্জই সকল জাতির 
গমলনক্ষেত্। এখানেই সকলের অভাব-অভিযোগ সমবেত চেষ্টায় দুরীকরণের ব্যবস্থা হয় । সুতরাং 
বর্তমানে প্রত্যেক জাতির অপর জাতি সম্পর্কে কতকগুলো কর্তব্য আছে। বড় রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ক্ষদ্র 
রাষ্ট্রকে রক্ষা করবে, অনুন্নত রাষ্ট্রকে উন্নয়নের জন্য উন্নত রাষ্ট্র সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবে । 
এক রাষ্ট্রের সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের আবিদ্কার, শিল্পকলা অন্য রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী করবে। প্রত্যেক 
জাতির জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের বহুমুখী দানে বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হবে ও অপরাপর জাতি 
তাতে অংশগ্রহণ করবে । 
সুতরাং প্রত্যেক নাগরিক নিজের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রেখেও ক্ষমতান্যায়ী বিশ্বমানবের 
প্রাত তার কর্তব্য সম্পন্ন করবে । সকল জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করার জন্য প্রত্যেক নাগ্ারক 
সচেষ্ট থাকবে । সকল জাতির মধ্যে সৌহার্ ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করার জন্য সকলেরই কর্তব্য হবে 
রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত নীতি ও আদরশশ অনুসরণ করা । ঘৃণা, দ্বেষ, বণবৈষম্য, জাতিবৈষম্য, 
কাঁষ্টিবৈষম্য ইত্যাদি বিভেদ ভুলে বিঘ্বপ্রেমের মহান্‌ আদর্শে অন:প্রাণত হওয়া প্রত্যেক নাগাঁরকের 
কর্তব্য । নিজের শিক্ষা্দীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা বিশবসভ্যতার ভাণ্ডার সম্াদ্ধশালী করতে 
প্রত্যেকেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত । 
এগার, নাগারকের অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পারক সম্পর্ক (Ibe Relation between 
Rights and Duties of Citizens) 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তি আছে “Rights imply duties.” অর্থাৎ অধিকারের 
ধারণার মধ্য কত“ব্যের ধারণা নাছত। অধিকার বললেই সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের কথা ওঠে । কর্তব্য 
ls ও আঁধকারের মধ্যে ঘানষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । মানুষ সামাজিক জাব । 
আধকার ও কতব্য ? উভয়ের 
স্পর্ক সমাজে বাস করতে হলে মানুষ একে অন্যের ওপর কতকগুলো দাবি 
করবে। এওঁ দাবির একাঁদক হল আঁধকার, অন্যাদক হ’ল কর্তব্য। এক 
ব্যান্তর আধকার অন্য ব্যান্তর কর্তবাবোধের ওপর নির্ভর করে। নিজের উপার্জিত সম্পাত্তর ওপরে 
প্রত্যেক নাগারকের আধকার আছে। কিন্তু এ আঁধকার নির্ভর করে অন্যান্য নাগারকের ওপর । 
তারা কখনও অন্যের সম্পাত্ত জোর করে দখল করবে না বা সেরুপ কোন চেষ্টা করবে না_ এটা 
তাদের কর্তব্য। কিন্তু অন্যের যাঁদ এ কতব্যযোধ না থাকে, অর্থাৎ সে যাঁদ সর্বদাই পরের 
সম্পাত্ত আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে, তা হলে সম্পাঁত্তর ওপরে মালিকের অধিকার বজায় থাকতে 
পারে না। অধ্যাপক হব্হাউপ (৪০১৮০U৪০) আঁধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে যেয়ে 
বলেছেন 8 1f [ have the right to walk along the street without being pushed off the 
pavement, it is your duty to give me reasonable room. 
শুধুমাত্র আইন-সম্মত অধিকারের ক্ষেত্রেই নয়, নৌতক অধিকার ও নৌতক কর্তব্যের মধ্যেও 
ঘানিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়৷ ?পতার যেরূপ নৌতক আধকার আছে যে 
নৈতিক আঁকার ও নৈতিক তাঁর বদ্ধ বয়সে সন্তান তাঁকে ভরণপোষণ করবে; 'পতারও সেরূপ 
bi SS যথাযথ পালন, শিক্ষা ও চাঁরন্র গঠনের দ্বারা স্তানকে মানুষ করে 
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রাজনোতক অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যেও সম্পর্ক রয়েছে । নাগাঁরকের ওপর রাষ্ট্রের কতকগুলো 
অধিকার আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকেও কতকগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। নাগরিকের 
আনুগত্য ও সহযোগতা রাষ্ট্র দাবি করতে পারে । অন্যদিকে, রাষ্ট্রও নাগরিকের নিরাপত্তা, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, বৈষায়ক উন্নাত প্রভৃতির জন্য কর্তব্য পালন করবে । নাগাঁরকের অনেক অধিকার আছে ঃ 
৩ সম্পত্তি ভোগ, স্বাধীন গাঁতীবাঁধ, স্বাধণন মতপ্রকাশ, চুক্তি করা, সংঘবদ্ধ 
AEE হওয়া, পারবার গঠন, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি । তেমনি নাগারকদেরও 
কতকগুলো কর্তবা রয়েছে । সময়মত ধার্য কর দেওয়া, আইন মেনে 
চলা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারী কাজ সম্পন্ন করা ইত্যাঁদ। নাগাঁরক 
ঘাঁদ আইন মেনে না চলে রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার না করে, সরকারী খরচ চালাবার জন্য কর 
না দেয় তবে নাগাঁরকের আঁধকার রক্ষা করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকতে পারে না। 
সুতরাং নাগাঁরকের সামাজিক কল্যাণ বিষয়ক চেতনা ও রাজনোতিক-বোধের ওপরেই অধিকার 
নির্ভর করে। শহধতাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য নাগাঁরক তার অধিকার ব্যবহার করবে না। 
তার আঁধকার যাতে সামাজিক কল্যাণের বিরুদ্ধে না যায়, তাও তার লক্ষ্য হবে । আমার অধিকার 
আছে, আমার বাড়ির সামনে আমার জায়গায় নানা প্রকার আবজনা নিক্ষেপ করার। কিম্তু ওর 
আঁধকার প্রয়োগ করার ফলে বাঁদ আমার প্রাতবেশীদের দ্বাস্থ্যের হানি হয়, তবে তা সমাজকল্যাণ- 
বিরোধী । এরূপ অধিকার ব্যবহার করার ফলে সমাজের ওপর আমার যে একটা কর্তব্য আছে তা 
লগ্বন করা হল। সুতরাং প্রত্যেকাঁট আঁধকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করার 
দ্বায়ত্ব ও কর্তব্য যুন্ত থাকে । 


বার. ভারতের জনগণের গোঁলক আঁধকার (Fundamental Rights of the Citizens) 

প্রাতাট সভ্য সমাজেই ব্যন্তি মানসের উন্নতি ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্র স্বীকৃত কিছু কিছ: 
অধিকারকে অপারিহা্ বলে মনে করা হয়। ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের জন্য এ আঁধকারগুলো 
, অপরিহার্য এবং সেইজন্যই এগুলোকে মৌলিক আঁধকার বলে। স.তরাং 
সোঁলিক অধিকার কাকে বলে : মৌলিক অধিকার বলতে সাধারণভাবে এমন আঁধকার বোঝায় যা প্রাতাট 
ব্যক্তির সার্বিক প্রতিভার পূর্ণ {বিকাশ ঘটাবার উপযোগী পাঁরবেশ গড়ে তোলে । 

মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিক জীবনের জন্য অপাঁরহার্য বলে মনে করা হয় বলে 
এগুলোকে সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়। সরধবধানে এগুলো বিধিবদ্ধ করে এগুলোকে সুস্পষ্ট, 
মনত, বাস্তব ও সর্বজনাবদিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, সংবিধানে বিধিবদ্ধ থাকার জন্য এ অধিকারগুলোর 

ভোগ স্যানাশ্চত হয়। তৃতীয়ত, সংবিধানে বিধিবদ্ধ থাকার জন্য 

সংবিধানে বিধিবদ্ধ করার কারণ এ আঁধকারগুলো আদালতগ্রাহা (justiciable and enforceable) হয় । 
আঁধকারগুলোকে অমান্য বা ভংগ করলে আদালতে প্রাতবিধান পাওয়া যায়। চতুর্থত, 
আঁধকারগনুলো সর্ধাবধানে [বিধিবদ্ধ থাকলে এগুলোর ওপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না-_ কারণ 
হস্তক্ষেপ যাতে না ঘটে সেজন্য আইনগত বাধানিষেধও সংবিধানে লিখিত থাকে। পঞ্চমত, 
মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে {লিখিত থাকলে এগুলো মৌল আইন বলে বিবেচনা করা হয় এবং 
আইনসভা বা সংসদ সহজে এগুলোর ওপরে হস্তক্ষেপ বা এগুলোকে পাঁরবর্তন করতে পারে 
না। সুতরাং বলা যায় যে, সংবিধানে বিধিবদ্ধ না থাকলে মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব হাস পায় 
এবং আইনের চোখে এগুলোর সাংবিধানিক মর্যাদা থাকে না। 

ভারতের সধাবধানের তৃতীয় পাঁরচ্ছেদে ভারতের নাগাঁরকদের জন্য কয়েকাঁট মৌলিক অধিকার 
লিপিযদ্ধ করা হয়েছে । ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে নাগারকর্দের জন্য মৌলিক অধিকার ঘোষণার 

প্রথা প্রচালত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে 

ভারতে মৌলিক আকার. যে সকল সাবধান গৃহণত হয়েছে তাতে নাগাঁরকদের জন্য মৌলিক 
অধিকার বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে । ভারতের সংবিধানেও জনগণের জন্য সাতাঁট অধিকারকে 
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মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এইজন্য তৃতীয় পারিচ্ছেদে ২৬টি ধারা 
সংযোজিত হয় । কিন্তু বর্তমানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা ছণট ৷ 


এই আঁধকারগযূলো কী অর্থে মৌলিক ? 


এখন প্রশ্ন হল, এ আধিকারগুলোকে “মৌলিক অধিকার’ কেন বলা হয় ? সাধারণভাবে 
মৌলিক আধকার বলতে এমন অধিকার বোঝায় যা ব্যন্তি-সত্তার পণ“ বিকাশের উপযোগী পাঁরবেশ 
সংষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় । ব্যন্তি-প্রাতভা ও ব্যন্তি-সত্তার বিকাশের অঙ্গ হিসেবে এই সকল 
আঁধকারগুলোকে নিশ্চয়তা দান করা একটি অত্যাবশক শর্ত বলে মনে 
করা হয়। অনেকের মতে মৌলিক অধিকারের মধ্য দিয়ে সংবিধানের 
বিবেক মূর্ত হয়ে ওঠে । বলা যায়, ভারতের সংবিধানের প্রদত্ত আধকারগ:লো ভারতীয় নাগাঁরকদের 
ব্যন্তি-সত্তার উন্মেষ ও বিকাশের উপযোগা পাঁরবেশ সৃষ্টির জন্য আবশ্যক, তাই এ আধিকারগলো 
মৌলিক । 

দ্বিতীয়ত, বিখ্যাত সাংবিধানিক পণ্ডিত শ্ৰীদগণদাস বসু মনে করেন যে, এই আধকারগুলো 
মৌলিক, কারণ অন্যান্য সাধারণ আঁধকারগুুলো সাধারণ আইন সংশোধন পদ্ধাতর মত পাঁরবত'ন 


করা যায়, কিন্তু মৌলিক আঁধকারগুলো পাঁরবর্তন করার জন্য বিশেষ সংাবধান সংশোধন পদ্ধাঁতর 
সাহায্য গ্রহণ করতে হয় । 


তৃতীয়ত, মনে করা হয় যে, মৌলিক অধিকারগুলো দেশের সাধীবধাঁনক দিলে {লিপিবদ্ধ 
থাকার জন্য অন্যান্য অধিকার থেকে এই আঁধকারগুলোর চাঁরত্রে মৌল পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। 
মৌলিক আধকারগুলো সর্ধাবধান কর্তৃক লিখিতভাবে 'বাঁধবদ্ধ হবার জন্য সাধাবধানিক পদ্ধাত 
বাদে এগুলোর ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যায় না। 

মৌগলক আঁধকারের বৈশিষ্ট্য 

ভারতের সংবিধানে বাঁণতত মৌলিক অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । নশচে 
বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হ'ল £ 

প্রথমত, কোনও আর্থনীতক ও সামাঁজক আঁধকারকে আমাদের সংবিধানে মোঁলক 
অধিকার হসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়ীন। সোবিয়েত ইউনিয়নে কাজের অধিকার এবং কাজ করে 
জীবন-যাপনের মত পারিশ্রমিক পাবার অধিকার সংবিধান স্বীকার করেছে। কিন্তু এরূপ কোন 
আর্থনীতিক অধিকার আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্থান পায়নি, যাঁদও কিছ; 
কিছ আর্ক ও সামাজিক আধিকার নির্দেশাত্মক নীতিতে স্থান পেয়েছে । 

"দ্বিতীয়ত, আঁধকারগুলোকে ভারতীয় সংবিধানে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । কতকগুলো 
অধিকারকে "মৌলিক অধিকার’ এবং অন্য কয়েকাটিকে “নদেঁশমূলক নীতি নামে আঁভাহত করে 
আলাদাভাবে সংবিধানে 'লাঁপবদ্ধ করা হয়েছে। মৌলিক আঁধকারগ্ুলো যে আইনগত মর্যাদা 
ভোগ করে এবং এগুলো মান্য করার যে বাধ্যবাধকতা থাকে নির্দেশাত্মক নীতিগুলোর তা নেই। 
সেজন্য মৌলক আধকারগ্রুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য-_কিন্তু নিদেশিমূলক নীতিগলো নয় । 

তৃতীয়ত, কতকগুলো “মৌলিক অধিকার’ শহধূমান্র নাগাঁরকদের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য । এ 
ছাড়া কতকগুলো আঁধকার আছে যা নাগরিক ও অ-নাগারক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় । 

চতুর্থত, জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনবোধে ভারতে এ সকল মৌলিক আঁধকারের কিছু ক্ছিড 
মুলতুবা রাখা যেতে পারে। তাছাড়া জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপাতর আদেশ দ্বারা 
মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের প্রারতাবধানের ক্ষমতা রহিত করা যেতে পারে। 

পণ্চমত, মৌলিক আঁধকারগদুলো দুটি শ্রেণীতে িভন্ত। কয়েকটি অধিকার নোঁতিবাচক 
(negative), যেখানে রাষ্ট্রের ওপর কতকগুলো বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে । বাকী আঁধকার- 
গুলো আঁস্তিবাচক (9০911%৩), যেখানে নাগাঁরকদের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে । 


অধিকারগুলো কেন মৌলিক 
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ষষ্ঠত, মৌলিক আঁধকারগনুলো চরম (absolute ) নয়। (বাভিন্ন কারণে আইনসভা এদের 
ওপর য্যান্তসঙ্গত বাধা-নিষেধ (reasonable restrictions) আরোপ করতে পারে । তবে এ বাধা- 
ননষেধ ব্টান্তসঙ্গত কিনা আদালত তা বিচার করে দেখতে পারে । 


মোৌলক আঁধকার হিসেবে স্বীকৃত আঁধকারগ:লো 

ভারতের সংাবধানে সাতাঁট মৌলিক আঁধকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়োছল । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে, ৪৪তম সংশোধনী অন:যারী সম্পত্তির অধিকার এখন আর মৌলক আঁধকায় হিসেবে স্বীকৃত 
নয়। রাষ্ট্রপাঁতর সম্মতি লাভ করে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী ১৯. ৬. ৭৯ থেকে কার্য'কর হয়েছে। 
তাই বর্তমানে আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা হ’ল ছ"টি ৪ 
সাম্যের আঁধকার (Right to Equality) 
স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) 
শোষণের [বিরুদ্ধে আঁধকার (Right against Exploitation) 
ধায় ষ্বাধীনতার আঁধকার (Right to Freedom of Religion) 
সংস্কৃতি ও শক্ষায় আঁধকার (Cultural and Educational Rights) 
সাংবিধানিক প্রাতাঁবধানের আঁধকার (Right to Constitutional Remedies) | 


নাচে একটি চিন্রের সাহায্যে মৌলিক অধিকারগুলোকে দেখান হল £ 
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১, সাম্যের আঁধকার 

ভারতের সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা থেকে ১৮ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকার আলোচনা 
করা হয়েছে। 

ক. সধাবধানের ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, ‘আইনের চোখে সমতা’ (Equality 
. before the Law) এবং ‘আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণ’ (Equal protection of the Laws) — 
এ দুটি অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হল। “আইনের চোখে সমতা’ ব্রিটেনের সাধারণ আইন 
(common law) এবং “আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণ’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে গৃহীত। 
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এই দুটি অধিকারের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। তবে মনে করা হয়, ‘আইনের চোখে সমতা’ অপেক্ষা 
‘আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণ অনেক বেশি আঁস্তবাচক (positive) । 

খ. সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জন্মস্থান বা 
এর কোন একটির জন্যে বিভন্ন নাগারকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য এবং নর ও নারীর মধ্যে 
কোনরুপ বৈষম্য করতে পারবে না। এই সকল কারণে সাধারণের জন্য 
উন্মুক্ত হোটেল, রেস্তোরা, সাধারণের আমোদ-প্রমোদের স্থান, জন- 
সাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কূপ, পৃত্কারণী, স্নানের ঘাট বা রাস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন 
নাগাঁরককে কেউ বাঁণ্ডত করতে পারবে না। 

গ. রাষ্ট্রের অধীনে চাকারতে বা কোন পদে নিয়োগের সমান সুযোগ সকল নাগারকই 
পাবে (১৬ নম্বর ধারা )। 

ঘ. অস্পশ্যতাজীনত কোনপ্রকার অযোগ্যতা কারো উপর আরোপ করলে তা দণ্ডনীয় 
অপরাধ বলে গণ্য করা হবে ( ১৭ নম্বর ধারা )। 

ঙ. সামারক উৎকর্ষ বা ?বদ্যাবত্তা ছাড়া অন্য কোন কারণে রাষ্ট্র কোন উপাধি বা খেতাব দান 
করবে না এবং কোন নাগাঁরক বৈদোৌশক রাষ্ট্রপ্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না (১৮ নম্বর ধারা )। 


প্রসঙ্গত উজ্লেখষোগা যে, সাম্য বলতে পৌর সাম্য, সামাজিক সাম্য, রাজনোতিক সাম্য, 
আইনগত সাম্য ও আর্থনীতিক সাম্য বোঝায় । প্রথম চারিটি সাম্যের আঁধকার ভারতীয় নাগারকদের 
দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আর্থনীতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয়ান। 


যদিও রাষ্ট্র নাগারকের মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করবে না, কিন্তু সংবিধানে বলা হয়েছে যে, 
শিশু ও নারীর কল্যাণের জন্য এবং অনুন্নত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের জন্য সুযোগ-স্মবিধা সৃষ্টি করতে পারে । 
ব্যতিক্ৰম অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য চাকার সংরক্ষণের সুযোগ রাখার ব্যবস্থাও 
সংবধানে রাখা হয়েছে। এ সব ব্যতিক্রমকে সাম্যের অধিকার লঙ্ঘন বলে মনে করা চলবে না । 
ভারতের সাবধানে জনগণের জন্য সাম্যের অধিকার স্রনিশ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু এই 
আঁধকার বিধিবদ্ধ করে, মর্যাদা ও সযোগ-সংবিধার ক্ষেত্রে চরম সাম্য প্রাতষ্ঠা করা যায়নি । যেটা 
করা হয়েছে তা হ'ল সম-অবস্থায় সমানদের মধ্যে সাম্য ( equality 
মুল্যায়ন among the equals under equal circumstances)! এম. সি. 
{শতলবাদ (74. C. 5etalvad ) বলেছেন যে, আদর্শ‘ সাম্য প্রাতষ্ঠা স্বপ্নের ব্যাপার, বাস্তবে 
সাম্য স:নিশ্চিত করা সম্ভব তা প্রাতষ্ঠা করার জন্য সংবিধান প্রণেতারা প্রয়াসী হয়েছেন। 
এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের সংবধানে সাম্যের অধিকারের মধ্যে আর্থনগীতক 
সাম্য স্থান না পাওয়ায় সাম্যের আঁধকার অস্তিবাচক হয়ে উঠতে পারেনি । আইনের চোখে 
কেবলমাত্র রাজনোতিক ও পৌর-আধকারের সাম্য সীনশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়, আর্থ'নীতিক ও 
সামাঁজক সাম্যকে সযীনশ্চিত করেই সাম্যের অধিকারকে অস্তিবাচক ও অর্থবহ করা সম্ভব । 


সাম্যের অধিকারে কি কি আছে 


২. স্বাধীনতার আঁধকার 

আমাদের সাবধানে সাত প্রকার স্বাধীনতার আঁধকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ৪২তম 
সংবিধানে সম্পাত্ত ভোগ, অজন, রক্ষা ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার থেকে {বিলোপ 
হওয়ায় বর্তমানে ১৯ নন্বর ধারায় ছ’ রকমের চ্বাধীনতা ষ্বাঁকৃত আছে। এগুলো হল ৪ 

১। বাক: ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ৷ 

২। শান্তিপূৰ্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমাবেশের স্বাধীনতা ৷ 

৩। সাঁমাঁত ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা । 

৪1 ভারত রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা ৷ 
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(2 ভারত রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে বসবাস ও অবস্থানের স্বাধীনতা । 
৬। যেকোন পেশা বা বাতি অবলম্বন বা ব্যবসায়-বাণিজ্য পারচালনার স্বাধীনতা । 


নীচে একটি ছকের মাধ্যমে ছ"ট দ্বাধীনতা দেখান হল ৪ 


| বদন | [বৃত্তিও মলা 


গণতন্ত্রে জনগণের স্বাধীনতার অধিকার খুবই মুল্যবান এবং এ দূণ্টিকোণ থেকে আমাদের 
সংাবধানে জনগণকে উপরোক্ত ছ”ট স্বাধীনতার আঁধকার দেওয়া হয়েছে । বস্তুত উপরোন্ত স্বাধীনতা- 
গঢ়ালর সম্যক্‌ ও পাঁরপর্্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের আদর্শ পারষেশ রাঁচিত হতে পারে । 

সধাবধানের ২০ নম্বর ধারায় নাগারকদের কয়েকটি ব্যন্তিগত স্বাধীনতার আঁধকারের 
( personal freedoms) কথা বলা হয়েছে । কোন ব্যান্ত কোন অপরাধ করলে যে সময়ে অপরাধ 

সংঘটিত হবে সে সময়কার সংশ্লিচ্ট আইন অনুযায়ী বিচার ও শাস্তির 

অন্যান্য দ্বাধীনতা ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও বলা হয়েছে, একই অপরাধের জন্য 
কাউকে দুবার শাস্তি দেয়া যাবে না। ২১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আইনের অনঃশাসন বাদে 
কাউকে জীবন ও ব্যন্তিগত স্বাধীনতা থেকে বাঁণ্চত করা যাবে না। ২২ নম্বর ধারায় খামখেয়ালশ 
(arbitrary ) ও বে-আইনী আটক যাতে না হয় সে সম্পকে কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে । 

কোন ্বাধীনতই চরম নয়_এই যুক্তিতে স্বাধীনতার ওপরে কতকগুলো “যুক্তিসংগত 
বাধানিষেধ” আরোপ করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সংহতি, 

শৃংখলা, সদাচার, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, বিচারালয়ের অবমাননা, 

স্বাধীনতার ওপর ইত্যাদি কারণে দ্বাধীনতার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে। 
৭91 প্রয়োজনবোধে এ দ্বাধীনতাগুলো থেকে নাগারকগণকে আধাঁশক বা 
পুরোপনীর বাত করা যেতে পারে। জরুরী অবস্থার সময়ে স্বাধীনতাগদুলোর ওপর বাধানিষেধ 
আরোপ করার ব্যাপারে প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । এটা ব্যন্তিস্বাধীনতার 
পরিপন্থী । তা ছাড়া কোন নাগরিককে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য নিবর্ত'নম্‌লক আইন 
(Preventive Detention Act) বা মিসা আইন (MISA) গণতান্ত্িক রাষ্ট্র জনগণের 
ব্যন্তিদ্বাধীনতার পারপন্থী। 

স্বাধীনতার অধিকার ভারতের সংবিধানে যে ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তা অনেককেই সন্তুষ্ট 
করতে পারোন। আমরা তাকেই স্বাধীনতার অধিকারের আদশ* সংরক্ষণ বলবো যেখানে একদিকে 
মদুষ্টমেয় ব্যান্তর স:যোগ-সুবিধের স্বাধীনতার অবসান ঘটে এবং অন্যদিকে 
জনগণের জন্য সামাজিক ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত থাকে। 
কিন্তু ভারতের সংবিধানে জনগণের জন্য সংরক্ষিত স্বাধীনতার আঁধকারের মধ্যে সাধারণভাবে 
সামাজিক স্বাধীনতা এবং বিশেষ করে কোন আর্ক স্বাধীনতা স্থান পায়ান-_তাই আমাদের 
সংবিধানে স্বাধীনতার আঁধকার আঁদ্তবাচক হয়ে উঠতে পারেনি । তাছাড়া সংবিধানে যে ছয় দফা 
স্বাধীনতার অধিকার স্থান পেয়েছে তা এত সাংবিধানিক বাধা নিষেধের (059/27011073) দ্বারা 
এমনভাবে সাঁমিত যে ভারতের সংসদীর ব্যবস্থার শাসনবিভাগ ও সংসদ একজোট হলে এ সাম্যের 
অধিকারকে অর্থহীন করে তুলতে পারে । 


৩. শোষণের বরঃদ্ধে অধিকার 


ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার দ্বীকৃত হয়েছে। এই অধিকার অনুযায়ী 
" গ্রানুষ ক্রয়-বিক্রয়, বিনা পাঁরগ্রামকে (বেগার ) খাটানো এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রমদান নাষষ্ধ 
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করা হয়েছে । নারী ও শিশুকে অসাধু ব্যবসায়ে লিপ্ত করা এবং মানদুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের 
ব্যাপার সর্ধাবধানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এই সকল কাজ বাঁধি অনুযায়ী দণ্ডনীয়। চোদ্দ বছর 
পধক্ত কিশোর-কিশোরীদের কারখানা, খাঁন ও অন্যান্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও {বিপজ্জনক কাজে 
নিয়োগ করা চলবে না। 

সমালোচকেরা বলেন, ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ওপরে বিভন্ন রকমের, বিশেষ করে 
আর্থনীতিক শোষণ অব্যাহত রয়েছে । অথচ আমাদের সংবিধানে সামাজিক ও আর্থনীতিক শোষণকে 
বন্ধ করার জন্য আদালতগ্রাহ্য ( Justiciable ) কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি । 


৪. ধর্মের গ্বাধীনতার অধিকার 

ভারতের সংাবধানের ২৫ থেকে ২৮ নম্বর ধারায় ধমেরি স্বাধীনতার অধিকার আলোচনা করা 
হয়েছে। এ ছাড়াও সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ( Secular ) 
রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । ধর্মীনরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় যে, রাষ্ট্রের কোন ধর্ম (যেমন, 
ছন্দ; বা ইসলাম ধম“) থাকবে না, রাষ্ট্র কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না; রাষ্ট্র ধর্ম 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে । 

সংবিধানে সকল নাগাঁরকের বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মীবধ্বাস, ধর্মচরণ ও ধমী় প্রচারের 
আঁধকার স্বীকার করা হয়েছে । হিন্দ; ধমর্র সমাজকল্যাণ বা সংস্কারমূলক সংস্থাগ্াল সকল 
সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সামনে উন্মুক্ত থাকবে । প্রাতাট ধর্মের ধমাঁয় প্রতিষ্ঠান চালনার স্বাধীনতা 
থাকবে । কোন বিশেষ ধর্ম প্রচারের জন্য কাউকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না। সরকারী সাহায্য 
লাভ করলে কোন শিক্ষালয়ে কোন বিশেষ ধর্মীশক্ষা দেওয়া চলবে না বা কোন বিশেষ একটি ধায় 
সম্প্রদায়ের জন্য তা উন্মুক্ত রাখা চলবে না। জনগণের ধর্মাচরণের আঁধকারের নামে রাষ্ট্রের 
শান্তি, শঙ্খলা ও সাধারণ নৌতক মানের বিরোধী কাজ করা চলবে না। 


৫. সংস্কৃত ও 1শক্ষা-স্রান্ত আঁধকার 

কোন অঞ্চলের নাগারকর্দের স্বতন্ত্র কোন ভাষা, হরফ বা সংস্কাত থাকলে তা সংরক্ষণের 
আঁধকার তাদের থাকবে । ধর্ম, বর্ণ বা ভাবার জন্য কাউকে সরকার? বা সরকারাঁ সাহাব্যপ্রাপ্ত শিক্ষা 
প্রতষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বাণত করা যাবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজ অভিরুচি 
অন[যায়ী শিক্ষাপ্রাতষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকবে । 


৬. সাধীবধানিক প্রাতীবধানের আধকার 

সাবধানে প্রদত্ত আঁধকারগনুলো যাতে বলবৎ করা যায় সে উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক প্রাতাবধানের 
কয়েকটি অধিকার সাবধানে লাঁপবদ্ধ করা হয়েছে। উপরোন্ত অধকারগুলোর মধ্যে একটি বা 
একাধিক আঁধকার থেকে বণ্চিত হলে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার স্নর্দিন্ট আধকার সকল 
নাগাঁরকের থাকবে ৷ ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সকল সধাবধানগ্রত অধিকার সংরক্ষণের জন্য অপরাধীকে 
বিচারকের কাছে হাজির করার আদেশ দিয়ে পরোয়ানা জার করতে পারে । একে বন্দ! প্রতাক্ষীকরণ 
(8০১০৪ Corpus) বলে । আবার হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্ট চরমাদেশ (Mandamus) 
জারা করে কোন ব্যন্তি,প্রাতষ্ঠান, অধস্তন আদালত বা সরকারকে নিজের দ্বায়িত্ব পালন করার 
জন্য নির্দেশ দিতে পারে । এ ছাড়াও আদালত প্রাতষেধ (Prohibiti০০), আঁধকার পৃচ্ছা (Qu০- 
ভা৪0৪/০) এবং উৎপ্রেষণ (0eri০r৭ri) ধরনের লেখ (ছা19) ও আদেশ জারী করতে পারে। 
৪২তম সংশোধনীতে হাইকোটগুলোর লেখ জার করার ক্ষমতা সীমিত করা হয়। ৪৪তম সংবধান 
সংশোধনীতে এ ক্ষমতা আবার 'ফাঁরয়ে দেওয়া হয়েছে। 


একাঁট ৰাঁধৰদ্ধ আঁধকার £ সম্পাত্তর অধিকায় 


সম্পাত্তর আঁধকারটি একটি 'িতর্কমলক বিষয় হিসেবে দেখা 'দরেছে। সম্পাত্তর আঁধকারকে 
মৌলিক আঁধকার ঘোষণা করা সমীচীন কিনা এবং একে মৌলিক আঁধকারের মধ্যে ঠলাপবদ্ধ করা 
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. উচিত কিনা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল । সম্প্রাত সংবিধান সংশোধন করে (৪৪ নম্বর সংশোধন?) 
সম্পত্তির আঁধকার গৌঁলিক আঁধকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । সুতরাং বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার 
মৌলিক আঁধকার নয়__এটি সাধারণ 'বাধবদ্ধ আঁধকার হিসেবে স্বীকৃত । 


ভারতের সংঁবধানের পবাধীনতার আধকার” সংক্রান্ত ১৯ (১) () ধারায় জনগণকে সম্পত্তি কয়, 
দব্রয় ও ভোগের আঁধকার ৫০ acquire, hold and dispose of property) দেওয়া হয়েছে । এ 
ছাড়া সধাবধানের সম্পাত্তর অধিকার সম্পাঁকতি ৩১ (১) ধারাতে বলা হয়েছে যে, আইনের 'নর্দেশ ছাড়া 
কোন ব্যান্তকে সম্পাত্ত থেকে বাত করা চলবে না (No person shall be deprived of his 
property save by authority of law) । জাতীয় স্বার্থে সরকার ব্যান্তগত সম্পাভিতে হস্তক্ষেপ 
করতে পারবে_তবে সম্পাত্ত আধগ্রহণ করলে ক্ষাতপরণ না দিয়ে কোন নাগারককে সম্পাত্ত 
হস্তান্তর করতে বাধ্য করতে পারবে না। ক্ষাতপ;রণের পরিমাণ ্থর করার নীতি আইন স্থির 
করবে, এর জন্য আদালতে বিচার প্রার্থনা করা যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আগে 
ক্ষীতপররণ আদায় এবং তার জন্য আইনের সাহায্য লওয়ার আঁধকার ছিল। কিন্তু সাবধান 
সংশোধন করে “ক্ষাতপরণের” বদলে “অথ প্রদান" করা হয় এবং অথথপ্রদানের পাঁরমাণ স্থির করার জন্য 
আদালতে যাওয়া যাবে না বলা হয়। 

১৯৫১ সালে ভুঁম-সংস্কার এবং জমিদারা প্রথা বিলোপ করার সময়ে সম্পত্তির অধিকারের 
কয়েকট ধারা সংশোধন করে সাবধান সংশোধন করা হয়। ১৯৫৭ সালে চতুর্থ সংশোধন দ্বারা ব্যান্তগত 
সম্পাত্তর আঁধকারকে আরও হাস করা হয়। ১৯৭১ সালে ২৯তম এবং ১৯৭৪ সালে ৩৪তম সংশোধন 
আইন দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে আরও খর্ব করা হয়। ফলে, মৌলিক আঁধকার ক্ষণ করা হয়েছে 
এ য্যান্ততে জমির মালিকেরা আর সধাবধান অনুযায়ী আদালতের সাহায্য গ্রহণ করতে সমর্থ নয় । 


১৯৭৬ সালে গৃহীত ৪২তম সংশোধনীতে বলা হয় যে নিৰ্দেশাত্মক নাতির (Directive 
Principles) কোন একাট ধারা কার্যকর করার জন্য কোন আইন গৃহীত হলে এ আইন সম্পত্তির 
অধিকারকে ভঙ্গ করলেও তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে না। 


উপরোন্ত সংশোধনীগদুলোর দ্বারা ব্যাপক অধিকার রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এর ফলে 
ব্যান্তগত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। 


তের £ ভারতে নাগরিকদের মৌল কতব্য (Fundamental Duties of the Indian 
Citizens) 


সোবিয়েত যযুন্তরাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি তাদের কর্ত“ব্যও দলাপিবদ্ধ 
করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে এতাঁদন পর্যন্ত নাগরিকদের জন্য কোন কর্তব্য সংবিধানে 
লিপিবদ্ধ করা ছিল না। ১৯৭৬ সালে ভারতের সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে নিগ্ালীখত 
দশাঁট ক্তব্যকে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ঃ 


৯. সংবিধানকে মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ, সাংবিধানিক সংস্থাসমূহ, জাতীয় 
পতাকা ও জাতীয় সংগাঁতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ; 


২. স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টিকারী মহান আদর্শগুলোকে পোষণ ও 
অনুসরণ করা ; 


দেশের সাবভৌমিকতা, এঁক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও রক্ষা করা ; 
দেশকে রক্ষা করা এবং প্রয়োজনে জাতির সেবায় অংশ গ্রহণ করা ; 


ধমগিত, ভাষাগত এবং অণল ও সম্প্রদায়গত বিভেদের উধের্ব উঠে এঁক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে 
সম্প্রসারিত করা। নারার পক্ষে মর্ধাদাহানিকর প্রথা পরিহার করা ; 


৬. আমাদের মিশ্র-কৃণ্টি ও সংস্কীতর এীতিহ্যকে মূল্য দেওয়া ও তাকে রক্ষা করা ; 


১০. 
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বন, হুদ, নদী ও বন্যপ্রাণীসহ প্রাকীতিক পারবেশকে সংরক্ষণ ও উন্নত করা এবং প্রাণীর 
প্রতি মমত্ব প্রদর্শন করা ; 

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারের মনোভাব নষ্ট করাঃ 
জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা এবং হিংসা পাঁরহার করা ; 

ব্যন্তিগত ও সমন্টিগত সঠিক কার্যকলাপের উৎকষেরর প্রচেষ্টা চালানো যাতে জাতীয় 
কমপ্রচেষ্টা ও সাফল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় । 


চৌদ্দঃ সামাঁজক ও আর্থনীতক আঁধকার (Social and Economic Rights) 


আমরা আগে জনগণের অধিকারের আলোচনা করার সময়ে কেবলমাত্র পৌর ও রাজনৈতিক 
অধিকার নিয়ে অলোচনা করেছি । এবার সামাজিক ও আর্থনীতিক অধিকার নিয়ে আলোচনা 
করা যেতে পারে । 


সামজক অধিকার 

মানুষ সামাঁজক জীব । সমাজবদ্ধ জীবনের পর্ণ তা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কতকগুলো 
আঁধকারের প্রয়োজন দেখা যায় । এ আঁধকারগুলো না থাকলে জীবন ব্যর্থ ও নিরর্থক হয়ে পড়ে। 
সুতরাং যে সব অধিকারের সাহায্যে মানুষ তার ব্যান্তত্বকে বিকাশত এবং সমাজজীবনকে পাপ 
ও কল্যাণকর করে তোলে তাকেই সামাজিক অধিকার বলে৷ মনে রাখা প্রয়োজন যে, আইনের ছারা 
সমার্থত হয়েই সামাজিক আধকারগুলো স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। 


সামাজক আঁধকার বলতে মুলত নিয়লিখিত আঁধকারগুলোকে বোঝায় £ 


কেলি ০০: 


সামাজিক সাম্যের অধিকার ; 

অবৈতাঁনক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার 3 
আইনের চোখে সমান হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার ; 
শোধণের বিরদ্ধে আধকার ; 

ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার ; 

সামাজিক নিরাপত্তার আধকার ৷ 


আর্থনীতিক আঁধকার 
নিছক সামাজিক, রাজনৌতক বা পৌর অধিকার জীবনে পারিপূ্ণতা আনতে পারে না--এর 
জন্য আর্থনশীতিক অধিকার প্রয়োজন। অধ্যাপক লাস্ক দৈনন্দিন অন্নসংস্থানের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত 
অর্থ খুজে পাবার সুযোগকে আর্থনীতিক আধকার বলে অভিহিত করেছেন । 
একসময়ে শুধুমাত্র স্বাধীনভাবে রাউজরোজগারের আধকারকেই আর্থনীতিক আঁধকার বলা 
হত। কিন্তু বর্তমানে নিয়ীলিখিত অধিকারগুলো আর্থনীতিক আঁধিকার হিসেবে স্বীকৃত £ 


পি ০ % 


জীবনধারণের আঁধকার ; 

চাকারর অধিকার ; 

জীবনধারণের মৃত পর্যাপ্ত মজুরি পাবার অধিকার ; 
বেকার ভাতা পাবার অধিকার ; 

বাধক্যকালীন ভাতা পাবার অধিকার } 

অবসরের অধিকার । 


আর্থনশীতিক আঁধকার সামাঁজক অধিকারের অংশ । বঞ্তুত আর্থনাঁতক অধিকার না থাকলে 
অন্যান্য আঁধকার অর্থহীন এবং শ্ন্যগর্ভ কল্পনায় পর্যবাঁদত হয়। সোবিয়েত য্য্তরাষ্টর 


আর্থনগীতিক আধকারকে সংবিধানগত স্বাকাত দেয়া হয়েছে। 
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পনের & রাষ্ট্রের ির্দেশাত্মক নত (Directive Principles of State Policy) 


ভারতের জনগণের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে সংবধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক 
অধিকারের মধ্য দিয়ে রূপদান করা হয়েছে। রি যেতে পারে, মৌলিক আঁধকার ভারতের 
রাজনোৌতক গণভন্ভ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে । অন্যদিকে ভারতে 
রাত i জনগণের সামাজিক ও আর্থ'নগীতক আঁধকার এবং এ সংক্রান্ত আশা- 
আকাত্ষার অঁভব্যন্তি ঘটেছে রাষ্ট্রের নিদেশক নাতির মধ্য 1দয়ে । 
স:তরাং ভারতের সামাজক ও আর্থনীতক বানিয়াদ হুল এই ?নদেশশক নাীতিগনলো। ভারতের 
সধীবধানের চতুর্থ অধ্যায়ে (৩৬ হইতে ৫১ ধারায় ) নির্দেশক নণীতগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 
র্দেশাত্মক নীঁতিগুলোকে রাষ্ট্রপারচালনার জন্য সংবিধানের কয়েকটি নির্দেশ বলা যেতে 
পারে। আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানে এরুপ নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। 
ধনদেশাত্বক নীতিতে ভারতকে একাটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলা হয়েছে । গণতাম্ত্রক উপায়ে জনগণের 
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এই নীতিগুলোকে সংবিধানে সংযোঁজত করা হয়েছে। কোন- 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে শাসকেরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তার চিন্রই দনদেশাত্মক নগীতিতে 
ফুটে উঠেছে । প্রাতটি নাগারক যাতে সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ 
করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে এই নীতগদুলো রচিত হয়েছে। 


মোঁলক আকারের নঙ্গে 'নর্দেশাত্মক নীতির পার্থক্য 


মৌলিক অধিকারের সঙ্গে নির্দেশাত্বক নীতগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। 
প্রথমত, মৌলিক অধিকারগ;লো নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের কাজকমে'র 
সীমা নিদেশ করে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পারাঁধ সংকুচিত করে। অন্যাদকে নির্দেশক নীতিগ্লো 
লক্ষ্য বা আদর্শে পেশছবার উপযোগী নির্দেশনামা । প্রথমটি হ’ল নাগরিকদের আঁধকারের স্বীকৃতি, 
দ্বিতীয়টি হ'ল রাষ্ট্রের কতকগুলো করণায় বিষয়ে নির্দেশের সমাণ্ট । 
দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির দিক থেকে বিচার করলে মৌলিক অধধকারগুলো 'বিচারযোগ্য, কচ্তু নিৰ্দেশক 
নীঁতিগুলো বিচারযোগ্য নয় । এর দুটি তাংপর্য আছে। কোন মোলিক অধিকার ক্ষু্ন হলে 
আদালতের সাহায্য লওয়া যায়, কোন নির্দেশক নীতি প্রাতপালিত না হলে আদালতে যাওয়া যার 
না। অর্থাৎ নিৰ্দেশাত্মক নগীতগুলো আদালতগ্রাহ্য নয় । এই নীতিগনুলো কাজে পাঁরণত করতে 
হলে আলাদা করে আইন প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু নাগরিকদের মোলিক আঁধকারগুলোকে 
কার্যকর করার জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় না। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন 
আইন নির্দেশক নীতির বিরোধী হলে এ আইনকে সংবিধান [িরোধা বলে বাতিল করা যায় না। 
তৃতীয়ত, 'নাদশিক নীতি এবং মোলিক অধিকারের মধ্যে যদি কোন বিরোধের সৃষ্ট হয়, 
তবে মৌলিক আঁধকার বহাল থাকবে, নির্দেশক নতি অগ্রাহ্য হবে । 
চতুর্থত, আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে নির্দেশক নাঁতিগুলো সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু 
মৌলিক আঁধকারগুলো গণতান্ত্রিক । সমাজতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য বা আদর্শ, গণতন্ত্র আমাদের 
সর্ধাবধানগত বাস্তব (constitutional 76911) | সংবিধানের দিক থেকে বিচার করলে গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্র উভয়েরই সংমিশ্রণ আমাদের সংবিধানে আছে এবং ৪২তম সংশোধনণীতে সমাজতন্ত্রকে 
সাংবিধানিক প্ৰকৃতি দেয়া হয়েছে। 
নিৰ্দেশাত্মক নীতিগঃলোতে কি আছে 2 
ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশক নাঁতিগুলোকে চার শ্রেণীতে 'বভন্ত করা যায় £ 


ক. আর্থনীতিক আদর্ণদগূহ ; খ. সামাজিক আদর্শদম)হ, গ. আইন ও শাগনব্যবঙ্থার 
গংঞ্কার, ঘ. বৈদোশক নীতির আদর্শ । ; 

নিদেশাত্বক নীতিতে বলা হয়েছে যে, সরকার এমন নাতি অবলম্বন করবে, 

১. যাতে নাগাঁরকেরা সমানভাবে জশীবকার্জনের পর্ষাপ্ত সুষোগ লাভের আঁধকারণ হয় 5 
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২. জাতীয় সম্পদের মালিকানা এমনভাবে বণ্টিত হবে যাতে তা একস্থানে কেন্দ্রীভূত না 
হয়ে সবচেয়ে বেশি পাঁরমাণে সর্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে ; 

৩. যাতে কৈশোর ও যৌবনকে শোষণ ও নৈতিক আত্মীবসর্জন থেকে রক্ষা করতে পারে; 

৪. শিশ? ও নারী শ্রামকের স্বাস্থ্য ও শক্তির যাতে অপচয় না হয় ; 

&. প্রত্যেক রাজ্যে সরকার কর্তৃক গ্রাম-পণ্ঠায়েত সংগঠনের ব্যবস্থা করা 3 

৬. প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ সাধ্যমত প্রত্যেক অধিবাসীকে কাজ ও শিক্ষালাভ-এর সমান 
আঁধকার দেবে এবং বেকারাঁ, বার্ধক্য, পীড়া, অসামর্থয এবং দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে সরকারী 
সাহায্য স্ানাশ্চত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলচ্বন করবে ; 

৭. নারীরা যাতে প্রস্যীত-সাহাষ্য পায় তার ব্যবস্থা করা 7 

৮. কৃষ, শিল্প অথবা অন্যান্য কার্যে নিষন্ত শ্রামক যাতে পাঁরপণ কাজ, জীবনধারণের 
উপযোগী মজার, ভদ্রোচিত জীবনযাপন ও বিশ্রাম লাভের প্রকৃষ্ট সুযোগ পায়, 
ব্যান্তগত বা সমবায়ের ভীত্বতে কুটির-শিল্পের যাতে শ্রীবদ্ধি হয় তার চেস্টা করা হবে ; 

১. সকল জায়গায় একই দেওয়ানী ও ফৌজদারা শাসনাবাঁধ প্রবর্তনের চেষ্টা করা $ 

১০. িশোর-িশোরাঁদের চৌদ্দ বছর পর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অবতোঁনক ও আবশ্যিকভাবে 
শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা ; 

১১. অপেক্ষাকৃত দাঁরদ্র ও তফাঁশলভুন্ত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সামাঁজক 
অত্যাচার ও সকল রকম শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করা ; 

১২. জনগণের পরীণ্ট, জীবনযাত্রার সান উন্নয়ন, জন-স্বার্থের উন্নাতসাধন ইত্যাঁদ রাজা 
সরকারের প্রার্থামক কর্তব্য হবে এবং চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে মাদক জাতীয় 
পানীয় ও উষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা $ 

১৩. আধ্মানক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পশুপালন ও পশঃপ্রজননের ব্যবস্থা করা ও অন্যানা 
দুগ্ধবতী ও শকটবাহী পশন হনন নিষিদ্ধ করা ; 

১৪. উচ্চাঙ্গ শিল্পের নির্দ'শনদ্বর;প আবাসস্থল, এঁতহাসিক প্মতদ্তম্ভঃ স্থান ও বস্তুকে 
সরকার কর্তৃক ক্ষাত, ধংস, অপসারণ, বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি করা থেকে রক্ষা করা ; 

১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচারীবভাগ আলাদা করা ; 

১৬. আন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন ও সাম্খাবষয়ক শত 
গুলো প্রীতপালন, সালিশীর সাহায্যে আন্তজাঁতক কলহ মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করা । 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরোন্ত নীতগদুলোর মধ্যে কয়েকাট, যেমন গ্রামগণ্জায়েত 

সংগঠন, মাদক দ্রব্য বর্জন, কুটির শিল্পের প্রসার, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুপালন ইত্যাঁদর উৎস 

হল গাম্ধীজীর আদর্শ ও দর্শন । 

রাষ্ট্রের নির্দেশক নীতির এই আদ্শ‘গুলোর সাহয্যে আমরা বুঝতে পারি আমাদের সমাজ- 

বিবর্তনের কোন: চিত্র আমরা সামনে রাখব । রাষ্ট্র পারচালনার এই 'নর্দেশাত্মক নীতসময্হ 

অনেকাংশে সমাজতান্তিক। আর্থনীতিক সাম্য প্রাতষ্ঠা, বেকার ভাতা প্রদান, শিশু ও যুবক- 
যুবতীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে প্রকাশ । 


সমালোচনা ও মুল্যায়ন 

দনর্দেশাত্বক নীতিগলোকে আমাদের সাবধানে সংযোজনের সমালোচনা করে অনেকে বলেন 
যে, যেহেতু এই নগীতগদ্ুলো আদালতগ্রাহ্য নয় এবং এদের মান্য করবার কোন আইনসঙ্গত বাধ্য- 
বাধকতা নেই, সেজন্য কার্যত এগুলোর কোন সার্থকতা নেই। এ নীতগুলো যত মহৎ আদর্শ ও 
অধিকারের কথা ঘোষণা করুক না কেন, এদের বাস্তবায়ত করার নিশ্চয়তা না থাকলে এদের 
মূল্য কি? স:তরাং বলা হয় যে, সর্ধাবধানের শোভা বর্ধন করা ছাড়া 'নর্দেশাত্মক নীতিগ্দলোর 


কোন মদ্য নেই। 
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স্যার জোনংসও (910 Iv০r 15981085) মনে করেন যে নির্দেশাত্বক নশীতগুলো সাধ 
আকাঙ্ক্ষার ( pious aspiration ) আভব্যান্ত ছাড়া কিছু নয়। তান মনে করেন, সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা না করে উনবিংশ শতাব্দীর কতকগুলো ফ্যাবিয়ান সমাজতন্ত্রের বৃটিশ দর্শন (Fabian 
Socialism without Socialism) নির্দেশাত্মক নীতির মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে। অধ্যাপক 
হুইয়ার আরও কঠিন ভাষায় এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, নির্দেশাত্মক নীতিগ্দুলো রাজনোতিক 
ব্যবস্থায় কতকগুলো দ্বন্দ্ব সৃষ্ট করবে । আর নিদেশাত্বক নশতিগুলো যাঁদ শুধু ‘কথার কথা? 
হয় তবে এ ধরনের জানস সংবিধানে স্থান দেওয়ার ফলে সংবিধানের মর্যাদার হানি ঘটে ।১ 


কিন্তু অন্যাদকে অনেকে মনে করেন যে, উপরোন্ত ধারণা সঠিক নয় । তাঁরা বলেন সংবিধানের 
৩৭ নদ্বর ধারায় এই নীতগুলো দেশের শাসন পরিচালনার অঙ্গ (undamentals in the 
governance of the country) হিসেবে স্বীকাত পেয়েছে । তাঁরা মনে করেন, আইনের বাধ্য- 
বাধকতাই কোন নীতি কার্য‘কারিতার একমাত্র গ্যারাণ্টি নয়। সচেতন জনমতের দ্বারাই এগুলো 
সাফল্যের সঙ্গে রুপায়িত হতে পারে। এই নির্দেশক নশীতগুলোর গুরুত্ব রাজনোতিক। সরকার 
যদ এই নীতিগদুলো অনুযায়ী পরিচালিত না হয় তবে জনমত বা নর্বাচক-মণ্ডলীর কাছে তাকে 
জবাবাঁদীহ করতে হবে । এ নীতিগুলো অবহেলা করলে জনসাধারণ দ্ধ হতে পারে । আদালত 
বিচার করবে না ঠিকই, কিন্তু এগুলো কার্যকর হচ্ছে কিনা সে মানদণ্ডেই নির্বাচকমণ্ডলন সরকারকে 
বিচার করবে। ডঃ আম্বেদকারের ভাষায় বলা যায়, কোন সরকার যাঁদ নির্দেশাত্মক নীতিগুলো 
উপেক্ষা করে তবে তাকে নির্বাচনের সময়ে এর জন্য জনগণের কাছে জবাবাঁদহি করতে হবে ( 
any government ignores them, they will certainly have to answer for them before 
the electorate at the election time.) 


তাঁরা আরও মনে করেন, সরকারের প্রতিটি আইন, শাসকদের প্রাঁতটি নিচে 
প্রতিটি বচার_-এ সকলের পথপ্রদর্শ'ক হিসেবে নীতিগুলো কাজ করে। তাই এদের িক্ষণমৃল্যও 
অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতিগুলোর সঙ্গে সঙ্গীত রাখার K 
আঁধকারের সংশোধন করা হয়েছে । সর্বেোপাঁর এই নগীতগুলো উজ্লেখের ফলে আমাদের সংবিধানের 
আদর্শগত মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে ন্যায়, স্বাধীনতা, SES 
ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবে রুপ দেবার জন্য সরকারের প্রত নির্দেশ ও আহ্বান এ 
নগীতগুলোর মধ্যে ধানত হয়েছে। এতে আমাদের সংবিধানের প্রগাতশীল চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে 
এবং প্রতিক্রিয়াশীল শত্তি ও কায়েমী স্বার্থের বিরঃ্ধে হস্তক্ষেপের অধিকার সন্টি হয়েছে। 
গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ করার জন্য সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে অপারিহার্য এ কথাই নীতিগ;লোর মধ্য দিয়ে 
ব্যস্ত হয়েছে। i 

সংবিধান পারদ আস্টিনও (Granville Austin ) মনে করেন যে, সামাজিক বিপ্লবের 
লক্ষ্যগুলোতে উপনীত হওয়া বা এই বিপ্লবসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় শতগলোতে উপনীত হতে 
উৎসাহিত করাই নির্দেশাত্মক নীতিসমহের উদ্দেশ্য (aimed at furthering the goals of 
social revolution......to foster this revolution by establishing the conditions 
necessary for its achievement ) | 


কিন্তু কথা হল, আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যেও আর্থনগীতিক অধিকার 


স্থান পায়নি । নিেশাত্বক নীতিতে এর উল্লেখ করা হয়েছে মান্র। সংবিধানে আর্থনীতিক 
সাম্য মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে দেশ থেকে আয় ও সম্পদের বৈষম্য 


> If the Constitution is to be taken seriously, the interpretation and fulfilment of 
these general objects of policy will raise great difficulties for legislatures and these difficulties 
will bring the constitution, the courts and the legislature into conflict and dispute. If 
these declarations, are, however, to be treated as ‘words’ they will bring discredit ine 
the constitution 9150. 
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দুর করতে হবে। নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সমাজে আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
রাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু তা করতে রাষ্ট্র সংবিধানগতভাবে বা আইনগতভাবে বাধ্য নয়৷ 
ভারতে কাঠন বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোথাও কাকেও 
১, বেকারভাতা প্রদান করা হয়ান। এই নির্দেশক নীতিগুলো তাই রাষ্ট্র সর্বদা পালন করে না; 
/// পালন করতে আইনত বাধ্যও নয়। এই নীতিগুলোকে যাঁদ নাগারকদের মৌলিক আঁধকাররূপে 
/ গণ্য করা হত তবে দেশে পর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী সংবিধান রচিত হত। সোবিয়েত 
/ ইউনিয়নে নাগরিকদের কাজের অধিকার, আর্থনীতিক সাম্যের অধিকার এবং শোষণের বিরদ্ধে 
/ অধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে । এটাই হ'ল সমাজতান্ত্রিক সংবিধান রচনার নীতি ৷ 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নিদেশাত্বক নীতিগুলোর মূল্য ও উপযোগিতা সম্পকে মতপার্থক্য 
আছে। কারও কারও মতে নির্দেশাত্বক নীতিগুলো লক্ষ্য ও আকাঙ্ষার নিছক অভিব্যক্তি ছাড়া 
কিছ; নয় ( a little more than a manifesto of aims and 29210911019 )। আবার অনেকে 
মনে করেন, আর্থনীতিক গণতন্ত্র প্রাতষ্ঠার ক্ষেত্রে নিৰ্দেশাত্মক নীতিগুলো বালষ্ঠ পদক্ষেপ । 
উভয় বন্তব্যের মধ্যেই হয়তো কিছু সত্য নিহিত আছে। কিন্তু ির্দেশাত্মক নীতিগুলো আদালত 
কর্তৃক বলবংযোগ্য না হবার জন্য যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে তার কোন গ্ররুত্ব নেই এ কথা বলা 
যায় না । এই জন্যই সংসদে বরোধাপক্ষ বহুদিন ধরে নির্দেশাত্মক নীতিগ্‌লোকে আদালতগ্রাহ্য 

করা এবং মৌলিক আঁধকারের ওপরে স্থান দানের দাবী জানিয়ে আসছে। 
৪২তম সংশোধন আইনে এ দাবীর ?কছঃটা স্বীকার করে নির্দে'শাত্মক নীতির শ্রেষ্ঠত্ব 
(Primacy ) মেনে নেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে যে, যাঁদও নির্দেশাত্মক নটাীতগুলো প্রত্যক্ষভাবে 
আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু এ সকল নীতির কোন একটিকে র;পাঁয়ত করার জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, তা অসাংবিধানিক বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ সংবিধানের ১৪ ধারা (সাম্যের 
অধিকার ), ১৯ ধারা (স্বাধীনতার অধিকার) এবং সম্পাত্তর অধিকার ক্ষন হয়েছে এ যুক্তিতে 
নির্দেশাত্মক নীতি রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। সুতরাং ১৪ ও ১৯ ধারার ক্ষেত্রে মৌলিক 

অধিকারের উধের্ব িদেশাত্বক নীতিকে স্থান দেয়া হয়েছে । 

এ কারণে অনেকে ৪২তম সংশোধনীর এই অংশকে যুগান্তকারী (epoch making) বলে 
উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ও সংশোধনী গ্রহণ করার ফলে নির্দেশাত্বক 


নীতি অধিকতর গরুত্বপণ ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে । 


নমুনা প্রন 
1. নাগাঁরক কাকে বলে? নাগরিক ও বিদেশ, নাগরিক ও দেশবাসী এবং নাগরিক ও প্রজার মধ্যে 

পার্থক্য আলোচনা কর । (এক দেখ ) 

2,  নাগাঁরকতা অজনের পদ্ধাতগদ্ুলো আলোচনা কর । (দই দেখ) 
[H. S.C. '78, 180 ৪0৫:83 T. 5. 8,182] 
3, কি কারণে নাগারকতার বিলোপ ঘটে ? (তিন দেখ ) [ন.5.0.178, 1815 গা, ও. B. '82] 
? উপায়ে নাগারকত্ব অর্জন করা যায় সেগুলো বর্ণনা কর । 

4. নাগাঁরকত্ব বলতে কি বোঝায় ? যে সকল 

( এক এবং দই দেখ) [ 8: 5. C.185 ] 


5. ভারতীয় নাগাঁরকদ্ব লাভের পদ্ধাতগুলো এবং নাগরিকতা 'বলোগের কারণগ্লো আলোচনা 
. ভাতত 2) 


কর। (দই এবং তিন দেখ ) না 
চার দেখ 

সনাগাঁরকের গ্ডণগ্রলো আলোচনা কর। ( 

? নী রে বলেঃ সনাগারকতার অন্তরায়গ্রলো কি কিঃ ইহা কিভাবে দুর করা 

৮1 (চার, পাঁচ এবং ছয় দেখ) [খা, 5. 9.79] 


যায়? 
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28, 
29, 


1. 


উচ্চমাধ্যামক রাম্ট্রীবজ্ঞান 


অধিকার কাকে বলে £ আধ্দীনক রাণ্টের রাজনৈতিক ও পৌর আঁধকারগ্মলো আলোচনা কর । 
(আট এবং নয় দেখ) [ ঢা. 5.০.785] 
রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক আঁধকার বলতে কি বোঝায়? ভারতায় সংবিধানে বার্ণত কয়েকটি 


রাজনৈতিক আঁধকারের উল্লেখ কর । ( পাঁচ এবং নয় দেখ ) [H.s. C.’81 ] 
আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকার বলতে কি বোঝায়? কয়েকটি গুরুত্পূর্ণ আর্থনদীতক ও 
সামাজিক অধিকারের উল্লেখ কর । ( নয় দেখ) [775 C.’83 7] 


নাগাঁরকদের কি কি কর্তব্য করা উচিত? ( দশ দেখ ) 

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর ৷ ( এগার দেখ ) [ H. 5. C. '80 and 183 ] 

“অধিকারের ধারণার মধ্যে কর্তব্যের ধারণা নিহিত"-_-আলোচনা কর । ( এগার দেখ ) 

‘অধিকার ও কতবি) পরস্পর সম্প্কয্যন্ত'-- ব্যাখ্যা কর । (এগার দেখ) [ H. 5. 0,185] 

ভারতের সংবিধানে নাগাঁরকদের যে সব মৌলক অধিকার আছে সেগুলো আলোচনা কর । 
(বারদেখ) ['T. 9. B.'78] 

সাবধানে মৌলিক আঁধকার 'লাঁপবন্ধ করার প্রয়োজনশয়তা বক ? ভারতের সংাবধানের মৌলিক 

অধিকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর ৷ (বারদেখ) [ল. 9.০.84] 


* ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত সাম্যের আধকার আলোচনা কর । (বার দেখ ) [T.S B.'79] 


ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত দ্বাধীনতার অধিকার কটি? স্বাধীনতার আধকারগুলো আলোচনা 
কর। ( বার দেখ ) 

ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকার আলোচনা কর । (বার দেখ) [॥H.5, ০,79] 
ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত সাংবিধানিক প্রাতাবধানের অধিকার সম্পর্কে টীকা লিখ । (বার দেখ ) 
ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বৌশিগ্টাগ্যীল আলোচনা কর। (বার দেখ) 
সংবিধানে মৌলক আধকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? ভারতীয় সাবধানে 
প্রদত্ত মৌলিক আধকারসমহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ( বার দেখ ) [ ল55505179] 
ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত যে কোন তিনাঁট মৌলিক অধিকার সংক্ষেপে ব্যাথা কর। 

(বারদেখ) [17.9.0.182 
ভারতের সংবিধানের চারাটি মৌলিক আঁধকার উল্লেখ কর। ভারতীয় সংবিধানে বার্ণ'ত মৌলিক 
আধিকারগুলো কিভাবে সংরক্ষিত হয়? (বার দেখ ) [H.s.c.’85] 
নাগারক কাকে বলে? ভারতের সংবিধানে নাগারকদের মৌলক অধিকার আলোচনা কর । 

(এক এবং বার দেখ) [T.5. 7,181] 


ভারতের সংবিধানে নাগাঁরকদের যে সকল কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে তা আলোচনা কর । 


(তের দেখ ) [98,181] 
ভারতের সংাবধানের নিদেশাত্ক নীতিগ্দলো আলোচনা কর। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মবক 
নীতির মধ্যে পার্থক্য কঃ. (চৌদ্দ দেখ) [ঢা. 5. C.'81 and 283, T. 5. 2,182] 


নির্দেশাত্মক নশীতগ্দলোর বৈশিষ্টাগদলো আলোচনা কর । (চৌদ্দ দেখ ) 
ভারতের সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের তাৎপৰ' ব্যাথ্যা কর । 
( চৌদ্দ দেখ ) [ 11, 5, C, 182,184 ] 


নৈবণান্তক প্রথম 


(ক) একটি দেশে যসবাসকারগদের কোন: দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়? 


- খে) নাগাঁরকতা লাভের প্রধান পম্ধাত দ:টির নাম লিখ । 


(গ) লর্ড ব্রাইসের মত অনমায়ী সঃনাগাঁরকতার অন্তরায়গ্রলো কি কি ? 
(ঘ) ভারতের সংবিধানের কোন: ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে । 
(ও) ভারতের সংবিধানের কোন: অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার আলোচিত হয়েছে? 


2, 


1, 
2, 
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বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক্‌ দাও £ 
রাজনোতিক অধিকার ভোগ করে ( নাগাঁরক, বিদেশ? )। 
ভোটাধিকার একাঁট ( সামাজিক, আর্থনপীতক, রাজনোতক, পৌর অধিকার )। 
[H. S. C.’78, 81, 285 J 
কর্মের আঁধকার এক ( রাজনৈতিক, আর্থনণীতক অধিকার )। [ ম. 5. C78, '80, 84 ] 


4. ভারতের সংবিধানে শোষণের [বিরদ্ধে অধিকার স্যানাশ্চিত (করে, করে না) । [[ ম. 5. €.’84 ] 
5. ভারতের সংবিধানে শিক্ষার অধিকার একাঁট ( মৌলিক অধিকার, নির্দেশাম্‌লক নীতি )। 
[ ১৪০8] 
6. সাবধানে ভারতের জনগণকে বর্তমানে ( 5, 6. 7 )-ট মৌলিক আঁধকার দেওয়া হয়েছে ৷ 
?, মৌলিক আঁধকার আদালত কর্তৃক ( বলবৎযোগ্য, বলবৎযোগ্য নয় )। 
8. ভারতের সধীবধানে ( 5, 6, 7 )-ি স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত । 
9. চাকারর আঁধকার একাট ( সামাজিক, আর্থনগাঁতক, নোৌতক ) অধিকার । 
10, নির্দেশক নখীতগ্লো আদালত কর্তৃক ( বলবংযোগ্য, বলবৎযোগ্য নয় )। [075,০85] 
11. ভারতের সংবিধানে ধর্মের আঁধকার একটি ( মৌলিক আধকার, নির্দেশমুলক নীতি )। 
12. ভারতের সংবধানে কর্মের আঁধকার একটি ( মৌলিক অধিকার, নিদে‘শমূলক নশীত )। 
13. পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সংগঠন করা ভারতের সংবিধানের (মৌলিক আধকারে, নিদে'শমলক নীতিতে ) 
স্থান পেয়েছে। 
14, বত'দানে ভারতে সপ্পীস্তর অধিকার ( মৌলিক আধকার, সোঁলিক আধকার নয় )। 
[ H. S. C. 180,182, 85 J 
15. মৌলিক আঁধকারগুলো (অবাধ, অবাধ নয় )। [58,179] 
16. রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নপীতির উদ্দেশ্য হ'ল (একাটি কল্যাণব্রতণ রাষ্ট্র গঠন, জনগণের মৌলক 
অধিকারকে নিশ্চিতকরণ )। [ T,5.B.'791 
17. বিদেশশরা ( সামাজিক, রাজনৈতিক ) অধিকার ভোগ করতে পারে না। 
18. নাগাঁরক নয় এমন দেশবাসঈ ( গৌর, রাজনোতক ) অধিকার ভোগ করে । 
19. ভারতের সংবিধানে ( দ্বৈত নাগরিকতা আছে, দৈবত নাগারকতা নেই )। 
20, অনঃমোদনাঁসধ্থ নাগরিক মার্কন যা্তরাণ্োর রাষ্টপাত হবার ( যোগ্য, অযোগ্য )। 
21. সম্পাত্তর অধিকার একাট ( রাজনীতিক, আর্থনগীতক ) আঁধকার । [0,8,০583] 
22, কর্মের অধিকার ভারতের সংবিধান কর্তৃক রাক্ষিত একটি ( মৌলিক আধকার, মৌলিক আধকার 
[H.5.cC.'83 7] 


নয় )। 


শু 
৬. ৪৪ 
Y° ৮৮৪ ্ 


“It is the function of the political theorist to 546) 
Sooner than others, and to analyse, more profoundly 
than others, the immediate and the potential problems 
of the political life of the society ; to supply the 
practical politician, well in advance, with alternative 
courses of action, the foreseeable consequences of 
Which have been fully thought through 3 and 1০ 
Supply him not only with brilliant asides, but with a 
solid block of knowledge on which to build”. 

— Arnold Brecht 
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কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক তন্ব 


Some Major Political Theories 


2অ-কোন শাস্ত্র পঠন-পঠনের ক্ষেত্রে তত্বের বা মতবাদের ভুমিকা বিশেষ গরুত্বপর্ণ। 
রাষ্ট্রাবজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রনোতক তত্বের বিশেষ অবদান রয়েছে। বদ্তুত রাষ্ট্ীবজ্ঞানের 
আলোচনায় একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে রাষ্ট্রনোতক তত্ব। কোন রাল্ট্রনোতক বিষয় যখন 
নিছক বর্ণনা, তুলনা ও বিচারের গণ্ডা আঁতক্রম করে মানুষের নিরন্তর প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও 
মতামতের মূল্যায়নের তথ্য হিসেবে উপস্থিত হয় তখন তাকে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ব বলে। আবার 
অনেকে বলেন যে, রাষ্ট্রনোতিক ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে বিশেষজ্ঞদের 
দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের ভীত্বিতে যে অনুমান ও সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে তাকে রাষ্ট্রনোতক তত্ব বলে৷ 
এক সময়ে রাষ্টনৈতিক তত্ব রাণ্ট্রনোতক দর্শনের অন্তভূন্তি ছিল। আচরণবাদা রাষ্ট্রবজ্ঞানশরা 
মনে করেন, রাষ্ট্রনোতক তবের সঙ্গে দর্শন এবং মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই বন্তব্য 
গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ, সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গলকে সুনিশ্চিত করাই রাষ্ট্ীবজ্ঞানের লক্ষ্য-_-তাই 


সা ত 
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দশনি ও মূল্যবোধহীন কোন রাষ্ট্রনৈতিক তত্বের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবে এ কথা ঠিক 
যে রাষ্ট্রনোতক তের প্রবন্তারা নিজ নিজ দণ্টিকোণ এবং ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে তত্ব গড়ে তোলেন 
এবং সামাজিক কল্যাণ-সম্পকেণ এদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক এবং অভিন্ন নয়। তাই রাষ্ট্রীবজ্ঞানের 
আঙ্গিনায় বিভন্ন ধরনের তত্বের পদচারণা দেখতে পাওয়া যায়-_ প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার 
স্বপক্ষে এবং সমাজ-ব্যবস্থাকে পাল্টে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে । স্বাভাবিক কারণেই তাই রাষ্ট্রনৈতিক 
তন্বগলোতে একই মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে না। 


এক ঃ উদ্ারনীতি বা উদারনোতিক মতবাদ (Liberalism) 


রাণ্ট্রনোতক দর্শন এবং চিন্তাধারার ইতিহাসে উদারনীতি বা উদ্ধারনৈতিক মতবাদ একটি 
গুরত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী । উদারনোতক মতবাদ একটা চিন্তাধারাকে প্রকাশ করে-_যার 
রঃ আবিভাব কোন একজন চিন্তাবিদ বা তাত্বিক দ্বারা ইতিহাসের একটা 

উৎপত্তি ও বিকাশ বিশেষ সময়ে ঘটোনি। অনেকে মনে করেন যে, সনাতন উদ্বারনৈতিক 
চিন্তাধারার (Classical liberalism) প্রথম আবির্ভাব ঘটে প্রাচীন গ্রীক দেশে চিন্তার স্বাধীনতা 
এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শের অভব্যান্তর মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগে ক্যাথালক চারের ধমাঁয় 
গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রোটেষ্টাপ্টদের ধমপঁয় স্বাধীনতার সংগ্রাম উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে শান্তশালী 
করে। যাজক সম্প্রদায় ও সামন্ত প্রভুদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব | 
স্বাতন্ত্য এবং মন[্যত্বকে (556006 ০? 7189) তুলে ধরার প্রয়াসের দ্বারা উদ্বারনৈতিক চিন্তাধারার 
সম্প্রসারণ ঘটে । ইংলগ্ডের অধিকারের সনদ-এর (Bill ০£7২18719) এবং আমেরিকার স্বাধীনতা 
ঘোষণার মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রকাশ উদারনীতিরই আঁভব্যা্ত। তবে 
বর্তমান যুগে উদারনৈতিক মতবাদ বলতে আমরা যা বুঝি তার আবিভাব ঘটে শিল্প বিপ্লবোত্তর 
ইংলগ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে । এই সময় উদারনীতি ইংলণ্ডের জাতীয় দর্শন এবং জাতীয় নীতিতে 
পাঁরণত হয় এবং এই আধুনিক উদারনোতক মতবাদের প্রধান তিনজন প্রবন্তা হলেন ইংলগ্ডের 
হতবাদ' দাৰ্শনিক বেন্থাম (Bentham), জেমস মিল (James Mill) এবং জন স্টুয়ার্ট মিল 
(J. S. Mill) । এই তিনজন মূখ্য প্রবন্তা ছাড়াও লক, ভলতেয়ার, রুশো, হিউম, ম'ন্তোস্কু, আযডাম 
স্মিথ, জেফারসন, গ্রীণ, কোল, লাপ্ক প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌রাও নিজ নিজ দ:চ্টিকোণ থেকে উদারনীতিকে 


সমর্থন এবং এর প্‌ণ্ঠপোষকতা করেছেন। 


উদারনীতি বলতে কি বোঝায় ? 

উদ্বারনোতিক মতবাদকে নিছক একটি তত্ব বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। উদারনৈঁতক চিন্তা 
হ’ল একটা আন্দোলন, একটা আদর্শ? একটা দর্শন, একটা জীবনবোধ । উদারনীত বলতে আমরা 
একটা ব্যাপক জাবনাদর্শকে বুঝি । উদারনীতির সঙ্গে একটা ব্যাপক প্রেক্ষাপট জাঁড়ত থাকার 
জন্য উদারনোতিক মতবাদ বা 7788141157% বলতে ঠিক কি বোঝায় তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা কষ্টকর । 
এইজন্যই উদারনোতিক মতবাদের কোন সব'জনস্বাকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে বলা 
যায়, উদ্বারনীতি হ’ল স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ সরকারা নীতি ও কার্য পদ্ধতি, সমাজের 
সাংগঠাঁনক নাত এবং ব্যাক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনপদ্ধাতি (৪0. idea committed to freedom as a 
method and policy in government, as an organising চা 73 ১৬৯২ and A Way 
of life for the individual and community) |১ Webster's Unified Dictionary 2) 
উদ্বারনীতির সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে Liberalism is a term indicating 
tendiug individual rights and liberties as against rigid 
pureaucratic authority. Politically, the term was formerly 
t of progressive reform in government and has been applied 


Encyclopaedia-তে 
the tendency towards ৫১ 
political, economic or & 
used to denote a movemen 
Britannica, Vol 13,, P, 1017 (1967 Ed, ) 
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at various times to parties agitating for the particular kind of liberty. অথাৎ, 
অনমনীয় রাজনৈঁতক, আর্থনীতিক বা আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যান্তগত স্বাধীনতা ও 
আঁধকার সম্প্রসারণের প্রবণতাকে উদারনীতি বলে । উদারনীতির সঙ্গে য্যন্তির স্বাধীনতা ও 
অধিকারের ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জাড়ত। উদ্াারনীতি হল একটা আদর্শ‘, যা ব্যন্তির চিষ্তার 
স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা, ব্যবসায়- 
বাণিজ্য ও ক্রিয়া কর্মের স্বাধীনতা এবং ব্যন্ডির আধকারের মত প্রকাশ । সুতরাং সমাজে সর্বক্ষেত্রে 
ব্যান্ত স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে এর তাৎপর্ধকে অনুধাবন করাকেই উদারনীতি বলে। 


হবহাউস (Hobhouse) তাঁর Liberalism গ্রন্থে একটি গাঁতশীল ধারণা হিসেবে উদারনশীতি 
বলতে ক বোঝায় তা ব্যাখ্যা করেছেন । তান মনে করেন যে, ব্যন্তিত্বের আত্ম-পরিচালনার ক্ষমতার 
ওপরে ভীত্ত করে সমাজগঠনের 'ি*্বাসকে উদ্ারনসীত বলে। এভাবে গাঁঠত সমাজই একাটি 
সাত্যকারের জনসমণ্টি গড়তে পারে। স্বাধীনতা ব্যান্তর অধিকার হিসেবে যতটা স্বীকৃত, তার চেয়ে 
অনেক বেশী প্রয়োজনীয় হ'ল সমাজ সংগঠনের জন্য । উদারনীতি হ’ল স্বাধীনতার অনুশাসন 
এবং এর অর্থ হ’ল যাান্তসম্মত পদ্ধাতর প্রয়োগ । উদারনগীত প্রয়োগের দ্বারাই সামাজিক 
প্রগ্নাতকে স্মানশ্চিত করা সম্ভব । তাই বলা হয়ঃ নতুন জগতের প্রয়োজনকে মেটাবার নতুন 
আদর্শ হ’ল উদ্বারনীতি (Liberalism came as a new ideology to fit the needs of a 
new world) > 

উদারনাতি বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবন করার সবিধের জন্য বাতন্ন ক্ষেত্রে উদারনীভির 


তাৎপর্য কি তা আলোচনা করা প্রয়োজন । সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উদার- 
নশীতির তাৎপর্য বলতে ক বোঝায় তা আলোচনা করা যেতে পারে। 


সামাঁজক ক্ষেত্রে উদারনীতি বলতে ধমাঁয় গোঁড়াম থেকে মুক্ত ধর্মীনরপেক্ষতার নগীতিকে 
বোঝায়। সুতরাং উদ্ারননীতি ধমনয় এবং নৈতিকতার ব্যাপারে ব্যান্তর স্বাধীনতায় বিন্যাস । ব্যান্তর 
বিবেকের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের বাধাহীন বিকাশ হ'ল উদারনশীতর নির্যাস । 


আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উদারনীতি হ'ল ব্যবসার-বাণিজ্যের অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন অধিকার, 
উৎপাদন ও বণ্টনের স্বাধীনতা, পর্ণ প্রতিযোগিতা, উৎপাদনের উপকরণের ব্যান্তিগত মালিকানা, 
ব্যন্তগত সম্পাত্ত এবং মুনাফা অর্জনের অবাধ অধিকার ৷ 


রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনশীতির প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রীয় কতৃত্ব এবং নিয়ন্্রণকে সীমিত রেখে 'বাভন্ন 
ক্ষেত্রে ব্যান্তগত অধিকার ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে বি*বাসের দ্বাধীনতা, 
চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অবাধ গাঁতাবাধর স্বাধীনতাকে 
সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করাকে । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসনাবভাগের 
ওপরে আইন সভার নিয়ন্ত্রণ, ব্যান্তি স্বাধীনতা, সংখ্যালঘুদের অধিকারের স্বী্কীত অপারহার্য বলে 
মনে করা হয়। রাষ্ট্রপাত চালত ব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, 'বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার অধিকার 


এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিকে উদ্ারনীতির পরিপ্‌রক বলে মনে করা হয়। 
আধযীনক উদ্ারনীত 


বর্তমান শতকের বিশের এবং দশের দশকে সনাতন উদ্বারনীতর (Classical liberalism) 
সঙ্গে রাজনোতক গণতন্তের আদর্শ এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের প্রবণতা যান্ত হয়ে একটা নতুন ধারা 
সষ্টি করে এবং এই ধারাকে আধীনক উদারনীতি নামে আভাহত করা হয় । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
আদর্শ থেকে ব্যাপ্ত হয়ে বিশের শতকে উদারনণীঁত ব্যাপক জনগণের আদর্শে পরিণত হয় । আধুনিক 
উদ্ারনীতি হ'ল দষ্টিভাঙ্গ এবং কর্মন্চীর সমন্বয় । উদ্ারনীত বলতে কোন একটা 'নার্দণ্ট ত্বকে 
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বোঝায় না-_এটা হ'ল একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি! এর ‘নির্যাস হ'ল 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গণতান্ত্ৰিক রাজনৈতিক সংস্থা এবং শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মযান্ত। 


উদারনীতির বৈশিষ্ট্য 

উদারনীতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা বায় । 

উদ্ারনাতি ব্যান্ত দ্বাধীনতাকে একটি চরম লক্ষ্য বলে মনে করে । ব্যক্তিত্বের চরম {বিকাশের জন্য 
যে-কোন নিয়ন্ত্রণকে উদ্বারনীতির প্রবন্তারা ক্ষাতকর বলে মনে করেন । মানুষের ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা 
এবং মর্ধাদার বিকাশের জন্য নিয়ন্ত্রণহীন ব্যান্ত স্বাধীনতা অপরিহার্য । তাই উদারনীত মনে করে 
যে, সামাজিক সংস্থা হ’ল উপায় মাত্র (01209), যার দ্বারা ব্যান্ত-্বাধীনতার লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়া যায়। 


দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক কারণেই উদ্ধারনীত সকল প্রকার কর্তৃত্বের বিরোধী । বস্তুত বলা যায় 
যে সনাতন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ এবং প্রাতক্রিয়া থেকেই উদ্বারনশীতর উৎপত্বি। উদ্বারনীতি 
মনে করে, যে-কোন প্রকার কর্তৃত্বই ব্যন্তির স্বাধীনতা ভোগের পাঁরধিকে সীমিত করে তোলে। 


তৃতীয়ত, ব্যান্তর স্বাধীনতার পাঁরধিকে প্রসারিত করে উদারনাতি ব্যান্তর গাঁতাবধি ও পছন্দের 
পাঁরমণ্ডলীকে সম্প্রপ্ারত করতে চায়। এর ফলে ব্যান্তর বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি পায় । 


চতুর্ণত, উদারনীতি মুলত মানবতাবাদের পঙ্ঠপোবক। জনগণ যাতে কর্তৃত্বের অধিকারণ 
কোন ব্যান্ত বা গোষ্ঠীর বণং্বদে পারণত না হয়ে স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে পারে উদারনশীতি 
সেই ধরনের সামাজিক পাঁরবেশ স্যানশ্চিত করতে চায়। এরূপ পরিবেশ সুনিশ্চিত হলে দ্বল 
ও অবহোলত জনসমাজ নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবনা খঃজে পায়। 

পণ্টমত, উদ্দারনীতি একটা গতিশীল ধারণা । এই নীতি সমাজকে এবং সামাজিক সমস্যাকে 
মন্তমন, যুক্তি ও মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার কথা বলে । কোন কিছুকে চরম বলে 
ধরে না নিয়ে যুক্তি ও মানবতার আলোতে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেয় উদারনীতি। তাই 
উদারনীতি কোন অনঢ় ধারণা নয়__এটি একাট গাঁতশশল দৃষ্টিভাঙ্গি। ব্যক্ত স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত 
করার ব্যাপারে উদ্ারনীতির ধারণা অন, কিন্তু পদ্ধতি সম্পকে উদারনীতি গতিশীল । 

আ্যালান গ্রিমস্‌ (4190 P. Grimes) উদ্ারনীতির উপাদানগুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। 
তাঁর মতে উদ্দারনীতি এমন একটা ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে থাকবে বহ্যত্ববাদী সমাজ 
বাবস্থা (Pluralistic Society), রাজনীতিতে বিভিন্ন মত ও দলের অস্তিত্ব, অর্থনীতি-ধম+- 
সাংক্কাতক জীবনে বিভিন্ন ধারার আঁস্তত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি, ব্যন্তিত্বের বিকাশের 
পারমন্ডলী ; ব্যন্তির পছন্দের ব্যাপক সুযোগ এবং নমনীয় দ্‌চ্টিভঙ্গি । অন্যাদকে, সেই সমাজে 
থাকবে না বাধ্যতামূলক অনদরূপতা (uniformity and conformity), একচেটিয়া বাবস্থা এবং 
কর্তৃত্ববাদ। এইভাবে যে সমাজ গড়ে উঠবে সেখানে জনগণই হবে সাব'ভৌম--সরকার বা কর্তৃত্ব 
হবে জনগণের প্রাতাঁনাধ মাত্র (The people were sovereign—the government was their 
deligate) । 

হলওয়েল ( Hallowell ) তাঁর Main Currents in Modern Political Thought গ্রন্থে 
উদ্বারনীতির নির্যাসগূলোকে তুলে ধরেছেন £ ১. বান্তির ব্যন্তিত্বের চরম মূল্য এবং ব্যক্তির 
সঙ্গে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সাম্যে বিশ্বাস $ ২. ব্যান্তইচ্ছার স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতায় শ্বাস ; 
৩. মানুষের সহজাত মহত্বে (৪০০dness ০f man) বিশ্বাস ; ৪. জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি 
ইত্যাদির আঁবচ্ছেদ্য অধিকারে বিশ্বাস ; 6. ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের ভুমিকা সম্পকে 
এক্যমত } ৬. ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে চুন্তিমূলক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র চুক্তির শর্ত অমান্য করলে 
ব্যান্ত কর্তৃক সরকারকে বিরোধিতা করার এবং নতুন সরকার গঠনের ক্ষমতা; ৭. আইন হ'ল সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের ছাতিয়ার-এই বিশ্বাস ; ৮. রাষ্ট্রের সীমত ও নেতিবাচক ক্ষমতায় {বিশ্বাস ; 
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১, ব্যান্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, ধায় এবং বৌদ্ধিক__ 
ব্যান্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাস ; এবং ব্যান্তর য্ান্তগ্রাহ্য বিবেকের প্রতি বিদ্বাস । 


উদ্বারনীতির মৌল সাত্র 

হবহাউস তাঁর [৮৫৮০১5 গ্রন্থে আরও সুস্পষ্টভাবে 'বাভন্ন ক্ষেত্রে উদারনীতর ব্যঞ্জনাকে 
প্রকাশ করেছেন। তান উদ্বারনীতর নয়াট মৌল সন্রকে তুলে ধরেছেন। উদারনীতর এ মৌল 
সন্রগুলো হ'ল £ 

১. পৌর-স্বাধীনতা (ivi! Liberty ) ৪ সামন্ততান্বিক সমাজব্যবস্থায় ( Feudal 
9০০69) রাজা, সামন্ত প্রভু এবং যাজকেরা আইন রচনা এবং তা প্রয়োগের আঁধকার ভোগ করে। 
সেখানে আইনের প্রয়োগ' নিরপেক্ষভাবে এবং সমতার নীতি অনযায়ী হয় না__কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও 
আঁভলাষ অনুযায়ী আইনের প্রয়োগ ঘটে । ফলে এ ব্যবস্থায় ব্যান্তর জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পাত্তর 
আঁধকার স্যানাশ্চত থাকে না। উদারনীত ব্যান্তর জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পাত্তর আধকারকে 
সানাশ্চত করার জন্য সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আইন-প্রণয়ন এবং সমাজে সমতার নীতি অন_যায়ী 
আইন প্রয়োগের নীতির কথা বলে। 

২. অর্থনীত সংক্রান্ত দ্বাধীনতা (15০1 Liberty )ঃ এই নীতির নির্যাস হ'ল 
সরকার পারচালনায় জনগণের প্রাতীনাধত্ব না থাকলে তাদের ওপরে কর আরোপ করা চলবে না 
(No taxation without representation )| অৰ্থাৎ জনগণের প্রাতানাধরা (মধ্যাব্তরা ) 
সরকার পারচালনা করবে এবং তাবের স্বার্থ অন[যায়ী রাষ্ট্রীয় করনীত এবং অর্থনীতি নির্ধারত 
হবে। 

৩. ব্যান্তগত স্বাধীনতা ( Personal Liberty ) ৪. ব্যান্তর ব্যান্তত্বের পূণ“ বিকাশের জন্য 
ব্যান্তগত স্বাধীনতাকে নিশ্চিন্ত করা প্রয়োজন বলে উদারনীতি মনে করে। মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, পজা-অর্চনার স্বাধীনতা, 
চিন্তার স্বাধীনতা ইত্যাঁদ হ'ল ব্যন্তিগত স্বাধীনতার প্রকাশ । 

৪. সামাজিক প্বাধীনতা (১০০৫০177১60) সামাজিক স্বাধীনতা বলতে জাতি, বর্ণ” 
ধর্ম) জন্মস্থান, নারী-পুরুষ এবং আর্থনীতক অবপ্থা নাবশেষে সমাজে সমতার নীতিকে বোঝায়। 
সামাজিক স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। সামাজিক স্বাধীনতার মূল কথা হ'ল 
প্রত্যেকাট মানুষই সমাজের চোখে সমান এবং প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-স্মাবধার আঁধকারা। 

৫. আৰ্থিক স্বাধীনতা ( Economic 74১61 )$ রাষ্ট্র কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে 
সম্পত্তি ব্য়-বিরুয় ও ভোগের প্বাধীনতা, দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা, ধণদান ও খণ 
গ্রহণের স্বাধীনতা, দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা হ'ল উদ্ারনোতক 
বাবস্থার আঁর্থক স্বাধীনতা ৷ 

৬. পাঁরবারক স্বাধীনতা ( Demestic Liberty )$ সম্পত্তি, বিবাহ এবং সন্তানের 
ওপর আঁধকারের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের প্রবন্তা হ'ল উদারনীতি। শিশুদের 
শিক্ষালাভের আঁধকার এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার ও শোষণ থেকে রক্ষা করার অধিকার থাকবে। Ni 

এ, আন্তজাতিক স্বাধীনতা ( International Liberty )£ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি 
ও সহযোগিতার পারবেশ সৃষ্টি করা উদ্ারনীতির লক্ষ্য । জাতীয় নীতির ক্ষেত্রের শান্ত প্রয়োগের 
নীতি গ্রহণ বা সামারকবাদ প্রতিষ্ঠা উদারনীতি বিরোধী । ক, 

৮. রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty )£ রাজনৈতিক স্বাধীনতার 'নর্ধাস 
হ’ল প্রাতাট মানুষের সমান অধিকার এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ-সরাবধা। হবহাউস 
রাজনোতিক স্বাধীনতাকে উদারনীতর মধ্যমাঁণ বলে মনে করেন। ) 

৯. জনগণের সার্বভোমিকতা ( Popular S0vercignty )£ উদ্বারনীতি ব্যান্তীবশেষের 
ক্ষমতায় বিৎবাস করে না । রাষ্ট্রীয় নীত নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রীয় ক্রিয়ার কর্ম পরিচালনায় জনগণের 
সর্বাত্মক ভূমিকার স্বীকাতি দান উদারনীতির উদ্দেশ্য । 


০ 
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সমালোচনা 

উদ্ারনৌতক মতবাদকে বাভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা হয়েছে৷ 

প্রথমত, স্যাবাইন (5810৩ ) মনে করেন যে, সামাজিক দর্শন হিসেবে উদারনীতি সামাঁজক 
কল্যাণের কোন ইতিবাচক ধারণা এবং কর্মসূচীকে তুলে ধরতে পারেনি । বরং ব্যান্তর স্বাতন্য্যের 
ওপরে আঁতমান্রায় গুরুত্ব দেবার ফলে সমাজকল্যাণ সম্পকে এই মতবাদের সাঁদচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ 
দেখা 'দিয়েছে। 

দদ্তীয়ত, রাজনৈতিক দর্শন হসেবেও এই মতবাদ সরকারের ইতিবাচক কাজকর্মকে তুলে 
ধরতে পারৌন-_কিন্তু জনকল্যাণের দিক থেকে সরকারের ইতিবাচক কর্মস:চির রূপায়ণ অপাঁরহার্য। 

[তর ং এই তত্ব জনকল্যাণমলক রাষ্ট্র গড়ার দর্শন হিসেবে বিবোঁচত হতে পারে না । 

, উদারনগীতি মুলত ব্যাতিস্বাতন্ত্যবাদ এবং লেসেফেয়ার ( Laissez-faire ) 
অর্থনগীতির প্রবন্তা | তাই এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রধান সমালোচনা হল এই যে, উদারনীতি 
বাস্তবে পঠঁজবাদী ব্যবস্থা এবং ওঁ ব্যবস্থায় শোষণ পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখতে চায়। ব্যন্তি- 
স্বাধীনতার একটা আমেজ ও পাঁরমণ্ডলী স্ঁষ্ট করে পঃ্জিবাদা ব্যবস্থাকে কায়েম রাখাই এই 
মতবাদের উদ্দেশ্য ।  উদারনগীতির প্রবন্তারা ব্যান্দ্বাধীনতার কথা বলেন। কিন্তু মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, অসম সমাজে ব্যন্তিদ্বাধীনতা শাসক ও শোষকের ফ্বাধীনতাতে পাঁরণত হয়। এই 
মতবাদে ব্যানত্বাতন্ত্যবাদের যে নগ্ন প্রকাশ দেখা দিয়েছে তার দ্বারা এমনাক গণতাম্বিক সমাজবাদও 
কায়েম করা যায় না (A philosophy of crude and uncritical individualism is, in 
fact, inconsistent with social democracy )। 


চতুর্থত, উদারনগীত একটা সুসংবদ্ধ তত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে পারোন-_এটি একটি নমনীয় 
এবং পারবর্তনশীল নীতি । এই মতবাদকে যেভাবে ইচ্ছে ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এমন অনেক 
চিম্তাবিদ্‌কে এই নদীতির প্রবন্তা এবং সমর্থ ক বলে চিহ্নত করা সম্ভব__ যাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বিমত পোষণ করেন। 

পণ্চমত, সমালোচকেরা বলেন যে, উদারনীতর প্রবন্তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই সমাজের উ 'চুতলায় 
বাস। এরা মুলত পধাঁজবাদের সমর্থক এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শের বিরোধী । তাই এ'দের 
উদারনৈতিক দর্শনে সমাজতন্ত্রকে বিরোধিতা করে পর্দাীজবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তাকে 
ধস্থাতশীল রাখার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 


দুই ৪ মাকসবাদ (Marzism) 


রাষ্ট্রীম্তার ইতিহাসে কার্ল মার্কস (Kএr! Mars) এক আবস্মরণীয় নাম। মাকসের 
চিন্তা, মতামত ও শিক্ষাকে সাধারণভাবে মাক্স্বাদ বলা হয়। মার্কসবাদের আত্মগ্রকাশের 
ব্যাপারে মাক্সের বন্ধ; ও সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (Frederick Engel5) প্রভূত অবদান 
রয়েছে। বস্তুত মার্কস ও এঙ্গেলসের দর্শনকেই মার্কসবাদ বলে । মাকসিবাদের {বিকাশে এবং 
সৃজনশগল প্রয়োগে লেনিনের 0. ]. Lenin) নাম বশেষভাবে স্মরণীয় । কঞ্তুবাদ'া দর্শনের 
জনক কাল মাকস জন্মগ্রহণ করোছলেন চিরায়ত ভাববাদী দর্শনের পাঁঠস্থান জার্মানীতে 
এবং জার্মানীর ভাববাদী দার্শীনক কাণ্ট, ফিকটে ও হেগেলের ভাববাদী দর্শন থেকে বানা শুর; 
করে তান তাঁর সহযোগী ও বন্ধু ফ্রেডারিক এণ্গেলসের সহযোগিতায় বক্তুবাদী দর্শনের 'ভাত্ত 
রচনা করে তাকে বিকাশত করে তুললেন-_গড়ে উঠলো মার্কসবাদ । 

মার্কসবাদ কি? মাক'সের জীবনীকার হেনাঁরচ গ্রেমকভ (Heinrich 3501০) বলেছেন 
যে, মাসের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তান হেগ্েলীয় ভাববাদের সীমাবদ্ধতা এবং ফয়েরবাখের 
(Feuerbach) চিন্তার আঁধাবদ্যাগত সীমাবজ্থতা আঁতরুম করে ছল্ঘমলক বস্তুবাদের নিশানা 
খুজে পেলেন। আলসার (41080550) যথার্থই বলেছেন, মার্কস এবং এগ্গেলস এমন 
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এক জগতের, এমন এক মৌিকভাবে ভিন্ন বাস্তবতার সন্ধান পেলেন জার্মান ভাববাদী দর্শনের 
কোথাও যার কোন প্রাতধবান নেই । 

মার্কস দৌখয়েছেন যে, কোন দর্শন দাশশীনকের বিশুদ্ধ চিন্তার ফসল নয়-__সকল দর্শনের 
শেকড় রয়েছে জীবনের মধ্যে । জীবনবোধ থেকেই মাকসবাদের উদ্ভব-_মার্কসবাদ মহাপুরুষের 
ধ্যানলব্ধ আঁবচ্কার নয় । মার্কসবাদ হ'ল সৃজনশীল দর্শন, মাক্সবাদ হ'ল বিজ্ঞান। মাক্সবাদ 
হ’ল আমাদের এই জগৎ এবং তার অংশ মানবসমাজ সম্পর্কে সাধারণ তত্ব। এখ্গেলস 
বলেছেন, “ডারউইন মেমন জীবজগতের বিবর্তনের নীতি আবিচ্কার করোছিলেন, মার্স তেমাঁন 
মানব ইতিহাসের বিবর্তন সুত্র আঁবদ্কার করেছেন। তান যা আঁবদ্কার করেছেন তা 
চিরন্তন সত্য ৷” 

মার্কদবাদেয় উৎস 

মাকর্সিবাদের উদ্ভব ঘটে উনিশ শতকের চাল্লশের দশকে মানুষের চিন্তার জগতের এক 
যুগ সাম্ধক্ষণে । মাকসিবাদ হ'ল মানুষের বস্তুজগৎ এবং ভাব জগতের পারস্পারক সম্পর্কের 
বৈজ্ঞানিক ‘বিশ্লেষণের পদ্ধাত-_যা ছন্দমূলক বদ্তুবাদ বা Dialectical Matcrialism নামে চিন্তার 
ইাতহাসে পাঁরচিত। মাক্সবাদ বা দ্বন্ছমূলক বস্তুবাদের উৎস ক তা আমাদের পর্যালোচনা করা 
প্রয়োজন । মাক্সবাদের উৎস 'হসেবে প্রধানত িনটি ধারাকে চাহ্ৃত করা হয়, যাঁদও এঁ তন 
ধারার বাইরেও আরও কয়েকাঁট চিন্তাধারা এবং এীতহাঁসক কারণ মাকসবাদের উদ্ভবে প্রভাব 
[বস্তার করেছিল । মাকসীয় তত্ব ও চিন্তাধারাকে প্রধানত করেকটি এীতহাসিক ঘটনা এবং 
তাঁত্বক চিন্তার ফলশ্রাত হিসেবে 'চাহুত করা যায়। 

সুতরাং মা সবাদের উৎসকে প্রথমে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ৪ ১. এরীতহাঁসক ঘটনাবলী ; 
২. তাত্বিক চন্তা। 

১. এঁতহাপক ঘটনাবলী 


ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্প ববিপ্পবের ফলে এবং এদের যৌথ প্রভাবে আধ্ানক শ্রামক শ্রেণীর 
আবিভগব ঘটে এবং পরিণতিতে শ্রমিক আন্দোলনের সত্রপাত ঘটে । পধাঁজবাদের বিরুদ্ধে শ্রামক 
শ্রেণীর আঁবভ্গব এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন হীতহাসের একাঁট তাৎপর্যপূর্ণ“ ঘটনা এবং 
এই ঘটনাবলী মার্ক সবাদের উদ্ভবের অন্যতম উৎস। 
২. তাঁত্বক চন্তা 
মার্কসবাদের উৎস হিসেবে যে সকল তাত্বিক চিন্তাকে স্বাকাতি দেওয়া হয় সেগুলোকে {তন 
প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ক. ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, খ. কাল্পানক সমাজতন্ত্রের ধ্যান 
ধারণা এবং গ. জামণান ভাববাদী দার্শীনকদের চিন্তাধারা । 
ক. ব্িটিশ রাষ্ট্রীর অর্থনগীত 
বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতাবিদ্‌ আযাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো ধনতান্ত্রক ব্যবস্থার 
আর্থনীতিক ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠা করেন। লকের বুর্জোয়া আর্থনীতিক চিন্তার সার ধরে আডাম 
স্মিথ মলোর শ্রমতত্বের (labour theory of value) সন্রপাত করেন এবং রিকার্ডো এ তত্বকে 
পুরোপ7ুরি রুপদান করেন। আ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর তব্বের সন্র ধরে মাকর্স তাঁর 
Das Capital গ্রন্থে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে সামাজক শ্রমের ভূঁমিকাকে তুলে ধরেন এবং 
তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ব (Theory of surplus value) ব্যাখ্যা করেন । 


খ. কাল্পনিক সমাজতন্ত্ৰ 
ফরাসী দেশের কাল্পনিক সমাজতন্ব্রী (Utopian 500ili55) সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে প্রমুখ 
চিন্তাবিদ্‌রা পঃজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা করে সমাজতন্তের রূপরেখা উপস্থিত করেন। 
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কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার মধ্যে অনেক ্রুটশীবচ্যাতি এবং সীমাবন্তা থাকলেও 
মাকর্সবাদের উদ্ভবের পেছনে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


এ. জামনীন ভাববাদ 


মাকর্সীয় চিন্তাধারার উৎপাঁত্তর পেছনে জার্মান ভাববাদের বিশেষ অবর্দান রয়েছে। 
জার্মানীর বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক কাণ্ট, ফিকটে এবং বিশেষ করে হেগেলের নাম এ ব্যাপারে 
উল্লেখযোগ্য । হেগেল দ্ম্বতত্বের 091815০01০9) প্রথম রূপকার । হেগেলের দ্বান্ছিক দর্শনের 
ওপর ভিত্তি করে মাস তাঁর দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেন । 


মাকর্দবাদের প্রধান প্রথান সূত্র বা তত্ব 


মাক্সবাদের চিন্তাধারা ও দর্শনের সঙ্গে পাঁরাচত হতে হলে মাকসবাদের প্রধান প্রধান 
সাত্রগলো আলোচিত হওয়া প্রয়োজন । মাকসবাদের প্রধান সূত্র বা তব্গুলো হ’ল ঃ 


১. মাকসবাদের দাশশীনক ভীত্ত £ দ্বন্বমলক বদ্তুবাদ 
মার্কদনাদের এীতহা?সক 1ভান্তি ঃ এীতছাণসক বস্তুবাদ 
মাক্সবাদের আর্থনৈতিক 'ভাল্ত £ উদ্বত্তম:ল্য তত্ব 
মার্ক‘সায় রাষ্ট্রতত্ 

মাকর্সের শ্রেণী সংগ্রামের তলত 

মাকর্সীয় 'বপ্লবের তত্ব 


মাক্সবাদের উপরোক্ত মুল সত্র বা তত্বগুলো মাকসবাদ জানা ও বোঝার জন্য অপ্পাঁরহার্য । 
এইজন্য মাক সবাদের উপরোক্ত তত্বগদুলোকে সংক্ষেপে আলাদা করে আলোচনা করা হল । 
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তিন £ দ্বন্মচলক বদ্তুবাদ (Dialectical Materialism) 


দদ্বমুলক বন্তুবাদ হ’ল মাকসবাদের দাশশীনক ভাত্ত। মাক্স এবং এখ্গেলস ছম্ঘম;লক 
বস্তুবাদনী তত্বের জনক । 


জামণনীর ভাববাদা দাশধনকেরাই প্রথমে মানুষের ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে দ্বাম্িক সংঘাতের 
প্রশ্নাটকে তুলে ধরেছেন ॥ মাকর্সের আগেই ভাববাদী দার্শনিক হেগেল দম্্তত্বের একটি সুস্পষ্ট রূপ 
দেন। হেগেল দেখান যে, বিশ্ববহ্মাণ্ডের সকল কিছুই পাঁরবর্তনশীল। বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের সকল 
কিছুই হ’ল এক অতীন্দ্ৰিয় পরমাত্মার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রতি। অর্থাৎ হেগেলর গাঁতশীলতামর 
এই দ্বাশ্দ্িক প্রক্রিয়াই দ্বন্দ্বতত্ব বা Dialeti65। সমাজের গাঁতশীলতাকে বা পাঁরবত“নশীলতা 
ব্যাখ্যা করার জন্য দ্দ্ছতত্বের প্রয়োগ অপাঁরহার্য। জার্মান ভাববাদী দাশশীনকেরা দ্বন্দতত্বকে 
ভাবজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখোঁছলেন--তাকে বন্তুজগতকে বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করেনি। 
কারণ, ভাববাদীরা বস্তুজগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরা মনে করতেন 
ভাববাদীজগৎ থেকেই বন্তুবাদী জগতের সৃষ্টি । 
কিন্তু মাঁক‘স ও এণ্গেলস প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শানকরা সমাজ পাঁরবর্তনকে বিশ্লেষণ করে 
দেখান যে বস্তুজগতের অস্তিত্ব ভাবজগতের ওপরে নির্ভরশীল নয় এবং কোন অলৌকিক শান্তির ইচ্ছায় 
এ; বস্তুজগৎ সন্ট হয় না। এ'রা দেখান যে, বস্তুজগতের অভ্যন্তরে নিহত 
ছাল বহন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফলে বস্তুজগতের তথা সমাজের পাঁরবর্তন সাধিত 
হয়। দ্বান্দি প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে জম্ম নেয় গতি, আর এঁ গাঁত থেকেই সকল পাঁরবর্তনের সূচনা 
ঘটে। মাকর্স ও এণ্গেলস প্রমাণ করেন যে, কতুবাদ হ'ল বস্তুজগতের পাঁরবর্তনকে অনুধাবন করার 
অপারহার্য পদ্ধতি 
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এঙ্গেলস দ্বম্মুলক বদ্তুবাদের তিনটি মূল সৃত্রকে তুলে ধরেন 2 
প্রথমত, বস্তুর মধ্যে {হিত গাঁতিশীলতা সব সময়ই বস্তুর পাঁরমাণগত পাঁরবর্তন ঘটিয়ে 
গুণগত পাঁরবর্তন ঘটায় (Transformation of Quantity into Quality)। যেমন কোন 
পদার্থের প্রোটনের (৯০০) পাঁরমাণ পারবর্তন করে গুণগত 'দ্বক 
দ্বান্দিক বদ্তুবাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ তৈরী করা যায়। পরমাণুর পাঁরমাণগত 
ডঃ পাঁরবর্তন সাধন করে পারমাণবিক শান্ত সৃষ্ট করা যায়। ঠিক তেমনি, 
সমাজে অন্যায় এবং আঁবচারের ফলে সমাজব্যবস্থার গাঁতশলতা দ্বান্দ্বক প্রাক্রয়ায় সমাজ-ব্যবস্থায় 
পাঁরমাণগত পাঁরিবর্তন আনে । 
ছন্দতত্বের দ্বিতীয় সূত্র হ’ল, বৈপরীত্যের মিলন ও সংগ্রাম (Unity and Struggle of 
Opposits )। দ্ধান্দক বস্তুবাদ মনে করে যে, বন্তুর পাঁরবর্তনশনলতার উৎস বস্তুর মধ্যেই নিহিত 
থাকে। বস্তুর মধ্যেই তার বৈপরীত্য থাকে । বিপরীত উপাদানগদুলোর ছন্ থেকেই পরিবর্তন 
সচিত হয ॥ দ্বান্দক তত্বে বলা হয় যে, একটি বস্তুর আঁস্তত্বের মধ্যে একই সঙ্গে ইতিবাচক ও 
নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকে। বস্তুর মধ্যেকার বৈপরাত্যের ফলে নোতকরণ ঘটে এবং দ্বান্দিক 
প্রক্রিয়ার তা নতুন সত্তা লাভ করে । এইভাবে বৈপরাত্যের মিলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বস্তুজগতে 
পাঁরবর্তন ঘটে । 
দন্ধতত্বের তৃতীয় সূত্র হ'ল নোতির নোতকরণ (Negation ০£ Negati০n)। হেগেল তাঁর 
দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি স্তর চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হ'ল বাদ (Thesis), 
প্রাতবাদ (Antithesis) এবং সচ্বাদ (5ynthesis)। কোন ঘটনার স্তরাট হ’ল বাদ। যা তার 
নেতিকরণ ঘটায় সেট হ’ল প্রতিবাদ । উভয়ের সমন্বয়ে যে নতুন অবস্থা সৃষ্টি হয় সেট হ’ল 
সম্বাদ। সম্বাদ হ'ল পদ্রাতন অবস্থার শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলোর সংরক্ষণ করে পুরাতন অবস্থার 
রুপাম্তর। মাক্স হেগেলের কাছ থেকে দ্বান্দিকের এই সত্রাট গ্রহণ করেন এবং বস্তুজগতের 
পাঁরবর্তন বিশ্লেষণে তা প্রয়োগ করেন । মাক সবাদ দেখায় যে, নোতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরানো 
রূপ পরিবর্তিত হয়ে গুণগত পাঁরবর্তন ঘটে । যেমন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হ’ল পাঁজবাদকে 
নেতিকরণের একটি রূপ। সমাজতন্ত্র একদিকে পজবাদের মহৎ অবদানগুলোকে সংরক্ষণ করে, 
অন্যদিকে পঠাঁজবাদকে বাতিল করে গুণগত দিক থেকে উন্নত ব্যবস্থাকে সংষ্টি করে। 


মাকসায় বল্তুবাদ দ্বান্দিক মাকসবাদের মূল ভীত্ব। মানব সমাজকে বিশ্লেষণ এবং এর 
পরিবর্তনকে একমাত্র এই দ্বান্দ্বিকের দ্বারাই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব । 


চার ?ঃ এঁতহাপিক বন্তুবাদ (Historical Materialism) 


সমাজাবকাশের এবং সমাজের রূপান্তরের ক্ষেত্রে ন্দমূলক বদ্তুবাদের মূল সমত্রগূলোর 
প্রয়োগকে বলে এঁতিহাসক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বচ্তুবাদী ব্যাখ্যা । এঁত্হাসিক বন্তুবাদ 
মানব ইতিহাসের সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার আবির্ভাব, বিকাশ এবং পারবতনের সাধারণ 
নিয়মকে সূত্রায়িত করে। স্তাঁলন (5140) বলেছেন, “সমাজ জীবনের অন:শীলনে ্বন্দমূলক 
বস্তুবাদের মলনীতিগুলোর প্রয়োগকে বলে এীতহাসিক বস্তুবাদ। সামাজিক জীবনধারা টি 
সমাজ ইতিহাসের ইতিবৃত্ত বিচারে দম্ছমূলক বস্তুবাদের মূলনীতিগলোর 

সংজ্ঞা ব্যবহারকেও বলে এতিহাসিক বন্তুবাদ ৷: এরীতহাসিক বক্তুবাদ আর 
ইতিহাস এক নয়। ইতিহাসের কাজ হ’ল ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করা-_আর এঁত্হাসিক বস্ত্বাদের 
কাজ হ'ল মানবজীবনের যথার্থ বিকাশের সাধারণ নীতিকে আবিষ্কার করা । ইতিহাস হ'ল বিষয় 
এঁতিহাসিক ক্তুবাদ হ'ল এ বিষয় সংক্রান্ত বিজ্ঞান। সমাজে অবিচার, 


১ অন্যায়, অসাম্য ও শোষণের 
কারণগুলো নিহিত রয়েছে মান:ষের ইতিহাসের মধ্যে-_বস্তৃত এই বোধ ও সচেতনতা থেকে উদ্ভব 


১. দন্দমূলক ও এতিহাসিক বস্তুবাদ,_জে. ভি. স্তালিন। 
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ঘটে এঁতহাসিক বস্তুবাদের ॥ সমাজ ও ইতিহাসের বক্তুবাদী ব্যাখ্যারই নাম এীতহাসক কক্তুবা। 
ইতিহাস ব্যাখ্যায় ঘম্ঘমূলক বদ্তুবাদের মূল সতত্রগুলো প্রয়োগ করে এীতিহাসিক ক্তুবাদ সমাজ 
পরিবর্তনের বিশ্লেষণকে বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানাভত্তিক করে তোলে । 

এক সময়ে মনে করা হত, সমাজজীবন ও ব্যন্তিজীবনের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন সর্ব- 
শন্তিমান ঈশ্বর । ভাববাদীরা মনে করতেন, ইতিহাস হ’ল নৈর্বন্তিক আত্মার (9215) সৃষ্টিশীল 
ক্ষমতার প্রকাশ ৷ মার্কসবাদী চিন্তাধারার আবির্ভাবের আগে কোন চিন্তাবদ্‌ ইতিহাসের মুল 

চাঁলকা শান্ত দি, সামাজিক ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ ?ি-__এই সকল 

ব্যাখ্যা প্রশ্নের কোন বিজ্ঞানসম্মত উত্তর উপস্থিত করতে পারেননি । মাকসি 
{বশ্লেষণ করে দেখালেন যে, সমাজ বিকাশ কোন আঁতপ্রাকৃত শান্তির ইচ্ছায় বা কোন ব্যান্তর একক 
চেণ্টায় ঘটে না। সমাজ বিকাশের ইতিহাস হ'ল উৎপাদন ব্যবস্থায় বান্তি ও তার 'বিষয়গত 
পাঁরাপ্থাতর দ্বান্দিক সম্পর্কের বিকাশের ফলশ্রুতি। মাকসের এই বন্তব্যই এীতহাসক বন্তুবাদের 
নির্যাস এবং একে কয়েকাঁট মল সমন্রে তুলে ধরা যেতে পারে। 

প্রথমত, মাকর্স দেখান যে, ব্যান্ত তাঁর শ্রমের মাধ্যমে বাস্তব পাঁরবেশ থেকে নিজেকে {বিচ্ছিন্ন 
করে এঁতহাসক প্রয়োজনে একটি সামাজিক পাঁরমণ্ডলা গড়ে তোলে এবং শ্রমের প্রয়োগের মাধ্যমে 
ভি পাঁরবেশকে পাঁরবর্তন করে । অন্যান্য প্রাণীর শ্রমের ক্ষমতা থাকলেও 

| তারা শ্রমের প্রয়োগ করে বিচারবাদ্ধর দ্বারা পরিবেশকে ব্যবহার করতে 
পারে, কিন্তু পারবেশকে পাঁরবর্তন করতে পারে না। 

[্বিতীয়ত, মান:ষ তাঁর সৃজনশীল শ্রমকে ব্যবহার করে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলে । 
ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার রূপান্তরের ্রশ্নাট অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত।॥ বলা 
যায়, সভ্যতার অগ্রগাঁত, চিন্তাজগতের পরিবর্তন, সংস্কাতর বিকাশ ইত্যাদি উৎপাদন ব্যবস্থার 
পারবর্তনের ওপর দিভ'রশীল। 

তৃতীয়ত, উৎপাঁদকা শান্ত ( forces of produetion ) এবং উৎপাদন সম্পকে ( relation 
of production ) পার্পারক প্রাতাক্রয়ার মাধ্যমে সমাজব্যবষ্থার বৈপ্লাবক র;পাত্তর সাধিত হয়। 

উৎপাঁদকা শান্ত বলতে শ্রম শান্তর অধিকার মানুষ, শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত 

উৎপাদিকা শান্তি এবং উৎপাদনের হাতিয়ার এবং প্রকাতিদত্ত সম্পদের যোগফলকে বোঝায় । 
গাদন সং্পন অর্থাৎ মানুষের শ্রমশ্তি + উৎপাদনের হাতিয়ার + প্রাকাতিক সম্পদ = 
উৎপাদনের উপাদান ॥ উৎপাদন ব্যবদথায় শ্রমশান্তর প্রয়োগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে 
উৎপাদন সম্পর্ক বলে। আরও পরিচ্কার করে বলা যায়, উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের সঙ্গে 
উৎপাদনে নিষমুন্ত অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক হল উৎপাদন সম্পর্ক। মাক'স ও এণ্যেলস উৎপাদিকা 
শান্ত ও উৎপাদন সম্পকেরি পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে সমাজের ?বকাশকে বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে ব্যাখ্যা করেন ৷ তাঁরা দেখান যে» উৎপাদিকা শান্ত এবং উৎপাদন সম্পকে ছান্ৰিক যোগস্মত্রের 
ভীত্বতে সমাজে পাঁরবর্তন আসে এবং ইতিহাস এঁগয়ে চলে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে 
উৎপাঁদিকা শান্তর সঙ্গে উৎপাদন সম্পকে সাম্জস্য সাধনের মাধ্যমে ! উৎপাদিকা শান্ত এবং উৎপাদন 
সম্পর্কে সম্পর্ক বৈরীমংলেক হলে দাম্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ বিপ্লব ঘটে । 

মাকসীয় প্রীতহাঁসক বচ্তুবাদের উপরোন্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ইতিহাসের কোন 
অমোঘ গাঁত নেই, শ্রমজীবী মানুষই হীতহাস সুষ্ট করে-হীতহাস হ'ল মানুষের উদ্দেশ্য- 
প্রণোদিত কর্মকাণ্ড ॥ অর্থাৎ সমাজপাঁরবর্তন কোন নির্দষ্ট গতপথে অলৌকিক শান্তর নির্দেশে 
ঘটে না। সমাজ পাঁরবর্তন এবং সমাজের {বকাশ ঘটে উৎপাঁদকা শান্ত এবং উৎপাদন সম্পর্কের 


পারস্পরিক প্রাতক্লিয়ার মাধ্যমে ৷ 
পাঁচঃ উদ্বতসল্যে তত্ব (Theory of Surplus Value) 


মা্ক‘সবাদের অন্যতম উৎস হ’ল ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি । ত্রিটিশ অর্থনাতাবদ: আযডাম 
(সমথ এবং ডোঁভড {রিকার্ডো মূল্যের শ্রমতত্ত (Labour theory of value) ব্যাখ্যা করেন। এ . 
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আলোচনার সুত্র ধরে মাসি তাঁর বিখ্যাত উদ্ধত্ত মূল্য তত্ব ব্যাখ্যা করেন । মাকস এই তত্বে সামাজিক 
শ্রমের ভুমিকা সম্পর্কে নতুন করে আলোকপাত করেন। মাক'স দেখান যে পজবাদশ উৎপাদন 
ব্যবস্থায় শ্রামকের শ্রমকে আত্মসাৎ করে মালিকেরা উদ্ধত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। একটি উদাহরণ 
দিয়ে ব্যাপারটা বোঝান যেতে পারে । ধরা যাক, কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে কাঁচা মাল, শ্রামকের 
মজুরী ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যয় হয় এক'শ টাকা । অথণৎ এওঁ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় (১৫) হ’ল 
একশ টাকা। দ্রব্যট বাজারে বিক্রয় করা হয় তিনশ টাকায়। অর্থাৎ বিক্ৰয় মূল্য 041) তিনশ 
টাকা। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মুল্য হল ৩০০--১০০ (M’_M)=২০০। দুশ টাকার উদ্বৃত্ত 
মূল্য সৃষ্টি করে শ্রমিকের শ্রম । মালিক শ্রমিককে শ্রমের প্রো মুল্য না দিয়ে একাংশ আত্মসাৎ 
করে। সুতরাং শ্রমিকদের শ্রমের পুরো মূল্য না দিয়ে মালিক শ্রমিকের যে শ্রমকে আত্মসাৎ করে 
তাই হল উদ্ধত্ত মূল্য বা মালিকের আঁতারন্ত মুনাফা ৷ 


ছয় 5 সাকপীয় রাষ্ট্রতভু (Varxian Theory of the State) 


রাষ্ট্র সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা থেকে মাকসায় রাষ্ট্রতত্ব সম্পূর্ণ’ স্বতন্ত্র। মাক‘সায় 
রাষ্ট্রতত্বের ভিত্তি হ’ল এঁত্হাসিক বদ্তুবাদ । মাক'সের রাষ্ট্রচন্তা প্রধানত মার্স ও এঙ্গেলস-এর 
রচিত The Communist Manifesto ( ১৮৪৮ ) গ্রন্থে, এজেলসের The Origin of the Family, 
Private Property and the State (১৮৮৪) গ্রন্থে এবং পরব্তাকালে লোনিনের লেখা The State 
and Revolution (১৯১৭ ) গ্রন্থে প্রকাশিত হয় । অনেকে মনে করেন 

উৎপত্তি যে, মাকসের The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte 
(১৮৫২) প্রবন্ধেও মাকসের রাষ্ট্রচিন্তার মৌলিক বিশ্লেষণ রয়েছে। যাহোক, বলা যায় যে, 


মাকর্স ও এঙ্গেলস-এর দর্শন থেকে মাক সবাদ রাষ্টাচন্তার উদ্ভব এবং পরবর্তাঁকালে বিশেষ করে 
লেনিন ও স্তালিনের দ্বারা মাকসীয় রাষ্ট্রচন্তা আরও বিকশিত হয়। 


আগেই বলা হয়েছে, মা্কসীয় রাষ্ট্রতত্বের ভিত্তি হ'ল এীতহাসিক বরস্তুবাদ। সতরাং 
এঁতহাসক বস্তুবাদের প্রেক্ষাপটে মাক'সীয় রাষ্্ুতত্বের আলোচনা শর; করা প্রয়োজন। ভাববাদশ 
দাশ'নিকরা মনে করেন যে, ভাব (49), আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের জন্যই হীতিহাসের ধারা 
বদলায় এবং সমাজ পারবাঁতত হয় । ভাববাদা দার্শানক হেগেল মান,ষের জীবনে ঈশ্বরের চৈতন্যের 
লীলার অস্তিত্ব খজে পেয়েছেন এবং এ লীলার সাত্রেই তান সমাজের 
৮ অগ্রগাতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। 'কম্তু এরীতহাঁসিক বস্তুবাদ 
অননসারে বদ্তু থেকে চৈতন্য বিবাতত হয়। তাই মাকসবাদ দোখরেছে 
যে, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলেই সমাজ পরিবার্তত হয় এবং এ পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গাত 
রেখে ভাব, আদর্শ ও ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন ঘটে । ভাব, আদর্শ, নীতি, ধমণ ইত্যাঁদকে মাকস 
অস্বীকার করেনান কিন্তু তান মনে করেন যে, এগুলো হ'ল সমসাময়িক বদ্তু জগতের প্রাতফলন। 
এ প্রতিফলন থেকেই মানুষের মনে ভাব, ধ্যান-ধারণা এবং তত্বের সৃষ্টি হয়। মাকসের ভাষায় 
বলা যায়, With me......the ideal is nothing else than the material world refleced by 
the human mind, translated into forms of thought, মাকস তাঁর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে 
দেখান, যে কোন সমাজের প্রতিষ্ঠান, আইনী ব্যবস্থা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সেই সমাজ ও যুগের 
আর্থিক কাঠামোকে 'ভাত্তি করে গড়ে ওঠে এবং তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়। এন্গেলস: বলেছেন যে, 
ER কোনও সমাজের প্রতিষ্ঠান, আইন-ব্যবস্থা, কলা, ধর্ম ও ধ্যান-ধারণাগুলো 
হল উপারসৌধ বা Superstructure) এ উপারসৌধ সমাজের সেই 
সময়কার প্রচলিত আর্থন?তিক কাঠামো বা ভিত্‌ বা 885৫কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং তার ছারা 
প্রভাবিত হয়। আবার, উপারসৌধে কোন পরিবর্তন ঘটলে তাও অনেক সময় আর্থিক কাঠামোকে 
প্রভাবিত করে। 
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উপরোন্ত বাস্তুবাদী দ্‌ণ্টিভাঙ্গর প্রেক্ষাপটে মাক্স মানব সমাজের হীতহাস পর্যালোচনা 
করে দেখান যে একমাত্র প্রাক্এঁতিহাসিক সমাজ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রচালত সমাজের ইতিহাস হ'ল 
শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস ( The history of all hitherto existing sociey is the history of 
class struggle) | পশহপালনের যুগে যে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয় সামন্তযুগে তা আরও স্পষ্ট 
হয়ে দেখা দেয়। শিল্প বিপ্রবের পরে শ্রামক শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে এ শ্রেণীসংগ্রাম চুড়ান্ত 
পর্যায়ে উপনীত হয় । 
মার্কস দোখয়েছেন যে সামাঁজক উৎপাদন পদ্ধাতর (mode of production) ওপর ভাতত 
করেই গড়ে উঠে সমাজে নাট ধরনের শ্রেণী সম্পর্ক । উৎপাদন-পদ্ধাতর আবার দ্যাট দিক 
আছে। প্রথমত, উৎপাদন-শান্ত (forces for production) | উৎপাদন শান্ত বলতে, উৎপাদনের 
যন্ত্রপাতি, শ্রামক ও তার দক্ষতাকে বোঝায় । দ্বিতীয়টি হ'ল উৎপাদন সম্পর্ক (relation of 
production )।  উৎপাদন-সম্পর্ক বলতে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় 
ইরা শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সম্পৰ্ক তাকে বোঝায় । উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে 
শ্রেণী উৎপাদন-শান্তর মালিক তারাই সমাজে প্রীতপাঁত্তণালী। তারা শোষিত শ্রেণীর ওপর তাদের 
শোষণকে অব্যাহত রেখে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক অক্ষ রাখার চেষ্টা করে । আধদানক যুগে 
উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলত দুটি শ্রেণী জন্মলাভ করে। প্রথমটি ধনক শ্রেণী এবং দ্বিতীয়টি শ্রামক 
শ্রেণী । সমাজের উৎপাদিত সম্পদের এক {বরাট অংশ এই ধাঁনক বা মালিক শ্রেণী আত্মসাং 
করে শ্রামককে তার উৎপাদনের ন্যায্য অংশ থেকে বাত করে। শ্রামকের শ্রমের বানময়ে দ্রব্য 
উৎপন্ন হয়, অথচ মালিক ন্যায্য অংশ থেকে শ্রামককে বাঁণ্ডত করে তা নিজে আত্মসাৎ করে। 
মা্ক‘স একে উদ্ধৃত মূল্য (22109 Value) আখ্যা দিয়েছেন। 
শোঁষত শ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সকল 
যুগেই মালিক শ্রেণী পর্নীলশ, সৈন্য ও অন্যান্য শান্তি একত্র করে শ্রামক শ্রেণীকে দমন করার চেষ্টা 
করে। মাক্সের মতে কেন্দ্রীভূত পশ;শান্তর সাহায্যে গঠিত এই যে সংগঠন যা শোষকের শ্রেণীস্বা্থ 
রক্ষা করে এবং শ্রামক শ্রেণীকে দমন করে তাই রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্র হল শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও 
বাহক এবং কেন্দ্রীভূত পশ:শান্তর (০০০:০1+০ ০০০) প্রকাশ । মার্কস 
রাষ্ট্র শোষণের বন্য ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দৌঁখয়েছেন যে, এইভাবে পশ;পালনের যুগ 
থেকে শর; করে সামন্ত যুগ বা আধীনক শিল্শযুগেও ঘটনা একই ধারার প্রবাহিত হচ্ছে। 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে শ্রেণীর হাতে থাকে সেই শ্রেণী প্রাত যুগেই পশশন্তির দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র নামক 
সংগঠনের ছারা ‘নিজ শ্্রেণীস্বার্থ তথা শোষণ বজায় রাখে ‘রাষ্ট্র নামক যন্ত্রের সাহায্যে । তাই 
রাষ্ট্র উৎপাদনের উপাদানের মালিকদের দ্বারা শ্রমজীবী জনসাধারণকে শোষণের যন্ত্র ছাড়া আর 
[ছুই নয়, রাষ্ট্র হ'ল বুর্জোয়া শ্রেণীর কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য একটি কার্য'করাী কামাট মান (an 
executive committee for administering the affairs of the whole bourgeois class) 
শোষকশ্রেণী নিজ শ্ৰেণীদ্বাৰ্থ রক্ষা ও অন্যান্য বিরোধী দ্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীকে দমন করার জন্য 
রাষ্ট্র নামক সংগঠনের দ্বারা কতকগুলো রীতিনীতি কার্য'কর করে_যাকে আইন নামে আঁভাঁহত 
করা হয়। লোনন বলেছেন, যাদের মিলনের সম্ভাবনা নেই এরূপ পরস্পর বিরোধ! স্বার্থ সম্পন্ন- 
শ্রেণীর প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রে! রাষ্ট হ'ল প্রেণীশাসনের একটি সংস্থা, একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে 
শোষণ করা বন্দ বশেষ (The State is the product and manifestation of the 
irreconcilability of class antagonism. Itis an organ of class rule; on organ 


for the oppression of one class by another) | 

মার্স মনে করেন যে, ক্রমবর্ধমান ও {বরামহীন শোষণে বাত শ্রমিক শ্রেণীকে বালষ্ঠ সংগঠন 
স:ষ্ট করে ন্যায় ও সাম্য ল্পে বৈগ্লাবক পন্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজের সম্পদশালী 
রাষ্ট্রীয় যন্ত ?নজেদের হাতছাড়া করবে না ; তারা নিজেদের শ্রেণীস্বাথ- 


কোন অব 
রো নো যথাসৰ্বস্ব পণ করে শোষণ যন্ত বা রাষ্টরযন্্রকে নিজ আঁধকারে রাখার চেষ্টা করবে। 


152 উচ্চমাধ্যমিক রাম্ট্রীবজ্ঞন 


তাই মার্কস মনে করেন যে, বিপ্লবের মধ্যেমেই একমাত্র শোষক সম্পদশালী শ্রেণীকে পরাজিত করা 
সম্ভব । এই ভাবে সশন্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শোষক ও শাসক শ্রেণীকে পরাজিত করে শ্রামক 

শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করবে । রান্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার লাভ 
সর করে শ্রামক শ্রেণী সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত (dictatorship of 
ছি the proletariat) প্রতিষ্ঠা করবে । শাসকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রথমত, 
ধাঁনক শ্রেণী ও ধনতন্ত্রকে বিনষ্ট করবে । দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করে ধারে ধারে রাষ্ট্রীয় 
সমাজতন্ত্র (state socialism) প্রতিষ্ঠা করবে ; এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্রানয়ান্ত্রত সমাজতন্দ্বের ধীরে 
ধীরে সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটবে । সাম্যবাদী সমাজে প্রতি ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন মত ভোগ করবে 
এবং নিজ সাধ্যমত উৎপাদন করবে (from each according to his capacity, to each 
according to his need) | 


মাকলাীয় দৃণ্টভাঙ্গতে সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের আর প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। কারণ 
সাম্যবাদী সমাজে পরস্পরাবরোধী স্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণী থাকবে না- সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহগন 
সমাজ ৷ যখন সমাজে একা ধক শ্রেণী থাকে তখন ক্ষমতাবান শ্রেণণ রাষ্ট্র 
রাষ্ট্র অবলা নামক পশশন্তিসম্পন্ন সংগঠন দ্বারা নিজের শ্রেণান্বার্থ রক্ষা করে এবং 
অন্যান্য শোষিত শ্রেণীকে দমন করে। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনধয়তা 
থাকবে না, কারণ এখানে শ্রেণীপ্বাথ রক্ষা করা এবং শোষিত শ্রেণীকে দমন করা, কোনাটরই 
প্রয়োজন নেই | তাই, মাকর্সের মতে সাম্যবাদী সমাজের বিশেষ এক পর্যায়ে রাণ্ট্রের অবলযৃপ্ত 
ঘটবে (the state will wither away )। 
সমালোচনা 


মাকসাীয় রাষ্ট্রর্শন পৃখিবাঁতে বিপুলভাবে অভিনন্দিত এবং ব্যাপকভাবে সমালোচিত 
হয়েছে । বদ্তুত পাঁথবীতে যুগপৎ এত প্রশংসা ও নিন্দা অন্য কোন তত্বের ক্ষেত্রে ঘটোন। 
মাকসায় রাষ্ট্রতত্বকে যে সকল কারণে সমালোচনা করা হয়েছে তা আলোচনা করা হল £ 


প্রথমত, সমালোচকদের মতে মাকসি ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দ্বারা আর্থ'নগীতক ঘটনার 
উপর অত্যাঁধক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং মানুষের জীবনে ভাব, আদর্শ, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা 
প্রভৃতি সক্ষম অন:ভুতিগলিকে বহুলাংশে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা হ'ল এই যে, 
মাক'স ধম? নীত, আদর্শ, ভাব ইত্যাদিকে অদ্বীকার করেননি, তিনি এদের আর্থনপাতক 
পাঁরপাশ্ব“ক থেকে উভুত বলে মনে করেছেন মাত্র । 

দ্বিতীয়ত, মাকসায় রাষ্ট্রতত্বের বিরুদ্ধে আর একটি সমালোচনা হল, মার্কসীয় মতবাদ 
রাজনীতি, আইন ইত্যাদিকে মোটেই গুরুত্ব দেয়ান.। মাকর্সের মতে আর্থক কাঠামোই হ'ল 
রাষ্ট্রের প্রধান 'ভীত্ত রাজনীতি বা আইন হল উপাঁরসৌধ (Super-structure) মান্ব। কার্ল 
পপারের (Kr! Popper) যীন্ততে মার্কস এইভাবে রাজনীতিকে “বন্ধ্যা” করে ফেলেছেন । এই 
সমালোচনা অযৌন্তক। মাকস রাজনীতি বা রাষ্ট্রনোতিক প্রাতষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব কোথাও 
অস্বীকার করেননি। এরা আর্থনীতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়য়ে আছে__এই কথা বলেছেন মান্র ৷ 
সুতরাং বলা যায়, কাল পপার মাক'সের প্রতি সুবিচার করেনান.। 

তৃতীয়ত, বলা হয়, মার্স সমাজে স্বার্থের বাঁভল্লতার উপর অত্যাধিক গুরডত্ব দিয়ে শ্রেণী 
সংঘর্ধকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছেন । সমালোচকদের আঁভযোগ, মাক'স ইতিহাসে শুধু শ্রেণী 
সংঘৰ্ষই দেখেছেন_ কিন্তু এর পাশাপাশি শ্রেণী সহযোগিতার ঘটনাকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু 
এই সমালোচনা সঠিক নয়। শ্রেণাদ্বাথে'র বিভিন্নতা এবং শ্রেণীসংঘর্ষের ঘটনা অতাঁতে ছিল এবং 
বর্তমানেও আছে। মার্স দৌখয়েছেন যে, সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ যুগে শ্রেণীর এবং 
শ্রেণীসংগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে এবং একটি বিশেষ যুগে এ শ্রেণণসংগ্রামের অবসান ঘটবে ৷ সুতরাং 
মাক্সীর তত্ব বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের বাস্তবতাকেই প্রকাশ করে এবং সমাজতন্ত্র গঠনের দ্বারা 
শ্রেণীসংগ্রামের অবসানের কথা লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে। 
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চতুর্থত, সমালোচকেরা মনে করেন যে, মাকস ধর্ম ও নীতির আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী ৷ 
তাই নাীতিশাস্ন্ের চিরন্তনতা মাক'স উপলাব্ধ করতে পারেননি । উত্তরে বলা হয়, নাঁতিশাস্ত্রের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পরস্পরবিরোধনীতি বিভিন্ন দেশে আইনাসদ্ঘভাবে 
প্রচালত আছে। এর দ্বারা ধর্ম, নীতি প্রভীতির আপোক্ষিকতাই প্রমাণিত হয়, অব্যয়বাদ নয় ৷ 

পঞ্চমত, সমালোচকেরা বলেন, সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি (withering away of 
the state) সম্পর্কে মাকসের ভাবিষ্যৎবাণাী ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সোভরেত 
ইউনিয়ন ও অন্যান্য রাষ্ট্রে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও এ সকল দেশে রাষ্ট্রের অবসান 
ঘটোনি, বরং সেখানে রাষ্ট্র আধকতর শক্তিশালী ও কর্তৃত্বশালী হয়ে উঠছে। এর উত্তরে লেনিনকে 
অনুসরণ করে বলা যায় যে, পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র কাঠামোর অবসান ঘটতে পারে না । 

সর্বোপাঁর সমালোচকের আশঙ্কা, মাক'স নির্দেশিত সংঘর্ষ, হিংসা ও বিপ্লবের ভেতর দয়ে 
যে সমাজ গঠিত হবে তা সুস্থ, শান্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে না। এর উত্তরে বলা 
যায় যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে এত তাড়াতাড় নিরাশ হবার 
কোন কারণ ঘটেনি । 

মাকর্সের রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা সত্বেও মার্কসীয় দর্শনের গুরুত্ব ও প্রভাব 
কমোন, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধ্যাপক লাস্ক যথার্থই বলেছেন; পাথবীর বিভিন্ন 
দেশে যেখানেই সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা চলছে সেখানেই কার্ল মাসের বাণী মানুষকে 
প্রেরণা দিয়েছে এবং মানুষ তাঁকে ভবিষ্যৎ দুপ্টা হিসাবে বন্দনা করছে (In every country of the 
world where men have set themselves to the task of social improvement, Marx 
has been always the source of inspiration and prophecy) 


সাত £ শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব (Theory of Class Struggle) 
মার্স সমাজে শ্রেণীর উৎপত্তি, শ্রেণীর চরিত্র এবং শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে সবপ্রথম বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন॥ সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করে মাক'স দেখান যে, সমাজ ব্যবস্থার 
আঁদ স্তরে শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না_-উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি বিশেষ স্তরে তিহাঁসিক কারণে 
শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যাদের ভিন্ন অবস্থান, উৎপাদনের উপকরণের 
সঙ্গে যাদের ভিন্ন সম্পর্ক, সামাজিক সংগঠনে যাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা 
শ্রেণী কি? এবং সামাজিক সম্পদে যাদের ভিন্ন অধিকার এরুপ গোষ্ঠাঁগুলোকে 
শ্রেণী বলে। যখন আৰ্থিক ব্যবস্থায় একটি গোষ্ঠী শ্রম দান করে এবং অন্য গোষ্ঠী সেই শ্রমের 
অংশ আত্মসাৎ করে তখন বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং এ গোষ্ঠীগুলোকে শ্রেণী বলে। 
সমাজে বিভন্ন শ্রেণীর আঁচ্তত্ব থাকার অর্থ হ'ল একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর শ্রমকে 
আত্মসাৎ করা এবং এর ফলে এদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মনে করা যাক: একজন ব্যান্তর 
শ্রমে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা বাজারে বক্র করে দশ টাকা পাওয়া বায়। কিন্তু,যাঁন শ্রমদান 
করলেন তাকে শ্রমের মূল্য (মাইনে) বাবদ প'চশ টাকা দেওয়া হ'ল। বাকী এক'শ প'চাত্তর 
টাকা উৎপাদনের উপকরণের যিনি মালিক তান আত্মসাত করেন মংনাফা হিসেবে ৷ অর্থাৎ এ 
শ্রমকের এক'শ প'চাত্তর টাকার শ্রম অন্য একজন আত্মসাৎ করলেন। এ দুজন ব্যান্তর দুটি 
শ্রেণীতে অবস্থান এবং এদের দ্বার্থ পরস্পর বিরোধ, তাই এদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক গড়ে 


উঠতে বাধ্য । 

মাকস দেখিয়েছেন যে প্রাক্‌সামাজিক যুগে অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করার ব্যাপার ছিল না, 
তাই সে যুগে শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার একটা বিশেষ স্তরে শ্রেণীর 
আত্মপ্রকাশ ঘটে। শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের অর্থ হ'ল শ্রেণীগুলোর মধ্যে বৈরী সম্পর্ক স্টি। 


মার্কস দেখান যে, শ্রেণীবভ্ত সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রেণীগুলোর সম্পর্ক যাঁদ পরপ্গরাবরোধী 
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হয়, তবে আঁনবার্ধভাবেই তাদের দ্বার্থগত দ্বন্দেবর প্রকাশ ঘটবে । এবং শ্রেণী সংগ্রামের আস্তত্ব 
অনিবার্য‘ হয়ে উঠবে-_তা কারও ইচ্ছা-আনচ্ছার ওপরে নিভ'র করবে না। তাই মার্কস ও এঙ্গেলস 
তাঁদের লেখা Communist Manifesto গ্রন্থে The histor. 

শ্রেণী দ্বন্দের অনিবার্য'তা of all hitherto existing Et is রা of রে 
504881০. অৰ্থাৎ, আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গয়েছে, তাদের সকলেরই ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের 
ইতিহাস ৷ এখানে প্রাচীন সাম্যবাদী ব্যবস্থা ছাড়া পরবর্তী ব্যবস্থাগুলোকে সমাজ হিসেবে 
বলা হয়েছে ॥ অর্থাৎ মাকস-এঙ্গেলস্‌-এর এই উন্তি দাস-সমাজ এবং তার পরবর্তী সমাজগুলো 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য । শ্রেণীবভন্ত সমাজের একটা চালিকাশন্তি হিসেবে মাক'সবাদ শ্রেণীসংগ্রাসের 
একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছে । 

দাস সমাজে একদিকে ক্রীতদাস, অন্যদিকে ক্রীতদাসের মালিক__দুটো শ্রেণী ছিল। দাসেরা 
উৎপাদন কাজে শ্রমদান করত এবং দাসের মালিকেরা এ শ্রম শোষণ করে উৎপাদনের উপকরণের 
মালিক হয়। দাস সমাজে এদের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের ফলে শ্রেণীপংগ্রাম চলতে থাকে । সামন্ত- 
তাম্বিক সমাজে একাদকে ছল ভূমদাস শ্রেণী, অন্যাদকে সামন্তশ্রেণী । ভূমিদাসদের শ্রম আত্মসাৎ 

করে সামন্তপ্রভুরা নিজেদের সম্পদকে বৃদ্ধি করে। এই রস! 

বিভন্ন সমাজে শ্রেণীদন্ৰ  (ব্রোধণী দ্বাথ‘সম্পন্ন শ্রেণীর অবস্থানের জন্যে এ সমাজেও টন 
অব্যাহত (ছিল । বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের বিলোপ ঘটোনি, বরং তা আরও তাঁৱ হয়েছে। 
একাঁদকে সর্বহারা শ্রামক শ্রেণী এবং অন্যাদকে উৎপাদনের উপকরণের মালিক বা বূজৌয়া শ্রেণী। 
শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমকে আত্মসাৎ করেই বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। বুয়া সমাজে বুজেশয়া 
শ্ৰেণী এবং শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে তীর শ্রেণী সংগ্রাম চলে । 

উপরোন্ত শ্রেণী সংগ্রামগুলো হ'ল আর্থনগীতক শ্রেণীসংগ্রাম। এছাড়াও আছে বুজেণয়া 
মতাদর্শের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম। শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হ'ল রাজনোতিক শ্রেণীসংগ্রাম। 
রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রামকশ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে রাজনোতিক ক্ষমতা 
দখল করে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে_ গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্র । সমাজতান্ত্রিক সমাজে 
উৎপাদনের উপকরণকে সামাজক মালিকানার আনা হয়। এখানে থাকে না শ্রমের আত্মসাং। ফলে 
মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটে। গড়ে ওঠে শ্রেণীহীন সমাজ। সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রেণীগত সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, উৎপাদনের উপকরণগুলো সামাজিক 
মালিকানার আসে এবং শোষণের অবসান ঘটে । 


সমাজাবপ্রবের পারস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রাম তীর হয়ে ওঠে__শ.র; হয় রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম । 
পুরানো উৎপাদন সম্পর্ক: বজায় রাখার জন্যে শাসক ও শোষক শ্রেণী চেষ্টা চালায়, অন্যদিকে 
উৎপাদকাশান্ড এগিয়ে যার । উৎপাদকাশান্ত এবং উৎপাদন সম্পকে“ অসম বিকাশের ফলে এক দ্বন্দ 
দেখা দেয়। শ্রামক শ্রেণী রাজনোতিক শ্রেণীনংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটায় এবং নতুন উৎপাদন 
সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করে । তখন উৎপাদকা শান্তর বিকাশে আর কোন বাধা থাকে না। 

বুজেণয়া তাত্বিকেরা সমাজে শ্রেণীগত অবস্থানকে স্বীকার করলেও তাঁরা শ্রেণীগত ঘণ্ঘকে 
দ্বীকার করেন না। তারা শ্রেণী সমঝোতা এবং জাতীয় এঁক্যের ধারণাকে তুলে ধরেন। এ'দের 
মতে সমাজ জীবনে শ্রেণীসংগ্রামের কোন বিষয়গত ভিত্তি নেই। তাই তাঁরা সমাজে দ্বন্দ, সংগ্রাম ও 
বিদ্লবের পাঁরবেশ সৃণ্টির জন্যে মাক'সের শ্রেণীসংগ্ামের তত্বকে নিন্দা করেছেন। এ'রা আরও বলেন 
যে, মাকসি সমাজে দ্বার্থের 'বাভন্নতার উপর অত্যধিক গর্ব দিয়ে 


শ্রেণীসংগ্রামকে প্রাধান্য দিরেছেন। সমালোচকদের অভিযোগ, মাক্স 
ইতিহাসে শুধ শ্রেণীসংগ্রামই দেখেছেন_িন্তু এর পাশাপাশি শ্রেণী সহযোগিতার ঘটনাকে তানি 
উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এই সমালোচনা ঠিক নয়। মার্কস ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সমাজে বাভন্ন 
শ্রেণীর অস্তিত্ব, উৎপাদন ব্যবস্থায় এদের বাভিন্ন অবস্থান, এদের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের অস্তিত্ব এবং 
একশ্রেণাী কতৃক অন্য শ্রেণীর শোষণ প্রক্রিয়াকে স:স্পন্টভাবে তুলে ধরেছেন। এবং এ প্রেক্ষাপটে 


মুল্যায়ন 
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শ্রেণী সংগ্রামের ঘটনাটিকে এীতিহাসিক বন্তুবাদ প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যা বলেছেন 
তা বৈজ্ঞানক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই অত্যাচারী শোষকের সঙ্গে অত্যাচারিত শোধিতের 
সমঝোতা এবং সহযোগিতার কাল্পনিক কাহিনী তাঁর লেখার স্থান পায়নি। 


আট £ বিপ্লবের তত্ত্ব ( Theory of Revolution ) 


বুর্জোয়া তাত্বকেরা মনে করেন যে, আকান্মিক এবং হিংসাত্মক কার্য'কলাপের ফলে কোন 
সরকারের পারবর্তনকে বিপ্লব বলে৷ কিন্তু বিপ্লবের এই সংজ্ঞা ঠিক নয় । প্রথমত, এই সংজ্ঞায় বিপ্লব 
এবং প্রতাপ্পবের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি । যেমন, ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক- 
বূজোঁয়া ব্যবস্থার অবসান ঘটে__সমাজতন্ত প্রাতষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, ১৯৭৩ সালে চিলিতে 
তি সালভাদর আলিন্দকে হত্যা করে সেখানে ফ্যাসীবাদী সরকার গঠিত 
হয়। প্রথমটি [বিপ্লব এবং দ্বিতীয়টি প্রতিবিপ্লব। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের 
বুর্জোয়া সংজ্ঞায় সমাজাবকাশের প্রক্রিয়ায় সামাজিক-আর্থনীতিক মোঁলক পরিবর্তনের ধারাকে 
তুলে ধরা হয়ান। মাক‘সবাদ মনে করে, সমাজাবিকাশের প্রক্রিয়ায় শাসক শ্রেণীর পর্িবতন ঘটিয়ে 
সামাজিক আর্থনী[তিক ব্যবস্থার মৌলিক পারবর্তন এনে সমাজ প্রগাঁতির মুল উৎস উৎপাদিকা 
শান্তির পর্ণ বিকাশের সম্ভাবনাকে উন্ম:স্ত করাকে বলে দিপ্লব। বিপ্লব হ’ল পরানো উৎপাদন 
সম্পর্ক ধংস করে এক নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তুলে গুণগত পরিবর্তন আনা ।॥ বি*্লবের 
ফলে প7্রানো উৎপাদন সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে পুরানো আইন, 
মতাদর্শ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তন ঘটে । সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে বুয়া রাষ্টর- 
ব্যবস্থার অবসান ঘটে, গঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাণ্ট্বাবস্থা । 


মার্স ও এণ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আনবার্ধতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা 

বলোছিলেন যে পধজবাদের ধ্বংস আনবাষ' এবং সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের 

মাধ্যমে পর্ণজবাদের অবসান ঘটে এবং সমাজতন্ত্র প্রাতাষ্ঠত হয়। 

8৮773 পরজিবাদের মধ্যেই তার ধ্বংসের বাঁজ নিহিত আছে বলেই তাঁরা 

পঠীজবাদের ধংস যে অনিবার্য সে কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ এ*রা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
দেখোঁছিলেন পঃ্জবাদণী সংকটের এক নির্দণ্ট পরিণাত ?হসেবে। 


মাকস ও এণ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শর্ত হিসেবে এর বিষয়গত এবং বিষয়ীগত উপাদানের 
ওপরে বিশেষ গঃর;ত্ব দিয়েছিলেন । প্জবাদের সংকটের ফলে বিপ্লব স্বতঃচ্ফতভাবে ঘটে না। 
শ্রামক শ্রেণীকে সচেতনভাবে বিপ্লব সংগঠিত করতে হয়। তবে বিপ্লবের বিষয়গত এবং বষয়ণগত 
শত“ পালিত হলে তবেই বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে । 

লোনন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত এবং বিষয়ীগত শতকে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
পটভূমিকায় বিশদভাবে বিচার করেন। সমাজতান্দিক বিপ্লবের বিষয়গত শতগ্দুলো হলঃ 

১. পঞাজবাদ ব্যবস্থার নিজস্ব দ্বন্দ এবং পণাজবাদা দুনিয়ার 

বিলের বিষয়গত শত! অন্ত্ন্দ পজবাদের ভিতকে দূর্বল করে। ফলে শাসক শ্রেণীর পক্ষে 
আর পরানো কায়দায় শাসন চালান সম্ভব হয় না। সমাজের ওপরতলার গভীর সংকট দেখা 
যায়। ২: শোষিত শ্রেণীর দুঃখ, যন্ত্রণা এবং বঞ্চনা চরম আকার ধারণ করে এবং ৩. শোষিত 
শ্রেণী মমুন্তির জন্য এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালনে মানসক দিক থেকে প্রস্তুত হয় । 

বিপ্লবের সাফল্যের জন্য এর বিষয়ীগত শত'গনুলো পালিত হওয়া প্রয়োজন । 1বিষয়ীগত 
১. শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার ; ২. বিপ্লবে সামিল 

হবার জন্য গণশত্তির বিকাশ ; ৩. জনগণের সংগ্রাম ও বিপ্লবে 
বিষয়ীগত শত নেতৃত্বনানের উপযোগ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব। উপরোন্ত বিষয়গত 
এবং বিষয়ীগত শত প্রাতপালত হলে ‘বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত বলে মনে করা যেতে পারে। 
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বিপ্পব সাঁহংস পথে হবে না শান্তিপূর্ণ পথে হবে সে সম্পর্কে কোন যান্ত্রিক ফরমূলা নেই । 
বিপ্পব কোন: পথে হবে তা একাম্তভাবেই শাসক শ্রেণীর ওপরে নি্ভ'র করে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা 
যায় যে, শাসক শ্রেণী স্বেচ্ছায় কখনও রাষ্ট্ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। বরং তারা রাষ্ট্রশান্ত প্রয়োগ 
করে-বিপ্রবী শত্তিকে আঘাত হানে এবং তাকে দমন করার চেষ্টা করে। 'বপ্লবী শত্তিকেই বলপ্রয়োগ করে 
তাকে প্রতিরোধ করে বিপ্লবকে রক্ষা করতে হয় ॥ সুতরাং বিপ্লব সাহংস 
হবে, কি হবে না, তা নিভরি করে শাসক শ্রেণীর মাতগাঁতর ওপরে । 
শ্রামকশ্রেণী বিনা প্রয়োজনে একাঁবন্দু রন্তও খরচ করতে চায় না। শ্রমিকের রন্তপাত তাদের কাছে 
কখনও কাম্য হতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিপ্লবকে আপাত দৃষ্টিতে ধ্বংসাত্মক ঘটনা 
বলে মনে হলেও বিপ্লব হ'ল একটা সাষ্টশীল সুখী জীবনের অঙ্গীকার । সতরাং শ্রমজীবী 
মানুষের বিপ্লবের জন্য শ্রীমকের রন্ত উৎসর্গ করে কার সুখী জীবন সৃষ্টি করবে ? 


মাকসীয় বিপ্রবের ত্বকে অনেকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, 
দবপ্রব হ’ল সবচেয়ে ক্ষাতকর ও িবপঙ্জনক ধরনের সামাজিক পারবর্তন, এটা হল 'হংসাজ্ক ও 
জবরদাঁস্তমঃলক কাজ । আবার কেউ কেউ বলেন, সাংবিধানিক উপায়ে বিধিবদ্ধ সরকারকে 
পরিবর্তন করা অগণতান্ত্রিক কাজ । আবার বিপ্লবের ক্ষরক্ষাতর দিকাঁট 
তুলে ধরে অনেকে বিপ্লবের প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্পকে প্রশ্ন তোলেন । 
এখদের মতে বিপ্লবের মূল্য বড় বেশী । তাই অনেক সমালোচক বিপ্লবকে বাদ দিয়ে সংস্কারের 
পথে পাঁরবর্তন আনার কথা বলেন ॥ অনেকে আবার বিজ্ঞান ও প্রযযুক্তিবিদ্যায় িপ্লব এনে সমাজ 
পাঁরবর্তনের স্বপ্ন দেখেন । সমালোচকদের এ সকল বন্তব্যের পেছনে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে ্টাকয়ে 
রাখার চিন্তাধারা কাজ করছে বলে তাঁরা 'বাঁভল্লভাবে বিপ্লবের মাকর্সীয় তত্বকে আক্রমণ করেছেন। 
পর্ধীজবাদশী সমাজব্যবস্থা যতদিন কায়েম থাকবে, সমাজে যতদিন শোষণ ও অসাম্য থাকবে-__-ততাঁদন 
সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে মাকসীয় বিপ্লবের তবের প্রয়োজন স্বীকৃত হতে বাধ্য । 


নয় £ গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ ( Democratic Socialism ) 


মাক‘সবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বা Democratic 
S০০i৭lism-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে । বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সমাজতন্তের কিছ; 
{কিছু উপাদানের কৃতিম সমন্বয় সাধন করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ব উপস্থিত করা হয়। 
রাজনোঁতক স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থ নীতিক ক্ষমতার মিশ্রণ এবং সমন্বয় করার প্রয়াস থেকে গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদের উচ্ভব। ব্যান্তিদ্বাতন্ত্যবাদা রাজনোঁতক আদর্শ এবং 
4) লেসেফেয়ার অর্থনগীতর ফলগ্রধাততে একাঁদকে ব্যন্তিগত উদ্যোগ প্রসারিত 
হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে জনগণের দুঃখ ও দারিদ্য ক্রমাগত ব:দ্ধি পেতে থাকে । 
কার্লাইলকে অন;সরণ করে বলা যায় যে, এ সময়ে জনগণের ব্যাপক অংশ আহার, বাসস্থান এবং 
বস্তনভাবে জীবন যাপন করার সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করতো । এই অবস্থার পারপ্রোক্ষতে 
সামাজিক কল্যাণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। 
এই সময়ে একদল তাত্বিক ঘোষণা করেন যে, আযডাম স্মিথ বা রিকার্ডোর আর্থনীতিক বিধির দ্বারা 
সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আবার এ'রা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকেও কাম্য বলে স্বীকার 
করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে এ সব তাত্বিকেরা বুয়া গণতন্ত্রের অধিকার ও স্বাধীনতার 
ধারণার সঙ্গে আর্থিক সমতা, শ্রমিকের কাজের অবস্থার উন্নীত, উন্নয়নমূলক এবং ইতিবাচক 
সামাজিক কর্ম/চী ইত্য।দিকে যুন্ত করে গণতান্তিক সমাজবাদের তত্ব প্রচার করেন। 
গণতান্ত্রক সমাজবাদের উৎপাত ব্যাপারে জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির 
(Social Democratic Party) গুর;ত্বপ্ণ অবদান রয়েছে । - গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রধান প্রবন্তা 
স্টাইন 1হদেবে জামান পণ্ডিত এডওয়ার্ড বান্টাইন (Edward Burnstein)- 


এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা বায়। এ ছাড়াও এই প্রসঙ্গে আরও 
দুজন জার্মান 'চন্তাবদ্‌ রভবার্টাস ( J. K. Rodbertus ) এবং ল্যাসেল ( F. 1:89591০)-এর নাম 
ণ 


সাঁহংস না, আঁহংস 


সমালোচনা 
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উল্লেখ করা প্রয়োজন । এরা মাকর্সীয় সমাজতন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র 
থেকে যাত্রা শুরু করে শোধনবাদী পথ ধরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে এসে উপনীত হন । বুয়া 
গণতন্ত্রের অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের ধ্যান-ধারণাকে যুক্ত করে এ'রা গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদ নামে পরিচিত তত্বটিকে তুলে ধরেন । 

গণতান্ত্রিক সগাজবাদের দৃণ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যাপারে ইংলশ্ডের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী 
( Fabian socialists) গোচ্ঠীর অবদান রয়েছে । ফোবয়ান সমাজতন্তীরা একাধারে 
জন স্টুয়ার্ট মিল এবং অন্যদিকে প্রঃধো ও কার্ল মাকর্সের ছারা 
5195 অনযপ্রাণত হয়ে এ'দের চিন্তাধারার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করেন এবং এ সমন্বয়ের চেষ্টার ফলশ্রুতি হ'ল গণতান্ত্িক সমাজবাদের দর্শন। সিডনি ওয়েব, 
এইচ. জি. ওয়েলস, গ্রাহাম ওয়ালাশ, বার্নাড *শ প্রমুখেরা এ মতবাদ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। এরা শ্রেণী সংগ্রামের পথ এবং বৈপ্লাবক পদ্ধাত বর্জন করে শ্রেণী সমন্বয়ের মাধ্যমে 
গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের 
আত্মপ্রকাশের পেছনে ফোবয়ান গোষ্ঠীর অবদান ও প্রভাব অনস্বীকার্য । 

গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ ক ? 

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মুল লক্ষ্য হ’ল গণতান্ত্রিক পদ্ধাততে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা । 
গণতাম্ত্িক সমাজবাদের প্রবন্তারা মার্ক'সায় শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের তবে বিশ্বাসী নন। এরা 
মনে করেন যে, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণী সংগ্রাম বা বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। এঁরা 
বল প্রয়োগের পরিবর্তে বোঝাপড়া এবং অনুমোদনের মাধ্যমে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে নতুন 
সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান। এ'রা মনে করেন, শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের দ্বারা গণতান্ত্রিক 
অধিকারের প্রাতষ্ঠা এবং তাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় । স:তরাং কোন অবস্থাতেই বলপ্রয়োগের 
দ্বারা সমাজের পারবর্তন কাম্য নয়! এ'রা নিরমতান্তরক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পর্ীজকে ব্যন্তি 
বা গোষ্ঠীর অধিকার থেকে মুন্ত করে তাকে সামাজিক কল্যাণে নিয়োগ করতে চান। গণতান্ত্রিক 
উপায়ে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণকে স:নশ্চিত করা, শ্রমজীবী মানুষের অবস্থার 
উন্নীতকে ত্বরান্বিত করা এবং সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার ব্যাপারে এ'রা 
আগ্রহী । গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ শ্রেণীর শোষণ ও শাসনের হাতিয়ার হসেবে 
মনে করে না এবং স্বাভাবিকভাবেই এরা রাষ্ট্রের অবল;ুপ্তির ( withering away of the state ) 
ততবকে স্বীকার করে না। এক কথায়, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বুর্জোয়া স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থিক 
সমতার একটা িশ্রিত রঃপ-_গণতান্তিক কাঠামোতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস । 


মতবাদের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ 
জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দল মাক'সবাদের বৈপ্লাবক চিন্তাধারাকে বর্জন করে 
{বিবর্তনম:লক সমাজতন্ত্রের তত্ব প্রচার করে__যা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ নামে পাঁরচিত। গণতাম্িক 
| 'খ্য প্রবন্তা বাণ্টাইন প্রচার করেন যে, বিপ্লবের পথ 


াজতন্ত্ে বিশ্বাসী যে কোন দল 
হাপ্টাইন আরও মনে করেন যে, আর্থিক সংকটের ফলে ধনতন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে বলে মার্কস যে 


বনতব্য রেখেছেন, তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি । সুতরাং বিপ্লবের পথ বর্জন করে নিয়মতান্তিক 
পথে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রের কোন চরম ও চুড়ান্ত লক্ষ্য আছে 
বলে তান মনে করেন না।, তাঁর মতে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই গণতান্ত্ক অধিকার 
আদায় করা সম্ভব এবং শ্রমজীবী মানযষের উন্নীত স্মাশ্চিত করা সম্ভব । 

রড বাটণাস্‌ কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (utopian socialism) এবং জাম‘ ভাববাদের মধ্যে সমন্বয় 
করে প্রচার করেন যেঃ সমাজ হল শ্রমাবভাজনের ওপরে ভাঁত্ত করে গঠিত একটি জৈবিক প্রাতণ্ঠান ৷ 
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কিন্তু এখানে স্বাভাবক আঁধকারকে স্বীকার না করে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন-_যা 
সামাজিক প্রশ্াতকে সুনিশ্চিত করতে পারে । শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা 
করে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব । 
ল্যাসেল মনে করেন, কোন ব্যান্ত বা গোচ্ঠী নয়, সমাণ্টর মঙ্গল সাধনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য । 
গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতান্ত্ৰিক কার্য সী গ্রহণের দ্বারাই এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় । ল্যাসেল 
শ্রমিকদের হাতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উঁচৎ বলে মনে করেন--কিন্তু এ অধিকার হিংসার 
পথে নয়, গণতান্ত্রক পথে আদায় করতে হবে । 
ব্রিটেনের শ্রমিক দলও গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমর্থক। এই দল মনে করে ব্যান্তগত উদ্যোগের 
অবসান না ঘটিয়েও শিল্পের ব্যাপক জাতীয়করণ, জাতীয় আয়ের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, শ্রামকদের 
স্বার্থে আইন প্রণয়ন এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করে গণতান্ত্রক পদ্ধাঁততে 
সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠা করা সম্ভব ৷ 
১৯৫৫ সালে জাতীর কংগ্রেসের আবাদী সম্মেলনে ভারতে সমাজতান্তিক ধাঁচের সমাজ 
প্রাতণ্ঠার অগীকার করা হয়। এ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজবাদেরই আর একটা 
রূপ । সমাজতান্ত্রক ধাঁচের সমাজে ব্যন্তিগত মালিকানা এবং ব্যান্তগত উদ্যোগ থাকবে-_পাশাপাশি 
কিছু কিছু সরকারী মালিকানা প্রাতীষ্ঠত হবে । শিল্প ও বাণিজ্যের ওপরে সরকার নিয়ন্ত্রণকে 
বাড়ানো হবে এবং কিছ কিছ জনকল্যাণমূলক নীতি ও আইন গৃহীত হবে। সুতরাং বলা যায়, 
পীজবাদী ও সামন্ততান্তিক কাঠামো বজায় রেখে জনকল্যাণমলক কিছ; কিছ; সংস্কার গ্রহণ করার 
ব্যবস্থাকে সমাজতান্বিক ধাঁচের সমাজ বা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলে মনে করা হয়েছে। 
গণতান্তিক সমাজবাদের বৈশিষ্ট্য ও মৌল নাত 
গণতান্্িক সমাজবাদের উপরোন্ত আলোচনা থেকে বৈশিষ্ট্য তথা ননীতিগনুলোকে তুলে ধরা 
যেতে পারে ৪ 
প্রথমত, এই তত্ব অনুযায়ী সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র পরস্পর [বিরোধী নয়, বরং বলা যায় 
গণতন্ত্ৰ ছাড়া সমাজতন্ত্র পূর্ণ হতে পারে না এবং সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র পূ্ণতা লাভ করে না 
(Democracy is not complete without socialism) | গণতান্তিক সমাজবাদের প্রবন্তারা তাই 
গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের প্রাণ বলে মনে করেন, গণতন্তের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সাধন অপরিহার্য“ 
বলে মনে করেন। 
দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ শ্রেণী সংগ্রাম এবং বিপ্লবের মাক“সীয় তত্বে বিশ্বাসী নন । 
এই তব্বের প্রবন্তারা মনে করেন, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে এবং থাকবে । শ্রেণীগুলোর 
মধ্যে সংগ্রামের পারবতে* সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সন্ভব । অর্থাৎ 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজনকে এই তত্ব স্বীকার করে না । 
তৃতীয়ত, গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ বিপ্লবের পাঁরবর্তে বিবর্তন ধারায় বিশ্বাসী । এই তত্ত্ব 
বিপ্লবের পারবর্তে শান্তিপূর্ণ পন্থায় ধারে ধারে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে মনে করে। 
চতুর্থত, এই তত্বের প্রবস্তারা, সমাজতন্ত্র প্রাতণ্ঠার জন্য শ্রেণীহীন সমাজ গঠন এবং সর্বহারার 
একনায়কত্বে বিশ্বাসী নন। এরা মনে করেন বিভিন্ন শ্রেণীর সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক 
কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় ৷ 
পণ্টমত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ রাষ্ট্রকে শ্রেণীশাসন এবং শোষণের হাতিয়ার হসেবে মনে 
করে না। বরং রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং মঢন্তির হাতিয়ার হিসেবে দেখে। গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদ রাষ্ট্রের ইতবাচক কার্যাবলীর ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে। স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদ রাষ্ট্রের অবল্া্চকে স্বীকার করে না । 
ষষ্ঠত, গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদের প্রবস্তারা মনে করেন, যে-কোন সমাজব্যবস্থাতেই সমাজবাদ 
প্রতিষ্ঠা করা যায় যাঁদ সেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো থাকে এবং গণতান্ত্ৰিক পদ্ধাত অন,সৃত 
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হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা বিশেষ ধরনের আর্থিক ভিত 
(389০) গঠন করা প্রয়োজন-_সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন নন। কিছু কিছ? শিল্পের জাতীয়করণ 
বা সামাজিকীকরণ করলেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবে বলে এরা ধারণা পোষণ করেন । 

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্দ্রের সত্গে পার্থক্য 


গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, 
মাকর্সীয় সমাজতন্ত্র বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর গভীর পার্থক্য রয়েছে । মাকর্সবাদের 
মত গণতান্ত্িক সমাজবাদ মনে করে না যে রাষ্ট্র হল শ্রেণী শাসন এবং শোষণের হাতিয়ার ৷ 
মাকসবাদ যেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (সাহংস বা অহিংস ), 
শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং সবহারা শ্রেণীর একনার়কত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য মনে করে, 
গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ তা মনে করে না। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ শ্রেণী সংগ্রামের পারবতে শ্রেণী 
সমন্বয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পাঁরবর্তে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে পাঁরবর্তন, 
শ্রেণীহীন সমাজের পাঁরবর্তে বাভন্ন পরস্পর বিরোধা স্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং সর্বহারার 
নায়কত্বের পরিবর্তে বুজেরীয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী । মাকসবাদ বৈপ্লবিক পাঁরবতণনে বিশ্বাসী, 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদ {বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রাতষ্ঠায় প্ররাসী। রাষ্ট্র সম্পর্কেও গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদ ভিন্ন ধারণা পোষণ করে- রাষ্ট্রের অবলাীপ্ত সম্পকীঁয় মাকর্সীয় তত্বে বিশ্বাসী নয় । 
মাকসিবাদ বি*বাস করে ধনতন্ত্রের ধংস অবশ্যম্ভাবী__কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এই বিশ্বাসের 
অংশীদার নয়। সর্বোপার, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমাজতান্ত্রিক আঁর্থক ব্যবস্থা গড়ে 
তোলা প্রয়োজন_মাকর্সীয় এই নীতিকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ স্বীকার করে না। গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদের প্রবন্তারা মনে করেন, সমাজতন্ত্র প্রাতিষ্ঠার একমাত্র শত হ'ল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 
সুনিশ্চিত করা । তাঁদের মতে বুজোঁয়া গণতন্ত্র ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রাতাষ্ঠত হতে পারে না। 

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সঙ্গে ‘সমাজবাদ’ শব্দ যুক্ত থাকলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা মাকরসবাদের ঘোরতর 'বরোধাী ৷ 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সঙ্গে মাকসবাদের পার্থক্য খুব স্পন্ট। এই পার্থক্য পরিমাণগত নয়, 
এই পার্থক্য মৌলিক পার্থক্য । 

সমালোচনা 


গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদের তত্বাটকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার সমালোচনা করা হয়েছে । 

প্রথমত, গণতন্ত্র বলতে যাঁদ বুজেয়া গণতন্ত্রকে বোঝায়, তবে এই গণতান্ত্রিক কাঠামোতে 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। বুজেয়া গণতন্ত্রে ব্যান্তর সম্পত্তির অধিকার 
থেকে শুর করে উৎপাদন; বণ্টন এবং অন্যান্য ব্যাপারে চরম অধিকার থাকে। এ অধিকারকে 
স্বীকার করে এবং বজায় রেখে আর যাই হোক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অন্যা্দকে এ 
আঁধকারগুলোর উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত প্রতিষ্ঠা করলে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। 
সুতরাং বুজেয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সম্ভব নয় । এই অবাস্তবতার জন্যই অনেকে 
পাঁরহাস করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে “সোনার পাথরবাটি’ বলেন। 

দ্ৰিতীয়ত, তাই বার্ণস (8. 71. 8015) বলেছেন যে, পৃথকভাবে সমাজতন্তে বা গণতন্তে 
উপনীত হওয়া সম্ভব, কিন্তু একইসঙ্গে দুটি আদর্শকে রূপায়িত করা সম্ভব নয় (The name of 
this movement is almost a contradiction in terms. It is possible to achieve either 
democracy or socialism separately but difficult to have both in combination) ৷ 


তৃতীয়ত, গণতান্ত্ৰিক এবং নিয়মতান্তরক পন্ধাত অনুসরণ করে সমাজতন্ত্র উপনাত হওয়া 
যায় ‘কিনা সে ব্যাপারেও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন! সমাজের আঁথরক কাঠামোর বৈপ্লাবক 
রূপান্তর সাধন না করে সমাজবাদের 'ভাতি দ্থাপন করা যায় না। কিন্তু সমাজে যারা উৎপাদনের 
উপাদান থেকে শুর করে সকল কুযোগ-স্াবধার মালিক তারা কিছুতেই স্বেচ্ছায় সমাজের আঁক 
কাঠামোর বৈপ্লাবক পরিবর্তন মেনে নেবেন না। সুতরাং শাল্তিপর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
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সমাজতন্র প্রাতষ্ঠার সম্ভাবনা কোথায় ? তাই কোথাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজবাদ প্রাতষ্ঠার 
পরীক্ষা সফল হয়াঁন । 

চতুর্থত, গণতান্ত্রক সমাজবাদের প্রবন্তারা সমাজে দর্বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে 
সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন । সমাজে 'র্বাভন্ন শ্রেণীর আঁস্তত্ব থাকার অর্থ হ'ল পরস্পরাবরোধী 
দবাভন্ন শ্রেণীদ্বাথ্চের আস্তত্ব ৷ পরদ্পরাবরোধী শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে সহযোগতার অর্থ হ'ল 
সমাজে শোষণ ব্যবস্থাকে ধস্থাতশঈল রাখা । যেমন, রবার্ট ওয়েন শ্রীমক ও মালিককে পরস্পরের 
সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানান । সুতরাং সমালোচকেরা বলেন বে গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদের 
প্রব্তারা শ্রেণী সহযোগিতা ও শ্রেণী: সমন্বয়ের নামে শোবণব্যবস্থাকে 'প্থাতশীল রাখতে 
চেয়োছলেন ৷ শ্রেণী সহযোগতার তত্ব আর্ক অসাম্য ও আঁবচারকেই টিকিয়ে রাখতে 
সাহায্য করে। 

পণ্চমত, সমালোচকেরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবন্তাদের ‘সমাজতন্ত্’ সম্পর্কে দষ্টভঙ্গীকে 
তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। শ্রামিকদের স্বার্থে কিছু কিছ আইন প্রণয়ন, ‘কিছু কিছ: শিল্পের 
জাতীয়করণ এবং কিছু কিছু সংস্কারমনলক পদ্ধাতি গ্রহণ করলেই সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠা হতে পারে 
বলে গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদের প্রবন্তারা মনে করেন । কিল্তু সমাজের মৌল আর্থক কাঠামোর 
বৈপ্লাবক রূপান্তর না করে নিছক সংস্কারের দ্বারা সমাজতান্ত্ৰিক কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করা 
যার না। সংস্কারের পথ যত জন্দর ও প্রশস্ত হোক না কেন এ পথ কখনও সমাজতন্ত্রে পেশছে 
দিতে পারে না। 

ষচ্ঠত, সমালোচকদের মতে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ হ'ল পািজবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের 
এক ক্রম এবং গোঁজামিল সমন্বয় । এটা হ’ল গণতান্ত্রিক পদ্ধাততে পুশীজবাদী কাঠামোর মধ্যে 
জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস । সুতরাং গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদের লক্ষ্য হল জনকল্যাণমূলক 
রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা__সমাজতন্্ প্রাতষ্ঠা নয় । সংস্কার ও গোঁজামিলের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠা 
সম্ভব নয়। 


প্রনমালা 

1, উদারনগীত বা উদারনৈোতিক মতবাদাট আলোচনা কর ৷ এই মতবাদটির বিরদ্ধে কি কি সমালোচনা 

করা যেতে পারে? ( এক দেখ ) 

উদারনশীতর বৈশিষ্ট্য ও মৌল সন্ত আলোচনা কর ( এক দেখ ) 

উদারনণাঁত কাকে বলে ? উদ্দারনণীতর বৌশষ্ট্গদলো আলেচনা কর। (এক দেখ ) 

মাকর্সবাদ কাকে বলে 2? মাকসবাদের উৎস আলোচনা কর । (দুই দেখ) 

মার্কসবাদ কাকে বলে? মার্ক'সবাদের বিকাশে কার কার অবদান রয়েছে? মাক্সবাদের প্রধান 

সবগুলো কি কি? (দুই দেখ ) 

6, দ্বল্বমূলক বদ্তুবাদ আলোচনা কর ৷ (তিন দেখ ) 

7. প্রীতহাঁসিক বদ্তুবাদ কাকে বলে ? তা ব্যাখ্যা কর। (চার দেখ ) 

8. উনধত্ত মূল্যতত্তৰ সম্পর্কে টীকা লিখ । (পাঁচ দেখ ) 

9. মাক'সয় রাণ্টতপ্তর আলোচনা কর । ( ছয় দেখ ) 

11. রাষ্ট্র সম্পর্কে মাকসবাদ' বন্তব্য আলোচনা কর । এই মতবাদের বিরদ্ধে সমালোচনাগুলো কি ? 
(ছয় দেখ ) 


১ ২৩৯ ২১ 


[2 মাকর্লীয় রাষ্টরতত্তর আলোচনা করে রাষ্ট্রের অবলাপ্ত সম্পর্কে টীকা লিখ (ছয় দেখ ) 

15. মাকসীয় শ্ৰেণী সংগ্রামের তততর ব্যাখ্যা কর । ( সাত দেখ ) 

14. মাকীয় বিপ্লবের তন্তুৰ আলোচনা কর । (আট দেখ ) 

15. 'বপ্রবের সংজ্ঞা দাও । বিপ্লবের বিষয়গত ও িষয়ীগত শর্তগুলো কি? বিপ্রব ও প্রাতীবপ্রবের 
মধ্যে পার্থক্য কর । ( আট দেখ ) 
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যাকসবাদের সংজ্ঞা দাও এবং মাকসবাদের যে কোন একটি তত্তৰ আলোচনা কর । 

(দুই থেকে আট দেখ ) 
টীকা লিখ £ 
্বান্বিক বদ্তুবাদ (খ) এীতহাসক বক্তুবাদ (গ) রাষ্ট্রের অবল্প্ত (ব) মাকরসবাদের উৎস ৷ 
গণতান্ঘিক সমাজবাদ কাকে বলে ? এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য ও মৌল নপীতগুলো কি? (নয় দেখ) 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ব্যাখ্যা কর । এই মতবাদের তুটিগলো কি? ( নয় দেখ) 
গণতান্তিক সমাজবাদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর । ( নয় দেখ ) 
গণতান্মিক সমাজবাদ কাকে বলে ব্যাখ্যা কর। এই মতবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের তুলনা কর ৷ 


(নয় দেখ ) 
নৈর্বযান্তক প্রশ্ন 


বষ্ধনখর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক্‌ দাও £ 

উদ্ারনশীতর একজন প্রবস্তা হলেন (হেগেল, মাকস, কেন্থাম )1 

( ভাববাদ, ?হিতবাদী, বদ্তুধাদণ ) দ1শণনকেরা উদারনশীতর সমর্থক ৷ 

উদ্দারনগীতর নির্যাস হল ( ব্যাত্তস্বাধানতা, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ) 

বান্তদ্বাধীনতা ( গণতান্মিক সমাজবাদ, উদারনণীতি, মার্কসবাদ )-এর মূল উপাদান । 

( উদারনীতি, ভাববাদ ) সকল প্রকার কর্তৃত্ব বিরোধী ৷ 

ব্যান্তম্বাধীনতাকে সংরক্ষণ ও প্রসারিত করে ব্ন্তত্বের সবাঙ্গণ বিকাশ সংনাশচত কয়া বায়_একথা 
বলে ( মাকসবাদ, উদারনগীত )। 

উদারনগাত রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে ( সীমিত, অবাধ ) রাখতে চায় । 

(উদারনশীত, গণতা'ন্ঘিক সমাজবাদ ) মানুষের সহজাত মহত্তৰ এবং মানবতাবাদে বিশ্বাসী ৷ 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রধান প্রবন্তা হলেন ( জে. এস. মিল, কার্ল মাক'স, বার্স্টাইন )। 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্তের আত্মপ্রকাশের পেছনে ( আরিষ্টটল, হেগেল, ফোঁবয়াম 
সমাজতন্ত্ৰীদের ) অবদান রয়েছে । 

( মা্ক‘সবাদ, গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ ) শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করে না । 

( মাক‘সবাদ, গণতান্িক সমাজবাদের ) মুল বন্তব্য হ'ল হিংসার পথে নয়, নিয়মতান্মিক পদ্ধাততে 
সমাজতল্ম প্রতিষ্ঠা । 

বিপ্রবের পারবর্তে বিবর্তনের পথে সমাজতন্ত্র গড়া সম্ভব-একথা বলে (মার্কসবাদ, 
গণতন্ভ্িক সমাজবাদ ) । 

গণতান্ত্িক সমাজবাদ র।শ্টরকে শ্রেণী শাসনের যন্ত্র ( মনে করে, মনে করে না )। 

মাকর্সবাদের সঙ্গে গণত ন্মিক সমাজের পার্থক্য ( মৌলক, পারমাণগত ) 

গণতন্ম ছাড়া সমাজতন্দ হয় না-একথা বলে ( উদারনণীত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ) 

মাক্সবাদের অন্যতম উৎস হ'ল ( হতবাদ, জার্মান ভাববাদ, উদারনশীত )। 

মাকসবাদণ তন্তুৰ প্রাতন্ঠায় মাসের সহযোগী [ছিলেন ( এলেলস, হেগেল, স্তালিন )। 

মাকসবাদী তত্তর বিকাশের ক্ষেত্রে ( বেল্থাম, বার্নম্টাইন, লোনিন )-এর অবদান সর্বাধিক । 

( কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, গণতাণ্ত্িক সমাজবাদ ) মাক সবাদের অন্যতম উৎস ৷ 

উৎপাদিকা শান্তি_গানষের শ্রম+ প্রকাতদত্ত সম্পদ 7( উৎপাদন সম্পক উৎপাদনের হাতিয়ার ) 
উৎপাদন ব/বস্হার দুটি উপাদান হল ( উৎপাদন সম্পর্ক“, সামাজিক সম্পদ )এবং উৎপাঁদিকা শান্ত । 
মার্কসবাদের ভিত্তি হ'ল ( হিতবাদ, দবন্দবমলক বস্ত;বাদ, উদারনৈতিক মতবাদ )। 

রাষ্ট্রের অবলপ্তির কথা বলে ( উদদারনণীত, মার্ক সবাদ, গণতান্িক সমাজবাদ )। 

রাণ্ট হল ( ভাত্ত, উপারসৌধ )। 

আৰ্থিক ব্যবস্থা হল ( ভিত্তি, উপারিসৌধ ) ৷ 

প্রচালত জমাক্রগুলোর ইাঁতহাস হল শ্রেণীসংগ্রাসের হীতহাস_একথা বলেছেন ( মার্কস, 


লেনিন, গ্তালিন ) 
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উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাষ্ট্র হল শোষণের যন্্র-একথা বলেছেন ( হেগেল, কেন্থাম, মার্কস )। 


( মাৰ্ক'সবাদ, উদারনখীত ) মনে করে রাষ্ট্র হ'ল বুর্জোয়া শ্রেণীর সব কাজকর্ম দেখ!শোনার একাঁট 
কার্কর কাঁমাট । 

রাষ্ট্র হল পশূশীন্তর প্রকাশ_-একথা বলে ( মার্ক'সবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ) 

ভিত মূল” তত্তেৰর প্রবর্তক ( হেগেল, মার্কস, মাও-সে-তুং ) 

শ্ৰেণীবিভন্ত সমাজে এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর শ্রমের আত্মসাৎ ঘটে-একথা বলে ( গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদ, মার্ক“সবাদ ) 

{ব’লব হ'ল (সমাজের গুণগত পারবর্তন, নিছক শাসক পারবর্তন ) 


বিপ্লবের সাফল্যের জন্য*( বিষয়গত এবং বষয়াঁগত, ভাবগত, গণতান্ত্রিক ) শর্ত প্রাতপালিত হওয়া 
প্রয়োজন। 


ব্লব শান্তিপূর্ণ হবে, না সাহংস হবে তা নির্ভর করে ( শাসকশ্রেণ, শ্রামক শ্রেণীর ) ওপরে । 
বি"লব থেকে প্রাতীবগ্লব ( ভিন্ন, আভন্ন ) । 

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একাঁট (সৃজনশীল, শুধুই ধ্বংসাত্মক, ধ্বংসের পরে সৃজনশগল ) কর্মযন্ে । 
হেগেলের দ্বন্দ € বদ্তুজগৎ, ভাবজগৎ ) বিশ্লেষণে ব,বহার করা হয় । 

মাক ন দান্বিক বদতুবাদকে ( বস্তজগৎ, ভাবজ্রগৎ ) বিশ্লেষণে ব্যবহার করেন । 

( হেগেল, মার্কস ) মনে করেন যে ভাবঙ্গগৎ হল বদ্তুজগতের প্রাতফলন । 
(মাকর্সিবাদ, ভাববাদ, [হিতবাদ ) মনে করে শ্রেণশীবভন্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম আনবার্য । 
'নিয়ালাখত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও £ 

উদারনীতির তিনজন প্রবন্তার নাম লিখ ৷ 

উদ্দারনীত যে সকল স্বাধীনতাকে স:রাক্ষত করতে চায় সেগুলোর নাম লিখ । 
মাকিবাদের মুখ্য প্রবনতা কে কে? 

মাকসিবাদের বিকাশ ও সজনশল প্রয়োগে কার অবদান বেশ ? 

মাকসবাদের উৎসগযুলো কি কি? 

দুজন বিখ্যাত ব্রাটশ অর্থনগীতাবদের নাম লিখ । 

কাল্পনিক সমাজবাদের দুজন প্রবন্তার নাম লিখ । 

[তিনজন ভাবঝদী দার্শীনকের নাম লিখ । 

মাক্নিবাদের তিনাট প্রধান তত্তেবর নাম লিখ । 

কে প্রথম দন্ৰতত্তৰ প্রকাশ করেন ? 

উৎপাঁদকা শান্ত কাকে বলে ? 

উৎপাদন সম্পর্ক কাকে বলে ? 

শ্রেণী কাকে বলে? 

বিপ্লবের বিষয়গত শর্ত কি? 

বিপ্লবের বিষয়ীগত শর্ত ক ? 

বিপ্লবের সংজ্ঞা দাও । 

উন্বাত্ত মূল্য তত্তৰ কাকে বলে? 

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের [তিনজন প্রবস্তার নাম লিখ । 

গণতান্মিক সমাজবাদ কাকে বলে ? 
গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদের তিনটি বৈশিঞ্ট্য আলোচনা কর । 
মাকসিবাদের সঙ্গে গণতান্মিক সমাজবাদের দর্যট পার্থক্য দেখাও । 
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উচ্চমাধ্যমিক রাটরবিজ্ঞাম 


ছিতীস্ন পত্ৰ 


Constitutions are codes of rules which aspire to 
regulate the allocation of functions, powers and 
duties among the various agencies and officers of 
Government and define the relationship between these 
and the Public. 

— 35. E. Finer 


১ 


সংবিধান 
(Constitution) 


বিভিন্ন চাহদা মেটাবার নান কাযে ক ভে 
আান;যের জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজন এবং চাহিদা জন জেন 

বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রতিটি প্রাতষ্ঠানেরই দ্বতন্জ আদর্শ ও উদ্দেশ্য ক লি 
প্রাতিষ্ঠানই যাতে নিজ নিজ আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সমভাবে বাস্তবায়িত করতে 5 তোক 
প্রাতাট প্রাতষ্ঠানকেই কিছ: িছ; নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করতে হয় । প্রতিষ্ঠান পীর রা 
বিধিবদ্ধ এ সকল নিয়মাবলীকেই সেই প্রতিষ্ঠানের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে। চালনার জন্যে 
প্রতষ্ঠান। অন্য পাঁটি প্রানের মত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যেও 'বাভনন নিযমকান,ন বািবদ্ধ 
করাহুয়। যেহেতু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্র অনেক বৃহৎ তাই এর কাষণবল 


নী ক. 
জাঁটল ও ব্যাপক ৷ স্বাভাবিক কারণেই তাই রাষ্ট্রের সংবিধান ব্যাপক ও জটিল হতে বাধ্য ৷ হুমখী, 


এক 5 সর্ধাবধান কাকে বলে? (What is a Constitution 2) 
প্রট সংস্থার সংগঠনগতরুপ যা থেকে জানা যায় তাকে সে সংস্থার সংাবধান বা 
বলে। কোন রাষ্ট্র শাসনপদ্ধাত ও তার দ্বর-প যা থেকে জানা যায়, তাকে সে মার 


4 উচ্চমাধ্যামক রাম্্রীবজ্ঞান 


বলে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের গঠন কিরূপ হবে, সরকারের বিভন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বাণ্টত হবে 
কিভাবে, সরকারের কাজকম” পারচালিত ?কভাবে হবে, নাগ্ারকদের আঁধকার ও কর্তব্য কি হবে, 

সরকারের সঙ্গে নাগারক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক কি 
খন কানে বলে হবে-_এ সকল বিষয়ে প্রাতাটি রাষ্ট্রে কতকগুলো নিয়মকানুন থাকে । 
রাষ্ট্র পারচালনার এ নিয়মকানুনগুলোকে বলে রাষ্ট্রের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র (constitution) । 
লর্ড বলাইসের মতে, যে আইন ও প্রথার ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রের জীবন বয়ে চলে তাকে সংবিধান বলে 
(The constitution is the aggregate of laws and customs under which the life of 
the state g0es 0n)। ডাইলী মনে করেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে নিয়মকানুন রাষ্ট্রের 


ক্ষমতার ব্যবহার ও বণ্টনের রাতকে প্রভাবান্বিত করে তাই সংবধান । হঃ:ইয়ার বলেছেন, যে 


উদ্দেশ্যে এবং যেসব বিভাগ দ্বারা শাসনক্ষমতা পাঁরচালিত হয় তাদের 'নয়ান্তত করার নিয়মাবলীকে 
সংবধান বলে (The Constitution is the body of rules which régulates the ends 
for which and the organ through which Government power is exercised) | 
এস. ই. ফাইনার মনে করেন যে, সংবিধান হ’ল কতকগুলো বিধিবদ্ধ আইন-_ যা বিভিন্ন প্রাতণ্ঠান ও 
সরকার! ক্ষমতায় আসান ব্যক্তিদের ভেতর কাষণবলী, ক্ষমতা এবং দায়িত্বের ব্টনকে নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা 
পোষণ করে এবং এদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক এবং এদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে । 


মনে রাখতে হবে, সংবিধান একটি আইনগত ধারণা এবং এর আইনগত একটি বিশেষ তাৎপর্য 
রয়েছে। এজন্য সংবিধানের পবিত্রতা (587017) ও অলগ্ঘনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়ে থাকে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সাবধান লয়, ক্ষয় বা পাঁরবর্তনের উর্ধে । বস্তুত, 
যুগের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংগাঁত রেখে সংাব 


ধানকেও পাঁরবর্তন করতে হয়। 
সেজন্য বলা হয়, সংবিধান তৈয়ারী করা যায় না--গড়ে ওঠে (Constitutions grow and are 
not made) 


নিছক আইনগত দৃষ্টিকোণ ছাড়াও রাষ্ট্রের আ? 


থ'ক বিন্যাস ও শ্রেণীম্বাথের পাঁরপ্রোক্ষতে 
সংবিধানের সংজ্ঞা উপস্থিত করা প্রয়েজন। 


এই দষ্টিকোণ থেকেই অনেকে মনে করেন যে, দেশের 

আর্থিক কাঠামো (৮৪3০) এবং উপার-কাঠামোর (super-structure) পারস্পারক সম্পর্কের ভাঁততে 

সংবিধান গড়ে ওঠে। কোন সমাজে আর্থক ক্ষমতা__অথণৎ উৎপাদনের উপাদান, উৎপাদিত 

পণ্যের বণ্টন এবং মুনাফা সমাজের একটি {বিশেষ শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে । আ্থক ক্ষমতা 
যে শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে সেই শ্রেণীর গ্বার্থরক্ষা করার জন্যে 

সাবধান শ্রেণণগ্বাথের বি 

রত রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ক্ষমতারও কেদ্দরকরণ প্রয়োজন হয়। তাই 

যে কোন সমাজের সংবিধান সেখান 


কার আঁ্থক দক থেকে প্রাধান্যকারী 
শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রাধান)কেই সুনিশ্চিত করে। 


অর্থাৎ মনে করা হয় যে, প্রাতাট রাষ্ট্রের 
সংবিধানের মধ্য দিয়ে সেই দেশের শাসক শ্রেণীর শ্রেণী-স্বাথ প্রাতফালত হয়। 


অর্থাৎ সধাবধান 
বা শাসনতন্ত্র হল কোন সমাজব্যবস্থার একটা 'নার্দন্ট প্রীতহাসিক স্তরের শ্রেণীর-সম্পর্ক তথা 
শ্রেণী-স্বাথের প্রতিফলন । 


দলই £ সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions) 

সাধারণভাবে সংবিধান বা শাসনতন্ব্রকে দ:টি প্রধান শ্রেণীতে বিভন্ত করা হয় 
এবং আঁলাঁখত সংৰধান (Written & Unwritten Constitutions) এবং 
সংবিধান (Rigid & Flexible Constitutions) 
দোষণগণ আলাদা করে আলোচনা করা হ’ল । 

১, াখিত ও অলিখিত সংবিধান 

রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মৌল নশীতগুলোঁ এক বা একাধিক দাললে যখন 'লাঁপবঞ্ধ 


থাকে তখন তাকে লিখিত সংবিধান বলে। লিখিত সংবিধানের উদাহরণ হল ভারত, মাঁকন 


{ রর (১) লাখত 
২) নমনীয় ও অনমনগয় 
এবার উভয়শ্রেণীর সংবধানের সংজ্ঞা এবং 


সংবিধান 5 


যান্তরাণ্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশের সংাবধান। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, কোন দেশের 
সরীবধান পুরোপার লিখিত (বা ছু অলিখিত) হয় না। ভারতের সংবিধান লিখিত 

রি বলার অর্থ এই নয় যে, ভারতের শাসনব্যবস্থায় আলাখত শাসন- 
লিখিত সংবিধান কাকে বলে? তান্ত্রিক রীতিনশীত বা প্রথার কোন ভুমিকা নেই। বস্তুত কোন 
সধাবধানই পুরোপনুর লিখিত হতে পারে না_অনেক সাংবিধানিক বিষয় আছে যা প্রচালত 
রীতিনীতি এবং নাঁজরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে । কোন সংঁবধানকে 'লাঁখত বলার অর্থ হল এই 
যে, সংাবধানের মৌল নশীতিগুলো একটি সাংবিধানিক দলিলে বিধিবদ্ধ ও সংকলিত (codified) 
করা হয়েছে__যাঁদও সাধাঁবধানিক কাজকর্ম চালাতে গিয়ে কিছ: কিছ? অলিখিত প্রথা ও রীতিনীতি 
গড়ে উঠতে পারে। 

[খত সধাঁবধানের প্রথম এবং প্রধান গুণ হল এই যে, ইহা সুস্পষ্ট এবং সীনশ্চিত। 
দলাখত সংাঁবধানে শাসনতাদ্তিক সকল বিষয় স্যানার্দঘ্টভাবে লিখিত থাকে বলে শাসন পাঁরচালনায় 
সুবিধা হয়, দেশের শাসন ক।জ সহজ ও সরল হয় । সরকারের কাজকর্ম 1কভাবে চলছে বা চলা উচিত 
জনসাধারণও তা বুঝতে পারে। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে যে, {লিখিত সর্ধাবধানের মধ্যেও সব কিছু 
শত পর গা সম্পূর্ণভাবে লেখা থাকে না, কাজকর্ম চালাতে গিয়ে কিছু কিছু আলাখত 

প্রথা ও রীতিনগীত গড়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী । 1দ্বতীয়ত, আলাপ-আলোচনা 
এবং বিবেচনার মধ্য দিয়ে লাখত সংবিধান প্রবার্ত'ত হয় বলে, {লিখিত সাবধানে জনমতের প্রতিফলন 
ঘটে এবং এই সরধীবধান অনেক বেশ য্টন্সম্মত ও স্পষ্ট হয়। তৃতীয়ত, লিখিত সংবিধান 
পাঁরবর্তনের পদ্ধাত সধাবধানেই লিখিত থাকে বলে প্রয়োজনে এ পদ্ধাত অনুসরণ করে সংবিধানকে 
পাঁরবর্তন করা যায়। চতুর্থত, াখত সধাবধানে জনগণের অধিকারকে স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ 
করার রীতি লক্ষ্য করা যায়। তবে যে সকল দেশের সংবিধান 'লাখত নয় সেই সকল দেশের জনগণ 
কোন আধিকার ভোগ করে না এ কথা মনে করার কারণ নেই । 


গলাঁখত সংবিধান ভ্রুটিহীন নয়। প্রথমত, প্রচীলত রীতিনীতির উৎপাঁত্ত হয় বাস্তব প্রয়োজন 

থেকে । তাই আঁলাখত সংবিধানে বাস্তব প্রয়োজন থেকে উৎসারত রীতিনীতি স্থান পায় ॥ কিন্তু 
কোন বাস্তব প্রয়োজন আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য না হলে তা লিখিত সংবিধানে স্থান পায় না। 
ফলে অনেক সময় লীখত সংবিধানের দ্বারা কোন একটি বাস্তব প্রয়োজন 

ৰ সদ্ধ নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, লীখত সংবিধান পরিবর্তনের জন্য 
যে পদ্ধাত বিধিবদ্ধ থাকে তা অনেক ক্ষেত্রে এত জাঁটল হয় যে প্রয়োজনের সময় দ্রুত সংবিধানকে 


সংশোধন করে কাম্য পাঁরবর্ত'ন সাধন করা সম্ভব হয় না। 


কোন দেশের সংবধান অলাখিত হতে পারে। বহু বছর ধরে চলছে এরুপ রাীতিনীত 

ও প্রথার (০nve॥i০০5) দ্বারা এ সকল দেশ শাসিত হয়। প্রয়োজনে আগের নাঁজর মেনে 
(precedence) শাসনব্যবস্থা পারচালত হয় । ব্রিটেনের সংাবধান আলাখত। রাষ্ট্রীবজ্ঞানী 
টক্ভিল (:০০009%11০) এ কারণে বলোছলেন যে, দ্রটেনে কোন সাবধান নেই। অবশ্য 'ব্রটেনের 
সংবধানের সকল বিষয়বস্তুই আলখিত নয় । 'বাভন্ন 'লাখত দাঁলল 
আঁলাখত সংবিধান ফাকে. ও সনদ ৱিটেনের শাসন পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
| বটেনে লাখত দাঁলল বা সনদের ভুমিকা গৌণ, ১১৪ প্রথা 

ও প্রচালত রীতনপীতর ভূমিকাই মুখ্য । সুতরাং বলা যার যে, দেশের সং আঁলাখত 
বলার অথ এই নয় যে, এ দেশের সাংাবধানক সকল {বিষয়বস্তুই আলাখত। যেমন, ৱটেনের 
স্ধীবধানের কিছ: কিছ; বিষয় বাঁভাষ দালল, আইন এবং অন্যান্য সনে লাখত আছে। তবে একাঁট 
দলিলে বািধবঙ্ধ ও সংকলিত (০০di৪ed) নয় বলে এবং বৈশীর ভাগ বিষয় আলখিত প্রচালত 
রঙগীত্নপীতর (conventions ) দ্বারা চালত হয় বলে 'ব্রাটশ সংাবধানকে আঁলাখত সাবধান 


বলা হয়। 


6 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


অলিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের প্রয়োজন 

এবং পরিবার্ত'ত অবস্থার সঙ্গে সধাঁবধানক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। দ্বিতীয়ত, অলিখিত 

সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন আন:ষাঙ্গিক এবং জটিল পদ্ধাতর আশ্রয় 

আলাখত সংাবধানের গণ. [নিতে হয় না। তৃতীয়ত, আইন সর্ব“*্ব বা তত্বত দৃষ্টিকোণ পাঁরহার 
করে প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে আলাখত সধাঁবধান গড়ে ওঠে । 

আঁলাখত সংবিধানের প্রধান দোষ হল, এ ধরনের সংবিধান স্পন্ট ও {নাদষ্ট নয়। 

নাংবধানিক বিষয়বদ্তু লিখিতভাবে না থাকায় সংবিধানের নি্দিণটতা ব্যাহত হয়। 1দ্বতীয়ত, 

Re অলিখিত সাবধান লিখিত সংবিধানের মত মর্যাদা ও পবিত্রতার 

(5anctity) আধকারী হয় না বলে মনে করা হয়। তৃতীয়ত, আলাখত 

সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে না-_কারণ এই সংবিধান প্রবর্তনের ব্যাপারে জনগণের বা 

জনপ্রাতানাধদের কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। 


পাঁথবীর কোথাও সম্পূর্ণভাবে লিখিত বা সম্পূর্ণভাবে আলাখত সর্ধাবধান দেখতে পাওয়া 
যায় না। তাই অনেকে সংবিধানকে “লাখত’ ও ‘আলাখত’ এরুপ শ্রেণীবিভাগ পছন্দ করেন না। 


২- অনমনায় ও নমনীয় সংবিধান 


লর্ড ব্রাইস সংবধানকে সুপারবর্তনীয় বা নমনীয় (Flexible) এবং দ.ঘ্পারবর্তনীয় বা 
অনমনীয় (২1৪1) এই দুই শ্রেণীতে বিভন্ত করেছেন। যে সংবধানকে সাধারণ আইন তৈয়ারীর 
পদ্ধাততে দেশের আইনসভায় আঁত সহজে প'রবর্তন করা যায়, তাকে বলে নমনীয় বা সংপারব্তনীয় 
সধাবধান॥ আবার অন্যদিকে, যে সধাবধানকে সাধারণ আইন তৈরীর পদ্ধাততে পরিবর্তন করা 


সম্ভব হয় না এবং পরিবর্তনের জন্য বিশেষ ও জাঁটল কোন পদ্ধাতর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, 
সেই সংবধানকে অনমনীয় বা দুষ্পরিবত'নীয় সংবিধান বলে । 


লর্ড ব্রাইসের মতে সঃপারিবর্তনীয় সাবধান সহজভাবে পরিবর্তনশঈল বলে সংকটকালে 

প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গত রেখে অথচ সংবিধানের মুল কাঠামোকে অক্ষুপ্র রেখে একে সংশোধন 

পির করা যার ।১ উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, যাঁদ কোন রাষ্ট্রে দেখা 

ভিডি যায় যে অন্যান্য সাধারণ আইনের মত আইনসভার সংখ্যাগাঁরণ্ঠ সদস্যদের 

নিছক অনুমোদনের দ্বারা সরধীবধানকে সংশোধন করা সচ্ভব, তবে এ 

সংবিধানকে আমরা সংপারবর্তনীয় সংবিধান বলব । সঃপরিবর্তনীয় সধাবধানের উদাহরণ হল 
ব্ৰিটিশ সংবিধান । 


কিন্তু আর এক শ্রেণীর সাবধান আছে যাদের পারবর্তন বা সংশোধন করা সহজ নয় ! 
এ ধরনের সংবধান সংশোধন করতে হলে জটল ও বিশেষ পদ্ধাতর আশ্রয় নিতে হয়। 


দঙ্পারবর্তনীয় সংবিধান মা পাঁরবর্তন করা যায় না, একমাত্র সধাবধান [নদেশত বিশেষ 
পদ্ধাতর সাহায্যে সংশোধন করা যায়। উদাহরণ 'দিয়ে বলা যায়, যাঁদ 
I চা দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের সাবধান সংশোধন করার জন্য আইন সভার 


উভয় কক্ষের দ:তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন এবং তার পরে 

এ সংশোধনকে আবার তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজা দ্বারা গৃহীত (0২4186৫) হতে হয়, সে ক্ষেতে এ 

স্াবধানকে দ:পারিবর্তনীয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । দংষ্পাঁরবর্তনীয় সংবধান হিসেবে মার্কন 
যুন্তরাণ্ট্রের সংবিধানের উল্লেখ করা ঘায়। 

সঃপারিবর্তনীয় সংবিধান সহজ পাঁরবর্তনশীল বলে একে গাঁতশীল ও আঁনাঁদ্ট বলা হয় । 

কিন্তু দংস্পারবর্তনীয় সর্ধাবধান সংশোধন করা সহজসাধ্য নয় তাই একে প্থিতিশাীল ও 'নার্দষ্ট 


3. They can be stretched or bent, 50. as to meet emergencies without breaking 


their framework. — Lord Bryce, 
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বলে অনেকে মনে করেন। সুপারিবর্ত নায় ও দূঙ্পারবর্তনীয় সংবিধানের মূল পার্থক্য নির্ণয় করে 
{স. এফ. স্ট্রং (51008) বলেছেন যে, সাধারণ আইন তৈরীর পম্ধাততে সংবধানকে সংশোধিত কয়া 
যায় অথবা যায় না__সেটাই এ দঃ শ্রেণীর সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য ।১ 
অর্থাৎ ব্রিটেনে দেখা যাবে, সাধারণ আইন যেমন পার্লামেণ্টের সংখ্যা 
গরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদনের দ্বারা পাশ করা যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই সংবিধানের সংশোধন করাও 
সম্ভব ॥ সাবধান সংশোধনের এরুপ পদ্ধাত মা্কন যডন্তরাষ্ট্রে নেই। তাই ব্রিটেন ও মার্ক 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে যথাক্রমে সহজ পাঁরবত'নীয় এবং দ:ষ্পাঁরবর্তনীয় বলা হয়। প্রসঞ্জাত 
উজ্লেখযোগ্য, ভারতের সধীবধানকে নমনীয় বা অনমনীয় বলা যায় না। ভারতের সংবিধান হ'ল 
নমনীয় ও অনমনীয় পদ্ধাতির মিশ্রণ । 
নমনীয় সংবিধানের দেষ-গ?ণ 
নমনীয় বা সংপ্পারবর্তনীয় সংবিধানের প্রথম গুণ হল এই যে, এই ধরনের সংবধানকে 
প্রয়োজনের সময়ে সহজেই পাঁরবর্তন করা যায় বলে এই সংবিধান পাঁরবার্তত অবস্থার সঙ্গে সঞ্গাত 
রেখে চলতে পারে । দ্বিতীয়ত, সংকটের সময়ে বা জরুরী অবস্থায় সংবিধানের কাঠামোকে 
আঘাত না করেও এই ধরনের সংশোধন দ্বারা সহজেই কাম্য পাঁরবর্তন 
টিং সাধন করা যায়। লর্ড ব্রাইসের ভাষায় বলা যায়, They can be 
stretched or bent s0 as to meet emergencies without breaking the framework. তৃতীয়ত, 
সাবধান নমনীয় হলে তা পরিবর্তনের জন্য সংবিধান বহির্ভূত পদ্ধাত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। 
মাকন সাবধান নমনীয় নয় বলে সেখানে বিচারালর কর্তৃক সংবিধানের ব্যাখ্যার সাহায্যে সাবধান 
পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। 
নমনীয় সংাবধানের কতকগুলো ত্র2াট আছে, সেগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন ৷ প্রথমত, 
নমনগয় সাবধানে স্থাতশগলতার অভাব দেখা যায়। এ ধরনের সধাবধান সহজেই পরিবর্তন 
করা যায় বলে একে প্রাতীনয়তই সংশোধন করা হয়। যেমন, ভারতের সংবিধান পুরোপুরি 
নমনীয় নয় । তা সত্বেও বিগত প’য়ত্রিশ বছরে ৫২ বার এই সাবধান সংশোধন করা হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত, সংবিধানের বেশী নমনীয়তা থাকলে সর্ধাবধানের মর্যাদা ও পবিত্রতা ব্যাহত হয় 
এবং সংাবধান জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না। তৃতীয়ত, সংবিধান নমনীয় হলে 
'বাভন্ন স্বার্থের টানাপোড়েনের ফলে তা বার বার পারবার্তত হয় । 
01 যখন যে দল ক্ষমতাসীন হয় সেই দল নিজেদের স্বার্থে বা নিজেদের 
দৃষ্টিভাঙ্গ থেকে সংবিধানকে সংশোধন, করে» আবার অন্যদল ক্ষমতাসীন হয়ে তাকে পাঁরবর্তন 
করে। চতুর্থত, নমনীয় সংবিধান সহজেই পারবর্তনশীল বলে এ ধরনের সধীবধান নাগাঁরকদের 
মৌল আঁধকার, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ এবং যল্তরাস্টরীয নীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে 
পারে না। 
অনমনীয় সংবিধানের দোষ-গুণ 
এবার অনমনীয় বা দ্পারবর্তনীয় শাসনতন্ত্র দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । 
অনমনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ হল এই যে, এই ধরনের সংবিধান স্থিতিশীল ।  অনমনীয় 
সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি জটিল হবার জনা যখন তখন বা ইচ্ছেমত এ সংবিধানকে পাঁরবর্তন 
করা যায় না। ফলে এ অনমনীয় সংবিধান 'স্থাতশীলতার বৈশিষ্ট্য 
nl অর্জন করে। 
দ্বতীয়ত, অনমনীয় সংবধানকে সহজে এবং ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায় না বলে এই 
সাবধান জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং অধিকতর মাদার আধকারা হয় । 


এদের মধ্যে পার্থক্য 


৯, 05 whole ground of difference here is whether the process of constitutional 


law making is or is not identical with the process of ordinary law making. he OH ER’ Strong. 


8 উচ্চমাধ্যামক রাম্ট্রীবজ্ঞান 


তৃতীয়ত, সংখ্যালঘ? সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও নাগাঁরকদের মৌলিক আঁধকার সংরক্ষণে ইহা 
অধিকতর উপযোগী ; কারণ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানে এ 
ব্যবস্থাগুলোর পারবর্ত'ন ঘটে না। 
চতুৰ্থত, যডন্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে অনমনীয় সংাবধান অপাঁরহার্য। কারণ, যুক্তরা্টে 
কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার এন্তয়ার নিয়ে দ্বন্দ শুরু হতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার 
সংাবধানের নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে যুন্তরাষ্্র নীতিকে উপেক্ষা করে নিজেদের ক্ষমতার এক্তিয়ার 
বাড়াতে পারে। 
অনমনায় বা দ্পারবর্তনীয় শাসনব্যবস্থা কিন্তু তুটিমন্ড নয়। এই স্ধাবধানের ‘কিছ; কিছ: 
দোষ আছে। 
প্রথমত, দেশের প্রয়োজনে কোন সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলেও অনমনীয় বা দজ্পারবর্তনীর 
সংবধানকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। এর ফলে শাসনতান্ত্িক সংকট বা শাসনতান্দ্ক জটিলতা 
বাদ্ধ পায়। 
দ্বিতীয়ত, দৰত পাঁরবর্তনশশল সামাঁজক ও রাজনৈোতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গীত রেখে অনমনণয় 
সংাবধান চলতে পারে না। ফলে, সঙ্কটকালে জনসাধারণ সংবিধানের প্রত শ্রদ্ধা হারয়ে ফেলে 


এবং সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা লক্ষ্য সাধনের ঝোঁক দেখা দেয় । মেকলে বলেছেন, The great cause 
of revolution lies in this that while nations move onward, constitution stand still. 


তৃতীয়ত, প্রয়োজনের সময় সংবিধান সংশোধন করতে না পারার জন্য সংবধান বাঁহভূতি 
উপায়ে সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়াস শুরু হতে পারে । 


চতুর্থত, সংবিধান খুব বেশী অনমনীয় হলে প্রয়োজনীয় পাঁরবর্তন সনশ্চিত করার জন্য 
“বিচার বিভাগের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভার করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবধান খুব বেশশ 
অনমনীয় হবার জন্য সেখানে (বিচারকের ব্যাখ্যার সাহায্যে সরধাবধানকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন 
মেটাতে হয়। 

নমনীয় এবং অনমনীয় সংবিধানের দোষ-্রুটি দূর করে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা 
করা উঁচত-_অনেক রাষ্ট্রাবজ্ঞানী এরূপ সিদ্ধান্তে পেশীছেছেন। অধ্যাপক লাস্কর মতে, কোন 
সংবিধান যেমন ব্রিটিশ সংবিধানের মত অতটা সংপারবর্তনশীল হওয়া ভাল নয়, তেমনই মার্কিন 
যা্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মত অতটা দৎ্পারবর্তনশীল হওয়াও উচিত নয়। তাঁর মতে, আইনসভার 
দ:-তৃতীয়াংশের অনুমোদন পেলে তবেই সংবিধানের পাঁরবর্তন করা চলবে_ এরূপ নাত থাকা ভাল । 
স্বল্প সংখ্যাগার্ঠের ভোটে সংবিধান সংশোধিত হওয়া উচিত নয়। লাস্কর এ নাঁতকে ভারতের 
সংবিধান রচাঁয়তাগণ অনেকাংশে প্রয়োগ করেছেন। 

নমনীয় এবং অনমননীয় সংবিধানের পার্থক্য পাঁরমাণগত 


লওয়েল (1:০০) মনে করেন যে, সঃপারবর্তনীয় ও দঘ্পারবর্তনীয় সংাবধানের মধ্যকার 
পার্থক্য মূলগত বা গুণগত নয়, তা একাম্তভাবেই পাঁরমাণগত॥ অর্থাৎ কোন মুলগত পার্থক্যের 
উপর 'ভীত্ত করে এদের দুটি ভাগে বিভন্ত করা হয়ান। এদের পার্থক্য যে পারমাণগত নয়, তা 
স্ংপারবর্তনীয় ও দ্পারিবর্তনীয় সংবিধান বিশ্লেষণের ভেতর দিয়েই প্রমাণ করা যেতে টি 
যেমন, মার্কিন যযু্তরাষ্ট্র সংবিধানকে দ-র্পারবর্তনাঁয় সংবিধান বলে আভাহত করা হয় এবং আপাত. 
দ্‌ণ্টিতে দেখা যায় যে, এখানে সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে কষ্টকর এবং জাটল পদ্ধাতর সাহায 
নিতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এ সব নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধাত ছাড়াও সেখানে 
সংবিধানের সময়োপযোগী বহ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাকিন ব্তরাটর 
নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধাততে সাবধানে মাত্র কয়েকটি সংশোধন হয়েছে। কিন্তু বাকা অনেক সংশোধন 
সম্ভব হয়েছে প্রথা ও বিচারালয়ের মাধ্যমে । সেখানে প্রথাগত বিধির দ্বারাই ক্যাবিনেটের উৎপাত 


হয়েছে এবং বিচারালয়ের সিণ্ধান্তের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাধ পেরেছে। প্রথা ও 
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{বচারালয়ের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের এরুপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 
সুতরাং দ:পরিবর্ত'নাঁয় সংবিধান থাকার জন্য যেখানে নিয়মতান্তিকভাবে সংবিধানের পরিবর্তন 
সম্ভব নয় ; সেখানে প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অন্যান্য উপায়ের দ্বারা সংবিধানের সংশোধন 
সহজসাধ্য হয়েছে । তাই ম্যাকবেন ও মহুনরো দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মাকি'ন যুক্তরাষ্ট্রের 
সংবিধান ব্রিটেনের সংবিধানের চেয়ে কম নমনীয় ও কম পরিবর্তনশীল নয় । 

তেমনি বিপরীত দিক থেকে দেখা যাবে যে, ব্রিটেনের সংবিধান সুপারবর্তনীয় হওয়া সত্বেও 
এ সংাবধান অত্যন্ত দূঢ়ভাত্তিক এবং সব সময় সহজভাবে ব্রিটিশ সংবিধানের পাঁরবর্ত'ন সম্ভব নয়। 
ব্রিটেনের সংাবধান পাঁরবর্তনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও মতের সংঘাত দেখা 
যায় এবং রক্ষণশীল ইংরাজ জাতির মতামত জানার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সংবিধান সহজ 
পাঁরবর্তনশশল হওয়া সত্বেও সেখানে জনমত ও জনগণের সচেতনতাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা 
গালণমেণ্টের নেই। 


এ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দুষ্পারবর্তনীয় সধীধধান কোন ক্রমেই স্থাণুুর মত থাকতে 
পারে না, পাঁরবর্তনের সহজ পথ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। তেমনি সংপারবর্তনীয় সংবিধানও 
দবাভন্ন গবাধানষেধের দ্বারা এর পাঁরবর্তনশীল চাঁরন্রকে হাঁরয়ে ফেলে। অর্থাৎ দষ্পারবর্তনীয় 
সধীবধান যেমন নমনীয় হয়ে ওঠে, ঠিক তেমান কালক্রমে নমনীয় সংবিধানের ভেতর দ.ঘ্পারব্তনশীল 
উপাদান জড়ো হয় ॥ এর কারণ দুস্পারবর্তনশীল ও সংপাঁরবর্তনশনল সং্াবধানের ভেতর কোন 
ম্‌লগত প্রভেদ নেই। বস্তুত এদের মধাকার পার্থক্য আপেক্ষিক ও পারিমাণগত ৷ 


বাভন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের পারব্তনশীলতা 


মার্কিন য্য্তরাষ্ ব্রিটেন, সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের সংবিধান কতটা স:পারিবর্তনীয় 
অথবা দংষ্পাঁরবর্তনীয় তা নীচে বিচার করা হল। 

ক. মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র 8 মাঁকিন য্যন্তরাষ্ট্ের সংীবধানকে পাঁথবীর অন্যতম দংষ্পরিবর্তনীয় 
সংবধান বলে মনে করা হয়--কারণ, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবধান সংশোধন করার 
নয়মাবলণ এখানে খুবই জটিল ও কষ্টকর । মার্কিন যু্তম্রাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধন করতে হলে 
প্রথমে কংগ্রেসের প্রাতটি কক্ষের দ-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অথবা অঙ্গরাজ্যগীলর বিধানমণ্ডলার এক 
জাতীয় সভার ( national convention ) দ;-তৃতীয়াংশ সদস্য ছারা সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করতে 
হবে। এ দুটি পদ্ধীতর কোন একটির দ্বারা যদ সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলে তা রাজ্য- 
গুলোর তিন-চতুর্থাংশ আইনসভার দ্বারা অথবা রাজাসম[হের বিশেষ সভার 'তিন-চতুর্খাংশ ভোটের 
দ্বারা গ্‌হীত হতে হবে। উপরোন্ত দু” ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন ও দংরকমের অনুমোদন 
(Ratification ) ব্যবস্থার ফলে সংাবধান সংশোধনের চার রকমের পদ্ধাত নিয়মাবদ্ধ করা হয়েছে । 
সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক দিক থেকে মাঁকন সাবধান সংশোধন করা খুবই কাঁঠন। প্রসঙ্গক্মে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে, মার্কিন যডন্তরাষ্ট্রে সংাবধান সংশোধন পদ্ধাত জাটল হলেও সেখানে প্রথাগত 
{বধি এবং িচারালয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা অনেক সময় সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্য সাধন করা হয় । 
তাই মাঁকন যযুন্তরাষ্ট্রের সংাবধানকে যতটা দস্পারবর্তনীয় বলে মনে হয় বাস্তবক্ষেত্রে এ সধাবধান 
ততটা দ;ঘ্পারবর্তনীয় নয়। 

খ. ব্রিটেন ৫ তত্বগত দক থেকে ব্রিটেনের সংবিধান খুবই সংপারবর্তনশীল। কারণ, 
ব্রিটেনে সাধারণ বল যে ভাবে একটি কক্ষে পাশ করাবার পর অন্য কক্ষে পাঠানো হয় এবং সেখানে 
গৃহণত হলে রাজকাঁয় দ্বাক্ষর লাভ করে তা আইন [হিসেবে বলবৎ করা হয়, ঠিক এ রকম আইন 
প্রণয়নের মত সহজ পদ্ধাত অবলম্বন করে ব্রিটেনে সংবিধান সংশোধন করা যায়। আপাতদ:স্টিতে 
তাই ব্রিটেনের সংাবধান নমনীয় । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আপাতদ-স্টতে 
ব্রিটিশ সংবিধান যতটা নমনীয় বলে মনে হয়, বাস্তবক্ষেত্রে তা অতটা নমনীয় নয়। কারণ সেখানে 
সাবধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জনমত, আইনসভার আলাপ-আলোচনা ও 'বাভন্ন মতের সংঘাত যেভাবে 
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প্রভাব বিস্তার করে ও জটিলতা সৃষ্টি করে তাতে ব্রিটিশ সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে নমনীয় বা 
সুপরিবর্তনীয় বলা উচিত নয়। 


গ. পোবিয়েত ইউনিয়ন £ সোবিয়েত ইউনিয়নে সংবিধান দুস্পারবর্তনীয় হলেও মাঁর্কন 
যুন্তরাষ্ট্রের মত অতটা নয়। সোবিয়েত ইউনিয়নের সংাবধানকে সুপ্রীম সোবিয়েত অর্থাৎ কেন্দ্রীয় 

ভার উভয় কক্ষের দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাঁধক্যে সংশোধন করা যায়। অধ্যাপক লাস্কর মতে 
সংবিধান বেশ পরিমাণ সুপারবর্তনশশল বা বোঁশ পাঁরমাণ দুত্পরিবর্তনশীল কোনটাই হওয়া 
উচিত নয়। তাঁর মতে আইনসভার দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে সংাবধান সংশোধিত 
করার নিয়ম থাকা উাঁচত। সূতরাং সোঁবয়েত ইউনিয়নের সধাঁবধানকে সপাঁরবত'নশীল ও 
দগাঁরবর্ত নশীলের মাঝামাঝি বললেই বোধ হয় সঙ্গত হবে । 


দিনঃ ভারতের সংবধানের প্রকাত ( Nature of Indian Constitution ) 


সংাবধানের উপরোন্ত দুটি শ্রেণশীবভাজনের পাঁরপ্রোক্ষতে ভারতের সংবিধানের দর প্রকাত 
এবার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমত, ভারতের সধাঁবধান লিখিত এবং 'দ্বিতীয্পত, ভারতের 
সংবিধানের নমনীয়তা ॥ 

১. ভারতের লাখত সংবধান 


স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান পাথবীর মধ্যে দীঘণ্তম লিখিত সংবিধান । সাকিন 
যন্তরাষ্টরে সংবিধানে মাত্র সাতটি ধারা (৪ri০]e5 ), ২৪ট উপধারা এবং সাত হাজার শব্দ আছে। 
আমাদের সাবধানে প্রথম ছিল ৩৯৫ট ধারা এবং ৮ট তপশীল (schedule ) 1 এখন পৰ্যন্ত 
৫২ বার সংবধান সংশোধনের পর ভারতের সংবিধানের কলেবর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের 
সংবিধান এত বড় হওয়ার কয়েকটি কারণ দেখান হয় £ ১. সাধারণত সংবিধানে শাসনব্যবস্থার 
মনীতগনলোর উল্লেখ থাকে। িল্তু ভারতের সংবিধানে প্রশাসনের বিশদ খংটনাট নিয়েও 
অনেক নির্দেশ ও বিধান দেওয়া হয়েছে ; ২. পৃথিবীর বিভিন্ন সাবধান থেকে অনেক কিছ; গ্রহণ 
করে ভারতের সংবিধান রচয়িতারা এক আদর্শ‘ সংবধান রচনার চেষ্টা করেছেন বলে আমাদের 
সংবিধানের কলেবর বেড়েছে ; ৩. আমাদের দেশের আয়তন এত বড় এবং এর সমস্যাবলী এত 
জাঁটল বলে সংবিধানের আকার এত দীর্ঘ হয়ে উঠেছে; ৪. কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনব্যবস্থা 
গয়, অঙ্গরাজ্যের শাসনব্যবস্থাও আমাদের সংবিধানে অন্তভু্ত হওয়াতে সংবিধানের আয়তন বড় 
হয়েছেঃ ৫. কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে নানাবিধ সম্পর্ক বিশদভাবে সংবিধানে বর্ণনা করা হয়েছে 
বলে সংবিধান দীঘ” হয়েছে । 

সংক্ষিপ্ততা আদর্শ সংবিধানের একটি গুণ এবং এদিক থেকে 
বড় আকার অনেকের কাছে কাম্য মনে হয়নি । 

২: ভারতের সংবিধানের নমনীয়তা 


য্ন্তরাস্ট্রীয় কাঠামোতে শাসনতন্ত্র সব সময়েই লিখিত ও দঘ্পারবর্তনীয় হওয়া দরকার। 
লিখিত না হলে কেন্দ্ৰীয় ও রাজ্যসরকারগলোর মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে সব সময়েই বিবাদ এবং সংঘাত 
দেখা দিতে পারে। উভয় সরকারের মধ্যে কেউ যাতে অন্যের অধিকার সংকুচিত করতে না পারে 
সেজন্য সংবিধান দষ্পারবর্ত নায় হওয়া প্রয়োজন । র 


ভারতের শাসনতন্ত্র আংশিকভাবে 'সংপাঁরবর্তনীয় বা নমনশয় এবং আংশকভাবে 
দঃজ্পারবতলীয় বা অননীয়। ভারতের সংবিধানের কোন কোন অংশ সাধারণ আইন প্রণয়ন 
পদ্ধতিতেই পাঁরবর্তন করা যায়, আবার কিছু কিছ: অংশ পাঁরবর্তন করতে হলে বিশেষ.পদ্ধাঁত বা 
স্বতন্ত্র পদ্ধাত গ্রহণ করতে হয় । তবে ভারতীয় শাসনতন্তের দৃদ্পরিবর্তনীয় ধারাগুলো সংখ্যায় 
অল্প ও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ নয়। তাই বাস্তবে ভারতের সংবিধান নিমনীয়ী। তর প্রমাণাকাত 
৩৫ বছরে ভারতের সাবধান ৫২ বার সংশোধন করা হরেছে (জানমক্লারণ ১৯৮৫ পর্যন্ত )। 


বিচার করে ভারতের সংবিধানের 


সাবধান 11 
ভায়তের সংবিধানের সংশোধনাবাধকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় 


(১) কতকগুলো বিষয় আছে যাদের সংশোধন করা অতি সহজ, ব্রিটেনের সংবিধান 
সংশোধনের মত। কোন সাধারণ বিল সংসদের উভয় কক্ষে সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করলে (by simple majority ) ও পরে রাচ্ট্রপাতর অনুমোদন পেলে 
SUEUR আইনে পরিণত হতে পারে। অর্থাৎ সংবিধানের কতকগুলো ধারা সাধারণ 
হিরু নতই বিলের মত সহজ পদ্ধাততেই সংশোধিত হতে পারে । যেমন, নিব্বাচন- 
আইন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংবিধান, নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ, অন্ন্নত অঞ্চল ও 
তপশালভুক্ত জনসমন্টির প্রশাসন সম্পর্কে সংবিধানের ধারাগুলো এই শ্রেণীর অন্তর্গত । তত্বগত- 
ভাবে এগুলো সংবিধান সংশোধন হলেও সংবিধানের ভাষায় এগুলোকে সংবিধানের সংশোধন 
মনে করা হয় না (not to be deemed to be amendment of the constitution ) 


আবার কয়েকটি বিষয় আছে যাদের উপরোন্ত সাধারণ পদ্ধাততে সংশোধন করা যায় বটে, 
তবে তার আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্য-আইনসভার অন:রোধ, সম্মীত ও পরামশ? গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় । 
2 যাবা সংবিধান অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলোর নিজ 
কতকগুলো ক্ষেত নজ সংবিধান প্রণয়ন বা সংশোধন করার কোন আঁধকার নেই ৷ ত 
আইনসভাকে জানান দরকার কোন রাঙ্ের সাঁমানা পাঁরবর্তন করতে হলে বা' একটি রাজ্যের হি 
নিয়ে তা অন্য রাজ্যের স্গে জুড়ে দিতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুুলোর পরামর্শ নিতে হবে ॥ পরামর্শ 
বলতে ‘সম্মতি’ বোঝায় না। রাজ্য সরকার “সম্মতি” না দিলেও সংসদ রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন 
করতে পারে । কেবল জম্ম? ও কাম্মীরের ক্ষেত্রে সংসদের এ ধরনের ক্ষমতা নেই। 


তবে দ: একটি ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভা সংবিধান সংশোধন করতে নিজেই উদ্যোগী হতে 
পারে। যদি কোন দর জা (নিয় কক্ষ ) দ-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব পাশ করে যে, 
রাজ্যে বিধান পরিষদ (উচ্চ কক্ষ) স্থাপন করা হোক বা বিধান 
রাজোর উদ্যোগক্ষমতা ক 'পিবদ থাকলে তা বিলোপ করা হোক তা হলে ভারতীয় সংসদ ও 
রাজ্যে দ্বিতীয় কক্ষ প্রতিষ্ঠা বা দ্বিতীয় কক্ষের বিলোপ করতে পারে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, 
ধীরূপ পারবর্তনকে সংবিধানের সংশোধন বলা হবে না।১ যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা 
১৯৬৯ সালে বিধানপারষদ্দ বিলোপ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এবং সংসদে এ প্রস্তাব গৃহীত 
হয়ে পশ্চিমবঙ্গের [িধানপারষদের বিলোপ ঘটে । 


(৩) সংঁবধানের ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের সংবিধান দুটি পদ্ধাঁততে সংশোধিত 

হতে পারে £ 
(ক) ভারতের সংবিধান সংশোধনের এ দুটি পদ্ধতির প্রথমটিতে রাজ্যে আইনসভাগলোর 
কোন ভূমিকা নেই। সংসদের যে-কোন একটি কক্ষে একই মর্মে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ 
করে উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দূ-তৃতীয়াংশ 


বিশেষ পদ্ধাত ভোটে এ সংশোধনী পাশ করাতে হবে। প্রত্যেকটি কক্ষে সমর্থনসক 
৪৮8 ভোটের সংখ্যা যেন এ কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি 


হয়। উভয় কক্ষে এভাবে বিলটি পাশ হলে তা রাষ্ট্রপাঁতর কাছে 
স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হয় । গৃহীত এ প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে 


১. অবশ্য কোন রাজ্যের বিধানসভা অনুরোধ করলেই সংসদ তা মানাতে বাধ্য এমন নয়। ১১৫০ সালে 
বোম্বাই-এর বিধানসভা দ্বিতীয় কক্ষ বিলোপ করার প্রস্তাব পাশ করে, কিন্তু ১১৫৯ সাল পর্যন্ত সংসদ এ বিষয়ে 
কোন আইন প্রণয়ন করে না। বোম্বাই প্রদেশ ১৯৬০ সালে দ্বিধা বিভন্ত হবার পরে মহারাষ্ট্র আইনসভার দু কক্ষ, 
কিচ্তু গুজরাটে একটি কক্ষ রয়েছে । আবার ১৯৫৭ সালে নবগঠিত মধাপ্রদেশের জন্য সংসদ দ্যাট কক্ষের ব্যবস্থা 
করে, কিন্তু ওঁ রাজ্য তা মেনে নেয় না । 
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পারেন না, এবং প্রথা অনুসারে অসম্মাতও জানাতে পারেন না। রাষ্ট্রপাতর অনুমোদনের পর 
এ সংশোধনী গৃহীত হল বলে ঘোষিত হবে। 


(খ) আবার কতকগুলো ধিষয় বা ধারা সংশোধন সম্পর্কে এই পদ্ধতির সঙ্গে রাজ্য আইন- 
সভাগ্দুলোর সম্মতি প্রয়োজন । দেশের অন্তত অর্ধেক অঙ্গরাজ্য আইনসভা তা সমর্থন (ratified) 
ট ! করলে তবে সংশোধনী বিল পাশ হল বলে গ্রাহ্য হবে। রাষ্ট্রপাতর 
উর, খাত রাদলোর নিরবাচন পদ্ধাত, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনাবষয়ক ও আইন 
হি প্রণয়নবিষর়ক ক্ষমতার বণ্টন, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট, সংসদে বিভিন্ন 
রাজ্যের প্রাতানাধত্ব এবং সংবিধান সংশোধন নাত ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ 
উপরের পদ্ধাততে সংশোধিত হবে । এ সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যসম,হের স্বার্থ জাঁড়ত আছে বলে 
তাদের মত নেওয়া দরকার বিবেচনা করে তাদের সম্মতি নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রপাতর 
সম্মত লাভ করার পরে সংশোধনটি গৃহীত হবে। 


ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধাতকে একটি ছকের সাহায্যে দেখান যেতে পারে 


ভারতের সধাবধান সংশোধন পদ্ধাত 
| 


১. সংসদের উবে ৩৬৮ নম্বার ধারা অনয্যায় 
সংখ্যাগারিষ্ঠতা + | 
রাষ্ট্রপাতর সম্মাত FL 
(ক) সংসদের উভয়কক্ষের ই (খ) সংসদের উভয়কক্ষের ২ 
সদস্য এবং সংসদে উপস্থিত সদস্য এবং সংসদে উপস্থিত 
ভোটদানকারী সদস্যদের 3 উ অংশ সদস্য 
অংশ সদস্য দ্বারা গৃহীত দ্বারা গৃহীত+২ সংখ্যক 
+রাষ্ট্রপাতর সম্মাত অঙ্গরাজ্য দ্বারা অনুমোদন 
+রাষ্্রপাঁতর সম্মত 


যেখানে মাকিন যুগ্তরাষ্ট্রে বিগত প্রায় দ:শো বছরে মাত্র পশচশবার সংবিধানের সংশোধন 
করা হয়েছে, সেখানে বিগত পায়নত্রিণ বছরে আমাদের সংবিধান ৫২ বার সংশোধিত হয়েছে। 
অবস্থার দ্রুত পাঁরবর্তনের সঙ্গে সংবিধানকে খাপ খাওয়াতে গেলে সংশোধন অবশ্যঘ্ভাবী হয়ে 
পড়ে। সরধাবধানের উদ্দেশ্য হল সমাজ-বিবর্তনের পরবর্তা ধাপ যাতে সহজে আসে তাতে সাহায্য 
করা। সুতরাং সংবিধান সংশোধন করা অন্যায় কিছ; নয়। কিন্তু এত ঘন ঘন সংবিধান 
পাঁরবর্তন করলে সংবিধানের অলগ্ঘনীয়তা ও পবিত্রতা ক্ষন হয় এবং সংাবধান খুব নমনীয় বলে 
িবোঁচত হয়। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যে বহুদিন একটি দলের বিপুল রাজনৈতিক সংখ্যাধিক্য থাকার 
জন্য অঃপ সময়ে এত বেশি সংখ্যক বার সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে। 


ভারতে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য 
১: ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধাঁততে ব্রিটিশ বা মার্কিন মডেল বা ১৯৩৫ সালের ভারত 
" শাসন আইনকে অনুসরণ করা হয়ান। এটি সংবিধান প্রণেতাদের নিজস্ব অ'কিচ্কার । 


২. ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধাত ব্রিটেনের মত সরল ও নমনীয় নয়, আবার মার্কন 
যন্তরাষ্ট্রের মত জাঁটল ও অনমনীয় নয়। এট মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। 


৩. ভারতে সংবিধান সংশোধনের দায়িত্ব সংসদের উপর অর্পণ করা হয়েছে, এজন্য গণপরিষদ 
গঠনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি । 
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৪. কয়েকটি ব্যাপারে ভারতে সাবধানে অঙ্গরাজ্যগুলোর অনুমোদন প্রয়োজন হলেও 
সাধারণভাবে এখানে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে জঙ্গরাজ্যগুলোর ভূমিকা উপেক্ষিত হয়েছে। 


চার ঃ উত্তম সংবিধানের [বিষয়বস্তু ও গুণ ( Contents and Qualities of a Good 
Constitution ) 
একাটি ভাল বা আদর্শ সংবধানের বিষয়বস্তু এবং উপাদান কি হবে এবং এর ?ক কি গুণ 
থাকবে সরধাবধানের ছাত্র হিসেবে তা আমাদের জানা প্রয়োজন ৷ নীচে একটি উত্তম সংবিধানের 
বিষয়বস্তু ও গুণ সম্পকে আলোচনা করা হ'ল £ 
উত্তম সংবিধানের বিষয়বষ্তু 


সংাবধানের বিষয়বস্তু কী হবে তা বহুলাংশে নিভর করে সংবিধানের উদ্দেশ্যের ওপর ৷ 
শাসনতন্ত্র {ক কেবলমাত্র সরকারের ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবোচত হবে, না, তা মূলত ব্যন্তি- 
স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হসেবে গৃহীত হবে-_এ বিষয়ে সর্ধাবধান বিশেষজ্ঞরা এক্যমত হতে পারেননি । 
সেজন্যই বিভিন্ন দেশে সংবধানের {বিষয়বস্তু হিসেবে এখনও সর্বজনদ্বীকৃত কোন নীতি স্বীকাঁতিলাভ 
করোন। কেউ কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যন্তি-্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে 
ব্যা্তত্বের পূর্ণ আঁভব্যান্তর পথ সুগম করাই সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যের পারপ্রেক্ষিতে 
একটি উত্তম সংবিধানের দক ক বিষয়বস্তু থাকা উঁচিত তা আলোচনা করা হ'ল। 

প্রথমত, সংবিধানের প্রারম্ভেই একটি প্রস্তাবনা (Pr€a]€ ) থাকা উচিত, যার মধ্য দিয়ে 
সংবিধানের আদর্শ ও মুল উদ্দেশ্য ( Philosophy and Spirit ) সুস্পষ্টভাবে ব্যন্ত হতে পারে। 
এরুপ প্রস্তাবনা থাকলে সংবধানের যে সকল ধারা যথেষ্ট পারমাণে সংস্পষ্ট নয়, তাদের প্রস্তাবনার 
উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। 

দ্বিতীয়ত, শাসনকার্য পারচালনা করার জন্য যে শাসকমণ্ডলী থাকবে তাঁদের নির্বাচন 
পদ্ধাত ও ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত, যাতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ 


ঘটতে না পারে। সংবধান যেমন একাঁদকে সরকারের ক্ষমতা স্থির করে, তেমনি অপর দিকে 


সরকার ক কি করার অধিকারী নয় তাও দেশ করে। সরকারের কাজের সীমারেখা নির্ধারণ 
করা সংবিধানের কতবব্য। 

তৃতীয়ত, [ঠিক তেমনি ভাল সংবিধানে আইনবিভাগ ও বিচারাবভাখীয় সদস্যদের নির্বাচন 
বা মনোনয়ন পম্ধাত এবং তাদের ক্ষমতা ও এন্ডিয়ার স্ানার্দঘ্টভাবে বিধিবদ্ধ থাকা উচিত। 

চতুর্থত, সরকারের কাজ সম্টুভাবে পারিচালনা করার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের 
পারস্পারক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উত্তম সংবিধানের দ্বারা স্থির থাকা একান্ত কাম্য। এরূপ 
হলে 'বাভন্ন বিভাগের ক্ষমতার পারম্পারক বিরোধ দেখা দেয় না এবং বিশহ্খলা সৃষ্টির বদলে 
দনয়ান্বরত থেকে সংস্থ শাসন পাঁরচালনায় সাহায্য করে । 

পঞ্চমত, যেহেতু সংবিধানকে ব্যান্তস্বাধীনতার উৎস ও রক্ষাকবচ মনে করা হয়, সেজন্য 
সমাজজীবনে নাগাঁরকগণ পারস্পারক ক্ষেত্রে এবং সরকারের সঙ্গে সম্পকের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ 
আঁধকার ভোগ করতে পারে তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা ও বিচারালয় কর্তৃক সমরাক্ষত হওয়া 
প্রয়োজন । কে. দি. হুইয়ার অবশ্য জনগণের আধকারকে সংাবধানে লিপিবদ্ধ করার বিরোধী । 
তান মনে করেন যে, আদর্শ আইন ও অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করবে এবং তা সংরক্ষণের 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ করবে, কিন্তু আদর্শ সংবিধান অধিকারকে লিপিবদ্ধ করবে না।১ 

যন্ঠত, সরকারী কাজ, সরকারী হিসাব পরীক্ষা, নির্বাচন পারচালনা কে করবে তা স্থির করা 
এবং এ সংক্রান্ত বাধানষেধ আদর্শ সর্ধাবধানে নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 


১, “The ideal constitution. ..would contain a few or no declaration of rights, though 
ideal system of law would define and guarantee many rights.”  —K.C. Wheare 
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সপ্তমত, নিয়মতান্ত্ৰিক উপায়ে সংবিধান পরিবর্তন করার অধিকারী কে এবং কি উপায়ে তার 
পাঁরবর্তন হবে তা সনপষ্টভাবে নিদেশ করা প্রয়োজন ৷ 

উত্তম সংবিধানের গহণ 

একাট আদর্শ বা উত্তম সংবিধানের যে সকল গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা নীচে আলোচনা 
করা হলঃ 

১. সংবিধানের সর্বপ্রধান গুণ হল সংস্পষ্টতা। সংস্পদ্টতা বলতে বন্তব্যের নাঁদস্টতা, 
ভাষার স্পষ্টতা ও ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা বোঝান হয় । সংবিধান এরূপ সুস্পষ্ট হলে বিষয়বস্তুর অর্থ 

নিয়ে মতান্তর ঘটার সুযোগ কম থাকে। সাবধানে এমন কোন কথা 
সংপচ্টতা বলা ঠিক নর যার দুই বা ততোধিক অর্থ করা সম্ভব । উদাহরণ হিসেবে 
বলা যেতে পারে যে, যাদও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবধানকে অনেকে আদশন্থানীয় বলে মনে 
করেন, কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে যে, সংক্পণ্টতার অভাবে সংবধানের একই শব্দের ব্যাখ্যা মাঁকনি 
সুপ্রীম কোর্টে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম করেছে। সুতরাং যথাসম্ভব সুস্পষ্ট করে সাবধান 
রচনা করা প্রয়োজন । 

২. সংবিধানকে আতীরিন্তড দীর্ঘ ও ব্যাপক করা উচিত নয়। অপ্রয়োজনগয় খ্টনাটি 
বষয়বস্তুগুুলো যাঁদ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে তা বৃহদারতন হতে বাধ্য । সেজন্য উত্তম 
সংবিধানে কেবলমাত্র মৌলিক বিষয়গীলর সংক্ষিপ্ত নির্দেশ থাকা 
উচিত--কোন বিষয়ের ব্যাপক ও পহ্থানহপদঙ্থ বর্ণনা দেবার প্রয়োজন 
নেই। এদিক থেকে বিচার করলে মার্কিন যক্তরাষ্ট্ের সংবিধান আদর্শ । ভারতের সংবিধান 
আতাঁরন্ত ব্যাপক । মাঁকিন স্ধাবধানে মান্র ৭টি ধারা আছে ; আর ভারতের সংবিধানে ৩৯৫ 
ধারা ও আটটি পরিশিষ্ট আছে। সংবিধান ব্যাপক হলে তা অনাবশ্যকভাবে জল হয়ে পড়ে। 
তাই হনইয়ার বলেছেন যে, সংক্ষপ্ততা আদর্শ সংবিধানের অপরিহার্য গণ [৯ অবশ্য যযন্তরাষ্ট্রের 
সংবিধান স্বাভাবিক কারণেই একটু বড় হতে বাধ্য । 

৩. আঁতারন্ত সংপারবর্তনীয় বা দ্‌ষ্পারবর্তনীয় না হয়ে সংবিধানের মধ্যপম্থা অবলম্বন 
করা উাঁচত বলে লাপ্কি প্রমুখ অনেকে মনে করেন। কারণ, সংবিধান একান্তভাবে নমনীয় হলে 
তার স্থারিত্ব ও আস্তিত্ব সম্পকে সন্দেহ জাগে । আবার বোশ-দংষ্পারবত'নীয় হলে পারবর্তিত 

অবস্থার সঙ্গে তা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না। তাই ব্লাইস বলেছেন 
দার ৭. যে, সংকটকালে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গাত রক্ষা করে অথচ মল কাঠামোকে 
অক্ষর রেখে যেন সংবিধানকে পরিবর্তন করা যায়। সংবিধান যদ 
নমনীয়তা এবং অনমনীয়তার মধ্যপন্থা অবলম্বন করে তবেই তা সম্ভব । 

৪. অনেকের মতে উতম সংবিধান [লিখিত হওয়া প্রয়োজন । কারণ, আলাখিত সংবিধান 
অনেক বেশি অসপণ্ট বলে অনেকে মনে করেন। ব্রিটেনের ন্যায় শতকের পর শতক ধরে যে সংবিধান 

বিবর্তন ও পারবর্তনের ভিতর 'দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রথা ও 
অলিখিত রীঁতিনীতির জন্ম দিয়েছে তা আলাখত হলেও চলতে পারে বটে ; কিন্তু 
নতুন অবস্থায় সংবিধান লিখিত হওয়া প্রয়োজন । 

৫. জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলোকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করার ওপর অনেকে 
গর্ব দেন। যেহেতু সংবিধান ব্যন্তিস্বাধানতার রক্ষাকবচ, সেজন্য তা সংবিধানের অন্তত হওয়া 
প্রয়োজন। তাছাড়া শাসনতন্ত্র মৌলিক আঁধকারগূলো লিপিবদ্ধ থাকলে সেগুলো লঙ্ঘন করা 
মৌলিক আঁধকার কম্টকর হয় এবং ওগুলো বজায় রাখার সংগ্রামে আইনসম্মত পন্থাও 

জনগণের সম্মুখে উন্মত থাকে। তবে মোলক অধিকার সাবধানে 
‘লিপিবদ্ধ করা ঠিক ক না সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। লাদ্ক মনে করেন, 


2. “The essential characteristic of the ideally best form of constitution is that it 
should be as short as possible,” —K. C. Wheare 


সংক্ষপ্ততা 
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মৌলিক অধিকার সংবিধানে {লিপিবদ্ধ থাকা উচিত, কিন্তু হুইয়ার এদের সংবিধানে অন্তভুর্তি করার 
পক্ষপাতী নন । 


পাঁচ ঃ ভারতের শাসনতন্দের বৌশল্ট্য (Salient Features of Indian Constitution) 


ভারতের সাবধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠন করা 
হয়েছিল৷ গণ পাঁরিষদে ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের বর্তমান সংবিধান গৃহীত হয়োছল 
এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হতে তা কার্যকর হয়। প্রাতাট দেশের সধাঁবধানেরই কিছু 
বৈশিষ্ট্য থাকে । একটু লক্ষ্য করলে আমরা ভারতের শাসনতন্তেরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে 
পাই। পাঁথকীর বিভিন্ন দেশের সংবধানের যে সকল বৈশিষ্ট্য আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং শাসনব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে উপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে সেগুলি আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থার 
অন্তভূ্ত করা হয়েছে। ফলে, 'বাভন্ন দেশের সাধাবধানক বৈশিষ্ট্যের পছন্দময় চয়ন ও সংযোজনে 
আমাদের সখাবধান সমৃদ্ধ । নীচে ভারতের সংাবধানের বৈশিচ্ট্যগুলো আলোচনা করা হল ৪ 

১. দীর্ঘতম লাখত সংাবধান 

স্বাধীন ভারতের নতুন সাবধান পাঁথবীর মধ্যে দীর্ঘতম 'লীখত সংাবধান। মাঁকন 
যন্তরাষ্ট্রে সংবধানে মাত্র সাতটি ধারা (20০০9), ২9ট উপধারা এবং সাত হাজার শব্দ আছে। 
আমাদের সংবিধানে প্রথমে ছিল ৩১৫টি ধারা এবং ৮টি তপশীল (3০,৩1৩) এখন পর্যন্ত 
৫২টি সংশোধন যযন্ত হওয়ায় ভারতের সংবিধানের কলেবর আরও ব.দ্ধি পেয়েছে। স্যার আইভর 
জোনংস (315 1০: Jenningও) বলেছেন যে, ভারতের সংবিধান খুব দীর্ঘ ও বিস্তারিত । 
ভারতের সাবধান এত বড় হওয়ার কয়েকটি কারণ দেখান হয় £ ১. সাধারণত সাবধানে 
শাসনব্যব্থার মূলনপীতিগুলোর উল্লেখ থাকে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে প্রশাসনের িণদ 
খটিনাটি নিয়েও অনেক নদেশ ও বিধান দেওয়া হয়েছে; ২. পৃথিবীর বিভিন্ন সংীবধান থেকে 
অনেক কু; গ্রহণ করে ভারতের সংবিধান রচাঁয়তারা এক আদর্শ সংবিধান রচনার চেষ্টা করেছেন 
বলে আমাদের সধাবধানের কলেবর বেড়েছে; ৩. আমাদের দেশের আয়তন এত বড় এবং এর 
সমস্যাবলী এত জটিল বলে সংবিধানের আকার এত দীঘ“ হয়ে উঠেছে ; 8. কেবল কেন্দ্রীয় 
সরকারের শাসন ব্যবস্থা নয়, অঙ্গরাজ্যের শাসন ব্যবস্থাও আমাদের সংবিধানে অন্তভূত্ত হওয়াতে 
সংবধানের আয়তন বড় হয়েছে । কিন্তু মার্কন যযন্তরাষ্ট্রে এরূপ হয়নি; ৫. কেন্দ্র ও 
অঞ্গরাজোর মধ্যে নানাবিধ সম্পর্ক বিশদভাবে সংবিধানে বর্ণনা করা হয়েছে বলে স্ধাবধান 
দীঘ“ হয়েছে । 

সধাক্ষপ্ততা আদর্শ সংবিধানের একটি গুণ (The essential characteristics of the ideally 
best form of constitution is that it should be as short as possible) এবং এদক থেকে 
1বচার করে ভারতের সংাবধানের বড় আকার অনেকের কাছে কাম্য মনে হয়ান। 

২. সংসদীয় শাসনবাযবচ্থা 

দ্বিতীয়ত, মূলত দাঁঘ“দন ব:টিশ শাসনের প্রভাবে আমাদের দেশে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা 
(Parliamentary Government) প্রবার্তত হয়েছে । আমাদের মান্ত্রপারষ্ যৌথভাবে সংসদের 
কাছে দায়ী । সংসদ আইন প্রণয়ন করে, সরকারকে টাকাপয়সা মঞ্জুর করে, কর আদায়ের প্রস্তাব 
অনুমোদন করে এবং শাসন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে। যদিও ভারতের শাসনব্যবস্থার শীষে" 
আছেন একজন রাষ্ট্রপাতি এবং আপাতদ্‌ষ্টতে আমাদের শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপাঁত-শাঁসত 
(Presidential) সরকার বলে মনে হয়, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপাঁত মোটামুটিভাবে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান 
(Constitutional head), প্রকৃত ক্ষমতা সংসদের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার হাতে ন/স্ত। তাই 
আমাদের সংবিধানের প্রকীতি সংপদীয় বা মান্ত্রপারষদীয় (Parliamentary or Cabinet System) । 
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৩. যতুন্তরাম্ত্রীয় প্রকাতি 

তৃতীয়ত, ভারতের সংবিধান যনতরাপ্ট্রীয় কাঠামোর 'ভাত্বতে (ederal structure) গাঠিত 
হয়েছে। কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে একটি 
কতকগুলো বিষয়ের (৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ) শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন/স্ত হয়েছে 


তাছাড়া আছে যুগ্ম তালিকা (৫২টি বিষয়)। এই তালিকার অধীন বিষয়গ 


ভারতে কেন্দ্রে ক্ষমতা খুব বেশি এবং এটা যুন্তরাষ্ট্রীয় নাতির পারপন্থী। আমাদের যডন্তরাষ্ট্রীয় 
এমন ভাবে গঠন করা হয়েছে, যাতে জরুরী অবস্থায় একে এককোন্দ্রিক রাষ্ট্রে পারণত 

করা চলে। সংবিধান পারদশপরা তাই মনে করেন, ভারত পঢুরাপযুরি যাক্তরাষ্্ীয় নয়, ভারত হল 
আধা-্যন্তরাষ্ট্রীয়। কে. সি হুইয়ারের ভাষায় বলা যায়, In the class of quasi-federal 
constitutions it is probably proper to include the Indian constitution of 1950. 

৪. সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধমণনরপেক্ষ গণতা্দিক প্রজাতন্ত্র 

চতুর্থত, সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজত 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Socialist Secular Democratic Re 
করা হয়েছে। প্রচ্তাবনার বন্তব্য অন:যায় ভারত একটি ্বাধীন সাব 
কেবল একটি রাজনৈতিক আদর্শ নয়, একটি আর্থনশীতক বাবস্থাও বটে। তাই প্রস্তাবনায় 
‘সমাজতন্ত’ শব্দটি যুক্ত হওয়ায় বলা যায় তবগত দিক থেকে ভারতের রাজ 
আর্থনীতিক কাঠামো হল সমাজতন্্র। আরও বলা হয়েছে, ভারত রাষ্ট্রের কোন ধম নেই--ভারত 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। নাগরিকদের জন্য সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও রাজনোতক আধিকার 
নিশ্চিত করে ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বে অনেকে মনে করেন যে, আমাদের 
সংবিধানে জনগণের জন্য কোন আর্থনীতিক অধিকার স্থান না পাবার জন্য গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে 
উঠতে পারেনি। কারণ গণতণ্ কেবলমাত্র একটি শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় না--গণতন্ত্র হ’ল একটা 
আদশ--যা সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। কোন নির্দিষ্ট ও রা 
নাজতকারা শাসক বা রাজার পারিবে ভারতে জনগণ ছারা নিব সময়ের জন্য রাগটপ্রধান 
নির্বাচিত হন, "তান বংশানদ্রমে রাজত্ব করেন না। তাই ভারত একটি 


॥ মনে করা 
হয় যে, ভারতের সংবিধানের দশন (Philosophy) প্র্তাবনার মধ্য দিয়ে মৃতৎ হয়ে উঠেছে। 
৫. নির্দেশ/ত্মক নীতি 


পঞ্চমত, মামাদের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে কতকগুলো নিদেশাত্মক নীতির (Directive 


Principles) কথা বলা হয়েছে । এ নীঁতিগুলোর মধ্য দিয়ে সামাজিক ও আর্থ'নীতিক আদশ* 
মনত হয়ে উঠেছে। ওঁ নশীতগুলোর সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রেখে 


তবে এ নীতিগুলোকে মান্য না করা হলেও কোন নাগারক আইনের 
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তাই সমালোচকেরা মনে করেন যে, নির্দে শাত্মক নীতিতে আদালত গ্রাহ্য নয়.এমন কতকগুলো 
মহৎ আদর্শের উল্লেখ সংবিধানের শোভাবর্ধ'ন ছাড়া {কিছু নয় । সেজন্য স্যার জৌনংস বলেছেন, 
নিে'শাত্মক নীতিগুলো সাধু আকাশক্ষার আভব্যান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। 

৬. মোঁলিক আধকার 

ষষ্ঠত, আমাদের সংঁবধানের আর একটি প্রধান বৈশিঘ্টা হল যে, ৬টি গুরুত্বপুর্ণ মৌলিক 
অধিকার ( Fundamental Rights ) সংবিধানে ?লাঁপবদ্ধ করা হয়েছে । এ মৌলিক আঁধকারগুলো 
হ’ল ঃ. ১. সাম্যের অধিকার ; ২. স্বাধীনতার আধকার ; ৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ; 
৪. ধর্মের স্বাধীনতার আঁধকার ; ৫. শিক্ষা ও সংস্কীতর আঁধকার এবং ৬. সাংবিধানিক 
প্রাতাবধানের আঁধকার। (এ ছাড়াও সাধারণ আঁধকার হিসেবে আছে সম্পত্তির অধিকার )। 
ভারতের যে কোন নাগাঁরকের কাছেই এ সকল মৌলিক অধিকার বিশেষ মূল্যবান। এ আধিকার- 
গুলোই ব্যন্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ রক্ষার ভীত্ত। সাধারণত অন্যান্য দেশে মৌলিক অধিকারের 
উদ্দেশ্য হল রাজনোতিক সমতা আনা বা আইনের চোখে সকল নাগাঁরকের সমতা প্রতিষ্ঠা করা । 
আমাদের এই মৌলিক আঁধকারগনুলো জনগণের বিভন্ন অধিকারকে স্বানশ্চিত করার চেষ্টা করেছে । _ 

ভারতের সাবধানে সংযোজিত মৌলিক আঁধকারগূলোর বোঁশর ভাগই নেতিবাচক 
(negative ) এবং আঁধকারগুলো চরম নয়। অনেক ক্ষেত্রেই আধকারগুলোর ওপর য্;ক্তিসঙ্গত 
বাধা-নিষেধ ( reasonable restriction ) আরোপ করে এদের সীমিত করা হয়েছে। তাছাড়া 
জনগণের জন্য কোন আর্থনীতিক আধকার মৌলিক অধিকারে স্থান পায়ান। 

৭. ধর্ম-নরপেক্ষ 

সংমত, আমাদের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, সংবিধানে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ 
রাণ্ট্র (secular state ) বলা হয়েছে । ব্রিটেনে খতীষ্টীয় প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মকে এবং পাকিস্তানে 
ইসলাম ধমকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে মেনে নেওয়া হয়েছে৷ ধর্মের জন্য সেখানে সরকারী অর্থও খরচ 
করা হয়। কিন্তু ভারতে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই এবং সরকার কোন ধর্মের পোষণ ও প্রচারের জন্য 
অর্থ ব্যয় করে না॥ সরকারী উৎসাহে কোন ধর্মমত প্রচারিতও হয় না। 

৮. এক-নাগাঁরকত্ব 

অষ্টমত, ভারত কাঠামোগত দক থেকে ঝ্যন্তরাম্ট্র হওয়া সত্বেও ভারতের সংবিধানে এক-নাগরিকত্ব 
( uni-citizenship ) স্বীকৃত হয়েছে । এর অর্থ হল এই যে, ভারতে নাগরিকত্ব বলতে সর্বভারতীয় 
নাগাঁরকত্ব বোঝায়, প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের জন্য আলাদা নাগাঁরকত্ব ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত 
হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মাকি'ন সাবধানে চ্বনাগারকতা স্বীকৃত । 

৯. লমন'য় ও অনমনীয়ের সংমিশ্রণ 

মবমত, আমাদের সংবিধান আংশিক নমনীয় ও আধাশক অনমনীয় (partly rigid and 
partly flexible )। িখিত সংবিধান সাধারণত অনমনীয় হয়। কিণ্তু আমাদের সংবিধানের 
কোন কোন অংশ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সহজভাবে পরিবার্তত করা চলে। আবার 
কোন কোন অংশের পাঁরবর্তন করেতে হলে বিশেষ ধরনের পদ্ধাতর প্রয়োজন হয়।৯ সাবধান 
সংশোধন পদ্ধাত ভারতীয় সংবিধানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য । অধ্যাপক হুইয়ারের মতে, This 
variety in the amending process is Wise but rarely found. 

১০. সংখ্যালঘুদের জন্য {বিশেষ ব্যবস্থা 

ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য সংখ্যালঘু এবং সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর জন্য (যেমন, বর্ণগত, ভাষাগত 
এবং উপজাতি শ্রেণী ) আমাদের সংবিধানে নানা ব্যবস্থা আছে। সংখ্যালঘুদের জন্য এ ধরনের 
ব্যবস্থা খুব বেশী দেশের সাবধানে নেই । 


18428 
৯১. ‘ভারতের ন সংবিধানে নমনীয়তা’ দণ্টব্য । 
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সবশেষ, আমাদের সধাবধানে বাভন্ন প্রকার প্রথা বা আলাখত ব্যবহারিক রীাতনীতি 
( conventions ) এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠোন । কোন দেশের সংবিধান {লিখিত হলেও অনেক 
ক্ষেত্ৰে দেখা যায় যে, কালক্ৰমে প্রচুর আঁলাখত নিয়মকানুন গড়ে ওঠে । এ সকল প্রথা, রীতিনগাঁত 
শাসনতন্ত্র লাখত ধারাগুলোর ন্যায় সমান মর্যাদা লাভ করে। আমাদের নিজস্ব প্রথা ও 
রীতিনীতি না গড়ে উঠলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারতে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্িক রীতনগীত ও প্রথাকে 
মেনে নিয়ে শাসন পাঁরচালনা করা হয়। স্যার আইভর জেনিংসের ভাষায় বলতে গেলে, The 
machinery of Government is essentially British and the whol-collection of British 
constitution’s conventions has apparently becn incorporated as conventions. 


নমুলা প্রশ্ন 
1. 'সাধাবধান' বলতে তুমি কি বোঝ £ সাংবিধানের শ্রেণীবিভাগ কর । ( এক দেখ ) 
[T.S. ৪.৮79, H.S. C. 8০] 
2. সাবধান" বলতে কি বোঝায় ? লিখিত ও আলাঁখত সংবধানের পার্থক্য যখোপযদন্ত উদাহরণ সহ 


ব্যাখ্যাকর। (দুই এবং তিন দেখ ) [0-555.182] 
3. (ক) “লখিত' ও ‘অলিখিত’ এবং (খ) “সংপাঁরবর্তনীয়' ও 'দদ্পারিবনীয় সংবিধানের পার্থক্য 

দেখাও । (দুই দেখ) [H.5.C.’82] 
4. স্মপারবর্তনীয় এবং দপারবর্তনীয় শাসনতন্ের পার্থ ক) নির্দেশ কর এবং এদের দোষ-গণ আলোচনা 

কর। (দুই দেখ) [07,5, 05178 ৪০৫84] 
5 


* একটি উত্তম সংবিধানে কি কি বিষয়বস্তু ও গুণ থাকা উচিত তা আলোচনা কর। 
6, ভারতের সংবিধান সংপারবর্ত'ীয় না দ্পারবর্তনীয় ? (তিন দেখ) 

7. ভারতাঁয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর । (পাঁচ দেখ) [H.5., 78, T.S. B. 79 1 
$. ভারতীয় সংবিধানের মুল বোশি্ট্যগুলো বর্ণনা কর। (পাঁচ দেখ ) [H.S.C. 181 ; 83 and 85] 
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(চার দেখ ) 


ভারত একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধমশীনরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ম-_আলোচনা কর 


( পাঁচ দেখ) 
T.S. B.’79] 
নৈবণান্তক প্ৰশ্ন 
1. বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক্‌ দাও £ঃ_ 
১.  পারিবতনিশীল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গীত রেখে চলতে পারে ( নমনায়, অনমনীয় ) সংবিধান । 
২. ভারতে (রাপাঁত-শাসত, মল্বিপারষদ পাঁরচালিত ) শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। 
৩. ভারতের শাসনবাবস্থা ( এক কেণ্দরিক, যযুজ্তরাষ্ট্রীয় )। LH.s. C.’80 ] 
৪. ভারত একাট (ধর্মানরপেক্ষ, ধমশিয় ) রাষ্ট্র । 
[3 


ভারত একাট (সার্বভৌম গণতাল্রিক প্রজাতন্ম, সার্বভোঁম সমাজভান্জক ধর্মনিরপেক্ষ গণতাদি 
তান্ত্ৰিক 


৬ ভারতের সংবিধান ( লিখিত, অলিখিত ) । 

৭. ব্রিটশ সংবিধান ( নমনীয়, অনমনায় )। 

৮. ভারতের সংাবধান (নমনীয়, অনমনীয়, নগন'য় বা অনমনায় কোনটাই নয় )। 
2. শুন্যপ্থান পূরণ কর £= 


কে) ভারত একটি সার্বভোম __ __ গণতান্মিক প্রজ্রাতন্ত । ( সমাজতান্তিক ধর্মীনরপেক্ষ ) 

(খে) ভারতের সংবিধানের - অধ্যায়ে নি্দে'শাত্মক নখীতর কথা বলা হয়েছে । (চতুর্থ ) 

€) গণপারষদে ভারতের সংবিধান গৃহণত হয় = সালের = তারিখ । (১৯৪৯, ২৬শে নভেম্বর ) 

€্) ভারতের সাবধান --__ সালের -__ তারিখ থেকে কার্য'কর হয় । 
(১৯৫০, ২৬শে জানুয়ারী ) [ 17. 5. €.'79 ] 


পাটি 


“The fault with most classifications of governments 
is that they do not rest upon any consistent scientific 
principle which will serve as a basis for the differentia- 
tion of governments with respect to their fundamental 
characteristics. No single classification can be of 
much value : there must be as many classifications 
as there are points of view from Which the government 
may be considered. 

—J. W. Garner 


সরকারের রূপ 


Forms of Government 


নকল দেশের সরকারের রূপ এবং প্রক্কীত এক নয়। প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্রীবজ্ঞানীরা 
সরকারের শ্রেণীবিভাজনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। 'কিম্তু সরকারের শ্রেণীবভাজনের 
জন্য কোন গ্বীকৃত মানদণ্ড না থাকায় আরস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রাবজ্ঞানী পর্যন্ত 


সরকারের শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে__িন্তু গলো কোন বৈজ্ঞানিক নীতি বা স্বীকৃত মানদণ্ডের 
ওপরে প্রাতাণ্ঠত হতে গারেনি। ফলে, সরকারের শ্ৰেণীবিভাজন তথা সরকারের রূপ সম্পর্কে 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানে অনেক আলোচনা হলেও এ শ্ৰেণীবিভাজন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক বা 


গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি । 


এক £ সরকার কাকে বলে ? ( What is Government 2) 


‘সরকার’ শব্দটি সাধারণভাবে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় রাষ্ট্রের শাসন- 
তন্তকেও সরকার বলা হয়। ণকদ্তু রাণ্টরাবজ্ঞানে সরকার শব্দটির অর্থ রাষ্ট্রের শাসনযণ্তর । রাষ্ট্র 


20 উচ্চমাধ্যমক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ছল একটা মানসক ধারণা, আমরা তাকে অনেকটা কল্পনা করে নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিদেশ 
বা আদেশ জানতে পারা যায় সরকারের মাধ্যমে । সমাজে বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। রাষ্ট্র তাদের 
মধ্যে একটি। রাষ্ট্র তার সদস্যদের ওপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে । রাষ্ট্রের ইচ্ছা নাগীরকেরা 
কি করে জানতে পারে? রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ পায় আইনের মধ্য দিয়ে । আইন হ'ল রাষ্ট্রের আদেশ 
বা নির্দেশ । আইনের পেছনে বক উদ্দেশ্য তা বুঝেই আমরা রাষ্ট্রের ইচ্ছা বুঝতে পাঁর। কেউ 
যাঁদ আইন ভঙ্গ করে, তবে-তার অর্থ হল, সে রাষ্ট্রের আদেশ বা দেশ অমান্য করছে, রাষ্ট্রের 
ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছে না। সরকারই আইন তোর করে এবং কেউ আইন ভঙ্গ করলে সরকার 
তাকে শাস্তি দেয়। সরকার হল একটি বাস্তব ধারণা । আইনসভা, রাজা বা রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা, 
সৈন্য, পণীলশ+ বিচারসভা, এই সব মিলেই সরকার। সরকারের কাজ হল রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনুযায়ী 
কাজকর্ম করা। বদ্তুত, দরকার নামক শাসন প্রাতষ্ঠানই রাষ্ট্রের ক্ণধার। 


সমাজের যেমন পাঁরিবর্তন ঘটে, সেরূপ যুগে যুগে রাষ্ট্র ও সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। 
সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে “দাস রাষ্ট্র, 'সামন্ততাম্তিক রাষ্ট্র! ও ‘গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ইত্যাদি দেখা গিয়েছে । বর্তমানে যেমন পাঁথবীর অনেক দেশে “সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, স্থাপিত 
হতে দেখা যাচ্ছে। 

বিভন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকার দেখতে পাওয়া যায় । অবশ্য সকল দেশের সরকারের 
মধ্যেই কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা সমপ্রকাত লক্ষ্য করা যায়। সকল দেশের সরকারই আইন, 
শাসন ও বিচারের কাজ চালাবার জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। কিন্তু তা সত্বেও 


দেশে দেশে এদের কাঠামোগত পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের ভিত্তিতে সরকারের বিভিন্ন 
শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব । 


দুই £ঃ আরস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Aristotle’ 
Government) 

গ্রীক দার্শীনক আরিষ্টটল আড়াই হাজার বছর আগে তাঁর বিখ্যাত “পাঁলটিকৃস, নামক 

গ্রন্থে সরকারকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে দোঁখয়েছেন। সরকারের শ্রেণী বিভাগ করার 

সময়ে তিনি দ:টি মান বা উপাদান সামনে রেখে!ছলেন প্রথমত, শাসকের সংখ্যা এবং দ্বিতীয়ত, 

শাসনের উদ্দেশ্য । সরকারের চরম ক্ষমতা ক'জন লোকের হাতে ন্যস্ত আছে 

ই নিতো এবং কি উদ্দেশ্যে সে ক্ষমতার ব্যবহার হচ্ছে__এ দুটি মানদণ্ডের ভাঁত্ততে 

২: শাসকেরা কার স্বার্থ দেখে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। সংখ্যার দিক থেকে তাঁর 

বিচার্য বিষয় ছিল, কতজন লোক রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা বা সাব'ভোম 

ক্ষমতা প্রয়োগ করছে । উদ্দেশ্যের দিক থেকে তাঁর বিচার্য বিষয় ছিল, কাদের স্বাথরক্ষার জন্য 

রাষ্ট্রের এ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে। যাঁর হাতেই এই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকুক না 

কেন, তান যাঁদ দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তবে তা হ'ল 

সরকারের স্বাভাবিক রূপ (natural or) । আর যদি সংকীর্ণ স্বার্রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা 
ব্যবহৃত হয়, তবে তা হ'ল সরকারের বিকৃত রূপ (perverted form) 


আরিন্টটলের মতে সরকারের ক্ষমতা একজনের হাতে থাকলে তাকে রাজতন্্ 


5 Classification of 


(Monarchy) 
বলা হয়। কিন্তু সেই শাসক যাঁদ নিজের স্বার্থ অনুযায়ী চ্েচ্ছাচারীর মত শাসন করেন তবে 
তাকে স্বৈরতন্ত্র (782)) বলে। যদি অল্প সংখ্যক লোকের হাতে শাসনক্ষমতা থাকে তবে 


তাকে বলা হয় অভিজাততন্ত্ৰ (199০805)। কিন্তু এই অভিজাততন্ত্ৰ ক্বার্থপরের নগা 
গ্রহণ করলে তাকে বলে ধনিকতন্ত্র (0i৪archy)। যাঁদ বহু সংখ্যক ব্যক্তি শাসনের অধিকার হয় 
এবং সকলের স্বার্থে দেশ শাসিত হয়, তবে 'তাঁন তাকে পাঁলটি (Polity) বা স্-গণতন্ত্র বলেছেন । 


বিশঞ্খেল জনতা স্দানার্ঘদ্ট আইন-কানুন না মেনে শ্ৰেচ্ছাচারিতা চালালে তাকে তান 
জনতন্ত্ৰ (Mob-rule) বা কৃ-গণতন্ত্র (Dem০cracy) আখ্যা দিয়েছেন । 
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কার হাতে স্বাভাবিক রূপ বিকৃত রুপ 
ক্ষমতা (সকলের হিতের জন্য) (শাসকের স্বাথের জন্য) 
একজন রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র 
কয়েকজন : অভিজাততন্ত্ৰ ধাঁনকতন্্ 
বহুজন পাঁলাট জনতাতন্ত বা গণতন্ত্র 
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{তন £ আধানক শ্রেণীবিভাগ (Modern Classification) 

সরকারের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ মধ্যযুগে প্রচালত {ছল। 'কন্তু আধ্যানক কালের 
পাঁণ্ডতগণ এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অনেক ত্র;ট লক্ষ্য করেছেন। তাই আ'রম্টটলের শ্রেণীবিভাগকে 
বর্তমানে বর্জন করা হয়েছে । নিছক কাঠামো দেখে কোন সরকারের রুপ বোঝা বায় না। 
যেমন, ব্রিটেনে শাসন বিভাগের শীর্ষে একজন রাজা বা রানী থাকেন। তাই বলে ব্রিটেনকে 
পঢ:রোপ:ুঁর রাজতন্ত্র বলা যায় না। আরিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ হল কেবলমাত্ৰ একটি সংখ্যাগত 

( quantitative ) িভাগ । কোন সরকারের গুণগত রূপ বা ধরন 

টি (quality ) এর দ্বারা প্রকাশিত হয় না। আরিস্টটল যাকে “পালটি' 

hl বলেছেন, তাকে আজকাল গণতন্ত্র (Dem০০r০) ) বলা হয়। তাঁর 
জনতাতন্ত্ (78০16 ) হল আধ্দীনক গণতন্তের বিকৃত-র১প । 

আধুনিক পাঁডতেরা (বিশেষত, ম্যারিয়ট ও লীকক্‌) তাই ভিন্ন পদ্ধতিতে সরকারকে 
শ্রেণীবদ্ধ করার চেগ্টা করেছেন । তাঁদের শ্রেণশীবভাগ নীচে তুলে ধরা হ'ল £ 


সরকার 
| 
| | 
গণতন্ত্ৰ একনায়কতন্ত্ 
UG) 14 8118 
] | 
সঈমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রজাতন্্ 
| 
এককোন্ত্রক 815 


ডা গারচালিত রাষ্ট্রপাঁত 12 মাম্ত্মণ্ডলী সা নন পারচালত 
সামপ্রাতককালের অনেক পাঁণ্ডত আধুনিক সরকারকে তিনাঁট ব্যাপক শ্রেণীতে ভাগ করার 
পক্ষপাতী । এগুলো হ'ল £ 
১. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত (Democracy and Dictatorship) 
২. এককোঁন্দুক ও যটন্তরাস্ট্রীয় (Unitary and Federal) 
৩. রাষ্ট্রপাঁত চালিত ও আইনপভা পরিচাঁলত (Presidential and Parliamentary) 
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যে-শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের স্বার্থে জনগণ কর্তৃক পরিচালিত হয় তাকে গণতন্ত্র বলা হয়। 
গণতন্ত্রে সকল ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছাই গ্রহণযোগ্য হর এবং জনমত অনহযায়ী দেশের শাসনকাষ* 
পরিচালিত হয়। কিন্তু একনায়কতন্তে রাষ্ট্রের ক্ষমতা একজনের হাতে 
ন্যস্ত থাকে, অথবা একটি দল একনায়কতন্ত প্রাতষ্টা করে। এরূপ 
অবদ্থায় সেই ব্যন্তি বা দলের দলপতি সর্বাধিনায়ক হয়ে বসে । 

গণতন্ত্রকে দু ভাগে বিভন্ত করা চলে । সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র ৷ যে শাসন ব্যবস্থায় 

দেশের শাসন-ক্ষমতা উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করা যার, সে ব্যবস্থাকে 

৭৯৪৪ রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজতন্ত্র দূ-প্রকার হতে পারে, যথা-_অবাধ রাজতন্ত্র 
( Absolute Monarchy ) ও সীমাবদ্ধ রাজতণ্ত্র ( Limited Monarchy) 

বতমানে অবাধ রাজতন্ত্র পৃথিকী থেকে লোপ পেয়েছে । বতমানে উন্নত গণচেতনার যুগে 
একমাত্র রাজার ইচ্ছায় শাসনকার্য' পরিচালিত হতে পারে না, এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা আজকাল 
কল্পনাও করা যায় না। 

সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র শাসনব্যবস্থার শীর্ষে একজন রাজা থাকেন বটে, কিন্তু কাত তাঁর কোন 
ক্ষমতা থাকে না। তানি নামেই রাজা, তাঁর নামে মন্ত্রীরা শাসনকাষ পরিচালনা করেন । এ ধরনের 
পাজতন্তে রাজা রাজত্ব (718) করেন, কিন্তু শাসন করেন (71৩) মন্ত্রীমণ্ডলণী। ব্রিটেনের 
বতমান রানী এলিজাবেথও এই শ্রেণীর রাজ্ঞাী। 

যখন দেশের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে বংশানক্রমে কোন রাজা থাকে না, জনসাধারণের দ্বারা 
প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত কোন প্রাতানাঁধ থাকেন, তখন সেরূপ সরকারকে প্রজাতন্ত্র 
(Republic) বলা হয়। 

শাসন পরিচালনার জন্য কোন রাণ্ট্রে এক, না দঃ শ্রেণীর সরকার আছে_ এই দৃষ্টিকোণ থেকে 
সরকার আবার দঃ ধরনের হতে পারে £ এককোন্দ্রক (Unitary) এবং য্তরাম্ট্ীয় (Federal) 


খন সমগ্র দেশে একটিমাত্র সরকার থাকে এবং সেই কেন্দ্রীয় সরকারই দেশের সমগ্র অঞ্চলের জন্য 


সকল বিষয়ে এককভাবে আইন প্রণরন এবং তা প্রয়োগ করে, তখন 
চি যতাদ্ীয় তাকে এককোন্দ্রক সরকার বলে। যখন দেশের বিভিন্ন অগ্চলে আলাদা 
আলাদা আগ্চালক সরকার এবং সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় 
সরকার--উভয়ই চলতে থাকে, তখন এ ব্যবস্থাকে ব.নতরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্্ 


আগ্লিক সরকার- 
গুলো নিজ নিজ অঞ্চলের জন্য আইন রচনা করে ওগুলো প্রয়োগ করে। কেন্দ্রীয় বা যুন্তরাণ্ট্ীয় 
সরকার দেশের সকল অঞ্চলের জন্য আইন রচনা করে এবং দেশের সর্বত্র তা প্রয়োগ হয়। 


সরকার এককেন্দ্রিক হোক বা ফাল্তরাপ্টরীয় হোক, সরকারকে আরও দভাগে বিভন্ত করা মায়। 

যদি দেশের শাসন বিভাগের ক্ষমতা বাস্তবে একটি মন্বিমণ্ডলীর হাতে শান্ত থাকে তবে এ ব্যবস্থাকে 

মন্ত্রিমণ্ডলী-পরিচালিত সরকার (Parliamentary or Cabinet form 

মন্কিসভা পরিচালিত ও of Government) বলে । অন্যদিকে, যাঁদ শাসনবিভাগের সকল ক্ষমতা 

গলিত সরকার! একজন িদনচিত রাষ্ট্রপাতর হাতে ন্যস্ত থাকে তবে ওঁ ব্যবস্থাকে 
রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার (Presidential Government) বলে 


চার £ এককোন্দিক শাসনব্যবস্থা (Unitary Government) 


আগেই বলা হয়েছে যে, শাসন ও আইন বিভাগণয় ক্ষমতা সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একটি কেন্দ্র 
থেকে প্রয়োগ করা হবে অথবা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতর বাঁ্টত হবে--এই নগাঁতর ভাঁত্ততে 
শাসনব্যবপ্থাকে এককোস্দিক ও যুন্তরাষ্ট-_এই দভাগে বিভন্ত করা হয়ে থাকে। 

এককোঁন্দ্রক সরকার কাকে বলে ? 


কোন রাষ্ট্রে যখন সরকারন ক্ষমতার প্রয়োগ এবং আইন প্রণয়নের জন্য সংবধানগত ভাবে 
একাটিমান কর্তৃত্ব Guthority) বা সরকার থাকে, তখন তাকে আমরা এককোপ্দ্রক শাসনব্যবস্থা বলে 


&। 
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অভিহিত কাঁর। এ সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় সরকার বলা হয়। এককেন্দ্রিক সরকার 
সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সি. এফ. স্ট্রং (0. চ- 90০28) বলেছেন যে, এককোম্দ্রক শাসনব্যবস্থায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সকল রকম নিয়ন্তণের উধের্ব থাকে, কারণ সংবিধান কেন্দ্রীয় আইনসভা 
ছাড়া অন্য কোন আইন প্রণয়ন সংস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।৯ অর্থাৎ এককেন্দ্রিক শাসন- 
ব্যবস্থায় শুধুমাত্র শাসনক্ষমতাই একটিমাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত থাকে না, আইন প্রণয়নের সর্বময় 
কতৃ'ত্বও একটিমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভা ভোগ করে।২ এককোম্দ্রক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় আইন- 
সভার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল এলাকায় পরিব্যাপ্ত থাকে । 

এককোন্দ্রক শাসনব্যবস্থার আঞ্চলিক সংস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে এবং বাস্তবে প্রতিটি 
এককেন্দ্রিক রাষ্টরেই স্বায়ত্তশাসনমূলক বিভিন্ন আণ্ডালক সংস্থা রয়েছে । এমন ক এ সকল আন্তলিক 
সংস্থার শাসন ও নিয়ম-কানুন প্রণয়নের জন্য স্বতন্ত্র সংস্থাও থাকতে পারে । কিন্তু এ সকল সংস্থা 
কেন্দ্রীয় শাসন ও কেন্দ্রীয় আইনাঁবভাগীয় সংস্থার কর্তৃত্ব মান্য করে এবং তার অধানে থেকে 
পরিচালিত হয়। এরা কেন্দ্রীয় আইনবিভাগকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী নয়। 
বস্তুত কেন্দ্রীয় আইনসভাই এদের সৃষ্টি করে এবং কেন্দ্রীর আইনের দ্বারাই এরা পরিচালিত হয় । 
অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা বাদে অন্য কোন সমমযণাদাসম্পন্ন আইনসভার অস্তিত্ব এককোন্দ্রিক শাসন- 
ব্যবস্থায় থাকতে পারে না। 

ব্রিটেন, ফনন্স, নওওয়ে, ডেনমাক*, নিউাঁজল্যাপ্ড ইত্যাঁদ রাষ্ট্রে এককোন্দ্িক শাসনব্যবস্থা 
লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর এককোন্দরক চাঁরত্র । 
এককোন্দ্রক শাসনব্যবস্থায় আগ্চালক সংস্থা থাকে বটে, কিন্তু এ সংস্থাগুলো অঙ্গরাজ্য হসেবে 
স্বীকৃত নয়-_ সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারই একমাত্র চরম কর্তৃত্ব হিসেবে স্বীকৃত এবং কেন্দ্রীয় আইন- 
সভাই একমাত্র সার্বভৌম আইনসভার মর্যাদা ভোগ করে। 

এককোঁণদ্রক সরকারের গুণ 

অন্যান্য শাসনব্যবস্থার মত এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার দোষগুণ রয়েছে। নীচে এককোন্দ্রক 
ব্যবস্থার গুণ আলোচনা করা হল £ 

১. এককোন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সমগ্র দেশে একই আইন, নিয়ম-কানুন ও শাসনব্যবস্থা 
প্রচালত থাকে । ফলে তা দেশে সমরূপতা (uniformity ) রক্ষায় সাহায্য করে। সমগ্র দেশে একাঁটি 
সরকার এবং একই প্রকারের আইন থাকার জন্য বিভিন্ন সরকার প্রণীত আইনের মধ্যে বিরোধিতা 
ঘটার সম্ভাবনা থাকে না এবং শাসনব্যবস্থা অনাবশ্যক জটিল না হয়ে সহজ ও সরল হয়ে ওঠে । 

২. এককোন্দ্রক শাসনব)বস্থায় একটিমাত্র কর্তৃত্বের (8801) আস্তিত্ব থাকায় জরুরী 
অবস্থায় এ সরকার আঁধকতর দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে পারে । 

৩. . এককোন্দ্রিক ব্যবস্থায় জনগণের আনুগত্য কেন্দ্রীয় ও আগুলিক সরকারের মধ্যে দ্বিধা 
িভন্ত না হবার জন্য দেশের এঁক্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব। বস্তুত এককৌন্দ্রক ব্যবস্থায় 
জনগণের মধ্যে িভেদকামগ মনোব;ত্তি কম দেখা দেয় । 

৪. এককোন্দ্রক শাসনব্যবস্থায় এই নমনীয়তা ও সংপারিবত'নশীলতা এর একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য । শাসনব্যবস্থার এই নমনীয়তা এককোন্দ্রক সরকারকে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গত রেখে 
চলতে সাহায্য করে। উপরন্তু এই শাঙনব্যবস্থা আর্থনীতিক দিক থেকেও সমবধাজনক, কারণ 
এতে যন্তরাণ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থেকে সরকার পাঁরচালনার ব্যয় অনেক কম হয় । 


১. “The essence of a unitary state is that the power of the Central Government is 
unrestrained, for the constitution does not admit any other law making body than the 
Central one.” —C. F. Strong 
২. “The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power.” 
——Dicey 
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এককৌঁন্দ্ুক সরকারের দোষ 

১. প্রাতাট অঞ্চলের জনসাধারণের ইচ্ছা ও আভরুচি অনুযায়ী নিজেদের কল্যাণার্থে শাসন 
পাঁরচালনা করার গণতান্ক নীতি এককোন্দ্িক শাসনব্যবস্থা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। 
এককৌন্দ্রুক ব্যবস্থায় বাভন্ন অঞ্চলের জনগণের নিজস্ব সরকার গঠনের আঁধকার থাকে না। ফলে 
এই ব্যবস্থা বিভিন্ন অণুলের জনগণের ভাবা, কৃষ্ট, এীতহ্য ইত্যাদি বিকাশের সহায়ক নয় এবং 
এই ব্যবস্থা স্যমাগ্রক ভাবে জাতীয় প্রগাঁতর পাঁরপন্থী। 

২. রাষ্ট্রের আয়তন কম হলে এককোশ্দ্রিক শাসনব্যবস্থা চলতে পারে কিন্তু বিশাল ও বিরাট 
রাষ্ট্রে এককোন্দ্রক সরকার একেবারেই অচল । বিশাল রাণ্ট্রে একাটমান্র কেন্দ্রীয় সরকার প্রাতাঁট 
অণ্চলের জনগণের অভাব, আভযোগ ও প্রয়োজনের প্রাত দষ্টি রেখে সুশাসনের ব্যবস্থা করতে 
পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ভারতের মত বিশাল দেশে যাঁদ এককেন্দ্রিক শাসন- 
ব্যবস্থা থাকে তবে দিল্লী থেকে সুদূর আসাম বা তামিলনাড়ু বা গুজরাটে প্রয়োজনীয় মুহতে 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হোত ?ক না সে বিষরে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে । 

৩. কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সরকারকে স্বৈরচারী করে তোলে এবং জনগণের অধিকার ও 
স্বাধীনতার ব্যাপারে বিপজ্জনক পাঁরস্থাত সৃণ্টি করে। তাই লাস্কি মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা [বভন্ত করেই ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের সংযত রাখা যেতে পারে । 


পাঁচ ৪ যা্তরাণ্ট্রীর শাননব্যবদ্থা ( Federal Form of Government ) 


রাস্ট্রীবজ্ঞান ও সংবিধানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যযন্তরাণ্ট্রীয় শাসনপদ্ধাত খুবই গুর;ত্বপু্ণ। 
মা্ক'ন যযন্তরাণ্্র, কানাডা, ভারত, অপ্ট্রোলয়া, সোঁবয়েত ইউনিয়ন, ব্রাজিল, মোক্সকো ইত্যাদি 
রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা য.স্তরা্দ্রীর়্ । যু্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের 
জানা প্রয়োজন যাবন্তরাষ্ট্র কাকে বলে। 


যযন্তরাষ্ট্র কাকে বলে 2 


অনেক সময় দেখা যায় যে, শাসনকাজের সুবিধার জন্য বা জাতি, ধর্ম ভাষাগত 'বাঁভন্নতার 
জন্য বা অন্য কোন কারণে একটি রাষ্ট্রকে কয়েকাট অঙ্গরাজ্যে বা প্রদেশে বিভন্ত করে গ্রাতাট 
অঙ্গরাজ্যে একটি করে সরকার এবং কেন্দ্রে আর একটি সরকার স্থাপন করে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা 
করা হয়। আবার কখনও দেখা যায়, কয়েকাট ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বৈদেশিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, 
নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা বা আর্থননীতিক স্বার্থে মিলিত হয় এবং নিজেদের আগ্ালক স্বা়ত্রশাসনের 
আঁধকার বজায় রেখেও একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। একই রাণ্ট্রে পাশাপাশি এরূপ 
আগালক ও কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব যে শাসনব্যবস্থায় দেখা যায় তাকে যযুন্তরাণ্ট্র বলে। সামাজিক, 
নোতক, সাংক্কাতিক এবং ধমনয় দণ্টভার্গর পার্থক্য সত্বেও বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের মিলন ঘটতে 
পারে যু্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে । ফাইনার বলেছেন যে, যেখানে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছ: অংশ আগলিক 
এলাকাগন্লোতে ন্যস্ত থাকে এবং অন্যান্য অংশ কেন্দ্রীর সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে যযন্তরাষ্ট 
বলে। (A federal state is one in which part of authority and power is vested 
in the local areas while another part is vested in a central institution deliberately 
constituted by an association of the local areas ) 


যঢন্তরাস্ট্রে ক্ষমতাবভাজন নতি 


ধান্তরাম্ত্ীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যের সরকারগনুলোর 
মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেয়া হয় যাতে রাষ্ট্রের সম্টিগত স্বার্থের সঙ্গে জাঁড়ত বা যৌথ-চ্বার্থ 
সম্পন্ন বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং আগ্চালক স্বার্থের সঙ্গে জাঁড়ত 
বিষয়গুলো অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকারের এন্তয়ারে রাখা হয়। উভয় পর্যায়ের সরকারই নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে স্বাধীন থেকে কাজ পাঁরচালনা করে এবং একে অন্যের ব্য।পারে সাধারণত 
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হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অধ্যাপক কে. সি. হুইয়ার বলেছেন ৪ যতু্তরাম্ট্রীয় নীতি ক্ষমতাবণ্টনের 
এমন পদ্ধাত অনুসরণ করে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগ:লো প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ এন্তিয়ারের মধ্যে স্বাধীন থাকে এবং পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে ।৯ 

যন্তুরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করার ব্যাপারে একই 
নীতি অনুসরণ করা হয় না_এই ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধাত অবলম্বন করা হয় । কোন কোন 
যুন্তরাণ্টরে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা 'নাদস্ট করে অবশিষ্ট ক্ষমতা ( Residuary powers ) 
অঙ্গরাজ্যগখলোকে দেওয়া হয়। আবার কোন কোন যডন্তরাষ্ট্রে এর বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, 
সেখানে অশ্গরাজ্যগুলোর ক্ষমতা নির্দষ্ট থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার অবশিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে। 
ভারতে অবশ্য এ দ:টির কোন নীতিকে না মেনে তৃতীয় আর একটি পদ্ধত গ্রহণ করা হয়েছে। 
এখানে সরকারের সকল ক্ষমতাকে তিনভাগে বিভন্ত করে একটি অংশ কেন্দ্রে, অপর অংশ অঙ্গরাজ্য- 
গুলোর এবং তৃতীয় অংশ যুগ্ম তালিকার অন্তভুক্তি করা হয়েছে । যুগ্ম তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও 
রাজ্যগুলোর যুগ্ম কর্তৃত্ব থাকবে। তবে যগ্ম তালিকার অন্তভূর্ত কোন বিষয় নিয়ে কেন্দ্র 
এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কতৃত্বই বজায় থাকবে । 

যাহোক, যবুন্তরাণ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের 
পারদ্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে উভর পর্যায়ের সরকারই হজ নিজ এলাকায় মোটাম:টভাবে 
স্বাধীন থেকে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী এবং একে অন্যের ব্যাপারে তব্গত দিক থেকে হস্তক্ষেপ 
করতে পারে না। ডাই মনে করেন যে, সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট এবং নিয়ম্তিত বাভিন্ন সমন্বয়মূলক 
সংস্থার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বিভন্ত করে দেওয়াকেই য:ন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলে ।২ 


য্তরা্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য 

ডাইসি খ্যন্তরাষ্ট্র গঠনের পেছনে যে উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তা না 
হলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ডাইসির মতে জাতীয় এঁক্য এবং অঙ্গরাজ্যের 
স্বাধিকারের সমন্বয় সাধনের রাজনৈতিক পন্থা হল যুক্তরাষ্ট্র (A federal state is a political 
contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of state- 
11815). যখন পাশাপাশি অবস্থিত স্বতন্ত্র ভু-খণ্ডের অধিকারী বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের 
মধ্যে একটি জাতীয় এক্যভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এ জন্য তারা এঁক্যবদ্ধ এবং মিলিত হতে চায়, 
অথচ প্রতিটি জাতীয় জনসমাজ-বিশিষ্ট অঞ্চল তাদের নিজেদের স্বাতন্ত্য রক্ষা করতে চায়--তখন 
যান্তরাষ্ট্র গঠনের মধ্য 'দিয়েই কেবলমাত এ আপাত-বিরোধা ইচ্ছা দুটো রুপায়িত হতে পারে। অথণৎ 
এরূপ অবস্থার রাজনৈতিক সমাধান হ'ল যুক্তরাষ্ট্র গঠন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজ নিজ স্বাতন্ত্র 
রক্ষার ইচ্ছা পোষণ না করে শুধুমাত্র এক্যবদ্ধ হতে চাইলে এককোন্দ্রক শাসনব্যবস্থাই সে দাবা 
পুরণ করতে পারে । আবার এক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছা পোষণ না করে শুধুমাত্র স্বাতন্ত্য ভোগের 
দাবী করলে প্রত্যেকটি জনসমাজের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্ট করে এ ইচ্ছা পুরণ করা যায়। 
কিন্তু স্বাতন্ত্য রক্ষা এবং এক্যবদ্ধ হওয়ার এই যুগপৎ ইচ্ছা একমাত্র যডুন্তরাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়েই 


রাষ্ট্রনৈতিক রূপ লাভ করতে পারে । 


যান্তরাষ্ট্ের বৈশিষ্ট 
াক্রাপ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় £ 
+" & 

১, আগেই বলা হয়েছে যে, যডন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ শ্রেণীর সরকারের (149 sets of 

“By the federa! principle I mean the method of dividing powers so that the 

ments are each within a sphere, co-ordinate and independent.” 
—-K. C. Wheare 

“Federalism means the distribution of the powers of the State among a number 

te bodies each originating in and controlled by the constitution." — Dicey 


১. 
general and regional govern: 


of co-ordina 
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governments ) অবাঁস্থাত দেখা যায় । 'বাভন্ন অঙ্গরাজ্যে এক প্রকার এবং কেন্দ্রে আর এক প্রকার 
সরকার অবস্থান করে । 

২. সংবধানগত স্বীকাতির মধ্য দিয়েই যুন্তরাষ্্রীয় সরকারের উৎপাঁত্ত ঘটে এবং যডন্তরাষ্ট্রের 

দু শ্রেণীর সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন ও পরস্পরের এন্তিয়ার শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দেশ 
RE যাঁদও এ বণ্টন নীতি 'বাভন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকারের । 1নজ নিজ এন্তিয়ারের 
মধ্যে উভয় সরকারই চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং কেউ কারও অধীন নয় । 

৩. স্নার্দষ্ট নীতির ভিত্তিতে যাতে কেন্দ্রীয় ও আগ্াালক সরকারসমূহ সীনশ্চিতভাবে 
পাঁরচালত হতে পারে তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ?লাখত ( written constitution ) হওয়া 
প্রয়োজন ৷ উড্রো উইলসনের মতে লিখিত সংবিধান যঢন্তরাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অপারহার্য না হলেও 
এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । 

৪. সংঁবধানের অবিসংবাদিত প্রাধান্য ( supremacy of the constitution ) যযন্তরাণ্ট্রের 
আর একট বৈশিষ্ট্য । সংবিধানের প্রাধান্য না থাকলে যনুন্তরাণ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও আণ্চালক সরকারের 
মধ্যে সুশহঙ্খলভাবে কাজকর্ম চলতে পারে না। 

৫. সংবিধানের ধারাগনলো যথাযথভাবে প্রাতপালিত হচ্ছে কনা তা দেখার জন্য এবং 
কেন্দ্রীয় ও আণ্ালক সরকারগুলোর আঁধকার ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য য্তরাষ্ট্রে সবেণচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
এবং নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ( Federal Judiciary ) থাকা প্রয়োজন । শাসনতন্ত্রের 
ব্যাখ্যা নিয়ে অথবা কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার এন্ডিয়ার নিয়ে কোন মতভেদ উপস্থিত হলে 
যঢন্তরাষ্ট্রীয় আদালত তার নিষ্পাত্ত করবে । অর্থাৎ এককথায় যাস্তরাষ্ট্রে বচারবিভাগায় প্রাধান্য 
(supremacy of Judiciary) থাকা উচিত। বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য রক্ষার দ্বারাই সংবিধানের 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব । 

৬. কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজাগুলোর সরকার যাতে নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী সংবিধান 
সংশোধন করে অন্যের ক্ষমতা হস্তগত ও আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবধান 
দুদ্পরিবর্তনীয় (Rigid ) হওয়া কাম্য । 

৭. সমানাধিকারের 'ভাত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রাতীনাধত্বের জন্য আইনসভার "দ্বিতীয় কক্ষের 
অবস্থান যযন্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য । যস্তরাষ্ট্রে আইনসভার দা কক্ষ সৃষ্টি করে দ্বিতীয় 
বা উচ্চকক্ষে ( Second or Upper Chamber ) অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রাতানধিত্বকে সুনিশ্চিত 
করা হয়। 


{বিভিন্ন যন্তরাষ্ট্রে যুন্তরাষ্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যের কতটা পরিমাণ আস্তত্ব রয়েছে তার ভিত্তিতে 
হুইয়ার ( Wheare ) যান্তরাপ্ট্র এবং আধা-যন্তরাণ্ট্র (qu৭5i-£e৫r৭] ) এই দু’ ধরনের শ্রেণীবিভাগ 
করার পক্ষপাতী । কোন কোন রাষ্ট্র কাঠামোগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র হলেও বাস্তবে সেখানে 
যুন্তরাষ্ট্রীয় উপাদানের এত অভাব থাকে যে তাকে পরিপূর্ণ যডুন্তরাষ্ট বলা যায় না । এই দ:ণ্টিকোণ 
থেকে বিচার করলে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশের শাসনব্যবস্থাকে আধা-যযন্তরাষ্টর 
বলা যেতে পারে। 


যন্তরাণ্ট্র গঠনের পদ্ধাত 


যক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য দুটি পদ্ধাত গৃহীত হতে পারে । অনেক সময় ছোট ছোট কতক- 
গুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র সার্বক উন্নীত এবং নিজেদের আস্তত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে (অথবা 
অন্য রাষ্ট্রের দ্বারা বাজত হয়ে ) কেন্দ্রীকরণ পদ্ধাতর ( Process of centralisation ) দ্বারা 
যান্তরাষ্ট্র গঠন করে থাকে (যেমন, মার্কন যুন্তরাণ্ট্র)। আবার অনেক সময় একাঁট ব্‌হৎ রাষ্ট্র 
শাসনের সম্মবধার জন্য নিজেকে কয়েকটি আগ্লিক সরকারে িভন্ত করে 1বকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির 
( process of decentralisation ) দ্বারা যুন্তরাষ্ট্র গঠন করে থাকে (যেমন, কানাডা যঢন্তরাণ্টর )। 
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ব;ক্তরাখ্টের সাফল্যের শত 

উপরোক্ত পন্ধাত দুটির মধ্যে যে কোনটির দ্বারা যুন্তরা্ট্র গঠিত হোক না কেন, কোন একটি 
রাষ্ট্রে যুন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবতিত করা যাবে কিনা অথবা এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও তা সাফল্য- 
লাভ করতে পারবে কিনা, তা কতকগুলো বাস্তব অবস্থার ওপর নিভর করে। অনঃকুল এ বাচ্তব 
অবস্থাকে য:ভ্তরাত্টরের সাফল্যের শর্ত বলা হয় । 

প্রথমত, যে সকল অঞ্চল নিয়ে বু্তরাষ্ট্র গঠিত হয় য্যন্তরাষ্ট্রকে সফল করতে হলে এ অণ্চল- 
গুলোর অধিবাসীদের সংঘবদ্ধ হবার ইচ্ছা থাকতে হবে। এবার আলোচনা করে দেখা যেতে পারে 
যে, কোন: কোন্‌ কারণে বা অবস্থায় জনসমাজ সংঘবদ্ধ হতে চায় । ক. প্রথমেই আসে ভৌগোলিক 
সান্নিধ্যের প্রশ্ন। ভৌগোলিক সান্নিধ্য জনসমাজের ভিতর এমন একটা একাত্মবোধ জাগায় যার 
ফলে 'বাভন্ন জনসমাজের এক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছা দেখা দেয় । অন্যদিকে ভৌগোলিক ব্যবধান যুক্তরাষ্ট্র 
গঠনের অন্তরায় সৃষ্টি করে; খ. আর্থনীতিক সুযোগ-সুবিধা ও উন্নতির সম্ভাবনা এক্যবষ্ধ 
হবার ইচ্ছা বিশেষভাবে জাগ্রত করতে সাহায্য করে ; গ. সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা 
ও শন্তিশাল' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনবোধ থেকে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর এঁক্যবদ্ধ 
হবার ইচ্ছা দেখা দেয় ; ঘ. ধর্ম ভাষা, সাহিত্য, কৃণ্টি, এ্রীতহ্যগত উপাদানের আভল্লতাও এরূপ 
ধক্যবোধকে জাগ্রত করে থাকে; ঙ. জাতীয়তাবোধের প্রেরণাও বিভিন্ন জনসমাজকে এঁক্যবদ্ধ 
হতে আগ্রহী করে । 

দ্বিতীয়ত, মিল এবং ডাইসির মতে শুধুমাত্র এক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, দেখতে হবে 
এ ইচ্ছাকে কার্যকর করার ক্ষমতা আছে কিনা । সুতরাং ইচ্ছাকে কার্যকর করার যোগ্যতা থাকতে 
হবে। এ যোগ্যতা যে সকল উপাদানের ওপর নিভ'র করে তাহ'লঃ ক. ভৌগোলিক বিস্তৃতি, 
জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক থেকে সম-অবস্থা ; খ- প্রচুর অর্থবল ও লোকবল; গ- উচ্চতর 
রাজনৌতিক আদর্শ ও শিক্ষা ৷ 

তৃতীয়ত, আগেই বলা হয়েছে, যন্তরাষ্ট গঠনের আর একটি শর্ত হ'ল এই যে, কোন বিশেষ 
প্রয়োজনে কয়েকটি জনসমাজ এক্যবদ্ধ হয়ে যবন্তরাণ্টর গঠন করতে চাইবে অথচ তারা নিজ নিজ 
স্বাতন্ত্য বিলোপ করতে ইচ্ছুক হবে না (There will be desire for union, but not for 
Unity) । সৃতরাং অঙ্গরাজ্যের স্বাতন্ত্য রক্ষা যডন্তরাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় শর্ত। 

চতুর্থত, ডাইসির মতে আইনের প্রত শ্রদ্ধাশীল জনসমাজ বাদে য.্তরাণ্ট্রীয় ব্যবগ্থা সফল 
হতে পারে না।* কারণ সাধীবধানিক আইন এবং বিচারবিভাগের প্রাধান্য নিশ্চিত করতে না 
পারলে যান্তরাল্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং আইনকে শ্রদ্ধা ও মান্য করা এবং 
1বচার বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত মানাসক প্রস্তুতি কোন জনসমাজের না থাকলে সেখানে 

না। 
৮0178 7 নিত ছলে সাধারণত যডন্তরাষ্ট্রীয় শ।সনব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং 
তকে সরল করা সম্ভব । কিন্তু এও দেখা গেছে যে, দুটি রাষ্ট্র রাজনোতিক অবস্থা একরকম 
হওয়া সত্বেও কোন রাষ্ট্রে এককোম্দ্িক শাসনব্যবস্থা এবং অন্য রাষ্ট্রে য্তরাণ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা 
ৰ ন -তরাং এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত করা 

প্রবার্তত এবং সাফল্যমাণ্ডত হয়েছে। সং উ নি যোজন 
যেতে পারে যে, য্ব্তরাস্ট্র গঠন এবং তাকে সফল করার জন্য উপরোক্ত শত গুলো প্রয়োজনীয় হলেও, 


অপারিহার্য নয় ৷ 
ছয় £ যন্রাষ্ট্গলোতে কোঁন্দরকতার সাম্প্রাতক প্রবণতা 
যান্তরান্টে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ক অনুপাতে এবং কোন: নশীতিতে 
বাত হবে সে সম্পকে নিদিষ্ট কোন নিয়ম নেই। কোন কোন যান্তরাষ্ট্রে দেখা যায় যে, কেন্দ্ৰীয় 


«A Federal system can flourish only among the communities imbued witha 


(Recent Centralising Trends) 


৯ n 
legal spirit. 
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সরকার খুবই শান্তশালাী, আবার কোথাও কোথাও দেখা যাবে যে তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল । কোন 
যাক্তরাণ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলোকে দুর্বল রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে ক্রমবার্ধ'ত করলে 
বাস্তবে এক সময় তা এককোন্দ্ুক সরকারে রূপান্তরিত হয় ॥ 

যা্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে কে কোন্‌ ক্ষমতা ভোগ করবে সে ব্যাপারে কোন 
নাদণ্ট নিয়ম নেই । সাধারণত, বৈদোশক সম্পর্ক, সামরিক বিভাগ, মুদ্রা, বৈদোশক ব্যবসায়, ডাক 
ও তার িভাগ ইত্যাদি সমগ্র দেশের স্বার্থের সঙ্গে জাঁড়ত বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 
থাকে। এ ছাড়া সকল যুন্তরাচ্েই প্রধান প্রধান কর আদায়ের ব্যাপক ক্ষমতা কেন্দ্রের অধীনে থাকে । 

সম্প্রাতকালে সর্বত্রই ব্যস্তরাঘ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাঁদ্ধর একটা প্রবণতা দেখা 
দিয়েছে । সব ঘান্তরাষ্ট্রে পারকল্পিত অর্থ'নণীতি গ্রহণের দ্বারা পরিকজ্পনা সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব ও 
ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছে। ফলে সকল যঢন্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার 
শান্তিশালী হচ্ছে । তাই বলা হয়, য্তরাষ্ট্রীয় বাবস্থা ধৰংসের কারণ হল পাঁরকজ্পিত অর্থনগাঁতর 
ব্যাপক প্রয়োগ (Planning is the D. D. T. of federalism) | 

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধকালীন ও জরুরী অবস্থায় বিভিন্ন কারণে কেন্দ্রের ক্ষমতা বদ্ধ পেয়ে 
যঢ্তরাষ্ট্র বাস্তবে এককোন্দ্রক রাষ্ট্রে পারণত হয় । 

তৃতীয়ত, কেন্দ্র কর্তৃক কর আদায়ের নতুন নতুন এলাকা ও অধিকার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, 
ফলে আঁ্থক দিক থেকে অঙ্গরাজ্যগুলোকে সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয় । 
এটা কোন্দ্রিকতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার একটা কারণ । 

এ সকল কারণে ভারতসহ সকল যুন্তরাষ্টেই দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারগুলোর 
শান্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো ক্রমশ দ:র্বল হচ্ছে। কৌশ্দ্রকতার 
এই প্রবণতা একই ধারায় চলতে থাকলে কাঠামোগত দিক থেকে যযন্তরাণ্টর হলেও বাস্তবে যযুন্তরাচ্টর- 
গুলো এককৌন্দ্ুক সরকারে পাঁরণত হচ্ছে । 

কোন্দ্রকতার এই প্রবণতার ফলে 'বাভন্ন যডন্তরাণ্ট্রে বিশেষ করে ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে 
একটা তার সমস্যা সৃষ্টি করছে। 


নাত £ যুন্তরাস্ট্রীয় শাসনব্যব্থার দোষগুণ (Merits and Demerits of a Federation) 


এর আগে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা করেছ । মূলত এককোন্দ্রিক 
শাসনব্যবস্থার যা টি তাই য্য্তরাষ্ট্রেরে গুণ এবং এককোম্দ্রক ব্যবস্থার ঘা গুণ যযুন্তরাষ্ট্রের তাই 
ঘুটি । নীচে যবুন্তরাণ্ট্রায় শাসনব্যবস্থার দোষ ও গণ আলাদাভাবে আলোচনা করা হল। 

ঘস্তরাণ্ট্রীয় ব্যবস্থার গণ 

১. যন্তরাষ্ট্রের প্রথম স:বিধা হিসাবে বলা যায় যে, যন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ছোট ছোট রাণ্টু- 
গুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও বড় রাষ্ট্রের শন্তি এবং সকল স:যোগ-স:বিধা ভোগ 
করতে পারে। 

২: এরপ শাসনব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলোর দ্বঙন্ত্র আইনসভা ও সরকার থাকার জন্য 
আগ্চালক দ্বায়ত্ত শাসন প্রাতাষ্ঠিত হয় এবং অঙ্গরাজ্যগবলোর নিজস্ব ভাষা, সংক্কাত, কষ্ট ইত্যাদির 
বিকাশ ঘটে। এর ফলে যযুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রনীতি সম্পকে অধিকতর আগ্রহশগল 
হয়। 

৩. যে রাষ্ট্রের জনগণ নানাপ্রকার ভৌগোলক, সাংস্কাতক, ধর্মগত ও ভাষাগত পাথকোর 
দ্বারা বিভন্ত থাকে সেখানে এককোশ্দ্িক শাসনব্যবস্থার চেয়ে যডন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আধকতর উপযোগী । 

৪. ডাইসিকে অনুসরণ করে তাই বলা যায় যে, বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের একাঁদকে 
নিজগ্ব অধিকার রক্ষার আগ্রহ এবং অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে কয গড়ে তোলার ইচ্ছা একমাত্র 
যযুন্তরাষ্্রীয় শাসনবাবস্থার মধ্য দিয়েই নিশ্চিত করা যেতে পারে। 
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৫. এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসনের ব্যাপকতার মধ্যে কোনরূপ পরীক্ষামূলক কাজ 
চালানো বিপজ্জনক, কারণ এতে বহুসংখ্যক লোকের স্বার্থ জড়িত থাকে । কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে 
নানারূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রনোতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুযোগ থাকে । 

৬. একটিমাত্র সরকার বৃহৎ দেশ শাসন করলে সুশাসনের অভাব দেখা যায়। কিন্তু 
যন্তরাণ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চালক সমস্যা ও অবস্থা সম্পকে আণ্টালক সরকারগুলো আধকতর অবহিত 
ও ওয়াকিবহাল থাকায় দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠু শাসন পাঁরচালনা করা যেতে পারে । 


৭. যযন্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী সরকারের (কেন্দ্রীয় বা আগালক ) অভ্যুথানের 
সম্ভাবনা কম। কারণ সংবিধান ও 'বচারালয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের 
স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা যেতে পারে । 


যন্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থার দোষ 


যাক্তরান্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু গুণ আছে ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থা দোষমুক্ত নয়। 
যুন্তরাণ্টীয় শাসনব্যবস্থায় (কিছু কিছ; টি লক্ষ্য করা যায়, যা নঈচে আলোচনা করা হল £ 

১. য্তরাম্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল, দুর্বল এবং ব্যয়বহুল ॥ এর জটিলতার জন্য 
কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা কষ্টকর। যুন্তরাস্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় 
দু স্তরের শাসন পরিচালনা করার জন্য প্রচুর সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় ঘটে । 


২. কতৃত্ব দ্বিধাবিভন্ত থাকার জন্য এবং 'বাভন্ন প্রকারের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধাত (formality) 
গ্রহণ করতে হয় বলে যবস্তরাণ্টে দ্রুতকোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য যুদ্ধের 
সময়, জাতীয় সংকটকালে এবং জরুরী অবদ্থায় অসবাবধা সৃষ্টি হতে পারে। 

৩. নিরপেক্ষ যযন্তরাণ্ট্রীয় আদালত এবং এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা দ্বারাই যযন্তরাণ্ট্রাীয় ব্যবস্থা 
সফল হতে পারে । কিন্তু য্যন্তরাষ্ট্রীয় আদালত সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অধিকতর 
স্হানুভাতশীল হবার জন্য পক্ষপাতহীন বিচার সর্বদা আশা করা যায় না। ফলে, অঙ্গরাজ্যগুলো 
অবহেলিত থাকে এবং উপেক্ষিত হবার এ মানসিকতা যুক্তরাষ্ট্রকে দু্ব'ল করে । 

৪. আগঞ্টালক ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরস্পরাবরোধা আইন প্রণয়নের ফলে ব্যক্তিগত অধিকার 
ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক সময়ই যুক্তরাষ্ট্রে বিভ্রান্তিকর পাঁরস্থিতি দেখা যায় । 

৫. যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত দ্ষ্পারবর্তনীয় সংবিধান থাকে বলে প্রয়োজনীয় মূহূ্তে একে 
সহজে সংশোধন করা যায় না। দষ্পরিব্তনীয় সংবিধান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহজে 
গারবাতত করা যায় না বলে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং সংবিধান বহিভূণ্ত উপায়ে 
সংবিধান পাঁরবর্তনের রাত প্রচলিত হয়। যেমন মাঁকন যন্তরাষ্ট্ে সপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। 

যান্তরাণ্টরীয় শাসনব্যবগ্থার এ সকল দোষত7ট থাকা সত্ত্বেও গ্বীকায় করতে ছবে যে, প্রাতাঁট 
অঞ্চলের জ্বাতন্ত্য ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষঃ্ রেখে একবদ্ধ ও শান্তশালী রাষ্ট্র গঠন করা একমাত্র 
যান্তরাষ্ট্েই সম্ভব । যে রাণ্টে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বৈচিত্র এবং বিভিন্নতা খুব বোশ 
সেখানে যডুন্তরাণ্ট্রীয় বাবস্থা অপারহার্য মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শান্তিশালী রাহ দ:টতেই যন্তরাখ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে। 


আট ৪ ভারতের য;স্তরাষ্টের প্রকাঁত ও বৈশিষ্ট্য ( Nature and Characteristics of 
Indian Federation ) 
কাঠামোগত দিক থেকে ভারত একটি যুন্তরাষ্ট্র, যাঁদও আমাদের সংবিধানের কোথাও যুক্তরাষ্ট্র 
বা ৱderation শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। ভারতের সংবধান কতটা য্ন্তরাষ্ট্ীয় বা যক্তরাষ্রীয় 
প্রকৃত ও বৈশিষ্ট্য ভারতের সংবিধানে কতটা আছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। 


39 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রাবজ্ঞান 
ভারতের সংবিধানে য)ুক্তরাষ্ট্রী় বোশিষ্ট্য 
আমরা জান যুক্তরাষ্ট্রের করেকটি বৌশষ্ট্য থাকে প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন যে, 
যডন্তরাষ্ট্রের এ বৈশিষ্ট্যগবলো ভারতের শাসনব্যবদ্থায় কতটা স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছে । 

প্রথমত, য্তরাষ্ট্রে সাধারণত লিখিত সাবধান থাকে এবং এ লিখিত সংবিধান থেকে ক্ষমতা 
লাভ করে যডন্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোতে দু ধরনের সরকার বা দ্বৈত সরকার 
(Dual Government ) সহাবস্থান করে । ভারতের সাবধান লাখত এবং এখানে কেন্দ্র ও 
অঙ্গরাজ্যগলোতে দ্বৈত সরকারের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায় মাঁকিন যাক্তরাণ্ট্ে একটি কেন্দ্রীয় 
(বা জাতীয় বা য্তরাশ্ট্রীয়) সরকার এবং ৫০ট অঙ্গরাজ্য (3191০) সরকার আছে। সোঁবিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রে কটি যাব্তরাণ্টরীর সরকার এবং চার ধরনের অঙ্গরাজ্য ও আগ্ালক সরকার দেখতে পাওয়া 
যার। এগুলো হল ইউনিয়ন 'িপাবালক, অটোনমাস রপাবালক, অটোনমাস িজিয়ন এবং 
ন্যাশনাল এাঁরয়া। ভারতেও আমরা একটি কেন্দ্রীয় একং অনেকগুলো অঙ্গরাজ্যের সরকার দেখতে 
পাই ৷ অর্থাৎ সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য দহ ধরনের সরকার সহাবল্থান করে। 

মোট ২২টি অঙ্গরাজ্য ও ৯ কেন্দ্র শাসিত অণ্চল নিয়ে ভারতীয় য্তরাষ্ট্র গঠিত ।৯ কেন্দ্র 
কেন্দ্রীয় বা যযুন্তরাষ্টীয় সরকার ছাড়াও প্রাতাট অঙ্গরাজ্যে একট করে রাজ্য সরকার আছে। 

দৃদ্তীয়ত, য্তরাণ্টরের সাবধান কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বটন (Distribution 
9?7০০73) করে দেয়॥ ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর ক্ষমতার বণ্টনের জন্য 
দতনটি তালিকা আছে। প্রথমাঁট কেন্দ্রীয় তালকা_-(07190 1190) | এতে সমগ্র দেশের 
স্বার্থের সঙ্গে জাঁড়ত বিষয়গুলো আছে এবং এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় তাঁলকাকে বলে রাজ্য তালিকা (State List )। এই তালিকার অন্তর্গত বিষয়গুলো 
অঙ্গরাজ্যগুলোর এন্তিয়ারভুন্ত। তৃতীয় তালিকা বা যুগ্ম তালিকার (00706007670 List ) 
অন্তর্গত ‘বিষয়গুলোর ওপর কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য উভয়ের এান্তয়ার আছে। যেমন শিক্ষা যুগ্ম 
তালিকাভুক্ত । তবে যুগ্ম তািকাভুন্ত কোন বিষয় নিয়ে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে [বিরোধ দা 
দলে কেন্দ্রীয় সরকারের আঁধকারই স্বীকৃত হবে__এ কথা সংবিধানে বলা হয়েছে । 

সঙ্গতভাবেই বলা যায়, ভারতে কেন্দ্র অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা 
হয়েছে যার ফলে কেন্দ্রীর সরকারের ক্ষমতার পাঁরমাণ খুব বেশি এবং অঙ্গরাজ্যগুলোকে ন্যায্য 
ক্ষমতা থেকে বাণ্ডত রাখা হয়েছে । 


5% ভারতায় যবুন্তরাষ্ট্র 
| | 

অঙ্গরাজ্য কেন্দ্রশাসত অণ্ডল 
(৯) অন্পপ্রদেশ, (২) আসাম, (৩) বহার, (১) আন্দামান ও নিকোবর দ্বপপপুঞ্জ, 
(৪) মহারাষ্ট্র, (৫) গুজরাট, (৬) মধ্যপ্রদেশ, , (২) অরঃণাচল প্রদেশ, 
(৭) হরিয়ানা, (৮) হিমাচল প্রদেশ, (৩) চান্ডগড়, 
(৯) জন্ম ও কাম্মণর, (১০) কেরালা, (৪) দাদরা ও নগর হাভেলগ, 
(১৯১) মাণপুর, (১২) মেঘালয় (১৩) কাটক, (৫) 'দিং্লাঁ, 
(১৪) নাগাভুি, (১৫) উাঁড়য্যা, (১৬) পাঞ্জাব, (৬) গোয়া-দমন ও দিউ, 
(১৭) রাঞ্রদ্থান, (১৮) তামিলনাড়ু, (৭) লাক্ষা দ্বীপ, মানকয় ও আমিন দাভ 
(১৯) 'তপনরা, (২০) উত্তরপ্রদেশ, (৮) মিজোরাম, 
(২১) পশ্চিমবঙ্গ, (২২) সিকিম (৯) পাঁণ্ডচেরী 


[ ৩৭তম সংবিধান সংশোধন আইনে [সাঁকমকে ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে ৷ ] 


২. কেন্দ্র ও অঙগরাজযগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের পারপ্রোক্ষতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে পরে িদ্তাযিত ভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে । 
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তৃতীয়ত, ক্ষমতাবণ্টন নীতিকে যাতে সহজে পরিবর্তন করা না যায় বা কেন্দ্র ও অঙ্গরাজা- 
গুলোর ক্ষমতার ভারসাম্য যাতে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা না যায় সেজন্য যন্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান 
দৃষ্পরিবরতনশশীল (Rigidity of the Constitution) হওয়া বাহনায় । ভারতের সংবিধান সহজ 
পরিবর্তনশ'ল বা দ:ৎ্পরিবর্তনশাল কোনটাই নয়_এটি মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করেছে ।১ 

চতুর্থত, যতুন্তরাংট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র যাতে অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ 
না করে বা অঙ্গরাজাগুলো যাতে কেন্দ্রের ক্ষমতায় ও অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে তা দেখার জন্য 
একটি স্বাধীন যডন্তরাচ্ট্রায় আদালত (Independent Federal Judiciary ) থাকে । ভারতের 
সুপ্রিম কোট হল স্বাধীন যযন্তরাষ্ট্রায় আদালত এবং এর ওপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে । 

পণ্চমত, যান্তরাপ্ট্য় শাসনব্যবস্থায় বিচারাবভাগ এবং সংবিধানের প্রাধান্য (Supremacy 
of the Judiciary and Constitution) থাকা প্রয়োজন । সংাবধানের ব্যাখ্যা নিয়ে বা কেন্দ্র ও 
রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতার এন্তয়ার নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা নিষ্পাত্তর জন্য যুন্তরাষ্ট্রয় 
আদালতের আঁস্তত্বই যথেষ্ট নর, বিচারবিভাগের প্রাধান্য সংপ্রাতন্ঠিত থাকা উচিত। িচার- 
বিভাগের প্রাধান্য রক্ষার দ্বারা সংবিধানের প্রাধান্য রাক্ষত হয়। ভারতে মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রের মত 
'বিচারবিভাগণয় প্রাধান্য রাক্ষত হয়ান। ভারতে শাসনতন্ত্রের অন্যতম বশেবজ্ঞ শ্রীপ্গণদাস বসুর 
মতে, মাকিন য্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগের প্রাধান্য ও ব্রিটেনে সংসদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 
এবং ভারতে ওঁ দ:-এর মধ্য-পম্থা গ্রহণ করা হয়েছে (---wonderfully adopts the via media 
between the American system of judicial supremacy and English principle of 
parliamentary supremacy)। যাহোক কাঠামো ও প্রকাতগত দিক থেকে ভারতকে একটি 
যুন্তরাণ্টর বলা হয়। 

কিন্তু সকল যন্তরাণ্ট্রীর় বৈশিণ্ট্য থাকা সত্বেও পৃথিবাঁর অন্যান্য ষ্তরাষ্ট্ের সাবধান 
থেকে আমাদের সংাবধান কয়েকটি দিক থেকে চ্বতন্। ভারতের সংবিধান কেন্দ্রকে এত বেশি 
প্রাধান্য দিয়েছে যে তুলনায় অঙ্গরাজাগনুলোকে নিতান্ত ক্ষমতাহীন বলে মনে হয় ॥ তাই অনেকে মনে 
করেন যে, ভারতে প্রকৃত ঘন্তরাল্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। এরুপ মনে করার কারণগুলো 
আলোচনা করা প্রয়োজন ৷ 

ভারতের সংবিধানে যাক্তরাপ্রীয় নীতির ঘাটাত 


১. যযন্তরাচ্ট্রে ঙ্গরাজ্যগুলোর যে মর্যাদা, ভারতের অঙ্গরাজ্যগ:লো সে মর্যাদা পায়নি । 
মার্কিন যুন্তরাণ্ট্রের সংবিধানে “অগ্গরাজোর অধিকার” (506 ২18145) নামে যে বিধান আছে, 
আমাদের সাবধানে তা নেই। যযন্তরা'্ট গঠনের আগে ভারতের অংগরাজ্যের সম্মতিও লওয়া 
হয়নি । মা্কন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙগরাজা যন্তরাম্ট্র থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে কিনা 
তা স্পষ্টভাবে বলা নেই ॥ সোবিয়েত যঢুক্তরাণ্টে অঙ্গরাজ্যের এ আধকার আছে। কিন্তু ভারতের 
সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, কোন অঙ্গরাজ্য যডন্তরাষ্ট হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। 


২. ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগদুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে য্তরাশ্্রীয 
নাত মান্য করা হয়ান ৷ কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের তিনটি তাঁলকা ভারতের 
সংবিধানে স্থান পেয়েছে । প্রথম তালিকায় (কেন্দ্র তালিকা) ৯৭টি গুরুত্বপুর্ণ“ ক্ষমতা কেম্দ্রকে 
দেয়া হয়েছে । দ্বিতীয় তালিকায় ৬৭টি বিষয় আছে । একে 'রাজা তালিকা” বলে। এ বিষয়- 
গুলোর ব্যাপারে অগ্গরাজ্যগুলো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তৃতীয় তালিকাকে বলে “যুগ্ম 
তালিকা’ । যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলো সম্পকে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী । 
তবে যুগ্ম তালিকার অধীন কোন বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্র এবং কোন অঙ্গরাজ্যের 
মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যই বজায় থাকবে । এ িনাট তালিকার বাইরে যে সকল 


.৯, ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির আলোচনা দ্রষ্টব্য 1 
উ. রা. বি. 
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ক্ষমতা অনুল্লোঁখত থাকবে সেগুলো সম্পর্কে কর্তৃত্বের আঁধকার কেন্দ্রকে দেয়া হয়েছে । সুতরাং 
বলা যায় যে, ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে ভারতে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 


৩. মাঁকনি যন্তরান্ট্ের সংবিধান কেবলমাত্র যু্তরাষ্ত্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নিয়ে 
আলোচনা করেছে । সেখানে রাজ্য সরকারগুলোর আলাদা সাবধান আছে। 'কিম্তু ভারতের 
রাজ্যগুলোর জন্য আলাদা কোন সংবিধান নেই । 

৪. আমাদের নাগরিকদের ্বনাগরিকত্বেরও কোন অধিকার নেই, আমরা সকলেই ভারত 
রাষ্ট্রের নাগীরক। দ্বি-নাগিকত না থাকাকে যুন্তরাষ্টীয় নীতির পারপন্থী বলে মনে করা হয়। 

€. ভারতের অঙ্গরাজ্যসমূহের ভূখণ্ডের পরিবর্তন ও নাম পাঁরবর্তন করা যায় এবং এ 
অধিকার কেন্দ্রীয় সংসদের । কিন্তু মাঁ্কন যডুন্তরাষ্ট্রে এটা করা কখনও সম্ভব নয়। সাকিন 
যাম্তরাষ্ট্র হল an indestructible union composed of indestructible states. 

৬. ভারতে অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপাত দ্বারা নিযুক্ত হয়। 
আইনসভায় গৃহীত যে কোন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাতে পারেন । 

৭. ভারতের 'বাভন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপাঁতরাও রাষ্ট্রপাত দ্বারা নিষুন্ত হন। 
সুইজারল্যান্ড বা মাঁক্ন যু্তরাষ্ট্রে এরপ দেখা যায় না। 

৮. যনন্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কেন্দ্ৰীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে প্রাতাঁনাধর 
সংখ্যা সমান থাকা উচিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যক্তরাষ্ট্রীয় নীতি। মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রের 
উচ্চকক্ষ সিনেটে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের সমান প্রারতীনাঁধত্ব স্বীকৃত। ধনজনশালী ব্‌হং নিউইয়র্ক ও 
ক্ষদ্রু আলাদা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে দুজন করে প্রাতানাঁধ পাঠায়। কিন্তু 
ভারতের রাজ্যসভায় প্রাতাট রাজ্যের প্রাতানাধির সংখ্যা সমান নয় ; যেমন, উত্তরপ্রদেশের শ্রাতাঁনধি 
৩৪ জন এবং আসামের প্রাতীনাধ মাত্র ৭ জন। রাষ্ট্রপাত মনোনশত ১২জন সদস্যও রাজ্যসভায় 
আছেন। 

৯. যা দুটি বা ততোধিক অঙ্গরাজ্যের আইনসভা এমন প্রস্তাব পাশ করে যে, অঙ্গরাজ্যের 
এন্তিরারতুন্ত কোন বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন করলে ভাল হয়, তা হলে (২৫২ ধারা 
অন;যায়ী ) এ বিষয়ে ভারতীয় সংসদ আইন করতে পারবে । আরও একটি বিষয় সম্পকে“ কেন্দ্রীয় 
সংসদ রাজ্যের আঁধকারভূত্ত বিষয়ের ওপর আইন করতে পারে। ভারত সরকার বিদেশী কোন 
রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুন্ডি করলে এ চুন্তির শর্ত পালনের জন্য রাজ্য তালকাভুন্ত যে কোন বিষয়ে 
কেন্দ্র আইন করতে পারে (২৫৩ ধারা )। ৰ 


১০. জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতে অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণের এত বোশ আঁধকার 
থাকে যে, সাধারণ অবস্থায় অঙ্গরাজ্যগ্‌লো যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে জরুরী অবস্থায় সেটুকু 
স্বাধীনতাও ভোগ করতে পারে না। এঁ অবস্থায় আমাদের সধাঁবধান প্রায় এককোন্দ্রক হয়ে পড়ে । 

১৯.  অর্থসংকান্ত বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রিকতার ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল। বর্তমানে 
আর্থননীতিক পরিকল্পনার দরুন রাজ্য সরকারগুলোকে অর্থের জন্য কেন্দ্রে মুখাপেক্ষী থাকতে 
হয় বলে তাদের স্বাধীনতা একান্তভাবে সংকুচিত। পাঁরকজ্পিত অর্থনীতি গ্রহণের ফলে ভারতে 
কৌন্দ্রকতার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। আবার অনেকে মনে করেন যে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে একদলীয় 
শাসন দীর্ঘকাল চলেছে বলে এককোন্দ্রকতার ঝোঁক ক্রমাগত বাড়ছে । 

তাহলে ভারতকে কি য্তরাশ্ত্রীয়্ বলা যায়? 


উপরোন্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে কতকগুলো যযন্তরাষ্টীয় মৌল বৈশিষ্ট্য 
মাছে এবং কাঠামোগত দিক থেকে ভারতকে যযুন্তরাষ্ট্র বলা যায়। কিন্তু অন্য দিকে ভারতের 
সাবধানে কতকগুলো যযুন্তরাষ্টীয় মৌলনগ1তর ঘাটাত দেখা যাচ্ছে যার জন্য ভারতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার 
প্রাধান্য খুব বেশি এবং অঙ্গরাজ্যগ:লোর স্বাধীকার খুবই সাঁমিত। এ সকল কারণে অধ্যাপক 


[জোনংসং (1৫0০৪5) বলেন, ভারত হল এমন একটি যন্তরাণ্ট যেখানে কোন্দ্রকতার প্রবণতা খুব 


তাঁরা ইচ্ছা করলে রাজ্য 


রি 


সরকারের রুপ 33 


বেশি (a federation with strong centralising tendency )] অধ্যাপক হৃইয়ার (Wheare) 
মনে করেন যে, ভারতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করে তার সণ্যে কিছু কিছু যাক্তরাম্ট্রীয় ব্যবস্থা 
i সংযোজিত হয়েছে ( 4 system of government which is quasi- 
ভি federal --.--- a unitary state with subsidiary federal features, 

টি + rather than a federal state with subsidiary unitary 
features) | লৰীদুগদাস বসুও এরুপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন । [তান মনে করেন যে, ভারতের সংবিধান 
পরোপ;ুঁর যষযুন্তরাষ্ট্রার ব্য পুরোপুরি এককোন্দ্িক _এর কোনটাই নয়। ভারতের সংবিধানে 
উভয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটেছে । আমাদের সংবিধান যুন্তরাষ্ট্র হলেও সংবিধানে জাতীয় স্বার্থকে 
প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ( The Constitution of India is neither federal nor purely 
unitary, but is a combination of both. Itisa Union or a composite state of 
novel type. It enshrines the principle that in spite of federation the national 
interest ought to be paramount )| তাই অনেকে বলেন ভারতের শাসনব্যবস্থা আংশক 
য:ন্তরাস্ট্রীয় এবং আংশিক এককৌ ন্দ্রক ৷ 

একটি সাবধান যনন্তরাস্ট্রীয় বক-না তা কেবল লিখিত ধারা-উপধারার মধ্যেই নিহিত থাকে 
না । সর্ধাবধানের দৈনান্দন প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তা কার্য'কর করার সময়ে প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে । 

নখ {লাখত আকারে যাই থাকুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা 

কেন্দিকতার প্রবণতা বং পরিচালনার মধ্য দিয়েই তার অন্তাঁনণহত প্রকৃতি গড়ে ওঠে । বিগত 
ছত্রিশ-সাঁইতিশ বছরের দেশ-শাসন থেকে দেখা যায় যে, একাঁদকে যডন্তরাষ্দ্রীয় প্রকৃতি ক্রমশ দুর্বল 
হচ্ছে॥ তাই শ্রীদর্গাদাস বস: মহাশয়ের ভাষায় বলা যায় যে, ভারতে একদিকে কৌন্দ্রকতার বন্ধন- 
গুলো ক্ৰমশ শীল্তণালী হচ্ছে, অনাদিকে যত্তরাম্ট্রীয় বোৈশষ্ট্যগুলোর অবলযীপ্ত ঘটেছে (The unitary 
bonds have in some respects been futher tightened, the federal features have 
altogether withered away) 

ভারতে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রকতার কারণ হিসেবে আমরা িনাট বিষয়ের উল্লেখ কাঁরতে পার ঃ 
১. অর্থের জন্য কেন্দ্রের ওপর রাজ্যসরকারসমহের ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা, ২. কেন্দ্রীয় 
পাঁরকল্পনা কমিশনের পর্ণ এবং ব্যাপক ক্ষমতা এবং ৩. দীঘ+দন যাবৎ সকল রাজ্য ও কেন্দ্রে 
একাটি দল (কংগ্রেস) কর্তৃক শাসন-পাঁরগালনা। সাধারণ নির্বাচনের পরে বিভিন্ন রাজো 
অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হবার পর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের মধ্যে {বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষত 
কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিবাদ শর? হয়। পরবর্তাঁকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন 
অ-কংগ্রেসী অঙ্গরাজ্য সরকারের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রাট সরকারের এ ব্যাপারে তীব্র মত- 
বিরোধ দেখা দিয়েছে । অনেকে মনে করেন, অঙ্গরাজ্যগখলো বণ্চিত হচ্ছে, জনগণের মধ্যে এ ধরনের 
মনোভাবের ব্যাপক প্রসারের জন্য সাম্প্রাীতককালের আসাম ও পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন 
শান্ত সয় করতে সমর্থ হচ্ছে। সম্প্রাত দাঁক্ষণী অঙ্গরাজ্যগুলোতে কেন্দ্রবরোধী জেহাদ ঘোষিত 
হয়েছে। এসকল কারণে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সমশক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সারকারয়া কাঁমশন 
(Sarkaria Commission) নিয়োগে বাধ্য হয়েছেন ৯ 
ডু ভারতে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীয় প্রাধান্য যযদ্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা 
{য়েছে এবং গভীর রাজনৈতিক সমস্যা সষ্টি করছে ॥ ফলে একদিকে আসাম, পাঞ্জাব ইত্যাঁদ প্রদেশের 'বাচ্ছিষতাবাদ 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, অন্যদিকে অঙ্গরাজ্য সরকারগুলো, বিশেষ করে অ-কংগ্রেসী সরকারগ্‌লো, ক্রমবর্ধমান 
কে ন্দ্রকতার প্রবণতা থেকে নিজেদের আঁ্তত্ব বঙ্জায় রাখার জন্য ক্রমশ এক্যবদ্ধ হয়ে অবস্থা মোকাবিলায় প্রস্তুত হচ্ছে । 
পাঁ্চিবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসান হবার পর থেকেই রাজ্যের বিভন্ন ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ও আর্ক 


ব্যাপারে অগরাজোর প্রাত কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভাগর প্রাতবাদ করে আসছে । কিছুদিন আগে দাঁক্ষণ ভারতের চারাট 
“রাজ্য সম্পর্ককে মোকাবিলা করার জন্য এ রাজ্যগুলোর মুখামল্তীদের একট সংস্থা গঠন 
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যাহোক, সকল কিছ: বিচারববেচনা করে আমরা বলতে পারি যে, ভারতে যুন্তুরাষ্্র কাঠামো 
থাকলেও এখানে এককোন্দ্রিকতার প্রবণতা খুব বেশি । তাই কাঠামোগত দিক থেকে ভারত যক্তরাম্ট্রীয় 
হলেও ভারতের শাসনব্যবস্থাকে বাস্তবে আধা-যুন্তরাষ্ট্রীয় (Quএ5i-federal ) বলাই সঙ্গত ৷ 


সুতরাং কে. সি. হুইয়ারকে (৫.০. Wheare ) অনুসরণ করে বলা যায়ঃ In the class 0/ 


14251568701. constitutions it is probably proper to include the Indian Gn 
of 1950. 


নক্স- ভারতে কেন্দ্রীর ও রাজা সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ( Distribution of Powers 
Between Central and State Governments in India ) 


ভারতীয় যডস্তরাণ্টরে কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যের সরকার {ক কি বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন ও 
ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তা সংবিধানে লাপবদ্ধঘ আছে। মূলত ১৯৩৫ সালের ভারতীয় 
শাসনাবাধকে অন:সরণ করে কেন্দ্র'রাজ্য ক্ষমতা বণ্টনের পাঁরকম্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বলা হয়োছল যে, যেসব বিষয় কেন্দ্র বা অঙ্গরাজাকে দেয়া হল 
বলে আইনে কোন উল্লেখ নেই সে সব বিষয় অর্থাৎ অবাশণ্ট ক্ষমতা গভনর-জেনারেলের হাতে 
থাকবে। এ নিয়মের বদলে ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে যে, অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলো 
(Residual powers ) থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে । ভারতীয় সংবিধানের এরুপ ক্ষমতা 
বণ্টন রীতিতে নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর শান্তিশাল' হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, এরূপ 
না করলে দেশের এক্য ও সংহাতি বিশেষভাবে ব্যাহত হত। বতমানে ভারতে আরও বেশি 
কেন্দ্রিকতার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। 


আইন প্রণয়ন ও শাসনের সমগ্র ক্ষমতাকে ভারতের 
হয়েছেঃ (১) কেন্দ্রীয় তালিকা ( Union List), (২) র 
(৩) যগ্ম-তালকা ( Concurrent List ) 


সংবিধানে তিন ভাগে বিভন্ত করা 
জ্য তালিকা ( State List ) এবং 


ক. কেন্দ্রীর তালিকা £ঃ কেন্দ্রীয় তালিকায় ৯৭টি বিষয় ছিল, কিন্তু পরে একাট বিষয় বাদ 
যাওয়ার বর্তমানে ৯৬টি বিষয় আছে। কেন্দ্রীয় তালিকার অধীন বিষয় সম্পর্কে ভারতীয় সং 
আইন প্রণয়ন করতে পারে, কোন রাজ্যসরকারের এ বিষয়গুলোর ওপর কোন এন্তিয়ার নেই। 
দেশরক্ষা, যুদ্ধ ও শান্তি, স্থল, নৌ ও বিমান বাহন, অস্ন্রোৎপাদন, বৈদেশিক বা পররাণ্ট 
সম্পকাঁয় বিষয়, রেলপথ, জাহাজ, নাগাঁরকত্ব, ডাক-তার ও বেতার ব্যবস্থা, মঢদ্রা-ব্যব্থা, রিজার্ভ 
ব্যাৎক, বাঁমা, আদমস;মারাী, প্রধান প্রধান বন্দর, শেয়ার বাজার, লবণ, খাঁন, আফিম; কেন্দ্রীয় 
সরকারের চাকার, আন্তজাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক খণ ও জাতীয় ঝণ প্রভীত এবং আরও অনেক 
বিষয় এ তালকাতে রয়েছে । 

খ. রাজ্য তালিকা £ রাজ্য তালিকায় ৬৬টি বিষয় ছিল, কিম্তু পরে বিভিন্ন সময়ে পাঁচাট 
বাদ যাওয়ায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় তালিকার ৬১টি বিষয় আছে। এগুলোর ওপর সাধারণ অবস্থায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের কোন এন্ডিয়ার নেই। কেবল বিভিন্ন রাজ্যসরকারই এদের সম্পর্কে নিজ নিজ 
অঞ্চলে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ, জেল ও 
ধবচারব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জনস্বাস্থ্য, পথঘাট, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ 
ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, কৃষি-শিক্ষা ও গবেষণা, পারবহণ, জল সরবরাহ, সেচধ্যবস্থা, ভূমি-ব্যবস্থা, 
সমবায় গান্দোলন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদ আরও অনেক বিষয় এই তালিকার অন্তভূত্ত। ৪২তম 
সাবধান সংশোধনীতে শিক্ষাকে রাজ্য তালিকা থেকে যুগ্ম তালিকায় আনা হয়েছে। 

যাঁদও এ সব বিষর রাজ্যতািকার অন্তু, তা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার 
এদের সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন এবং শাসন করতে পারেন। যেমন, (১) রাল্ট্রপাতি জর;রী অবস্থা 
ঘোষণা করলে, (২) একের বেশি রাজাস্রকার অনুরোধ জানালে, (৩) রাজ্য: সম্ভার 
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দ:-তৃতায়াংশ সদস্য জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে এবং (৪) পররাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তি 
পালনের জন্য প্রয়োজন মনে করলে__সংসদ রাজ্য তালিকার অধীন এ সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের 
ভার অঙ্গরাজ্যের হাত থেকে নিজ হাতে তুলে নিতে পারে । 

গ. যুঞ্ম-তালিকা ৪ যুগ্ম তালিকাতে ৪৭টি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে । কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
রাজ্যসরকার উভয়েই এ সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারেন । তবে উভয়ের আইনের মধ্যে 
বিরোধ ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বলবৎ থাকে এবং রাজ্যসরকারের আইন বাতিল হয়ে 
যায়। ফৌজদারী আইন ও কাষাবধি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেওয়ানী বিচার ও কার্াবধি, শ্রমিক বিরোধ, 
সামাজিক বীমা, পুনর্বাসন, জন্মমত্যুর খাঁতয়ান, কারখানা, বিদ্যুৎ, সংবাদপন্র, পুস্তক, ছাপাখানা, 
ছোট ছোট বন্দর, মুল্য নিয়ন্ত্রণ, দেউলিয়া প্রভৃতি বিষয় যগ্ম-তালকার অন্তভুন্ত। কিছুদিন 
আগে শক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় আনা হয়েছে । 

যে-সব বিষয় এ তিনটি তালিকার কোথাও উল্লিখিত হয়ীন সে সকল অন:ুজ্লাখিত বা অবশিষ্ট 
বিষয়সমূহ (Residuary Powers) কেন্দ্রের অধীন থাকবে । 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগঠুলো 1ক কি বিষয় থেকে আয় করতে পারবে তাও সংবিধানে লিপিবদ্ধ 
আছে । অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে আয়ের উৎসগুলোও 'বিভন্ত করা হয়েছে । যেমন, আয়কর, সম্পাত্ত 
কর, বাণিজ্য শুক, অভ্যন্তরীণ দ্রব্যাঁদর ওপর শুল্ক, রেলপথ, ডাক ও তার ইত্যাদি হল কেন্দ্রীয় 
সরকারের আয়ের উৎস৷ আয়করের কিছ; অংশ 'বাভল্ন রাজ্যসরকারের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় 
এবং পাট রপ্তানি শুল্কের কিছ অংশ পাট উৎপাদনকারী রাজ্যগুলোকে (যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, 
উড়িষ্যা প্রভৃতি ) দেয়া হয়। 

রাজ্যসরকারগুলোর আয়ের উৎস হল ভূমি-রাজদ্ব, কৃঁষি-আয়কর, বিক্রয়-কর, রেজিস্ট্রেখন, 
বিদ্যাং কর, আবগারাী শদজক, প্রমোদ কর, কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত আয়করের অংশ এবং অর্থ“-সাহায্য 
( Grants-in-aid ) 

আগেই বলা হয়েছে, ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। কেন্দ্র 
ও রাজ্য প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে বা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আইনগত চরম কর্তৃত্বের আঁধকারাঁ 
হলেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলোর শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে 
পারেন॥ সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, রাজ্যসরকারগুলোর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 
সংসদের দ্বারা প্রণীত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করতে হবে এবং রাজ্যসরকারগলোর 
শাসন-ক্ষমতা যেন কখনই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-ক্ষমতার পরিপন্থী না হয় বা তাকে ব্যাহত 
করে। তা ছাড়া যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিদেশি দিতে পারবে এবং এ নির্দেশ 
অনুসারে রাজ্যসরকারকে শাসন চালাতে হবে । আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনবোধ 
করলে রাজ্য-তালিকার অধাঁন বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারবে এবং রাষ্ট্রপাত 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে রাজ্যের শাসনভার কেন্দ্রের হাতে তুলে নিতে পারবেন। 

দশ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Centre and States) 


যৃভ্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে আইনগত, শাসনব্যবস্থা 
সম্পর্কীয়, অর্থসম্বম্ধীয়, রাজস্ব আদায় ও বণ্টনগত নানাপ্রকার সম্পর্ক থাকে। ভারত যডন্তরাষ্ট্রের 
প্রক্কাত অনুধাবনের জন্য কেন্দ্র ও অন্গরাজ/গ,লোর মধ্যেকার 'বাভিন্ন সম্পর্ক আলোচনা করা হল ঃ 

ক. আইনগত দদ্পক (Legislative Relations ) 

আগেই বলা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের সপ্তম তপশীলে [তিনটি তালিকা আছেঃ কেন্দ্রীয় 
তালিকা, রাজ্যতালিকা এবং যুপ্ম-তালিকা । এ তিনাটি তালিকার বহিভূ্ত বিষয় (residuary 

CUO সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে সেই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় 

আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কেন্দ্র সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকায় উাঁল৷ 
আধিকতর শানতশালা অবশিষ্ট বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের শী 
সরকার রাজাসরকারের তুলনায় অধিকতর শন্তিশালী হয়েছে। য:ঃগ্মতালিকাভুন্ত বিষয়গুলো সম্পকে 
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উভয়ের প্রণীত আইনের মধ্যে বিরোধ ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বলবৎ থাকে এবং রাজ্য- 
সরকারের আইন বাতিল হয়ে যায়। 


সাধারণ অবস্থায় রাজ্যতাঁলকার অন্তভূন্তি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন করতে সক্ষম না হলেও 
কয়েকাঁট অবস্থায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে। প্রথমত, যাঁদ রাজ্যসভায় ( Council of States ) 
উপস্থিত সভ্যগণ দু-তৃতীয়াংশের ভোটে এরুপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় 
সংসদ কর্তৃক রাজ্যতালকাভুত্ত ?বষয়ে আইন প্রণয়ন আবশ্যক বা যুক্তিসঙ্গত তা হলে সংসদ রাজ্য- 
তাঁলকাভুন্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে। এরুপ আইনের মেয়াদকাল এক থেকে আড়াই 
বছরের বেশ হবে না। 

দ্বতীয়ত, সমগ্র ভারত কিংবা এর কোন অঞ্চলের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার যুন্তিতে রাষ্ট্রপাত 
কর্তৃক জরুরী অবস্থা (871578৩7০/) ঘোষিত হলে সংসদ এ ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে রাজ্য- 
তালিকাভুন্ত যেকোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করতে পারবে । জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সংসদ 
এ ধরনের আইন করলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রত্যাহার হওয়ার পর এরূপ আইনের মেয়াদ 
আরও ছমাস কাল বলবৎ থাকবে । 

তৃতীয়ত, দূট বা ততোধিক রাজাস্রকার যাঁদ মনে করে যে, রাজ্যতালকাভুন্ত কোন বিষয়ে 
সংসদের আইন করার ক্ষমতা না থাকলেও এ সকল রাজ্যসরকারের সুবিধার জন্য এ বিষয়ে সংসদেরই 
আইন প্রণয়ন করা কত'ব্য তা হলে অঙ্গরাজ্যের সেই আইনসভাগুলো এ মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করতে 
পারে এবং সংসদ এ রাজ্যতালিকাভুন্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে । 


চতুর্থত, কোন [বিষয় রাজ্যতািকার অন্তভুন্ত হলেও কোন সাম্ধশর্ত বহাল করার বা 
বৈদোশক রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন চীন্ত ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংসদ আইন প্রণয়ন 
করতে পারবে । 

যাঁদ রাজ্যসরকারের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন সংসদ কর্তৃক 'বাধবপ্ধ আইনের 
অথবা বর্তমানে প্রচলিত আইনের বরোধা হয়, তা হলে রাজ্যসরকারের প্রণীত এ আইন রাষ্ট্রপতির 
(ববেচনার জন্য সংরক্ষিত হবে এবং তা রাষ্ট্রপাতর সম্মাত প্রাপ্ত হলে তবে বলবৎ হবে। এ ধরনের 
আইন সম্পকে সংশোধনমুলক আইন প্রণয়ন করার অধিকার সংসদের আছে । 

খ. প্রশাসনিক সম্পক ( Administrative Relations ) 


কেন্দ্রীয় সংসদ প্রণীত আইন ভারতের সব অঙ্গরাজ্যে প্রয়োগ করা বাধ্যতাম্‌লক। কোন 
রাজ্যসরকার সংসদ-গ্রণীত কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। সাধারণ অবস্থায় 
সংসদ কেবলমান্র কেন্দ্রীয় তালিকাভুন্ত বিষয়গদ্ীল শাসন করতে পারবে। 
কল্তু জাতীয় অথবা সামারক কারণে গূর;ত্বপুণ রাস্তাঘাট মণ ও 
সংরক্ষণ সম্পর্কে রাজ্যসরকারগদুলোকে নিদেশি দিতে পারবে । কেন্দ্রীয় 
সরকার রাজ্যগদুলোর অন্তর্গত রেলপথ সংরক্ষণ বিষয়ে অঙ্গরাজ্যকে নির্দেশ দিতে পারবে এবং সেজন্য 
আঁতাঁরন্ত ব্যয়ের টাকা চুন্তমত দিতে বাধ্য থাকবে | 


কেন্দ্রীয় সংস্দ আইন প্রণয়ন করে রাজ্যতালকার বাইরে যে-কোন বিষয়ের শাসনভার 
অঙ্গরাজ্যকে অর্পণ করতে পারবে । এর জন্য যে ব্যয় হবে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তিমত তা দিতে 
বাধ্য থাকবে । 

ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যে-কোন বচারালয়ের য়ায়, ডিক্লী অথবা হুকুম ভারতের ভূখণ্ডের 
অধীন যে-কোন স্থানে জার হতে পারবে । 

একাধিক রাজ্যসরকারের মধ্যে কোন নদী কিংবা জলের ব্যবহার, বণ্টন, নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কোন 
বিরোধ বা আভযোগ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে সালিশ ব্যবস্থা করতে পারবে । 


রাষ্ট্রপাত যাঁদ মনে করেন, তা হলে জনসাধারণের কল্যাণকল্পে রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে 
বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য পরামর্শ-পারষদ নিয়োগ করতে পারবেন । 


শাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও 
কেন্দ্রের ক্ষমতা অধিক 
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ঠা. অথ-সম্বন্ধীয় সম্পৰ্ক ( Financial Relations ) 


আইনসম্মত পদ্ধাত ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন সরকার কোন কর ধাষ“ করতে পারবে না। 
ভারত সরকার কর্তৃক আদায়ী রাজস্ব, ভারত সরকারের খণলব্ধ অর্থ এবং ভারত সরকারের খণদান 
খাতে আদায়ী অথ ভারতীয় সণ্চিত ভাণ্ডারে বা রাষ্ট্রীয় তহবিলে ( Consolidated Fund of 
India ) জমা হবে। রাজ্যসরকারগনুলোর রাজস্বখাতে আদায়ী অর্থ ও খণলব্ধ অর্থ রাজ্যসরকারের 
সপ্চিত ভাণ্ডারে ( Consolidated Fund of the State ) জমা হবে। 
যদি কোন সমর রাষ্ট্রপাতর মনে হয় যে, ভারতের কোন অংশের আ'্থ'ক স্থায়িত্ব বা সুনাম 
ক্ষুপ্ন হয়েছে তা হলে তান সংবিধানের ৩৬০ নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা করতে পারবেন । এ জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট 
আর্থিক জরুরী অবস্থা 
রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়সম্পকিতি সকল প্রস্তাব রাম্ট্রপাঁত বিবেচনা 
করবেন এবং প্রয়োজন বোধ করলে রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের মাইনে কমাতে পারবেন ৷ 


ঘ. রাজস্ব আদার ও বণ্টনের পদ্ধাত 


ক. কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য কয়েকটি কর রাজ্যসরকার সংগ্রহ করবে এবং তা থেকে 
আদায়ী রাজস্ব লাভ করবে; যেমন, দলিলাঁদর ওপর ধার্য কর, ওষধ ও প্রসাধন দ্রব্যের ওপর 
শুল্ক ইত্যাদি । 

খ. ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক ধার্য কর এবং তা থেকে সংগৃহীত রাজগ্ব কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রাপ্য হবে ; যেমন, কৃষিজাত ভিন্ন অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় কর, সম্পাত্ত কর (Estate 
৫1); রেলপথে, সমুদ্রপথে বা বিমানপথে পণ্য ও যাত্রীর ওপর ধার্য প্রান্তকর ( Terminal 
185); রেলপথের যান্রীভাড়া ও মাশলের উপর ধার্য কর; শেয়ার ও ফাট্‌কা বাজারে (Stock 
exchange ) লেনদেনের ওপরে ধার্য কর; সংবাদপত্র ক্রয় অথবা বিক্রয় এবং তাতে 'িজ্ঞাপনের 
ওপর ধার্য কর। 

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধা কয়েকটি কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার- 
গুলোর মধ্যে বাণ্টত হবে, যেমন-আয়কর । 

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা এই রাজ্য ক'টকে প্রতি বছর পাট ও পাটজাত দ্রব্যের 
ওপর ধার্য রপ্তানি শুক্কের আয়লব্ধ অর্থের কিছ অংশ কেন্দ্র নির্দিল্ট নিয়মে বণ্টন করে। এ 
অর্থসাহায্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের ওপর দায়যনন্ত থাকবে । 

যে সকল কর বা শন্দেকের সঙ্গে রাজ্যসরকারগুলোর স্বার্থ সংগ্লিল্ট তার প্রবর্তন, পরিবর্তন 
বা সংশোধনমমলক কোন বিল রা'ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া পা্লামে্ট বা সংসদের কোন কক্ষে উত্থাপত 
হতে পারবে না। 

কেন্দ্রীয় সংসদ কোন রাজ্যসরকারকে যে পাঁরমাণ সাহাযাদান করা য্ন্তসঙ্গত বিবেচনা করবে 
সেই পরিমাণ সাহায্য করতে পারবে । এঁ অথ" রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের ওপর 
দায়যুন্ত হবে। উপজাতিদের কল্যাণ সাধনের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন 
হবে 'ভারত সরকারের সম্মাতক্রমে এ অর্থ" দেয়া হবে এবং তা রাষ্ট্রীয় 
ভাণ্ডারের ওপর দায়যনন্ত থাকবে । 

কেন্দ্র ও রাজ্যগুুলোর মধ্যে সম্পদ বণ্টনের নীতি ও পরিমাণ স্থির করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর 
অন্তর একটি করে অর্থ কাঁমশন ( Finance Commission ) গঠন করা হয়। রাণ্ট্রপাত এ 
কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের মনোনাঁত করবেন । কমিশন যে সুপারিশ করবেন তা 
সংসদ গ্রহণ করতেও পারে, নাও করতে পারে। তবে সাধারণত অর্থ-কামশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় 
সরকার পুরোপুরি গ্রহণ করেন । অঙ্গরাজ্যের আর্থিক অবস্থা, প্রয়োজন ইত্যাঁদ সকল কছ: িচার- 
বিবেচনা করে কাঁসশন প্রতি পাঁচ বছরের জন্য কেন্দ্র ও অঙ্গরাজাগদুলোর আর্থিক প্রাপ্য স্থির করে। 


এ সকল বিষয়েও কেন্দ্রের 
প্রাধান্য দেখা দেয় 
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ভারতে আইনবিভাগীয়, শাসনাবভাগীর এবং অর্থ সম্পর্কাঁয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কার । বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য ও কেণ্দ্রিকতার ঝোঁক 
ক্রমশ ব্‌দ্ধি পাচ্ছে । ফলে অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জমাট বেধে উঠছে। 


এগার £ আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপাত-শাঁপসিত সরকার ( Parlia- 
mentary or Cabinet System and Presidential System ) 

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, আধুনিক সরকারকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় । 
এর একাট হ’ল আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার এবং রাণ্টপাঁত-শাসিত সরকার । শাসন 
পরিচালনায় রাষ্্রপ্রধানের একক ভূমিকা প্রধান, না আইনসভা ও মন্ত্রিসভায় ভূমিকা প্রধান এই 
দষ্টকোণ থেকে সরকারকে উপরোন্ত দুটি ভাগে বিভন্ত করা হয়। 

মান্ত্ৰসভা-চালত সরকার কাকে বলে 2 

আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের 
ন্যদ্ত থাকে এবং মন্ত্রিসভাই শাসনকাষ পাঁরচালনা করে। মন্ত্রিসভা তার কাজের জন্য আইনসভার 
কাছে দায়িত্বশীল থাকে। মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার একজন রাজা বা রানা বা 
রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন। “কিন্তু তানি নিয়মতান্ত্ৰিক শাসক, প্রকৃত শাসক 


নন। তন জাঁতর প্রতীক, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না (The symbol of nation 
but does not rule the nation) [তানি রাণ্টপ্রধান, কিন্তু 


টু 2 সরকারের প্রধান নন। তাঁর 
পদের মর্যাদা আছে, কিন্তু কতৃত্ব নেই, স:তরাং দায়িত্বও নেই। তাঁর নামে মন্ত্িসংসদ শাসনকাৰ্য“ 
পারচালনা করে। 


মন্ত্ররা আইনসভার সদপ্য থাকেন এবং মান্ত্রসংসদ তার নীতি ও 
কাছে দায়ী থাকে। আইনসভা বা পার্লামেন্ট যে আইন পাশ করে সেই আইন অনুযায়ী 
মাম্নিসভাকে দেশ শাসন করতে হয়। তাই এই ব্যবস্থায় আইনসভার কাছে মন্বিসভাকে দায় 
থাকতে হয় । এজন্য এই ব্যবস্থাকে পালণমেণ্টারী বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বলে । মন্ত্রিসভার 
কাজ যদি আইনসভা অনুমোদন না করে তবে মীশ্সভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মান্বসভা 
আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে এই শাসনব্যবদ্থাকে দায়িত্বশীল সরকারও ( Responsible 
Government ) বলা হয় । মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা এবং আইনসভার মধ্যে 
খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে এবং এখানে ক্ষমতা স্বতন্তীকরণ নীত মানা হয় না। টেন, ভারত 
ইত্যাদি দেশে মান্ভ্রসভা পরিচালিত সরকার দেখতে পাওয়া বায় । 


রাষ্ট্রপাত-শ।?পত সরকার কাকে বলে ? 


অপরাঁদকে, রাষ্ট্রপাত-শাসিত শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন 
রাষ্ট্রনায়কের হাতে ন্যস্ত থাকে। তাঁকেই বলা হয় রাষ্ট্রপাত। তানি একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান ও 
শাসনাবভাগের প্রধান। তিনি নামেও শাসক, কাজেও শাসক। এরুপ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার 
কিছুটা প্বতন্ত্রীকরণ থাকে ॥ আইনসভা আইন রচনা করে, রাষ্টরপাঁত শাসন করেন। আইনসভার 
কাছে রাষ্ট্রপাতর কোন দায়িত্ব থাকে না, তিনি দায়ী থাকেন জনসাধারণের কাছে। মাঁকন যয্তরা্ট 


রাষ্্রপাত চালিত শাসনব্যবগ্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । এ ছাড়াও পাদ্তান, ফ্রান্স, মিশর, ঘানা, ব্রাজিল 
ইত্যাদি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা দেখা যায় । 


কিন্তু দেশে একজন রাণ্ট্রপাঁত থাকলেই তা রাণ্টরপাঁত-চালিত সরকার নাও হতে পারে। 
দেখতে হবে যে, রাষ্ট্রপাত প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কি না। যেমন, ভারতে যাঁদও একজন রাষ্ট্রপাঁত 
আছেন, কিন্তু ভারতের শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রিসভা বা আইনসভা চালিত শাসনব্যবস্থা বলা হয় । 


কারণ” এখানে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ক্ষমতা বাস্তবে খুবই কম। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপারষদ ছাড়া অচল। 


[তান মান্তপারষদের পরামশ* অন্যায় শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করেন। মন্ত্রিসভা পালণমেণ্টের 


সকল ক্ষমতা মান্ত্রসভার হাতে 


কাজের জন্য আইনসভার 
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কাছে নিজের কাজের জন্য জবাবাদাীহ করে এবং দায়িত্বশীল থাকে। এখানে রাষ্ট্রপতি 
আনুষ্ঠানিক প্রধান ( Constitutional or Titular Head ) সান । কিন্তু মাকন যুক্তরাষ্ট্র 
একজন রাষ্ট্রপাত আছেন, সেখানকার সরকারকে রাষ্ট্রপাতশাসিত সরকার বলা হয়। কারণ 
মাকিন রাষ্ট্রপাঁত শুধুমাত্র নিয়মতাদ্তিক প্রধান নয়, তান প্রকৃত প্রধান ৷ [তানি তাঁর কাজের জন্য 
আইনসভার কাছে দায়ী নন এবং তাঁর হাতে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে এবং বাস্তবে 
তান তা প্রয়োগ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি চার বছরের জন্য {নযুন্ত হন এবং এ সময়ের মধ্যে 
তাঁকে পদচ্যত করা খুবই কঠিন। মন্ত্রীরা তাঁর আজ্ঞাবহ কর্মচারী এবং তাঁরা ব্যান্তগতভাবে 
রাষ্ট্রপাতর কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। রাষ্ট্রপাঁতই মন্ত্রীদের নিষন্ করেন এবং দরকার হলে [তান 
তাঁদের পদচ্যুত করতে পারেন। 

মান্তিসভা-্চালিত শাসনব্যবস্থা ও রাণ্টুপাঁত-চাঁলত শাসনব্যবদ্থা উভয়েরই স্ীবধা ও 
অস:বিধা দুই-ই আছে । একটির যা গুণ, অপরাটর তাই ভ্রুটি। 


মান্দ্রসভা-চালিত সরকারের গঃণ 

আইনসভা বা মশ্ত্িসভা-চািত শাসনব্যবস্থার গম্ণগণুলো নীচে আলোচনা করা হল ঃ 

১. মান্্িসভা পরিচালিত ব্যবস্থায় আইনাবভাগ ও শাসনাবভাগের মধ্যে ঘাঁনষ্ঠ সহযোগিতা 
থাকে । অধ্যাপক লাস্কর ভাষায় বলতে গেলে, It secures an essential co-ordination between 
bodies whose creative interplay is 1he condition of effective government. 

২. এই ব্যবস্থায় সঙ্কটের সময়ে বা প্রয়োজনমত মান্তসভা বদল করে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
বজায় রাখা চলে। অধ্যাপক বেজ্‌হটত ডাইসি প্রমুখ পাঁডতেরা বলেন যে, নমনীয়তা ও 
প্রসারশগলতা (flexibility and elasticity) মন্ত্রিসভা পারচালিত শাসনব্যবস্থার বিশেষ গুণ । 

৩. আইনসভার প্রাতিনীধগণ সকল সময় জনমতের ‘দিকে লক্ষ্য রেখে শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে চেষ্টা করেন, ফলে দেশে জনমতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এতে শাসনাবভাগ 
দারিত্রশশল (592০79191) হয়। শাসন কর্তৃপক্ষ আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে পরোক্ষভাবে 
জনমত তথা জনসাধারণের কাছে দায়িত্ববোধও তাদের মনে সঞ্চারিত হয়। অধ্যাপক ব্রাইসের 
ভাষায়, Being in constant contact which members of the opposition party, as well as 
in still closer with those of their own, they have opportunities of feeling pulse of the 
assembly and through it the pulse of public opinion. 

৪. এই ব্যবস্থায় জনগণের সঙ্গে শাসকের ঘনিষ্ঠ যোগ 


মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। 

6৫. রাজতন্ত্র বজায় রেখে গণতান্তিক ব্যবস্থা চাল; রাখার পক্ষে (যেমন ব্রিটেন ) এই ব্যবস্থা 
{বিশেষ উপযোগী ৷ 

মান্দ্ৰসভা-চালিত সয়কারের ন্র্াট 

মান্রসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার কিছ: কিছ, রটও আছে ঃ 
চালত ব্যবস্থাকে দায়িত্হীন শাসনব্যবস্থা বলে মনে করেন। কারণ, 
মন্ত্িমণ্ডলা ও আইনসভা একে অন্যের ওপর দায়িত্ব চাঁপয়ে 


[যোগ রাক্ষত হয় বলে জনসাধারণের 


১. অনেকে মন্ত্রিসভা" 
মান্বসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় 
অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করে । 

উপস্থিত থাকা এবং আইনসভার আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য 


২. আইনসভার আঁধবেশনে 
মন্ত্িদের সময় নষ্ট হয়, ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় বদন ঘটে । 


৩ এই শাসনব্যবস্থায় সরকার সহজ পারবর্তনশাল হয় বলে দীর্ঘকাল ধরে কোন সরকারী 
নীতি অন;সরণ করা সম্ভব হর না! 
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৪- এই শাসনব্যবস্থায় মান্ত্ররা শাসন পরিচালনার চেয়ে বাক্‌সর্বস্ব, জনাপ্রয় ও গণ- 
মনোহরণে বেশ দক্ষ হয়ে পড়েন। নির্বাচকদের য়ে মান্ত্রদের ব্যস্ত থাকতে হয় বলে সাধারণত 
তাঁরা শাসনে যথেষ্ট সময় দিতে এবং শাসনের জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন না। 

৫. মান্্রসভা-্চালত শাসন আসলে বহুশাসকের শাসন। তাই এই শাসনব্যবস্থায় 
নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ এবং বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে । 

৬. অনেকে মনে করেন, আসলে মন্ব্রিসভা-চালিত শাসন হল দলীয় স্বৈরাচার । আইন- 


সভায় কোন একটি রাজনৈতিক দলের একাধপত্য থাকলে এঁ শাসনব্যবস্থা দলীয় একনায়কতদ্ত্ে 
পাঁরণত হতে পারে । 


এ. মান্ত্রসভা-চালিত ব্যবস্থায় মান্ত্রসভার ইচ্ছা ও মার্জ অনুযায়ী আইনসভা পারচালিত হয়। 
আইনসভা হয়ে ওঠে মান্ত্রসভার ইচ্ছাকে সম্মাতদানের আইনসম্মত যন্ত্র॥ এই ব্যবস্থায় আইন- 
সভার ক্ষমতা হাস পেয়ে মন্ত্রিসভায় নায়কত্ব (cabinet dictatorship ) প্রাতীচ্ঠত হয় । 

রাশ্ট্রপাঁত-শাঁদত সরকারের গুণ 

এবার রাষ্ট্রপাত পাঁরচালিত সরকারের দোষগুণ আলোচনা করা যেতে পারে £ 

১. রাম্ট্রপাত-শাসিত সরকারের প্রধান গুণ হল এর স্থায়িত্ব । স্থায়িত্ব আছে বলে এই 
ব্যবস্থায় নীত ও তার প্রয়োগ পদ্ধাঁত নরবাচ্ছন্নভাবে চালান যায় । তাতে দেশে ও বিদেশে রাষ্ট্রের 
মর্যাদা বাড়ে। 

২. রাষ্ট্রপতি-চালিত ব্যবস্থায় শাসক নির্বাচন! প্রচার কাজের চেয়ে শাসনের কাজে অধিকতর 
মনঃসংযোগ করতে পারেন । 

৩. এই ব্যবস্থায় শাসনাবভাগ ও আইনাবভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম থাকে । 
কারণ, রাষ্ট্রপাঁত-চাঁলত ব্যবস্থায় শাসনাবভাগ ও আইনসভার কাজের এলাকা আলাদা । 

৪. জরুরী অবস্থায় রাণ্ট্রপাতশাসিত ব্যবস্থা খুবই কার্যকর । রাষ্ট্রপাতর কোন সমমধণাদা- 
সম্পন্ন সহকমা থাকে না এবং সেখানে মান্ত্সভা থাকলেও মান্ত্ররা বেতনভোগী কমণ্চারী মান, 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কারও পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন। ফলে অতি দ্র;তভাবে 
এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তান সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তা প্রয়োগ করতে পারেন । 

(৫) যে দেশে বেশ সংখ্যক রাজনৈতিক দল থাকে এবং ঘনঘন মান্ত্রসভা বদল হয়, এরূপ 
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপাত-চালত শাসন খুবই উপযোগী । কারণ রাষ্ট্রপাত চালিত ব্যবস্থায় রাজনোতিক 
বা আইনসভার ম!জমত.শাসনবিভাগের পতন ঘটে না। অধ্যাপক ব্রাইস বলেন যে, Legislatures 
Are less dominated by party spirit under the Presidential system than under the 
Cabinet system. 

রাষ্ট্রপাঁত-শাঁসিত সরকারের দোষ 

রাণ্ট্রপাতচালিত শাসনব্যবস্থার দর্বলতাও কম নয় । নীচে রাষ্ট্রপাঁতচালিত ব্যবস্থার ত্র;টি- 
গুলো আলোচনা করা হল £ 

১. রাষ্ট্রপাঁত চালিত ব্যবস্থায় আইনবিভাগ ও শাসনাবভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা 
থাকার ফলে কুশাসনের আশংকা থাকে। 

২. এ ব্যবস্থায় আইনসভার কাছে শাসক দায়িত্বশীল থাকে না বলে এতে স্বৈরাচারিতার 
সম্ভাবনা বেশ । 

৩. এই শাসন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কার তা বোঝা যায় না। 

৪. জনমতের প্রাধান্য ও ভূমিকা এই শাসনব্যবস্থায় কম থাকে, ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শ 
উপোঁক্ষত হয় । 


৫. আইন ও শাসন ভাগের মধ্যে কার কত ক্ষমতা-_সবসময় এই ব্যাখ্যা দিতে "গিয়ে কালক্রমে 
'বচারাবভাগের প্রাধান্য গড়ে ওঠে । 
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৬. এই শাসনব্যবস্থার নমনীয়তা ও প্রসারশীলতা খুবই কম, প্রয়োজনমত উপযযুন্ত ব্যক্তিকে 
সরকারের প্রশাসনে (মন্ন্রিসভায় ) নিয়ে এসে শাসনব্যবস্থা সরল করা চলে না। অধ্যাপক 
বেজহটের ভাষায়, There is no elastic element, everything is rigid, specified, stated. 

উপসংহারে বলা যায় যে, আজকের দলের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপাত-চাঁলিত সরকারের 
চেয়ে আইনসভা-চালিত বা মাণ্ত্রিসভা-চালিত শাসনই জনসাধারণ অ্িকমান্রার় পছন্দ করে বলে মনে 
হয়। দলীয় ব্যবস্থার প্রসার, জনমতের প্রাধান্য, স্বৈরাচারতার প্রাত 
বিমুখতা, আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা দ্বারা শাসন-পাঁরচালনার 
প্রাত প্রবণতা--এ সকল কারণে মান্তরসভা-চালত প্রথা অনেকের কাছে 
তুলনামূলক ভাবে ভাল বলে মনে হচ্ছে। এমন কি অনেক সমাজতান্তিক দেশেও আইনসভা বা 
পালণমেণ্টের প্রাধান্য ধারে ধারে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 


বতমান যুগে মন্ত্রিসভা 
পাঁরচালত সরকারের প্রাধান্য 


বার £ মণ্্দ্রিপারষদ-চালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য বা মূলনীতি (Basic Principles or 
Features of the Cabinet system ) 
ৰ’টন, ভারত ইত্যাদি দেশে মন্ত্রিসভা-পাঁরচালিত বা আইনসভা-পাঁরচালিত শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা হয়েছে । এরুপ শাসনব্যবস্থা কতকগুলো মল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, 
এরূপ শাসনব্যবস্থায় মান্ত্রপারিষদের প্রত্যেক সদস্যকে সংসদের কোন না 
কোন কক্ষের সদস্য হতে হয় । যেমন ভারতে কোন মন্ত্রী একটানা ছমাসের 
মধ্যে সংসদের কোন কক্ষের সদস্য না হতে পারলে তাঁর মান্দ্রপদ বাতিল 
হয়ে যায়। সাধারণত আঁধকাংশ মন্ত্রী সংসদের নিগ্নকক্ষের সদস্য হন। এ নীতির অর্থ ও গুরুত্ব 
হল এই যে সংসদের নিয়কক্ষের সদস্য হলে তাঁরা জনপ্রাতানাধির মর্যাদা লাভ করেন। 
শাসনাবভাগের সঙ্গে আইনসভার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মান্ব্রসভা-চাঁলিত সরকারের একটা বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য । মান্ত্ৰসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য । যে দল মন্ত্রিসভা গঠন করে সে দলের আইন- 
সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে এবং মন্ত্রিসভার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী 
২. আইনসভা ও মান্তিসভার আইনসভা পাঁরচালিত হয়। আইনসভা ও শাসনাবভাগের মধ্যে 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পক দবরোধের ফলে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা অসুবিধার সম্মুখীন 
হতে পারে, কিন্তু মান্ব্সভা-চািত ব্যবস্থায় এরূপ হবার সম্ভাবনা থাকে না। 


মন্ত্রিপরিষদ সাধারণভাবে আইনসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকে। যৌথ দায়িত্বের 
নর্গীতর অর্থ হল মাশতিদের সকল সময় একাটি সমমতাবলম্বা গোষ্ঠী হিসাবে এক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা । 
ভারতের সংবিধানে [ ৭৫(৩) ধারায় ] বলা হয়েছে, The Council of 
৩. যৌথ দায় Ministers shall be collectively responsible to the House of the 
P৫০1৫. মান্ত্রপারষদের সভায় মান্দ্ররা মতপার্থক্য প্রকাশ করতে পারেন বা নিজ নিজ মতের পক্ষে 
সত প্রদর্শন করতে পারেন৷ কিন্তু যখন মান্ত্রপারষদ সামাগ্রকভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, 
প্রাতটি মন্ত্রী তখন সেই নীতি বা সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে বাধ্য__নয়তো তাঁকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ 
করতে হয় । এই যৌথ দায়িত্বের নাত না থাকলে মান্ত্রপারষদের সংহাঁত বজায় রাখা সম্ভব হয় না। 
মন্ত্রিসভা আইনসভা বা সংসদের কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকে। 'বশেষ কোন একজন মন্ত্রী যাঁদ 
সংসদের আস্থা হারান বা মন্ত্রিসভার কোন গুরুত্বপ-ণ' প্রদ্তাব যাঁদ সংসদে বাতিল হয়ে যায়, 
তা হলে যৌথ দায়িত্বের নীতি অনযায়ী সমগ্র মান্ত্রসভাই পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে । 
সবশেষে, দেশের শাসনব্যবস্থায় যে-নেতৃত্ব, উদ্যোগ, বদ্ধ ও বিবেচনা প্রয়োজন মান্দ্রসভা 
বা আইনসভাচালিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার ধারক হল মন্ত্রিপরিষদ । যে কোন গোষ্ঠীরই যেমন 
এক একজন পথ-নির্দেশক নেতা থাকা প্রয়োজন, মন্ত্রিসভার পক্ষেও 
৪. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব তেমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব অপরিহার্য । মান্্সভার মধ্যমাণ প্রধানমন্ত্রী, 
তাঁনই এর ভাত্তগ্রস্তর। [তান মান্দ্রপারষদের নিয়োগ বিষয়ে রাষ্ট্রপাত বা রানীকে পরামর্শ 


১. মান্মদের সংসদের সদস্য 
হতে হবে 
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দেন। তিনি মান্দত্রদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, এক্য রক্ষা করেন, পরস্পরের বিবাদ মেটান। 
কোঁবনেট সদস্যদের প্রত্যেকের মর্যাদা সমান। তবদও দলের নেতা এবং রাষ্ট্র প্রধানের (রানী 
বা রাষ্ট্রপাত ) প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি প্রথম এবং প্রধান । প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র সরকারের 
প্রধান নয়, তিনি সংসদে সংখ্যাগারণ্ঠ দলের প্রধান এবং সে জন্য 'তাঁন সংসদেরও নেতা হিসেবে 
স্বীকৃত । মন্ত্রিসভার তিন সভাপতি । রাষ্ট্রপ্রধান ( অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি বা রাজা ) এবং মান্ব্রিসভার 
মধ্যে তানই সংযোগ সেতু ৷ 


অনেকে মনে করেন, আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সংসদের কতৃত্ব ক্রমেই হাস পাচ্ছে এবং মন্ত্রিসভা 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছে (Decline of Parliament and Tise of Cabinet 
dictatorship) | ভারতেও এর লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত সকল 
গুরুত্বপনণ“প্রচ্তাবই মন্ত্রিসভার তরফ থেকে উথাপন করা হয়। সাধারণ সভ্যদের বিল ততটা গুরুত্ব 
পায় না। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুগামীদের সমর্থনের জোরে মন্ত্রিসভার তরফ থেকে উত্থাপিত 
প্রায় সকল প্রস্তাবই বিনা বাধায় পাশ হয়। ফলে, সংসদ কেবলমাত্র সম্মাতসূচক শঈলমোহর 
দেয়ার যন্ত্রে পারণত হয়। এ ছাড়াও আধুনিক আইন-কানুন ও বাজেট 
2057 রচনা এত জাটল এবং এত খুটিনাটি তথ্যে ভারাক্রান্ত থাকে যে সংসদের 
সাধারণ সভ্যদের পক্ষে তা অনুসরণ করে এ বিষয়ে কোন আলোচনা 
বা সমালোচনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সংসদে এত ঘটনাটি আলোচনার সময়ও খুব 
কম! আবার সরকার কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করার সংযোগ একমাত্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । সর্বোপার, সরকারের বিরোধিতা করলে কোন সাধারণ সদস্যের পক্ষে 
পুনরায় দলীয় মনোনয়ন পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার । এই সকল কারণে দেশে দেশে আইনসভাগুলোর 
অবনয়ন ঘটছে। মান্দিপারষদীয় ব্যবজ্থা ক্রমেই কেবিনেটের একনায়কতন্ত্রে গাঁরণত ছচ্ছে। 


তের £ ভারত সরকারের প্রকৃতি £ রাষ্্রপাঁত-শা?সত না মন্দ্রিসভা-শ?পত 2 (India £ 
Presidential or Parliamentary) ? 

ভারতের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে আইনসভা বা মন্তিসভা-পরিচালিত 
শাসনব্যবস্থা ( Parliamentary form of Government ) পৰ্বাভত হয়েছে। আইনসভা- 
পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ব্রিটেনে এবং বষ্তুত ন্রিটেন-ই আইনসভা- 
গাঁরচালিত শাসনব্যবপ্থার জননী । ভারতের সংবিধান ব্রিটেনের আইনসভা-পরিচালিত সরকারের 
বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ এবং অনুসরণ করেছে। সুতরাং ভারতের আইনসভা-পরিচালিত সরকারের 
বপরেখা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সংবিধানের অবদান অনস্বীকাষ। 

আগের আলোচনায় আমরা দেখোছি যে, আইনসভা-পরিচালিত সরকারের শীর্ষে থাকেন 
একজন নামসব্বি প্রধান--যাঁর আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ছাড়া প্রকৃত কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে না। 
আমাদের শাসনব্যবস্থার শীষে এরুপ নিয়মতান্ত্রিক প্রধান {হিসেবে আছেন রাষ্ট্রপাতি। ‘তান 
অবশ্য 'বরটেনের রানীর মত বংশানদ্করমে ক্ষমতার আধাণ্ঠত থাকেন না-_জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে 

চত হন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্র তিনি প্রায় ব্রিটেনের রানীর মতই নিয়মতান্ত্িক প্রধান 
এবং মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের রাষ্ট্রপ্ত 
নিছক নিয়মতান্ত্রিক প্রধান কিনা এ ব্যাপারে সংবিধান পারদরশররা_ একদা এক উত্তেজক বিতকের 
সৃচ্ট করোছলেন। কিন্তু বিগত প'রান্রশ বছরের গৃহীত রীতিনীতি (established conventions) 
“বং ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর মধ্য দিরে একথা দযর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে বে, ব্রিটেনের 
রাজা-রানীর মতই ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্িক প্রধান মান, বাস্তবে তিনি মন্ত্রিসভার 
পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। 

আইনসভা-পারচালিত সরকারের রীতি হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামশ'দানের জন্য 
প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতে একটি মন্ত্রিসভা বা কোবনেট আছে । এই মন্ত্ৰিসভাই প্রকৃতপক্ষে 
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শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার আধকারী। রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকারে (যেমন মাকিন যডন্তরাষ্ট্র ) 
মন্বদের আইনসভার সদস্য হতে হয় না এবং আইনসভার কাছে তাঁদের কোন দায়-দায়িত্ব ও থাকে না। 
কিন্তু ব্ৰিটিশ পার্লামেণ্টারী রীতি অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার যে 
কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে বাধ্য ৷ মন্ত্রিরা যে কোন কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও সমণ্টিগতভাবে 
আইনস্ভার কাছে দায়ী থাকেন এবং আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ 
করতে বাধ্য থাকে । এরুপ শাসন পদ্ধতিকে দায়িত্বশীল সরকার নামে অভিহিত করা হয় । 


মন্ত্রীদের নিয়োগের ব্যাপারে মাকিন যডন্তরাণ্টের রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ব্যান্তগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার 
বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । কিন্তু মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় ব্রিটেনের রানী বা ভারতের 
রাষ্ট্রপাতর প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এরূপ স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতা নেই ৷ 
{টেনের রানী বা ভারতের রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
নিযুক্ত করতে এবং তাঁরই পরামর্শ অন,যায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করতে বাধ্য থাকেন। 
কিন্তু সংসদের নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগাঁরষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে বা পরবর্তাঁকালে কোন 
দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিলোপ ঘটলে (যেমন জনতা দলের ভাঙ্গনের জন্য ১৯৭৯ সালের জুলাই 
মাসে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়োছিল ) নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপাত নিজে সিদ্ধান্ত নিতে 
পারেন । মান্ত্রসভার ওপর যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বাতিল 
করার অধিকার সাধারণত নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের থাকে না৷ 

পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থায় যে দল আইনসভায় সংখ্যার্ারষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলই 
মন্ত্রিসভা গঠন করে বলে এবং মন্ত্রীরা আইনস্ভার সদস্য থাকেন বলে এরূপ শাসনব্যবস্থায় আইনসভা 
ও মন্ত্রিসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে ॥। আইনসভায় যে সকল আইন রচিত হয় বা আইনসভার 
দিবেচনার জন্য যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপনা করা হয় তা আগেই মন্ত্রিসভা কর্তৃক স্থির করা হয়। 
বস্তুত পালণমেন্টারী শাসনব্যবস্থায় আইনাধভাগ ও শাসনীবভাগের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের 
কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা থাকে না। বর্তমান যুগে দলীয় ব্যবস্থা দানা বেধে ওঠায় এবং দলগত- 
শৃঙ্খলা গুরুত্ব লাভ করায় শাসনাবভাগ বা মন্ত্রিসভাই আইনসভা পরিচালনা করে। কিন্তু মানি 
যুন্তরাষ্্হ যে সকল রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার আছে, সেখানে আইনসভা নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা শাসনাবভাগের থাকে না এবং এজন্য এ দাটি বিভাগের মধ্যে কিছুটা ক্ষমতা পৃথকীকরণ 
দেখতে পাওয়া যায়। 

টেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। সেখানকার 
আইনসভা বা পালণমেপ্ট সার্বভৌম । ব্রিটেনের কোন আদালত ব্রিটিশ সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন 
আইনকে স্ধাবধানবিরোধী বলে ঘোষণা করতে বা তাকে বাতিল করতে পারে না। কিন্তু ভারতের 
সাবধান কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের এর;প সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে না। বরং মার্কিন 
য্তরাষ্ট্রে সাবধান অনুসরণ করে ভারতের সুপ্রীম কোর্টকে ভারতের সংসদ কর্তৃক গৃহণত আইনের 
সাধাবধানিক প্রশ্ন বিচার-বিবেচনা করার সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছে । তবে মান 'বিচারালয়ের 
মত ভারতের বিচারালয়ের ক্ষমতা এতটা ব্যাপক নয়। অর্থাৎ ভারতে বিচার বিভাগের প্রাধান্য 
আংশিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাম্প্রতিককালে ভারতের সংবিধান 
পরিবর্তন করে পার্লামে'্টকে সার্বভৌম করার দাবী উঠেছে। কোন কোন মহল থেকে প্রস্তাব 
করা হয়েছে যে, সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনের সাধাবধানক প্রশ্ন বিচার-বিবেচনার অধিকার সুপ্রীম 
কোর্টের হাত থেকে তুলে নিয়ে ভারতের জনপ্রাতানতবমূলক সংসদকে ব্রিটেনের মত সার্বভৌম করা 
হোক এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনের দাবী উঠেছে । এ দাবী অন[যায়ী ৪২তম 
সংশোধনগ আইনে ভারতের বিচারালয়কে সংবিধান সংশোধন আইনের যথার্থতা {বিচারের ক্ষমতা 
থেকে বন্সিত করা হয়েছে। তবে সংশোধনী আইন (amendment act) ছাড়া সংসদ প্রণীত অন্যান্য 
আইন সংবিধানসম্মত কিনা তা বিচারের অধিকার ভারতের 'বিচারালয়ের ( সুপ্রীম কোট) রয়ে 


িয়েছে। 
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যাহোক বলা যায় যে, ভারতের সংবিধান মূলত 'ব্রটিশ শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করে ভারতে 
সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে এবং পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সব বৈশিচষ্টাই 
মোটামহরটভাবে ভারতের সাবধানে গৃহীত হয়েছে। 


চৌদ্দ ৪ রাজতন্ত্র (Monarchy) 


অনেক রাষ্ট্রে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা সার্বভৌম শান্ত একজন ব্যান্তর হাতে ন্যস্ত থাকে 
এবং তাঁকে রাজা বা রানী নামে আঁভাঁহত করা হয়। যে শাসনব্যবস্থার শীষে" রাজা বা রানী 
থাকেন এঁ শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র (101905 ) বলে। রাজতন্ত্র 
সাধারণত রাজা উত্তরাধিকার সুত্রে শাসনক্ষমতা লাভ করেন । প্রাচীন- 
কালে ভারতে কোন কোন অণ্চলে বা রোমে প্রজাসাধারণ কর্তৃক রাজা নব্ণচন প্রথা প্রচলিত 
ছিল! রাজতন্ত্র দ ধরনের হতে পারে £ ১. নিরঙ্কুশ বা অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) 
এবং ২. ননগ্মমতাঁন্তরক রাজতন্ত্র ( Constitutional Monarchy ) | 


সংজ্ঞা শ্ৰেণীবভাগ 


অবাধ রাজতন্ত্র 


পাথবীতে দ-একাট দেশ ছাড়া আজকাল আর অবাধ রাজতন্ত্র দেখা যায় না। ফ্রান্সের 
বুরো বংশ, রাশিয়ার রুমানফ্‌, অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বুর্গ, জার্মানীর হোহেন-জেলার্‌ন ও তুঁক'র 
সুলতান ইত্যাদি অবাধ রাজতন্ত্র আজ ইতিহাসের পাতা থেকে লগ । 
অবাধ রাজতন্মের যুগ যে ফরাসী দেশের চতুর্দশ লুই একাঁদন দম্ভ করে বলোছলেন, “আমিই 
55 রাষ্ট্র” (I am the 91915), সেই দেশে এখন সাধারণতন্ত প্রাতাষ্ঠিত। 
সুতরাং বলা যায়, অবাধ রাজতন্ত্রের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। 
শাসনকার্ চালাবার দক্ষতার দক থেকে বিচার করলে অবাধ রাজতন্ত্রের কতকগুলো গণের 
দিক অস্বীকার করা যায় না। এর গণ হল উদ্যম, তৎপরতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং 
সাংগঠানক সরলতা । একজন শন্ভবদ্ধসম্পন্ন অবাধ ক্ষমতার আঁধকারগ রাজা প্রজার বহু 
মঙ্গল সাধন করতে পারেন। প্রাচীন কালে অবাধ রাজতন্ত্রের যুগে বহু মহানুভব রাজা রাজত্ব 
করেছেন, যেমন_-অশোক, আকবর, শালেমেন ইত্যাদ। এ কারণেই রামরাজ্যের আদর্শ এখনও 
যান হয়নি। কিন্তু রাজা যাঁদ স্বেচ্ছাচারী হন এবং "তানি যাঁদ নিজের স্বাথে* রাজ্যশাসন করেন 
তা হলে সাধারণের জীবনে মঙ্গল সদুর-পরাহত। বর্তমান যুগে 
অবাধ রাজতন্ত্র মোটেই লোকাপ্রয় নয়। এর কারণ হলঃ ক. সামোর 
অধিকারের ধারণা আজ স্/প্রাতষ্ঠিত, কিন্তু রাজতন্বে সাম্যের আঁধকারের কোন স্থান নেই; 
খ- রাজতন্তে সাধারণ নাগাঁরকদের কমেদ্যম নষ্ট হয় ; গ. ব্যাক্তি এমন আঁধকার রাজতন্ত্র লাভ 
কারতে পারে না যা মনবাত্বের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটাতে পারে; এবং ঘ. বর্তমান গণতন্ত্রের 
বদগে মানযের রাজনৈতিক ও আর্থনপতক প্রত্যাশা রাজতন্ত্র পূর্ণ করতে পারে না। উ. সর্বোপরি, 
রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক আদর্শ‘ ও ধ্যান ধারণা বিরোধী । 


1নয়মতান্দ্রিক রাজতন্ত্র 


যখন রাজা নিঙ্জে শাসন পরিচালনা করেন না, দেশের সংবিধানের শীর্ষে থেকে শোভা পান 
(reigns but does not govern ) এবং প্রকৃত শাসনক্ষমতা ভোগ না করে কেবল আনমম্ঠানক 
দায়িত্ব পালন করেন তখন তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্দে জনপ্রাত- 
নাঁধদের ইচ্ছাকে রাজা সম্পাদন করেন মান্ন। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্বে যোগ্যতা-সম্পন্ন রাজার 
জনাহতকর কাজ করার সুযোগ যেমন কম, অপরাদিকে অযোগ্য রাজা দেশের পক্ষে আনিষ্টকর কাজ 
করারও সুযোগ পান না। প্রজা বিদ্রোহের দ্বারা বা রাজা কর্তৃক স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের 
দ্বারা অবাধ রাজতন্ত্র থেকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের রূপান্তর ঘটতে দেখা যায়। ব্রিটেনের রানী 
নিয়মতান্ত্রিক শাসক, তান রাজত্ব করেন কম্তু শাসন করেন না। 


দোষ ও গুণ 
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নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কিছু কিছু গুণ আছে । দেশের প্রধান শাসক সাধারণের ভোটে 

নির্বাচিত হলে দেশে নির্বাচনের সময়ে অসম্ভব রকমের উত্তেজনা, রেষারোষ ও কলহের সূত্রপাত 

হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার সুত্রে রাজমুকুট হস্তান্তরিত হলে রাজকার্ষ 

গা ও দোষ পরিচালনার ধারায় আঁবচ্ছিন্ন সংযোগ থাকে । তবে এই প্রথার অনেক 

ত্রটও আছে । উত্তরাধিকার সুত্রে একের পর এক যোগ্য রাজা জন্মায় না। তা ছাড়া নিয়মতাম্ত্রক 

হলেও রাজা এবং রাজতন্ত্রের জন্য ব্যয় কম হয় না। দেশের সাধারণ নাগাঁরকেরা আজকাল তাদের 
সামাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্য রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব পছন্দ করেন না। 


পনের £ প্রজাতন্ত্র কাকে বলে? ( What is Republic 2) 


'বাভন্ন দেশের শাসনতন্দ্রে আমরা “প্রজাতন্ত্’ কথাটির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করি। প্রজাতন্ত 
বা Republic শব্দাটর উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 7৫5 //81£ থেকে__যার অর্থ জনগণের ব্যাপার 
( public affairs ) 

লীকক্‌ মনে করেন, রাজতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থা বোঝাবার জন্য প্রজাতন্ত্র শব্দাট 
ব্যবহার করা হয়। জেোলনকও মনে করেন যে, একজনের বদলে বহু ব্যান্তর দ্বারা সংগঠিত শাসন- 

ব্যবস্থাকে প্রজাতন্ত্র বলে। রুশো অবশ্য মনে করেন যে, রাজতন্ত্র 
{বিভিন্ন রাষ্ট্রবন্ঞানীর মত. বা ধাঁনকতন্ত্র (01188) )__ সরকারের রুপ যাই হোক না কেন, 
শাসনব্যবস্থা যখন সামাজিক চুন্তির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয় তখন তাকে প্রজাতন্ত্র বলে॥ মার্কন 
ান্তরাষ্্ের সধাবধানের অন্যতম রূপকার ম্যাডসন (11801907.) বলেছেন যে, প্রজাতন্ত্র সেই 
শাসনব্যবস্থাকে বলে যেখানে ক. শাসক শাসনক্ষমতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের কাছ থেকে 
প্রাপ্ত এবং খ. শাসকেরা নিদ্ট সময়ের জন্য বা সং আচরণের দ্বারা জনগণের সন্তোষ বিধান 
পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন । 

প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগ্‌লোকে (০: 9021০) প্রজাতন্ত্র বলা হত। এজন্য প্লেটো ও 
আরিদ্টটলের লেখায় “প্রজাতন্ত্র শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এীতহাসিকেরা 
অগাপ্টাসের সাম্রাজ্য স্থাপনের আগে পর্যন্ত রোমের শাসনব্যবস্থাকে প্রজাতন্ত্র নামে আভাহত 
করেন৷ প্রাচীনযুগে সেই সকল রাষ্ট্রকেই প্রজাতন্ত্র বলা হত যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে শাসক 
রাজত্ব করতেন ‘না এবং যেখানে জনগণের সম্মাত বা সমষ্টিগত শান্তি সরকারের ভিত্তি হিসেবে 
কাজ করত । 

ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে যখন ক্লমওয়েলের শাসন শর; হয় তখন তাকে “প্রজাতন্ত্র” 
নামে আঁভাহত করা হয়েছিল। মুলত রাজতন্ত্রের অন:পাস্থাত ও রাষ্ট্রপারচালনায় জনগণের 
নিয়ন্রণ ক্ষমতা থাকলে সেরঃপ সরকারকে 'প্রজাতন্ত' নামে আঁভাহত করা হত। আমেরিকার 
স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ফরাসী বিপ্লবের পেছনে রাজতন্তীবরোধী মনোভাব খুবই প্রকট ছিল। তাই 
আমেরিকায় স্থায়ী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় এবং ফরাসীদেশে বিপ্রবোত্তর যুগে কিছুদিনের জন্য 
প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়োছল। 

ব্তমান যুগে প্রজাতন্ত্র শব্দাট প্রাচীন যুগের মত ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয় না। 
যে শাসনব্যবস্থায় মূলত 'নিম্নালাখত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় বর্তমানে তাকে “প্রজাতন্ত্র বলা হয় ঃ 


১. কোন রাজা বা সম্রাট বংশান ক্রমে দেশ শাসন করেন না ; 


২. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতায় যান থাকেন তান উত্তরাধিকার সুত্রে ক্ষমতা ভোগ 
করেন না এবং শাসনক্ষমতা ব্যান্তগত অধিকার বলে মনে করেন না ; 

৩. নাঁদক্ট সময়ের জন্য তানি জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে "নর্বাচিত হন এবং 
নার্দণ্ট সময়ের পরে তান পন্নার্নর্বাচিত হন অথবা নবনির্বাচিত ব্যান্তর হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তর করেন 
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৪- শাসনক্ষমতা মূলত জনগণের ইচ্ছা অনুযারী পরিচালিত হয়৷ 

আরও সাম্প্রীতককালে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবতাঁকালে “প্রজাতন্ত্র কথাটির 
ব্যাপক এবং 'বাভন্ন অর্থে ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে । যেমন, স্পেনে ফ্রাত্কোর একনায়কতন্ত্র থেকে 
শুরু করে সোবিয়েত শাসনব্যবস্থা এবং ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রজাতন্ত্র নামে আভহিত। অতাতে 
গ্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগনের ক্ষমতা ও দার্বভৌমিকতার প্রাতিষ্ঠাই “প্রজাতন্ত্র 
গঠনের মুল উপাদান রূপে গববৌচত হত ॥ বর্তমানে স্ধাধীনতা সংগ্রামের এরূপ কোন এীতিহ্য 
বা জনগণের সার্বভৌ?মকতার প্রাতষ্ঠা “প্রজাতন্ত্র গঠনের জন্য অপারহার্যয বলে মনে করা হয় না। 


ষোল ঃ প্রজাতান্নিক ভারত (India as a Republic ) 


ভারতের সধাবধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একাটি “সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ 
গণতান্ত্ৰিক প্রজাতন্ত্র ( Sovereign Socialist Secular Democratic Republic ) নামে অভাহিত 
করা হয়েছে । ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতের বর্তমান সংবিধান কার্যকর হয়েছে 
এবং প্রস্তাবনা অনুযায়ণী সোঁদন থেকে ভারত একা প্রজাতন্ত্র । ১৯৫০ সালের ২৬:শ জানুয়ারী 
নতুন সংবধানে ভারতকে একাট প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয় এবং প্রাত বছর ২৬শে জানুয়ারী 
আমরা প্রজাতন্ত্র বন পালন করে থাঁক। 

প্রজাতন্ত্র বলতে আময়া কি বুঝ তা আগে আলোচনা করা হয়েছে । এবার দেখা যাক 
প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের সংবিধানে কতটা পরিমাণে গ্রহণ করা হয়েছে । 


ভারতের শাসনক্ষমতার শীর্ষে বংশানুক্ষমে রাজত্ব করার অধিকার-প্রাপ্ত কোন রাজা বা রানী 
বা সম্রাট নেই। ভারতের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে আছেন একজন রাষ্ট্রপাত। তান জনগণের দ্বারা 
পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের (পাঁচ বছর ) জন্য শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। 
পাঁচ বছর পরে তিনি যাঁদ পানার্নবশাচত হন, তবে আবার ক্ষমতাসীন হন। কিন্তু তান নির্বাচনে 
না দাঁড়ালে বা নির্বাচিত হতে না পারলে রাষ্ট্রপতি পদে নবানবর্াচত ব্যন্তির হাতে শাসনক্ষমতা 
হস্তান্তর করেন। অর্থাৎ ভারতের শাসক-প্রধান রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের পরোক্ষ 
ভোটে নির্বাচিত হন। 


কোন রাজার বা সম্রাটের মৃত্যুর পরে তাঁর রাজত্ব যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর সন্তানদের 
হাতে ন্যস্ত হয়_ এরূপ কোন উত্তরাধিকার-নীতি প্রজাতন্তে থাকে না এবং স্বভাবতই ভারতেও 
নেই। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন ডঃ রাজেন্দরপ্রসাদ। [তন পরপর দুবার অর্থাৎ দশ বছরের 
জন্য রাষ্ট্রপাত পদে আসীন ছিলেন। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ডঃ সবর্পজ্লী রাধাকৃষণ । 
তাঁনও দশ বছরের জন্য এ পদে আসান 'ছিলেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের পরে ডঃ জাকির হোসেন ওঁ 
পদে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপাতি থাকাকালীন ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপাঁত হন 
শ্রীভি. ভি. গাঁর । তাঁর পরে রাষ্ট্রপাঁত হন যথাক্রমে শ্রীফক;রদ্দীন আলী আমেদ ও গ্রীনীলম সঞ্জীব 
রেড্ডি। বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন শ্রীজ্ঞানী জৈল ?সং। উপরোন্ত ঘটনাবলী থেকে দেখা 
যাবে যে, ভারতের রাষ্ট্রপাঁত পদটি উত্তরাধিকার সাত্রে লাভ করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য সংবিধানে বার্ণত যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতের যে কোন নাগরিক রাশ্ট্রপাত পদে প্রা হতে 
পারেন এবং এ পদে নির্বাচিত হতে পারেন । 

ম্যাডসন প্রজাতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে জনগণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল 
ক্ষমতার উৎস মনে করেন। ভারতের সংবধানের প্রস্তাবনায় জনগণের ভুমিকাকে খুবই গুরুত্ব 

সন্দেহ নেই । বলা হয়েছে “আমরা ভারতের জনগণ” সংবিধান রচনা করোছি এবং ভারতকে 
একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধমণনরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্দে পারণত করার জন্য শপথ গ্রহণ 
করাছি। এ ছাড়াও ভারতের সধাবধানের প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে যে মহৎ আদর্শ ও দর্শনের অঁভব্যত্তি 
ঘটেছে . এবং রাষ্ট্রের ির্দেশাত্মক নগাতর দ্বারা জনগণের যে সকল আঁধকারগুলোকে রূপাঁয়ত 
করার জন্য নিদে“শ দেয়া হয়েছে তা ভারতের প্রজাতন্ত্রের ‘ভাঁত্তমুলকে শান্তণালন করেছে'। 


সরকারের রূপ 47 


উপরোন্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য ভারতের শাসনব্যবস্থাকে স্বাভাবিকভাবেই “প্রজাতন্ত্র” নামে 
আঁতাঁহত করা যায়! তবে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় একবার মান্র প্রজাতন্ত শব্দটি ব্যবহার 
ছাড়া আমাদের এত বড় সংবিধানের অন্য কোথাও 'প্রজাতন্্ শব্দটির আর কোন উল্লেখ না থাকায় 
কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ সাবধানে ‘প্রজাতন্ত্র’ শব্দাট একবারও ব্যবহার না করাকে 
ডঃ ডি. এন. সেন রাজনৈতিক, সাধীবধানিক ও আইনগত দিক থেকে গুরত্বপূর্ণ বলে আভাহিত 
করেছেন।৯ প্রজাতন্ত্র শব্দাট আমাদের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক জীবনে এবং আইনগত ক্ষেত্র 
রুপ পারগ্রহ করতে চায় তার কিছুটা ব্যাখ্যা আমাদের সংবিধানে থাকা উচিত (ছল বলে অনেকে 
মনে করেন। : 


নমনুনা প্রশ্ন 
* 1. যব্তরাষ্ট্রীর সরকার কাকে বলে? ক ভাবে তুমি এর সঙ্গে এককৌশ্দ্রক সরকারের পার্থক্য নির্দেশ 
করবে? (পাঁচ ও তিন দেখ ) 
2.  এককোন্দুক এবং য্তরাজ্্রীয় শাসনবাবদথার দোষ-গুণ আলোচনা কর । (চর ও পাঁচ দেখ ) 
[H.S.T.'78 ] 
3. যাব্তরাম্রগয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো ফি? ( পাঁচ দেখ ) [50,778] 
4... য্ব্তরাপ্্র গঠনের শর্ত আলোচনা কর। যাত্তরাম্ট্ীর় বাবদ্থার সাফল্যের জন্য ‘ক ক শর্ত পালিত 
হওয়া প্রয়োজন ? ( পাঁচ দেখ ) 
5, যা্তরা্ট্রীয় সংবিধানের মূল বৌশংট।গুলো ব্যাখ্যা কর এবং এর গুণাগুণ বিচার কর ৷ 
(পাঁচ ও সাত দেখ) [7.5 € 8০] 
6. যযন্তরাস্ট্রায় সংবিধানের বৈশিক্টাগুলো বর্ণনা কর এর সুবিধা ও অস্বাবধা কি কি? (পাঁচ এবং 


ছয় দেখ ) [H. 5.0. 783] 
7. ভারতের সংবিধানের যব্তরাষ্রশয় বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর । ( আট দেখ ) 
৪. ভারত কি একটি ব্ব্তরাপ্ট ? -_ভ্বান্তসহ আলোচনা কর । (আট দেখ ) [H. 5. C. '79] 
9. ভারতের সংবিধান আংশিকভাবে যাব্তরাজ্্রীয় এবং আংশিকভাবে এককেন্দ্রায়_এই মতবাদ পর্যালোচনা 
কর। (আট দেখ ) [H. S. C. 84] 
10. মান্ত্ৰসভা-পারচালিত সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রপাতি-পরিচালিত সরকারের পাথক্য নির্ণয় কর । এ দ্যাট 
শাসনব্যবদ্থার দোষ-গুণ আলোচনা কর ৷ ( এগার দেখ ) [H. S. C. 79] 
11. সংসদ-শাসিত ও রাষ্ট্রপাত-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর । সংসদ-শাসিত সরকারের 
স্ীবধা ও অস্বীবধা কি কি? ( এগার দেখ ) [১ S. C. ’81 ৪0৫83] 
12. সংসদীয় সরকার ও রাষ্রপাঁত-চালত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর । রাষ্্রপাতশাসত সরকারের 
স:বিধা ও অসাবধা বি কি ? ( এগার দেখ ) [750,185] 
13. মান্মসভা-চালত সরকারের মূলনপীতগুলো বা বৌশষ্টাগুলো আলোচনা কর । (বারো দেখ ) 
[যা 5. ৪.৮79] 


14. ভারতের শাসনব্যবস্থা রাষ্টরপাত-চালিত না মান্িসভা-চালত _ব্যান্তরসহ আলোচনা কর । ( বারো দেখ ) 
16. রাজতন্ম কাকে বলে ? অবাধ রাজতন্যের সঙ্গে নিয়মতান্তিক রাজতন্দের পার্থক্য দেখাও । 

€ চৌদ্দ দেখ ) [H. 5. €.’79] 
16. প্রজাতল্ম কাকে বলে ? (পাঁচ দেখ ) [-5.০-*78] 


৯, ‘Nowhere in the text of this longest constitutional document in history is the 
expression ‘Republic’ used. This is significant from political, constitutional and legal 
points of View,’ From Raj to Swaraj. Dr. D. N. Sen, P. 249 


উ. রা/ ব-!14 


48 উচ্চমাধ্যমিক রাস্ট্রীবজ্ঞান 


17. ‘ভারত একটি প্রজাতন্ত-_আলোচনা কর ॥ (ষোল দেখ ) 
অথবা, ভারতকে কি প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্্ বলে আঁভাহত করা যায় ? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি 
দাও। ( ষোল দেখ) [ন.3505781] 


নৈবর্ান্তক প্রশ্ন 


1-. শূন্যস্থান পূরণ কর হ 


(ক) একজনের হাতে ক্ষমতা থাকলে তার স্বাভাবিক রূপকে = বলে । (রাজতন্ছ ) 
(খে) একজনের হাতে ক্ষমতা থাকলে তার ?বকত রূপকে --- বলে। ( স্বৈরতন্ত) 


(গ) কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা থাকলে তার ্বাভাবক রূপকে -_ বলে । ( আঁভজাততন্ত্ৰ ) 

(ঘ) বহযজনের হাতে ক্ষমতা থাকলে তার অস্বাভাবক রূপকে _ বলে । ( গণতন্ত্ৰ 

(ঙ) যডন্তরাষ্্রায় শাসনব্যবস্থার বিপরীত শাসনব্যবস্থা হ'ল __ শাসনব্যবস্থা । 

(6) যু্তরাষ্টে -_ শ্রেণীর সরকারের আঁস্তত্ব দেখা যায়। ( দু) 

(ছ) ভারতে কেন্দ্র ও অঙরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষণতা বণ্টনের জন্য টি তালিকা রয়েছে । (তিন ) 

(জ) কেন্দ্র তালিকায় _-টি ক্ষমতা রয়েছে । (৯৬) 

2. বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক: ( ২) দাও 2 

(১) কেন্দ্ৰ ও অদরাজ্যগলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের তৃতাঁয় তালিকাকে বলে (কেন 
রাজ্যতালিকা ) ৷ 
(২)। ভারতের সংবিধানে বর্তমানে শিক্ষা বিষয়টি" ( কেন্দ্রীয় তালিকার, যুগ্ম তালিকার, রাজ্য তালিকার ) 
অন্তভুক্ত ৷ [H. S.C, '81] 

(৩) ভারতীয় যডন্তরাণ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা হ'ল (21, 22, 23)। [H. S. C. ‘81 and '8 2] 

(৪) আইনসভা বা মান্রিসভা-পারচালত শাসনব্যবস্থায় রাষ্প্রধান ( নাম-সবকিব, প্রকৃত ) শাসক। 

(৫) মান্্সভা-পরিচালিত শাসনব্যবদ্থায় বা সংসদীয়, গণতন্রে মান্ঘিসভাকে ( আইনসভা, রানটীপ্রধান, 
বিচারাবভাগ )-এর কাছে দায়ী থাকতে হয় । [7-5.০-78] 

(৬) রা্ট্রপাঁত-পরিচালিত শাসনবা/বদ্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ( আইনসভা, মন্ত্রিসভা, জনসাধারণ )-এর কাছে 
দায়ী থাকেন । 

(9). প্রজাতন্দে প্রধান শাসক ( উত্তরাধিকার সুনে, নির্বাচিত হয়ে ) ক্ষমতা লাভ করেম। 

(৮) ভারত (1947 সালের 15ই আগস্ট, 1950 সালের 26শে জানুয়ারী, 1957 
জানুয়ারী ) প্রজাতন্রে রপান্তারত হয় ॥ 

(৯) (ব্রিটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ) প্রদাতন্ম । j 

(১০) সংসদণয় গণতন্দ বলতে বোঝায় ( যেখানে একটি পালামেণ্ট আছে, নিবণাঁচিত পালশমেণ্টের নিকট 
দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা আছে )। [H. S. C. 78] 

(১১) ভারতে ( আইনসভা-পাঁরচাঁলত, রাষ্্রপাত-পারচালিত ) শাসনব্যবস্থা প্রচালত , [758,779] 

(১২) ভারতের শাসনব্যবস্থা ( যভেরাচ্ীয়। এককোন্দ্রিক, আধা-্য্তরান্টরীয় )। 78585 780] 

(১৩) যান্তরাণ্টে শাসনতন্রের প্রাধান্য ( থাকে, থাকে না )। 

(১৪) মাকিনি য্য্তরাণ্টে (রাষ্ট্রপতিশাসিত, সংসদশাসিত ) সরকার আছে । 


( এককোল্দ্রিক ) 


দ্র তালিকা, ঘ;গম তালিকা, 


সালের 23শে 


HS. ©: 84] 
[12019 4] 


“4 Society in which reason governs the contact of 
men and one in which each man feels responsibility 
for his action is also a society in which every man 
contributes some thought and feeling to the common 
life... -.. Democracy as an ideal is, therefore, @ 
society not of similar persons but of equals in the 
sense that each is an integral and irreplaceable 
part of the whole.” 

—C. D. Burns 


ও 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্তর 


Democracy and Dictatorship 


্রর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ এবং গণতন্ত্র শব্দাটর সঙ্গে আমরা সকলে বিশেষভাবে পাঁরাচত । 
আমাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ‘গণতন্ত্র’ শব্দাট অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্রের প্রতি 
আমাদের একটা শ্রদ্ধামশ্রিত আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। অথচ লর্ড: ব্রাইসের ভাষায় বলা যায়, 
একশ বছর আগেও ‘গণতন্ত্র’ শব্দটি যথেষ্ট বিতৃষ্া এবং ভাঁতি সৃষ্টি করতো। বর্তমানে গণতন্ত্র 
কেবলমাত্র ব্যাপকভাবে গৃহীত সরকারের একটা রূপ বা কাঠামো হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করোনি, 
গণতন্ত্র একটা আদর্শ একটা জীবন দর্শন, সমাজ সংগঠনের একটা কাম্য রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 


এক £ গণতন্ত্র (Democracy) 


সরকারের একটা রূপ বা কাঠামো হিসেবে পাঁথবীর বাভিন্ন দেশে গণতান্ত্িক ব্যবস্থার বহুল 
প্রচলন দেখা যায়! বর্তমান যুগে গণতাস্ন্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের একটা শ্রচ্ধামিশ্রিত ভালবাসা 


50 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন হল, গণতন্ত্র বলতে আমরা ক বুঝি 2 প্লেটো 
এবং আরিস্টটল মনে করতেন, যেখানে শাসনক্ষমতা ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত 
থাকে এবং শাসক বা শাসকরা জনগণের স্বার্থে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ 
করে, তাকে গণতন্ত্র বলে। তাঁদের মতে গণতন্ত্র সরকারের স্বাভাবিক 
রূপ নয়_বিকৃত রুপ । কিন্তু আরিস্টটল প্রদত্ত গণতন্ত্রের এই ব্যাখ্যা বর্তমান যুগে গ্রহণযোগ্য 
নয় বলে মনে করা হয় । মোটামুটিভাবে মনে করা হয়, যে শাসন-ব্যবদ্থায় জনগণই শাসনক্ষমতার 
প্রকৃত আঁধকারী তাকে ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলে। বস্তুত গণতন্ত্রের শব্দগত অর্থও তাই। 
গণতন্ত্র” শব্দাট Demos Kratia নামে দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত-যার অর্থ হল 
জিনগণের ক্ষমতা” । 


গণতন্ত্ৰ কাকে বলে £ 


মাকিনি য্তরাষ্টরের প্রান্তন প্রোসডেপ্ট আব্রাহাম িঙ্কন গণতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা নিণয় 
করেছিলেন-_ যা ব্যাপকভাবে প্রচালত। তাঁর মতে গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং 
জনগণের জন্য প1রচালত সরকার (Goverment of the People, by the people and for 
the people) গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রার্থামক ধারণা সৃণ্টির জন্য আব্রাহাম লিগ্কনের বহুল প্রচারিত 
এই সংজ্ঞাটিকে আমরা প্রথমে বিশ্লেষণ করব । প্রথমত, জনগণের সরকার শব্দ দুটোর ছারা বোঝান 
হয়েছে সরকারের কাজকর্ম চিন্তাধারা সকল কিছুই দেশের জনসাধারণের চিন্তা, রীতি-নীতি, 
আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির অনুরূপ হবে। সরকার যেন জনজীবন 

চির থেকে বিচ্যুত হয়ে জনদ্বা্থীবরোধী চিন্তা বা কর্মসুচী গ্রহণ না করে, 
জনসাধারণ যেন এ সরকারকে সকল সময় নিজেদের বলে মনে করতে পারে। 'দ্বতীয়ত, িঙকনের 
সংজ্ঞা অন্যায় গণতন্ত্র জনসাধারণের দ্বারা পাঁরচালিত সরকার অর্থাৎ যাঁরা শাসন করবেন তাঁরা 
জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং যতদিন জনসাধারণ তাঁদের শাসনক্ষমতায় রাখতে ইচ্ছুক 
হবে ততাঁদন তাঁরা শাসনকার্যয চালাবেন। ইচ্ছা করলে জনসাধারণ তাঁদের পরিবর্ত'ন করে নূতন 
শাসক নির্বাচিত করতে পারেন। জনগণের প্রাতানাধ আইনসভা গঠন করবে এবং এ 
প্রাতীনধিত্বমলক আইনসভা জনগণের হয়ে শাসনকাষ পরিচালনা করবে । জনপ্রাতাঁনাধরা সরকারের 
নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং তার সঙ্গে নিজেদের চিন্তা, ধারণা 
ও আদশে সংয,ত্ত করবে। তৃতীয়ত, জনসাধারণের জন্য সরকার বলতে বোঝান হয় যে, 
এই সরকার জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী। সমাজের সকল মানুষের উন্নাত এবং কল্যাণের প্রচেষ্টায় 
নিয়োজিত থাকা গণতান্ত্ৰিক সরকারের কাজ । কোন দল, উপদল বা শ্রেণী নয়, দেশের আপামর 
জনসাধারণের স্বার্থরিক্ষার জন্য এ সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক 


লোকের জন্য সর্বাধক এবং সবোত্বম কল্যাণ সাধন করা যে সরকারের লক্ষ্য ও আদৰ্শ‘ তাই 
গণতান্ত্রিক সরকার । 


িৎকনপ্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা [নিয়ে অবশ্য [িতকে'র অবকাশ আছে । প্রথমত, ‘জনগণের 
সরকার! দ্বারা গণতন্ত্রে জনগণই সরকারের উৎস একথা ব্যন্ত করা হয়েছে। দ্বতীয়ত, ‘জনগণের 
দ্বারা পরিচালিত সরকার’ বলতে জনগণের প্রতিটি অংশ সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে এটাই 
প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত সালি গণতন্তের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন 
তার উল্লেখ করা যেতে পারে। সালি বলেছেন, যেখানে শাসনব্যবস্থায় সকলে অংশ গ্রহণ করে 


নাল সেই শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত বলে।১ কিন্তু সর্বসাধারণ সরকার 
পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে না এবং করতেও পারে না। ডাইসি 
মনে করেন, যেখানে তুলনাম:লকভাবে জনগণের একটি বিরাট অংশ শাসনকাজ পরিচালনায় 


অংশ গ্রহণ করে তাকেই জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার’ বলা যেতে পারে । লর্ড ব্রাইসও 
গণতন্ত্ৰ বলতে যোগ্যতাসম্পন্ন নাগাঁরকদের অধিকাংশের € [তিন-চতুর্থাংশের ) শাসন প্রবর্তনের কথা 


?. “A Government in which everyone has a share” 


— Seeley 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র 51. 


বলেছেন ।৯ তৃতীয়ত, জনগণের সরকার” বলতে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই সরকারের মুল 
লক্ষ্য হিসেবে বোঝান হয়েছে । 

ম্যাকআইভার মনে করেন যে, গণতন্ত্র বলতে কে শাসন পাঁরচালনা করবে (সংখ্যাগারিষ্ঠ 
অংশ অথবা অন্য কোন অংশ ) তা বোঝায় না, এর দ্বারা কে এবং কোন্‌ উদ্দেশ্যে শাসন করবে তা 
স্থর করাকে বোঝায়।২ সুতরাং এই অর্থে মনোনয়নের স্বাধীনতাই (freedom of choice) 
গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি । 

জন ষ্টঃয়ার্ট গিল গণতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রের সার্বভোম ক্ষমতায় সকলের প্রবেশাধিকার 
বুঝিয়েছেন। এরুপ ব্যবগ্থা কার্যকর হলে শাসক ও শাসতের আদম ও চিরন্তন প্রভেদ লুপ্ত 
হয়ে সকল মান্‌ষের সমান আঁধকারের 'ভাত্বতে সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 
শাসনক্ষমতা সামাগ্রকভাবে জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে । গণসাবভৌমত্ব ও জনকল্যাণই গণতন্ত্রের 
মূল ভীত্ব। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ব্যান্তগত অধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, কারণ ব্যান্তগত অধিকার 
ও সাম্য ছাড়া গণসার্বভৌমত্ব ও জনকল্যাণ কার্যকর হতে পারে না। বস্তুত সাম্যই গণতন্বের 'ভান্তি। 

উপরোন্ত আলে।চনার 'ভীত্ততে গণতন্ত্রের কয়েকাঁট বৌশষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর ানভ'রশনল থাকে (resting on public opinion) এবং 
জনমতই গণতন্ত্রের প্রাণ॥ দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্িক শাসন পাঁরচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন 
নাগারকদের একটি বিরাট অংশকে সক্রিয়ভাবে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ 
করতে হয়। সকল নাগাঁরকের সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতা 
থাকে না। সুতরাং গণতন্ত্র যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের সংখ্যাগার্ঠের শাসন । তৃতীয়ত, তত্বগত 
দিক থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সাবভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। 
চতুর্ত, জনকল্যাণই গণতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সাম্য নীতিই এর মল রভাত্ত । অর্থাৎ 
গণতন্ত্র হল সামাজক, আর্থনীতিক ও রাজননীতিক দিক থেকে সমআধকারসম্পন্ন মানুষের সমাজ ৷ 

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলকথা হল বিভন্ন বিকল্প পথ ও মতের মধ্য থেকে প্রাতানাধ 
1নবণচনের ব্যাপারে ব্যান্তর পছন্দের স্বাধীনতা । কে শাসন করবে, কোন: নীতিতে শাসন চলবে_এ 
সকল ‘বিষয়ে ব্যন্তির স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা দরকার । বিভিন্ন ব্যন্তির মনে বিভিন্ন 
চিন্তা থাকতে পারে--এ কথা সবার মনে রাখা উঁচত। বিভিন্ন ভাবাদর্শের শাম্তিপর্ণ সহাবস্থান 
গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোকে সুদ্‌ূড করে তোলে। মত পার্থক্যের স্বাধীনতা এবং অধিকার 
আমার আছে--এঁ আঁধকারকে বলপনুর্বক দমন করা উচিত নয়। বুলেট চাই না, ব্যালট চাই 
এটাই গণতান্ত্ৰিক নীতি 

সমাজের মধ্যে নানা ভাবাদর্শ থাকলে এক-একটি রাজনৈতিক দল এক-একটি ভাবাদর্শের 
ধারক ও বাহক হয়ে পড়ে । গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোতে তাই বহুসংখ্যক রাজনোতিক দলের 
পারস্পারিক প্রতিযোগিতা ও সহাবস্থান অপরিহার্য । সমাজের মধ্যে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন চিন্তা ও 
আদর্শকে বিচার-িশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাদের চোলাই করে (৫1911190107) সরকারী নীতিতে 
রূপান্তারত করা হয়। সেই নীতি অন্যায় আইন তোর করে রাষ্ট্রের পরিচালন চলতে থাকে । 
রাজনোতিক দলগহীলর মধ্য দিয়ে বাভিন্ন ভাবাদর্শ প্রবাহিত হয়ে গণতান্ত্রক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে 
এবং রাষ্ট্রব্যব্থাকে সচল রাখে (flow from social reservoir into the system of ihe 
democratic state and turn the wheels of the political mechinery in that system) | 


গণতন্ন্রের বৈশিষ্ট্য 


১. “A Government in which the will of the majority of qualified citizens rules, 
taking the qualified citizens to constitute the great bulk of the inhabitants, say, roughly, 
at least three-fourths, so that the physical force of the citizens coincides (broadly speaking) 


with their voting power” — Lord Bryce 
“Democracy is not a way of governing, whether by majority or otherwise, 
primarily a way of determining, who shall govern, and broadly, to what ends.”  —Maclver 
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গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো (বাভিন্ন ভাবাদশে'র সুস্থ প্রাতযোগিতা, বিরোধ-মিলন-স'জন ও 
রূপান্তরণের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে । 


দুই £ গণতান্ত্ৰিক আদর্শ (Democratic Ideal) 


গণতন্ত্র বলতে সরকারের নিছক একটি কাঠামো বা রূপ বোঝায় না-_গণতন্তের অর্থের 
আরও গভীরতর ও বিস্তিততর এক ব্যঞ্জনা আছে। বিচ্তৃততর অর্থে গণতন্ত্র সমাজ সংগঠনের 
আদর্শ রুপ । গণতন্ত্র হ’ল সভ্য মানুষের নিয়মবোধ, শৃংখলাবোধ এবং ব্যন্তিগত স্বাধীনতার 
ওপর প্রাতার্ঠত এক আদর্শ সমাজব্যব্থা । মানুষের অন্তাঁনশহত গুণ এবং সম্পদ এই আদর্শের 
গণতান্রিক আদর কাকে বলে ভীত, সাধারণ মানুষের কল্যাণময় দমাজবোধের ওপর এটা প্রতিষ্ঠিত । 
গণতান্ত্রিক সরকারের আদর্শ হল রাষ্ট্র সমাজের সেবা করবে, তাকে 
গ্রাস করবে না। ব্যান্তর স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করে তার প্রতিভার পূণ“ বিকাশ সাধনই 
গণতন্বের লক্ষ্য। ব্যক্তি নিজের কল্যাণের পথ নিজেই [স্থির করবে । ভয়, কাপদ্রদষতা, বীরপজা 
এবং দ্বার্থান্ধতার বদলে ন্যায়নিষ্ঠা ও সহজ বিচারবোধের সাহায্যে সাধারণ নাগরিকরা 
নিজেরা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করবে। সাধারণ মানুষ নিজেরা শাসন করবে এবং নিজেরাই 
শাঁসত হবে। 
খ্‌ণ্টপু্ব পঞ্চম শতকে এথেন্সের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক পোরিক্রিস্‌ (৩০৩9) উদাত্ত কণ্ঠে এ 
মহান্‌ আদর্শের জয়গান করেছিলেন £ “আমাদের শাসনতন্ত্র নাম গণতন্ত্র, কারণ এটা অনেকের 
দ্বারা পরিচালত, কয়েকজনের দ্বারা নয়। আমাদের আইন সবার জন্য সমান ন্যায়বিচার রক্ষা 
করে, আমাদের জনমত প্রত্যেকটি কীর্তির মহত্বকে সম্মান দেয়, কোন শ্রেণীগত কারণে নয়, 
কেবলমাত্র উৎকর্ষের জন্য। আমাদের গণজীবনে আমরা যেমন প্রত্যেককে ইচ্ছামত নিজ শান্ত 
প্রকাশের সুযোগ দেই, ঠিক তেমান দৈনন্দিন পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই ভাবাদশ* 
আমাদের পরিচালিত করে। ব্যান্তগত চলাফেরার আমরা খোলাখহীল ও বন্ধুত্প্‌ণণ সরকারী 
কাজকমেনও আমরা নিখংতভাবে আইনের নিয়ন্ত্রণ মেনে চাঁল। শ্রদ্ধা যে সংযম আনে আমরা তা 
মেনে চলি ; পদে যে-ই অসীন থাক না কেন, কতৃত্ব ও আইনের প্রতি আমাদের আনগত্য---..আমরা 
সোন্দ্যের প্রেমিক, কিন্তু অপ-মানসিকতার নয়। আমাদের নাগাঁরকরা ব্যন্তিগত ও সরকারী 
কাজকর্ম“ উভয় ক্ষেত্রেই সমান উৎসাহী, নিজেদের ব্যা্তগত কাজে নিমগ্ন থেকে তারা রাষ্ট্র সম্পকে 
খোঁজখবর নেয়া থেকে বিরত থাকে না। অন্যান্য রাষ্ট্র হতে আমরা পৃথক, সেখানে রাষ্ট্র সম্পর্কে 
উদাসীন ব্যান্ডকে তারা “শান্ত” বলে, আমরা এ ব্যন্তকে ‘অকেজো? বলে মনে করি। সব সরকারী 
নীতি সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নেই অথবা বিতর্ক“ করি পহচ্খানুপঃঙ্থভাবে এবং নিজে উপাস্থত 
থেকে। কারণ, আমরা মনে কারি কথা বলা এবং কাজ করায় কোন বিরোধ নেই ; বরং আলাপ- 
আলোচনা না-করে যে কাজ করা হয় তা বিফল হতে বাধ্য ৷” 


গণতন্ত্রের মূলকথা ব্যন্তি এবং বান্তির আত্মনিভ'র স্বাধীনতা । ব্যন্তর স্বাধীনতার দুটি 
শত। প্রথমত, সে একজন পণ ব্যন্তি, তার জীবনে কল্পনা সম্পূর্ণভাবে 


তার নিজের বিচার ও 
বিবেচনার বিষয় । কাণ্টের (801) ভাবায় বলা চলে, “ব্যান্ড কখনও 


কারও উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
হাতিয়ার নয়।” প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁর লক্ষ্য একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব । দ্বিতীয়ত, 


এ পরিপূর্ণ লক্ষ্যশীল ব্যনির পূণ" পরিণতি নির্ভর করে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশের ওপর । 
গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো সেই দ্বাধীন ও মনত পরিবেশ রচনা করে। বে সমাজের অধিকাংশ 
ব্যন্তি বংশমর্ধাদা বা অর্থকৌলিন্যকে সম্মান দিতে অভ্যস্ত, সেই সমাজে কেবলমাত্র ভোটের অধিকার 


বা আইনের চোখে সমতা প্রকৃত গণতন্ত্র গড়ে তুলতে পারে না। সি. ভি. বান‘স (0. D. Burns) 
তাই বলেছেন, Democracy as an ideal is therefore, society not of similar persons but 
of equdls, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the 
whobke. 
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[তন £ গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Democracy) 

গণতন্ত্রকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-_প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র । 

১. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করত । তখনকার 
দিনে ছোট ছোট এক-একটি শহর নিয়ে এক-একটি রাষ্ট্র গঠিত হত, রাষ্ট্রের জনসংখ্যাও ছিল কম। 
রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকরা সবাই প্রকাশ্য স্থানে বা সভার মিলিত হয়ে ভোট দিয়ে আইন প্রণয়ন 
করত। এ ভাবে প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করত। একেই বলা হয় প্রত্যক্ষ 


গণ্তদ্ (Direct 79৩0০০78০))। এখনও সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 
দেখতে পাওয়া যায়। 


প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দে/ষ-গঃণ 


প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ শাসনপারচালনার সব কাজে নিজেরাই অংশ গ্রহণ করে বলে এখানে 
গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে ওঠে । জনগণই এক জায়গায় মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা 
করে এবং সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে। জনগণকে শিখণ্ডা দাঁড় কারয়ে জনগণের নামে প্রাতাঁনাধদের ব্যন্তিগত ও দলীয় স্বার্থ 
সিদ্ধ করা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সম্ভব হয় না। বদ্তৃত প্রত্যক্ষ গণতন্বেই আক্ষারক অর্থে“ জনগণের 
সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার প্রাতষ্ঠিত হতে পারে । 

কিন্তু জনবহুল এবং আয়তনে বড় রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রাতষ্ঠা করা 
সম্ভব নয়। বর্তমানের বৃহদাকার রাষ্ট্রের বিপুল জনসমাজ একটি স্থানে মিলিত হয়ে আইন- 
প্রণয়ন হতে শুর; করে দৈনন্দিন সরকারা প্রশাসন পরিচালনা করতে পারে না। একমাত্র প্রাচীন 
নগর-রাণ্টেই তা সম্ভব ছিল। বর্তমানে রাষ্ট্রের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, নতুন নতুন জাটল [বিষয় 
নিয়ে সরকারকে সদা বিব্রত থাকতে হয়। দেশের আপামর জনগণের পক্ষে এ জাঁটল সমস্যা 
সমাধানে এবং প্রশাসন পরিচালনায় ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় 
প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন বাস্তবে অসম্ভব ও অকাম্য ৷ 


২. পরোক্ষ গণতন্ত্র 


আয়তনে ছোট এবং অল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাণ্ট্রেই কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব । 
বতমান যুগে রাষ্ট্রগুলো আয়তনে অনেক বড়, লোকসংখ্যাও অনেক বেশী । আধুনিক রাষ্ট্রের 
সমস্যাও খুবই জাঁটল। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে একটি সভায় মিলিত হয়ে ভোট 'দয়ে আইন পাশ 
করা অসম্ভব। সনতরাং প্রতাক্ষ গণতন্ত্রের দিন আর নেই । এইজন্য পরোক্ষ গণতন্দ্ের ( Indirect 
Democracy ) আবভণব ঘটেছে । এই পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতানাধত্বমূলক 
শাসনব্যবগ্থাও ( Representative Government ) বলা হয়। 


পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা করে না। 
তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এ প্রতিনিধিরা আইনসভায় মিলিত হয়ে 
আইন পাশ করে এবং শাসনবিভাগের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। জনসাধারণ এভাবে নিজেদের 
প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করে। এর:প শাসনব্যবস্থার উপকারিতা হল এই 
যে, আইন রচনা ও শাসনকাজে অশিক্ষিত জনতা হদ্তক্ষেপ করতে পারে না। সাধারণ লোকের 
শাসনকাজে খংটিনাটি বিষয় সম্পকে আগ্রহ কম, যোগ্যতও কম। তাই অঞপসংখ্যক প্রাতানাধর 
মাধামে_ আইন প্রণয়ন ও শাসন পাঁরচালনা তুলনাম:লকভাবে ভাল ব্যবস্থা । 

প্রত্যক্ষ গণতন্বের কিছুটা সুযোগ্-সহাবধা বজায় রেখে যাতে আধ্নীনক যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রের 
নাগাঁরকেরা প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাদ পেতে পারেন সে জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা যেতে পারে । যেমন, প্রথমত, অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কোন আইন নির্বাচিত গ্রাতানধিদের 
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দ্বারা পাশ না করে দেশের আঁধকাংশ লোকের মতামত জানার জন্য এ আইনের ওপরে গণভোট 
( Referendum ) গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। বিলের পক্ষে বেশীর ভাগ লোকের ভোট পড়লে 
তবে তা আইনে পরিণত হতে পারে । দ্বিতীয়ত, ভোটদাতাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশ যদি 
মনে করে যে, কোন শেষ একটি আইন হওয়া দরকার, তবে তারা নিজেরা উদ্যোগন হয়ে এ বলের 
খসড়া আইনসভার উপস্থিত করতে পারে । একে বলে গণউদ্যোগ (71801518৩)। তৃতগয়ত, যাঁদ 
কোন প্রাতানাধ তাঁর ভোটদাতাদের মতের ‘বিরুদ্ধে আইনসভায় ক্রমাগত 
৮18 ভোট দেন বা মতামত প্রকাশ করেন তবে কিছু সংখ্যক ভোটদাতা 
তাঁকে প্রাতানাধত্বের আসন থেকে অপসারণের দাবী বা প্রত্যাহার 
আজ্ঞা (Rell) জানাতে পারেন। পাঁথবীতে দু একটি দেশে উপরোক্ত প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থাগ্লোর দুএকটি গৃহীত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সুইজারল্যান্ডে গণভোট ও গণ- 
উদ্যোগের কথা বলা যেতে পারে। সোবিয়েত যুস্তরাপ্ট্রেও জনপ্রাতীনীধ অপসারণ ব্যবস্থা 
(০৪11) আছে, তবে এ সকল পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় না। 
কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধাতর বিরুদ্ধে ডঃ ফাইনার (Finer ) ও আরও অনেকে তীর 
সমালোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, বর্তমান বুগে দলীয় প্রথা প্রবর্তনের ফলে গণভোট 
মুলত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, এরূপ 
নিত অবস্থায় গণভোট বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন জনপ্রাভানাধির বিরদ্ধে 
3 প্রত্যাহার আজ্ঞা পদ্ধতি বাস্তবে কার্যকর করার সম্ভাবনা খুবই কম। 
এ ছাড়াও প্রত্যাহার আজ্ঞা জনগণের উত্তেজনা, অসন্তোষ এবং অন্ধ সংস্কারের ক্রীড়নকে 
পারণত হতে পারে। গণভোট, গণউদ্যোগ ইত্যাদি পদ্ধাতগুলোকে 


রুপায়িত করতে হলে 
আইন প্রয়োগ এবং আইন বিচারের জন্য জনগণের যে পরিমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন, বোঁশর 


ভাগ ক্ষেত্রেই তা থাকে না। এ সকল কারণে ডঃ ফাইনার সহ অনেকে মনে করেন যে, জনগণের 
সাব'ভৌমিকতা আছে তা প্রমাণ করার জন্য এ পদ্ধাতগুলো বজায় রাখা যেতে পারে, কিন্তু 
প্রাতানীধত্বমংলক গণতন্ত্রকে ত্রুটি ও দুব'লতা থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে এ পদ্ধতিগুলো বিশেষ 
কাষ'্কর ভূমিকা পালন করতে পারে না। 


চার£ গণতন্ত্রের দোষ ও গণ ( Merits and Demerits of Democracy) 


গণতাণ্তৰিক আদর্শ এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই এবং এটাই একমান্ন 
গ্রহণযোগ্য শাসনব/ব্থা--একথা স্বীকার করা সত্বেও কিন্তু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনার শেষ 
নেই ৷ প্লেটো ও আরিস্টটলের যুগ থেকে শুর; করে বতমান যুগ পর্যন্ত নানা কারণে গণতন্ত্রের 
ওপর চরম আক্রমণ চলেছে। 


গণতন্তের দোষ 


সমালোচকেরা বলেন যে, গণতন্ত্র সবাইকে সমান চোখে দেখে বলে সেখানে 
সমাদর পায় না। গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে, 
দেয় না। ফলে ইহা সবশ্রেষ্ঠের শাসন নয় ; গড়ের শাসন (rule ০ 
নাগরিকেরা সর্বদাই প্রাচীনের প্রতি আকৃষ্ট, নতুন নতুন চিন্তা ও উ 
অক্ষম, তারা অভ্যাস ও 1চরাচরিত রীতিনীতর দাস। রক্ষণশীল ও প্রগতি বিরোধী গড় নরনারীর 
ভাবাদর্শ গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোর ভিত্তি। এ কারণেই আরিস্টটল গণতন্্রকে জনতাতন্ত্র আখ্যা 
দিয়েছেন এবং তাঁর মতে জনতারাজ বা জনতাতন্ত আত নিয় ও নিকৃষ্ট ধরনের সরকার । 


দ্বিতীয়ত, অনেক দেশেই বেশীর ভাগ লোক অশিক্ষিত ও অক্ষম । তাই গণতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থায় এ অক্ষম ও অশিশক্ষিতরাই শাসনকাজ চালান। এ জন্যই রাষ্ট্রশাসন সংষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
হর না। কার্লাইল তাই উপহাস করে গণতন্ত্রকে নবেণধের রাজত্ব বলে অভিহিত করেছেন । 


খানে ব্যান্তর যোগ্যতা 
ব্যান্তর গুণের ওপর জোর 
f the average ) গড় 
দ্ভাবনী ক্ষমতা গ্রহণে তারা 
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তৃতীয়ত, গণতন্ত্ৰ যদিও নামে জনসাধারণের শাসন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য কয়েকাঁট 
চতুর ও ক্ষমতাপ্রয় লোকের হাতেই থাকে। তারা নিজেদের স্বার্থের জনাই রাজনৈতিক 
দলগুলোকে করায়ত্ত করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। রাজনৈতিক দলগুলোর সংগঠন 
Iron law of oligarchy মেনে রচিত হয় । সাধারণ কোন নাগাঁরকের রাজনোতিক সিদ্ধান্ত নেবার 
ক্ষমতা থাকে না। সাধারণ নাগারকের সমগ্র জীবনের রাজনৈতিক তৎপরতা হল আঁত-আবেগ 
ভরে কোন-না-কোন নেতাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা । কয়েকজন নেতায় সিদ্ধান্ত সকলে মানতে 
বাধ্য হয়, নেতার জয়গানে সকলে মুখর হয়। এ অবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের 
কথা উপহাসের মতো শোনায় ৷ 

চতুর্থত, মাক সবাদীরা মনে করেন, সমাজে আর্থনীতিক শ্রেণীবিভাগ থাকার ফলে সর্বজনীন 
গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করতে পারে না এবং প্রকৃত গণতন্ত্র থাকতে পারে না। যে শ্রেণী ব্যান্তগত 
সম্পাতুর অধিকার রক্ষায় আগ্রহী তারা রাষ্টক্ষমতা দখল করে বেতার, চলাচ্ত্র, সংবাদপত্র ইত্যাদির 
মাধ্যমে জনসাধারণকে ভুল সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন করে নির্বাচনে জয়লাভ করে । এইভাবে যে 
গণতন্ত্র প্রাতাষ্ঠিত হয় তা আপাতদ্যান্টতে সর্বজনীন ও প্রাতাঁনীধত্বমূলক মনে হলেও বাস্তবে তা নয় । 

গণ্চমত, গণতন্ত্রে একজন বা কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে না বলে জাতির 
পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ [সদ্ধান্তগ্ল দ্রুত নেয়া সম্ভব হয় না। গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনায় প্রথাগত 
(formal) দনয়ম মেনে চলতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয়। দ্রুত আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যাপারে 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী নয়। বিভিন্ন শ্রেণী ও উপদল বা চাপস্াষ্টকারী গোষ্ঠীর 
(pressure group) চাপে সঠিক নীতি গ্রহণ করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী বল্ডউইনের ভাষায় বলা 
চলে) Democracy is always two years behind than dictatorship, 

ষষ্ঠত, অধ্যাপক রাইস: বলেন যে, আধ্নানক গণতন্ত্রের রূপ বিকৃত । কারণ অর্থের লোভে 
ভোটদাতা, আইনসভার প্রাতনিধি এবং সরকারী কমণচারীরা সহজে ধনিকদের শিকার হয়ে পড়ে । 
ফলে রাষ্ট্রীয় যন্্র বা সরকার আর নিরপেক্ষ থাকে না । সরকারী কাজকর্মের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা 
বিতরণ গণতন্ত্রকে বিকৃত করে তোলে । 

সপ্তমত, অনেকের মতে গণতন্ত্র একাম্তভাবেই অবৈজ্ঞানিক, ইহা গোঁড়ামর ওপর প্রাতীষ্ঠত। 
মনগ্তাত্বক ও জীবাজ্ঞানগত কারণে গণতন্ত্রকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। মনস্তাত্বিক 
দিক হতে দেখা যায় যে, জনতার যথমনোব্‌ত্তি (55 psychology ) কখনই সুচিন্তিত কোন 
বৈজ্ঞানিক মনের প্রকাশ নয়।৯ যুথবদ্ধ মান্য চিন্তার ধার ধারে না, সে চমক ও শ্লোগানে 
শ্বাস ॥ জীবতবের দিক থেকে বলা যায় যে, মান,ষে মান ষে চিন্তাশভিতে পার্থক্য থাকবেই । 
এ পার্থক্য অংশত জন্মদ্বারা স্থিরীকৃত এবং উত্তরাধিকারস:ত্রে প্রাপ্ত । ম্যাকডুগালের (McDougall) 
ভাষায় বলা যায় ঃ Capacity for intellectual growth is inborn—that is hereditary, and 
also that is corelated with social status. 

সর্বোপাঁর, আগ্চালক নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাতানীধ পাঠানো একেবারেই অবৈজ্ঞানিক ৷ 

অঞ্চলের নির্বাচিত প্রাতনিধি অগণিত ভোটদাতার 'বিভিল্ন ধরনের এবং পরস্পর- 

ERD GAN করতে পারে না। তাই অধ্যাপক কোলের (০০1) মতে সফল 


তাঁনাধত্ব 


representation) | 
গণতন্বের বিরদ্ধে যত সমালোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হল মনগ্তা'ত্বক য্যন্তি। 
শন 


কিন্তু যতই শিক্ষার প্রসার হবে এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধ পাবে, ততই নাগরিকদের ওপর যুথ 


১০2১0110195 is onlyin a 
a matter of sub-conscious process 


slight degree the product of eonscious reason : it is largely 
es of habit and instinct, suggestion and imitation,” 
—Graham Wallas 
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বা গণমনস্তব্বের প্রভাব কমতে থাকবে । জীবতাত্বিক যৃন্তিটিও খুব দুর্বল । মানুষের জন্মগত 
গুণাবলী এবং পাঁরবেশজাত প্রভাব এমন ভাবে মিশ্রিত হরে আছে যে এদের আলাদা করা চলে না। 

তৃতীয়ত, শ্রেণী শাসনের যুক্তিও সকল সময় সমভাবে প্রযোজ্য নয়। 
টার হল নয় আজকাল এক একট দলে বিশেষ৷ এক-একটি শ্রেণীর নিরঙ্কুশ প্রভাব আর 
দেখতে পাওয়া যায় না! তাই সরকারের নীতি নির্ধারণ বা আইন প্রণয়নের সময়ে ধাঁনকশ্রেণী, 
মজুরশ্রেণী এবং আমলাতন্ত্র (9৮:০29০75০5) এই তিন দিক হতেই চাপ আসতে থাকে। তাই 
লাদ্ক বলেছেন যে, সরকারের আইনকানুন সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের নানাপ্রকার টানাপোড়েনের 
ফল (2 parallelogram of forces)। সুতরাং গণতন্ত্রকে আজকাল নিছক ধাঁনকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্ 
বললে হয়তো তা অতি-সরল ব্যাখ্যা বলে বিবেচিত হবে । 


গণতন্ত্রের গুণ 


গণতন্বের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত য:ুক্তিগুলো আলোচনা করা হল । এবার দেখা যাক গণতন্ত্রের 
প্রত্যক্ষ গুণগুলো কি কি। প্রথমত, গণতন্ত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্য ও {বিভেদ 
সৃষ্টি না করে “স্বাভাবিক আঁধকারের তত্ব” (Doctrine of Natural Rights) অনুযায়ী সকল 
মানবের সামনে সমান অধিকার ও সুযোগের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। মানুষ স্বাধীন হয়ে 
এবং সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে__এই মুলনদীত গণতন্ত্র স্বীকার করে সবাইকে রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে সমান সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করে থাকে। এজন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসন 
পরিচালনার ক্ষেত্রে সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকের সমান অধিকার ও দাবী স্বীকৃত। এরুপ সাম্যের 
পরিবেশ মানুষের চরিত্র ও ব্যন্তত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটায় এবং সমাজে প্রভূত্ব ও দাসত্বের ব্যবধান 
দর করে। এ প্রসঙ্গে আব্রাহাম লিগ্কনের অমর বাণী প্রাণধানযোগ্য ; “আমি কারও দাস হতে চাই 
না, তাই আমি কারও প্রভুও হব না!” 

[দ্বিতীয়ত গণতন্ত্রে শাসন ও শাসিতের ভিতর অনাতিক্রমণীয় ব্যবধান বা পার্থক্য নেই। 
কেন্থামের মতে সুশাসনের সমস্যা হল শাসন ও শাসিতের স্বার্থকে এক ও অভিন্ন করে তুলে 
ব্যাপকতর জনগণের ব্যাপকতর কল্যাণ সাধনের সমস্যা । গণতন্ত্র শাসক ও শাসতের পার্থক্য 
দর করে ব্যাপক জনসমাজের ব্যাপক কল্যাণে (greatest £০০৫ for the Breatest number) 
ব্রতী হতে পারে। 


তৃতীয়ত, গণতান্ত্ৰিক রাষ্ট্রে শাসকমণ্ডলী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, জনগণের কাছে 
দায়িত্বশীল থাকে এবং জনগণের দ্বারা পরিবর্তনায় । সংতরাং এর্‌প শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চুড়ান্ত 


শিশতা জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে । অথণৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ সাবভোমিক প্রাতণ্ঠা 
লাভ করতে পারে। 


চতুর্থতি, গণতন্ত্র মানুষের যতটা মর্যাদা দেয় আর কোন শাসনব্যবস্থা এরুপ মর্যাদা দেয় না । 
গণতন্ত্রে ছোট-বড়, ধনী-গরাব, স্রাঁ-পুরুযে সবাই সমান এবং প্রত্যেকের ব্যন্তিত্বের বিকাশের জন্য 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমান যত্বশীল । তাই টক্াভল বলেছিলেন যে, সকল শ্রেণীর জনগণের 
কল্যাণ সাধনের জন্য গণতন্ত্রের মত আর কোনও শাসনব্যবস্থা এখনও আবকিচ্কৃত হয়নি ।১ 


শিনত, সকল মানুষের সহযোগিতা গণতন্ত্রের {ভিত্তি। সুতরাং গণতন্তে ভ্রাতৃত্মুলক 
বন্ধন ও পারদ্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বলে এখানে সদিচ্ছা, সহযোগিতা 
ও প্রমতসাহফ্ুতা প্রাধান্য লাভ করে থাকে । 


ষচ্ঠত, গণতন্ত্ৰ সংখ্যাগারষ্ঠের মত অনুযায়ী শাসিত হয় বটে, কিন্তু সংখ্যালঘদেরও এখানে 
যথোচিত গরর্দত্ব দেয়া হয়ে থাকে। আইনসভা, সভা-সাঁমতি, আলাপ-আলোচনা, সংবাদপত্র 


১. “No political form has hitherto been discovered which is equally favourable to 


the prosperity and development of all the classes? —Tocquevile 
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ইত্যাদির ঘার। সংখ্যালঘুরা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং গণতান্তিক সরকার অনেক 
ক্ষেত্রে এ সকল মতামত অন[সারে নিজেদের নীতি নির্ধারণ করে। 

সপ্তমত, গণতান্ত্ৰিক আদর্শ মানুষকে সুস্থ দেশপ্রেম দ্বারা উদ্ধদ্ধ করে বলে গণতান্ত্রিক 
শাসনে মানুষ দেশকে এবং দেশের জনগণকে ভালবাসতে শেখে এবং এর ফলে এক মহত্তর সামাজিক 
মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মানবসভ)তার উন্নীত ও বিকাশের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভুমিকা ও 
অবদান অনস্বীকার্য 


পাঁচ £ঃ গণতন্ত্র সফল হওয়ার শত“ (Conditions for the Success of Democracy) 


গণতান্ত্রিক সরকারের বহু ুটি-বিচ্যাত আছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । কিন্তু 
গণতন্ত্রের ভ্রুটি-বিচ্যাত দূর করে একে সফল করে তুলতে পারলে দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও 
আদৰ্শ‘ গ্রাতিষ্ঠত হতে পারে । তাই, দি অবস্থায় গণতন্ত্র সফল হতে পারে তা আলোচনা করা 
দরকার। ইংরাজ পাঁণ্ডত জন স্টুয়াট মিল বলেছেন, ?তনাঁট অবস্থা বজায় থাকলে গণতন্ত্র সফল 
হতে পারে । এগুলো হল গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রয়োজনীয় ?তনটি শর্ত । 
প্রথমত, কোন দেশে গণতন্ত্র সফল হতে হলে দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারকে 
গ্রহণ করার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন জনগণের সকল অংশের মনে এরূপ ইচ্ছা দেখা 
যায়না । গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা দরকার এবং এ শাসনব্যবস্থা তাদের প্রয়োজন - এরূপ 
787 বোধ তাদের মনে জাগারত হওয়া দরকার । গণতান্ত্রিক সরকার গ্রহণ 
ইচ্ছা ও ক্ষমতা করার মত মানসিক ক্ষমতাও তাদের থাকা দরকার। গণতন্বে সকল 
ব্যক্তির মূল্য সমান । তাই গণতন্ত্রে অন্যের ওপর নিজের মতামত জোর 
করে চাঁপয়ে দেবার ইচ্ছা বজন করতে হবে। কেউ নিজের মত চাপিয়ে অন্য কোন নাগ্ারকের 
নিজস্ব বিচার-ব্যাদ্ধকে দমন করে রাখতে পারবে না। বেখানে এরুপ উন্নত মানসক স্তরে জনসমস্টি 
উঠতে পারে না সেখানে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। 
দ্বতীয়ত, গণতান্ত্ৰিক আদর্শ ক্ষুগ্ হলে বা গণতান্ত্রিক সরকার আক্রান্ত হলে গণতন্ত্র রক্ষার 
জন্য সে দেশের জনগণকে ইচ্ছুক থাকতে ছবে। ব্যা্ত-স্বাধীনতা এবং অন্যান্য অধিকার রক্ষা করার 
জন্য কেবল সাঁদচ্ছা পোষণ করলেই চলবে না, প্রত্যেক নাগরিককে প্রয়োজনের সময়ে সচেষ্ট ও 
উদ্যোগী হয়ে উঠতে হবে । “যা ইচ্ছে ঘটুক, আমার তাতে কিছু যায় আসে না"-এরুপ মনে করলে 
চলবে না; এ ধরনের মনোভাব থাকলে গণতন্ত্র রক্ষা পায় না। দেশের 
আধকাংশ জনসাধারণের মনে অবহেলা, উদাসীন্য, সংগ্রামীবমুখতা থাকলে 
অল্পসংখ্যক কুচক্লী লোক নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে 
সরকারা ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে । তাই জনাচত্তের বৃহত্তর অংশের গণতান্ত্রিক আদৰ্শ ও সরকার 
রক্ষা করার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা নিশ্চয় থাকা দরকার । 
তৃতীয়ত, গণতন্্রকে সচল রাখতে হলে যে কাজকর্মগ:লো প্রত্যেকটি নাগ?রকের করা দরকার 
সেই কাজে তাদের বিমুখ হলে চলবে না। গণতন্ত্রকে কায'কর রাখার জন্য যে সকল কাজ করা 
দরকার, সেগুলো করতে আলস্য দেখালে চলবে না। যেমন, যোগ্যতম 
কাজগুলো নিয়ামত করার ইচ্ছে ব্যান্তকে প্রীতানাধ হিসাবে পাঠানো দরকার-_-ভোট দেওয়ার সময়ে এ 
কথা সবার মনে রাখা প্রয়োজন । রাষ্ট্রের কর ফাঁকি দেয়া উচিত নয়, ভোট বিক্রি করা উচিত নয় । 
নাগারকদের মনে দায়িত্ব সম্পর্কে এরূপ মানসিকতা গড়ে উঠলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে। 
চতুর্থ ত, এ সকল শর্ত ছাড়াও মিল কতকগীল দূর্বলতা ও বিপদের (infirmities and dangers) 
কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি দুর না হলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। যেমন, দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যাঁদ সংখ্যালাঁঘচ্ঠ অংশের মতামত বা প্রয়োজনের কথা 
মলের মতে গণতন্দ্রের মনে না রেখে দেশ শানন করে, তবে দেশ সংখ্যাগারিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্র পাঁরণত 
দূর্বলতা ও বিপদ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই গণতাত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালাঘষ্ঠের 
উপ প্রতোনধিত্ থাকা প্রয়োজন । আবার, যাঁদ গণতান্ত্রিক কোন দেশ অপর কোন দেশকে 
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আক্রমণ ও লণ্ঠন করে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, তবে মাতৃভূমির গণতান্ত্রিক আদর্শ ধ্‌লিসাৎ হয়ে 
যায়! সাম্রাজ্যবাদী মনোবাত্ত গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। 


পণ্চমতঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সুস্থ, সবল, সততাপঃণ ও উন্নত ‘জনমত’ (public 
০1019) থাকা দরকার । এই জনমত গঠন করতে হলে উচ্চ রাজনোতিক শিক্ষার প্রয়োজন । 
আঁরস্টটল এ জন্য বলেছেন যে, রাষ্ট্রের আদশ* অনুসারে প্রত্যেক 
জনমত গঠন ও শা 
লুনার নাগরিককে শিক্ষিত করে তোলা রাষ্ট্রের কর্তব্য। শিক্ষার অভাব 
থাকলে গণতন্ত্রের প্রাত নাগরিকদের অকুণ্ঠ নিষ্ঠা স্থায়ী হতে পারে 
না। দারদ্য, অভাব এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক । 


ষষ্ঠত, গণতন্ত্রকে নফল করতে হলে সবচেয়ে আগে দেশের আর্থনীতক অ।1ট-বচ্যুতি দূর 

করা দরকার । বদ্ভুক্ষ নাগরিকের কাছে স্বাধীনতা মূল)হীন ; কেবল সকলের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের 

ব্যবস্থা হলেই গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। দেশে 2 অসাম্য থাকলে জনগণের মধ্যে 

_ শ্রেণীববাদ ও শ্রেণীসংঘব+ সৃষ্টি হতে থাকে । সমাজে কলকারখানা ও 

তক দেই প্রত, জাঁমর মালিকানা অর্থাৎ আর্থনীতক ক্ষমতা মহাণ্টমের কয়েকজন ব্যন্তর 

হাতে ন্যস্ত হয়। এরুপ অবস্থার দেশ নিজেই নিজের মধ্যে িভন্ত 

থাকে । তাই অনেকের মতে, গণতন্ত্র সফল করার জন্য আরও একটি শর্ত প্রাতপালিত হওয়া 

প্রয়োজন । তাঁরা মনে করেন যে, ব্যান্তগত সম্পাত্ত ও মালিকানা দূর করে দেশে সমাজতান্বক 
আর্থনগীতিক কাঠামো গড়ে তোলা দরকার ॥ তা না হলে প্রকৃত গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। 


সপ্তমত, পরমতসহিষ্ণুতা না থাকলে গণতত্র সফল হতে পারে না। গণতন্ত্রে নানা মত, নানা 
পথ এবং নানা রাজনোতক দল থাকে । এঁ সব দল ও মতের প্রচারের মধ্য দিয়ে জনগণ কোন: মত 
বা পথ গ্রহণযোগ্য তা স্থির করে এবং এইভাবে 'বাভন্ন মতের সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে 
গণতান্ত্রিক বানয়াদ শীন্তশালী হয়। কিন্তু কোন দেশের জনগণের যাঁদ পরমতসাহিষুতা না থাকে, 
তবে সেখানে অন্য মতকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ফলে সেখানে 'বাভন্ন মতের 
সংস্থ প্রচারের পরিবর্তে শান্ত প্রয়োগের প্রতিযোগিতা শুর: হয় । সুতরাং অন্যের মত সহ্য করার 
মত মানসিকতা গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত । 

অষ্টমত, গণতন্্কে চোখের মণির মত রক্ষা করার জন্য জনগণকে দদা-সব্দা সতক 
থাকতে হবে । এ জনাই বলা হয়, সতত প্রহরাই গণতন্ত্রের পুরস্কার (eternal vigilance is the 
price of democracy)| যে দেশের জনগণ গণতান্ত্রিক রাঁতনশীত, শাসনব্যবস্থা ও 
গণতান্ত্ৰিক সংস্থাগুলোর রক্ষায় যত্ববান নয় এবং এ ব্যাপারে সতর্ক নয়, সেখানে গণতন্ত্র সফল হওয়া 
কষ্টকর ৷ 

নবমত, দেশের নাগাঁরকগণ যাঁদ ব্থাম্ধমান ও (শিক্ষিত না ছয় তবে গণতাদ্বিক ব্যবস্থা 
সফল হতে পারে না। গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য নর্বাচক- 
মণ্ডলী তথা নাগরিকদের যোগ্যতা ও ব্াম্ধ থাকা প্রয়োজন। প্রতিনিধি নির্বাচন হতে শুরু করে 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে জনগণের ভুমিকা ও দায়িত্ব অনেক। জনগণ শিক্ষিত 
না হলে তারা গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে 
পারে না। 

সর্বোপরি, দায়িত্বশীল, যোগ্য এবং শান্তশালী [বিরোধীদলের আগ্তদ্ব গণতন্ত্রের সাফল্যের 
অন্যতম শর্ত। সরকারের কাজের দোষ-্ট সমালোচনা না করা হলে গণতন্ত্র দলীয় বা ব্যান্তিগত 
একনায়কতন্বে পরিণত হতে পারে । যোগ্য বিরোধী দলকেই এ ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
হয়। তা ছাড়া জনগণ সরকারী দলের কাজকর্মে সন্তুষ্ট না হলে যাতে [কল্প দলকে ভোট 
দিয়ে ক্ষমতার আসীন করে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে পারে, তার জন্য গণতন্ত্রে শন্তিশালগ 
‘বিরোধ! দল থাকা প্রয়োজন । 
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ছয় £ ভারতে গণতন্ত্র সাফল্যের শর্তগঠুলো আছে কাঁ? (Are the Conditions for the 
suceess of Democracy Present in India ? ) 


ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার জন্য 
শপথ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সামা, স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্র 
প্রাতষ্ঠার মহৎ ইচ্ছা প্রকাশ করেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং এর অস্তিত্ব রক্ষা করা যায় না। গণতন্ত্র 
সাফল্যের শর্তগুলো প্রাতিফালত হওয়া প্রয়োজন ৷ সঃতরাং আমাদের দেখা প্রয়োজন, গণতন্ধ 
সাফল্যের শতগনুলো ভারতে আছে কি-না এবং থ/কলেও কতটা পরিমাণে আছে । 

প্রথমত, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শিক্ষিত জনসাধারণ প্রয়োজন, যাদের গণতন্ত প্রাতঘ্ঠার 
ইচ্ছা থাকবে, একে রক্ষা করার ক্ষমতা থাকবে এবং যারা গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য সতর্ক দুষ্ট 
রাখবে । ভারতের জনগণের বেশির ভাগ নিরক্ষর, শিক্ষার সূযোগস্ীবধা এখনও আমাদের দেশের 
সংখ্যাগারষ্ঠ জনগণের নাগালের বাইরে । তাই এদেশে অন্ঞ-নিরক্ষর জনগণের ভোট ভয় দোঁখয়ে 
বা প্রভাব বিম্তার করে বা অন্য উপায়ে লাভ করা যায়। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার মত শিক্ষাগত 
যোগাতা ভারতের জনগণের ব্যাপক অংশের নেই_-এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। শিক্ষার 
অভাবের জন্য গণতান্তিক মূল্যবোধ এবং গণতন্তের জন্য তৃষ্ণারও (thrust for democrACY) অভাব 
ভারতে দেখা যায়। 

দদ্বিতয়ত, ভারতের জনগণ বাভন্ব ভাষা, ধর্ম ও আগ্চাীলকতায় বিভন্ত । এ ছাড়া রাজনোতক 
চিন্তার 'বিভিন্নতা তো আছেই ৷ ফলে ভারতের জনগণের মধ্যে পরমতসাহস্কুতার অভাব দেখা 
দিয়েছে । অথচ অন্য পথ ও মতকে সহ্য করা এবং অন্য মতাবলম্বাদের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ 
গ্রণতন্মের সাফলে।র জন্য অপারহাষ*। কিন্তু বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে তিন্ততা, সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রমাণ করে যে আমাদের দেশে পরমতসাহফুতার অভাব আছে । এ 
প্রসঙ্গে সম্প্রীতি আসাম ও পাঞ্জাবের ঘটনাবলী উল্লেখ করা যায় । 

তৃতীয়ত, গণতন্দে শান্তিশালা 1বরোধী দল থাকা প্রয়োজন । যাঁদও ভারতে সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে শান্তশালী বিরোধ দল আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে কেন্দ্রে এককভাবে 
ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা কোন বিশেষ রাজনোতিক দলের নেই । এরুপ অবস্থায় একদলীয় স্বৈরাচার 
গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে ধংস করে। 

চতুত, সংস্থ, সবল, সততাপর্ণ ও উন্নত জনমতই গণতন্ডের প্রাণ । আমাদের দেশে এরূপ 
সুস্থ জনমত গঠনের সমস্যা অনেক। খবরের কাগজ, রোঁডও, টোলাভসন ও রাজনৈতিক দলগুলো 
নিজ নিজ প্রয়োজন এবং দ:ণ্টকোণ থেকে জনমত তোর করে। এরা নিজ নিজ গোষ্ঠী ও শ্রেণী- 
স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সংবাদ পাঁরবেশন করে এবং জনমত সষ্টর চেষ্টা করে। ভারতের 
আঁধকাংশ জনগণ ব্যন্তিগত বিচারবৃণধ প্রয়োগ করে নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে পারে না। এজন্য 
ভারতে সৎ ও উন্নত জনমতের অভাব দেখা যায়। 

সবেণপরি, আর্থনীতিক দিক থেকে নযানত প্রয়োজন মিটিয়ে প্রত্যেকের সনস্থভাবে জীবন 
যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম প্রধান শত“। আমরা জানি বৃভূক্ষ 
জনগণের কাছে গণতন্ত, স্বাধীনতা ইত্যাদি শব্দগুলোর কোন মংল্য নেই । সুতরাং যে দেশে 
আর্থনগাতিক অসাম্য প্রবল, জনগণের আঁধকাংশের জীবনযাত্রার মান বেদনাজনক, লক্ষ লক্ষ বেকার 
যুবক পাগলের মত দিশাহারা হয়ে জীবন যাপন করে, অনাথ ও ভিক্ষ:কে যে দেশ পর্ণ সে দেশে 
গণতন্ত্র কভাবে সফল হবে £ 

সতরাং দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত সফল হতে হলে যে সকল শর্ত গ্রাতপালিত হওয়া প্রয়োজন, 
তার আঁধকাংশই ভারতে নেই । তবে, দশ্ঘদন ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
জন্য ভারতের জনমানসের মধ্যে সাম্ৰাজ্যবাদী, ফ্যাসীবাদী ও স্বৈরতন্তর বিরোধী মনোভাব খুবই 
দাঢ়। গণতন্ত বার্থ হলে ব্যন্তিগত একনায়কতন্ত্ বা স্বৈরতন্র দেখা দিতে পারে--এ ভয় হতেই 
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গণতন্ৰের স্বপক্ষের “শন্তিগ্‌লো ভারতে শত্তিশণালা হচ্ছে এবং ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম 
রাখতে সাহায্য করছে। 


সাত £ঃ একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) ¢ 

গণতন্বের বিকল্প এবং সম্পূর্ণ িরোধী শাসনব্যবস্থা হল একনায়কতন্ত্র । যখন কোন রাষ্ট্র 
কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠন অবাধ শান্তর আঁধকারাী হয়ে রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা দখল করে এবং সার্বভোম 
শান্তির একমাত্র অধিকারী [হিসেবে নিজের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন পাঁরচালনা করে, 
তখন ওঁ শাসনব্যবস্থাকে একনারকতন্ত্র বা Dictatorship বলা হয় । 

একনায়কতন্ত্র শুধু সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নয়॥ প্রাচীনকালেও একনায়কতন্বের অস্তিত্ব 
দেখা গিয়েছে । আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন প্রমুখ রাষ্ট্রনায়করা ছিলেন বিখ্যাত একনায়ক ৷ 

পৃথিবীতে বিগত দুটি মহাষংদ্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের নগ্ন ও বীভৎস 
একনায়কতন্বের আবির্ভাব ঘটেছে । ইতালী ও জার্মানীতে যথাক্রমে মুসোলনী ফ্যাসিস্ট দলের 
ও হিটলার নাৎসী দলের একনায়কতন্ত্ (Party Dictatorship) প্রাতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কালক্রমে 
এ দু দেশেই দলগত একনায়কতন্ত ব্যান্তগত একনায়কতন্তে (Personal Dictatorship) পরণত 
হয়। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত হানে এ ফ্যাসিদ্ট ও নাৎসী একনায়কতন্্র। স্পেনের 
নেতা জেনারেল ফ্রাণ্কো (যার ‘কিছুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে ) বর্তমান যুগে একনায়কের নিদর্শন । 


একনায়কতদ্দের মঃলনশীত হল__-এক জাত, এক রাষ্ট্র, এক নায়ক । একনায়কতন্দ্রে জনগণ 
রাষ্ট্রের প্রীত আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য থাকে। মুসোলনীর ভাষায় বলতে গেলে, Every- 
thing for the state, nothing outside the state. রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক দেশের সকল ক্ষমতার 
উৎস এবং শাসনকাজের পাঁরচালক। এক দিকে তান আইন প্রণয়নকারাী এবং অন্যাদকে বিচার ও 
আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার সর্বোচ্চ আধার। গণতন্ত্রের আদর্শ হল- রাচষ্টরই 
একনা়কতন্ছের মুলন্শীত  চরমকাম্য নয়, মানবকল্যাণের জন্য রাষ্ট্র একটি উপায় মান, রাষ্ট্র 
জন্য ব্যান্ত নয়_ব্যান্তর জন্য রাষ্ট্র। একনায়কতন্ত্র ব্যান্তকে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের অধীন করতে 
চায়। দলের নেতাকে মানতে হবে এবং নেতার মতকে বেদবাক্য বলে গ্রহণ করতে হবে। 
একনায়কতন্তে ব্যান্তগত মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা জনগণের থাকে না। একনায়কতন্ত্রী শাসন- 
বাকণ্থায় বিরোধ দলের স্থান নেই । 


একনায়কতন্ে 'বাভল্ন ধরনের সামাজিক চিন্তার প্রকাশ ঘটে না। সকল নাগাঁরককে এক 
ছাঁচে ঢেল তৈরী করার চেষ্টা চলতে থাকে । সং্বাপার একনায়কতদ্ত্ ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে 
লোকের মনে এক ধরনের কল্পনার জগৎ তৈরী করে তোলে, একে 51 বলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 
প্রচার প্রতিষ্ঠান এবং সৈন্য ও গুপ্তচর বাহিনী করায়ত্ত করে আবরাম প্রচার ও ভয়ের মাধ্যমে দেশের 
মধ্যে একনায়ক সম্পর্কে একপ্রকার নির্বোধ আকর্ষণ গড়ে তোলা হয় । ক্রমে ক্রমে লোকের মনে অন্ধ 
ভক্তি ও অন;সরণের অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। মুসোলনী নিজেই বলেছেন, We have created 
our myth. The myth is a faith, it is passion, Our myth is the nation......এইভাবে 
একনায়কতন্্ যুক্তি, বিচারশান্ত ও মানবিকতার পরিবর্তে এক অন্ধ আনুগত্য: জাতি বা বর্ণ বিহ্েষ 
এবং সামারক শান্তির দম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । 


পাঁথৰাীঁতে দ? ধরনের একনায়কত্ব দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমী দেশগুলোতে ব্যন্তিগত 
সম্পত্তি বজায় রেখে শ্রমিক ও কৃষককে শোষণের ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য কোন রাজনোতিক দলের 
দলপতি একনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, 
জার্মানীর একনায়কতন্বের নাম ছিল নাতসীবাদ (34219) 1 ইতালীতে 
ফ্যাসিবাদী (5৪০1972) একনায়কতদ্ৰ দেখা দিয়েছিল এবং ম:সোলিন' ছিলেন ফ্যাসিবাদী একনায়ক । 
প্পেনে, গ্রীসে, ক্রান্সে একনায়কতন্তর প্রাতাম্ঠত ছিল । 


দু’ ধরনের একনায়কতন্্ 
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কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়নে যে একনারকতন্ত্র দেখা যায় তা এদের থেকে সবদিক থেকে আলাদা । 
এর নাম সর্বহারার একনায্নকত্ব ( dictatorship of the proletariat ) | সর্বহারার একনায়কতন্দ্ে 
শ্রমিক ও কৃষক নিজেরা দল গঠন করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করে। 
বতাঁদন পর্যন্ত শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে দেশের আঁধবাসীরা উন্নত হয়ে না ওঠে, ততদিন 
এঁ একদলীয় শাসন চলতে থাকে। এই দ:’রকম একনায়কতন্তে পার্থক্য আছে। প্রথম ধরনের 
একনায়কতন্ত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে রাষ্ট্শক্ডিকে ব্যবহার করে এবং সাম্রাজ্যবাদী বা উগ্র সামরিক 
মত ( Imperialistic or Militarist doctrine) প্রচার করে| দ্িতীয় প্রকার একনায়কতম্ত্ 
মলত শ্রামক-কৃষকের রাজত্ব। এখানে অধিকাংশ জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রশান্তকে বাবহার করে দেশে 
দত আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নাতর চেষ্টা করে। সুতরাং একে গণতন্ন্রের জবেণচ্চরূপ মনে 
কা ছয়। নতুন সোভিয়েত সংবিধান সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র (State of the 
whole people ) বলে আঁভহিত করেছে । 


প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পাঁথবীর অনেক দেশে গশতন্দের পাঁরবর্তে একনায়কতন্তর কেন 
দেখা দিয়েছিল তার কারণ আলোচনা করা দরকার । প্রথমত, যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের হাতে এত 
বেশী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যে, গণতান্ত্ৰিক বোধ ও ব্যক্তির অধিকার 


কর পুত বিশেষভাবে হাস পেয়োছল। দ্বিতীয়ত, রণক্লান্ত ও বভূক্ষু জনতা 


দেখল যে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশের একদল,লোক আরও ধনী ॥ : 
হয়ে উঠল অথচ দরিদ্র জনসাধারণ দারদ্রতর হল। কি ভাবে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায় সে 
সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই তারা যে কোন পাঁরবর্তনের সমর্থক হয়ে 
_ পড়োঁছল। তৃতীয়ত, জনসাধারণ ভেবোঁছল যে, দেশের আইনসভাগলো হল বাগাড়দ্বরের 
স্থান, এতে অর্থের অপচয় হয়, সময় নষ্ট হয়, ক্মকুশলতা হাস পায় । অথচ একনায়কত্বে 
সময়ে অনেক বেশি কল্যাণমূলক কাজ সাধিত হয়। চতুথ'ত, প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে যে 
সশ্ধি স্বাক্ষারত হয়েছিল তাতে পরাজিত রাষ্ট্রদুলোকে অত্যন্ত অবমাননাকর শর্তে রাজন হতে 
হয়েছিল । ফলে জনমত ছিল খুবই বিক্ষুব্ধ । জাতির ত্রাণকর্তা একনায়ক এরুপ ক্ষুব্ধ জনমতকে 
নিজের ক্ষমতা বিস্তারের কাজে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। পণ্চমত, অনেক দেশে শ্রামক ও 
কৃষকেরা ভোটের জোরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে এ আশণ্কায় ধনিকেরা গণতান্ত্রিক প্রথা 
বিসজনি দিয়ে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশান্ত একনায়কের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত 
হতে পেরোঁছলেন। 
একনায়কত্বের উৎপত্তির কতকগুলো পরোক্ষ (indir৮৫০t) কারণও আছেঃ €) বেতার, 
বিমান, টেলিফোন, রেলগাড়ী, সংবাদপত্র ইত্যাদি যোগাযোগের উপাদানগুলোর আবিষ্কার ও 
উল্নাতর ফলে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ( centralised ) হয়ে উঠছে। 
একনায়কতন্দের পরোক্ষ কারণ (i) সাধারণ মানুষ আজ আর নিজের মনের আঁভভাবক নয়। 
বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যুব মনকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে না ?শাখয়ে সে এক চিন্তা 
করবে’ তা শেখানো হচ্ছে। আধ্মীনক শিল্প-প্রধান যুগে মানুষের জীবন অনেকখান যান্ত্রিক 
ভাবাপন্ন হয়ে উঠছে, আত্মিক জীবন নষ্ট হয়ে মানুষ প্রাণহীন যন্ত্জীবে পারণত হচ্ছে। সবসময় 
রুটির চিন্তায় আচ্ছন্ন মানুষ তাই বাগাড়ম্বরের চমকপ্রদ কথার বিভ্রান্ত হয়ে নায়কের অন্ধ অনসরণে 
আগ্রহী হয়ে উঠছে । 
একনায়কতন্ত্রের গণ 


একনায়কতন্তে আপাতদ:ষ্টুতে কতকগুলো গুণ দেখতে পাওয়া যার, থা মানুষকে বিভ্রান্ত 
করে। একনায়কতন্ত্রের প্রধান গুণ হল সময় সংক্ষেপ। গণতান্ত্রিক শাসনে কোন কাজ করতে 
গেলে বহু সময় ও আলোচনার প্রয়োজন । 1কম্তু একনারকতন্তে সরকারী কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। 
একনায়ককে কারও সঙ্গে কোন আলোচনা করতে হয় না। তান নিজে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পারেন, তাই 'নয়মণ্রান্ত্রক পদ্ধীতর জনা বিলদ্ব ঘটে না। বিশেষত, এই শাসন- 
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ব্যবস্থায় জাতীয় এঁক্য সংপ্রাতীষ্ঠত হয় । এতে দলগত বিরোধের স্থান নেই। বানা শ তাই 
বলেছেন, ‘জনসাধারণের দ্বারা পারচালিত রাষ্ট্র অভাবনীয়, অসম্ভব’ সাধারণ নাগাঁরক জা 
বিশ্বাসী, তাই সে আঁধনারকভন্ত। একনারকতন্তের অধীনে খুব কম সময়ের মধ্যেই কৃষি, শিল্প, 
শবজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার় রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নাত সম্ভব বলে মনে করা হয় । 

একনায়কতন্ত্রের দোষ 


কিন্তু উপরোন্ত গুণ থাকা সত্বেও অনেকেই নানাকারণে একনায়কতন্ত্র বাঞ্ছনীয় নয় বলে 
মনে করেন। এই শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে না, সাধারণত এরুপ সরকার পশশান্তির 
ওপর প্রাতাষ্ঠত হয়। ইহা জনগণের ব্যান্তত্ব বিকাশের পথে বাধার 
সাষ্ট করে। জনমত প্রকাশ করার পথগুলো রুদ্ধ হয়ে যায়। 
একনায়ক অন্য রাষ্ট্র ও জাতিগুলোর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার চেষ্টায় বিশ্বশান্তি বিনগ্ট করে ও 
যুদ্ধ আনবার্ধ করে তোলে। এ জন্যই পৃথিবীতে একনায়ক শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হয়নি। 
একনারকতন্তে জনগণের স্বাধীনতা ও আঁধকারকে অস্বীকার করা হয়। বর্তমান বুগে জনসাধারণের 
রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জনগণ স্বাধীনতা ও আঁধকার থেকে বাঁণ্চত হতে 
প্রস্তুত নয়। এ জনই বর্তমান যুগে একনায়কতন্ত্ের কোন স্থান নেই । 


দোষ 


আট £ গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র ( Democracy Versus Dictatorship ) 


গণতন্ত্রের অনেকগুলো দুর্বলতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । গণতন্ত্রের দু্ব'লতাগুলোকে 
এভাবে তুলে ধরা যায় £ (১) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ সৃষ্টি হয় না, 
(২) গণতন্ত্র দলগত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে ব্যন্তি-স্বাধীনতা খব করে, (৩) অধিকাংশ 
ব্যান্তকে সন্তুষ্ট করতে গয়ে গণতন্ত্র অনেক সময়ে ভ্রাম্তমত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, (8) আইন- 
সভায় কেবল কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা ঘটে, দ্রুত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হয় না। 
(৫) গণতন্ত্রে আইনসভার প্রাধান্য থাকে, অথচ আইনসভায় উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আইনাঁবদের অভাব 
দেখা যায়, (৬) 'বাভন্ন দল পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বাঁটি করে, ফলে জাতীয় এক্য নষ্ট হয় এবং 


সময়, শান্ত ও অর্থের অপব্যয় হয়। গণতন্ত্রের এ সব ত্রুটির জন্যই যে একদা পাঁথবীর কোথাও 
কোথাও একনারকতন্দের উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 


কিন্তু গণতন্ত্রের এ সকল দোষ সংশোধনযোগ্য । গণতান্ত্ৰিক আদর্শ বা সরকার অপেক্ষা 
উন্নততর আদর্শ বা সরকার এখন পর্যন্ত পাাঁথবীতে দেখা যায়ান। 
EEA যাঁদ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য দুর করা যায়, অর্থাৎ 


সমাজতান্ত্রিক আদশ' গড়ে তোলা হয় তবেই জাতির মধ্যে বাঁভল্ন পরস্পর- 
বিরোধা শ্রেণীগদুলোর অস্তিত্ব লোপ পাবে, গণতন্ত্র সফল হয়ে উঠবে । 


অনেকে বলেন, বিভিন্ন কারণে কিছুদিনেক জন্য একনায়কতন্ত সমথনিযোগ্য হলেও হতে 
পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য একনায়কতন্্র সমা্থত হতে পারে না। গণতন্তই সর্বোত্তম ব্যবস্থা 
তাতে সন্দেহ নেই। গণতন্তে সাম্য ও ব্যন্তিগত স্বাধীনতার আদর্শকে মর্যাদা দেয়া হয়। 
একনায়কতন্ত্ে নাগাঁরকদের উপর বাধ্যতামূলক যে আদর্শ ও নির্দেশ চাপিয়ে দেয়া হয় গণতন্দে 
ব্যান্তর ওপর এ নিপীড়ন নেই । বর্তমানে তথাকথিত পশ্চিমী দেশগুলোতে যে গণতন্ত্র দেখা যায় 
তাতে অবশ্যই ধনী শ্রেণীর একাধিপত্য বজায় থাকে 


! এটাও এক ধরনের শ্রেণীগত নায়কতন্ত। 
গণতান্ত্ৰিক আদর্শ সকল দিক থেকে একটি উন্নত আদর্শ তাতে কোন সন্দেহ নেই ৷ 


নয় £ গণতন্ত্রের ভাবষ্যৎ ( Future of Democracy ) 
অষ্টাদশ শতকে স্বাধীনতা, সাম্য ও সমানাধিকা 
শুরু হয়েছিল বর্তমান শতকে তা ব্যাপক আর্থনী 


৯. গগতল্লের ভাবয্যৎং’ আলোচনা দুষ্টব্য ! 


রের দাবীতে গণতান্তিক আদর্শের যে জয়যাত্রা 
তিক আধিকার ও কল্যাণমুলক রাষ্ট্রের দাবীতে 
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রূপান্তাঁরত হয়েছে। গণতান্ত্রিক চিন্তা, চেতনা ও আদর্শের প্লাবনে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত, 
ব্যাক্তদ্বাতন্ত্যবাদী তত্ব ইতিহাসের আবর্জনা [হসেবে কোথায় ভেসে গিয়েছে । বর্তমান যুগ 
গণতন্ত্রের যুগ-তাই চিন্তা, শিক্ষা, কর্ম প্রাতাট ক্ষেত্রেই আমরা গণতান্ত্িকবোধ এবং গণতান্ত্রিক 
আদর্শ‘ দ্বারা অন:প্রাণত হয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ আদর্শকে রূপায়িত করার চেষ্টা করাছি। 
গণতন্ত্রের প্রসার এবং ব্যাপ্ধ দেখে এ বিরয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যে, গণতন্ত্রের ভাবিষ্যৎ উব্জ্বল 
এবং সম্ভাবনাপূর্ণ। 

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, গণতন্ত্রের সামনে গভীর সংকট ও সমস্যা দেখা দিয়েছে, 
কারণ-_-গণতন্ব মানুষের সকল প্রত্যাশা পুরণ করতে পারোন। ধনবৈষগ্যকে দূর করে গণতন্ত্র 
আথণনীতিক সাম্য গ্রাতষ্ঠা করতে পারেনি । তাই দেখা যাবে, পঃাঁজবাদী ব্যবস্থায়ও রাজনৌতক 
বা শাসনতান্ক গণতন্ত্র প্রাতণ্ঠা লাভ করেছে। তা ছাড়াও গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে 
নাগাঁরকগণের যে চেতনা ও প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন তার অভাব [িশেষভাবে পারিলাক্ষত হচ্ছে। 
ফলে গণতন্দ্ের ভাঁবধ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে । তাই লয়েড (71০5৫) মনে করেন যে, 
নাগাঁরকগণের 'নালপতা ও আলস্যের জন্য গণতন্ত্র বিপদের সম্মুখীন হয়েছে ।* 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গণতন্ত্রের নানাবিধ রুটি আছে, গণতন্ত্র নঃটিমুন্ত নয়। এর 
কারণ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য যে সকল শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন তা যথাযোগ্যভাবে পালিত 
হচ্ছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, তাই বলে গণতন্ত্রের কি কোন ভাঁবষাৎ নেই ? লর্ড ব্রাইস ( Lord Bryce) 
তাঁর Modern Democracies নামক বিখ্যাত বই-এ এ বিষয়ের অবতারণা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 
আধ্যানক যুগের পরাক্ষানরাক্ষায় দ্যর্থহাীনভাবে গণতন্দের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা প্রমাণিত 
হয়েছে । তান আরও মনে করেন যে, সরকারের কোন রুপ-ই মানুষের চরিত্রকে ভ্রুটিমন্ত করতে 
পারে না এবং সরকারের গ্রাতাট রূপেরই কিছু পরিমাণ চারত্রগত নটি থাকবে । কিন্তু দুঃখ, 
দারিদ্র, ভীত ও অন্যায়ের উৎসকে সমূলে উৎপাঁটিত করে ব্যক্তি জীবনের সামনে নতুন সম্ভাবনার 
পথ উন্মুন্ত করার ব্যাপারে সরকারের অন্যান্য রূপ থেকে গণতন্ত্র অনেক বেশি কার্যকর ভুমিকা 
পালন করেছে । 

বৰাইল যথাথই. বলেছেন যে, গণতল্তের বির[দ্ধে তীব্রতম সমালোচনা থাকা সত্বেও গণতন্ত্রের 
সমালোচকেরা ?কন্তু এর পাঁরবর্তে উন্নত স্তরের অন্য কোন শানব্যবস্থার নির্দেশ করতে পারেনান 
(However grave indictment that may be brought against Democracy, its friends 
can answer, What alternative do you offer 2) 1 এর দ্বারা কি এ কথাই প্রমাণিত হয় না 
যে, ব্রহাট- -বিছ্যাত সব্বেও গণতন্ত্রই একমাত্র গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা এবং ইহা সর্বজনীনভাবে না 
(destined to be universal) হতে বাধ্য ? গণতন্ত্রকে ঠবসজন দিতে হলে আমাদের রাজতন্ত্র 
অভিঞ্জাততন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে । কিচ্তু তা কখনই সম্ভব সী । 
কারণ আদর্শ ও গুণের দিক থেকে এ শাসনব্যবস্থাগুলো গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট 
শাসনব্যবস্থা । সতরাং যতাঁদন গণতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করার জন্য গণতন্ত্র থেকে উন্নত স্তরের 
কোন শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবন না হচ্ছে, ততাঁদন গণতন্ত্রের ভীবষ্যৎ নিয়ে চিন্তার বিশেষ কোন 
কারণ নেই। 


চি “Democracy is in danger of growing Stale through 111৩ laziness of its members.” 
—Lloyd 


উ. রা. বি-1১ 
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= উদাহরণসহ আলোচনা কর । 


6. 


উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নম॥না প্রশ্ন 
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও ॥ গণতন্দের বিভিন্ন রূপ আলোচনা কর । (এক ও তিন দেখ ) 
“গণতন্ত্রকে ব্যাপক অর্থে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় প্রত্যক্ষ ও প্রাতানীধতমূলক ৷” 


(তিন দেখ ) 

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কাকে বলে £ প্রত্যক্ষ গণতল্বের গুণাগুণ. বিচার কর। (তিন দেখ ) 
[ H. 5S. 0,780 and 83 ] 

গণতন্ত্রের দোবগুণ আলোচনা কর । ( চার দেখ ) 


গণতন্তের সাফল্যের শতগ্ীল আলোচনা কর । এ শতগ্গীল বর্তমান ভারতে আছে কি? 


(পাঁচ ও ছয় দেখ) [11, 5. C.'79 and 85] 
একনায়কতন্তর বলতে কি বোঝায় 2 একনায়কতল্মের দোব-গহ্ণ আলোচনা কর । 


(সাত দেখ) [11. ১. 0,1৪4] 
গণতল্দের সঙ্গে একনায়কতন্রের তুলনা কর । 


(আট দেখ ) 
'একনায়কতন্ত কাকে বলে ? এর দোষগুণ কি কি? (সাত দেখ) [11,5. 0.130.]] 
গণতন্তের ভাবষ্যৎ আলোচনা কর । (নয় দেখ ) 


গণতন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলা হয় কেন ? (চার ও নয় দেখ) [11. 5. 0.179] 


নৈ্বযান্তক প্রশ্ন 


(ক) আব্রাহাম লিঙকন কর্তৃক প্রদত্ত গণতন্রের সংজ্ঞা দাও । 

(খ) গণতন্ত্রকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? ( দুটি ) 

(গ) একজন ফ্যাঁসস্ট একনায়কের নাম কর । ( ম;সোঁলনা ) 

(ঘ) একজন নাৎসী একনায়কের নাম কর । (হটলার ) 

(ড) সবহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব কোথায় আছে ? (সোভিয়েত ইউনিয়নে ) 


“The essence of Government is Executive. The 
Legislature and Judiciary are merely the instruments 
for constitutionalising it.” 


— Corry 


সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ 


Organs of Government 


সরকারা কার্য প্রাক্রিয়াকে তিনাঁট ভাগে প্রচালত করার রশীত প্রাচীনকাল 


থেকেই চলে আসছে। 
আরিষ্টটল সরকারা কাজকে সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বা Deliberative, শাসন সংক্রান্ত বা Majesterial 


এবং বিচার সংক্রান্ত বা 4/414/--এই তিনভাগে বিভন্ত করোছলেন। আধুনিক রাজনৈতিক 
ব্যবস্থায়ও সরকারী প্রক্রিয়ার তিনাঁট অঙ্গ হল শাসনাবভাগ, আইনাবভাগ এবং বিচারবিভাগ । 
আইনাবভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসনাবভাগ তাকে কার্যকর করে এবং বিচারাবভাগ আইন 
ভচ্গকারীকে শাস্তি দেয়। আইনসভা জনপ্রাতানাধত্বমলক সংস্থা এবং এই সংস্থাই রাজনোঁতক 
বাবদ্থায় সবচেয়ে গুর-ত্বপণ+-এই ধারণা অনেকে পোষণ করেন। কিন্তু বর্তমান যুগে শাসন- 
বিভাগের প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রাতষ্ঠিত হয়েছে এবং এর ফলশ্র্নীত হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের রাজনোতিক ব্যবস্থায় আইনসভার অবমল্যায়ন ঘটছে। অনেকে তাই বলেন, বস্তুত সরকারের 
নিষণস হ'ল শাসনাবভাগ আর তাকে নিয়মতান্ত্রিক বা আইনগত রুপ দেবার হাতিয়ার হল 
আইনসভা ও বিচারাবভাগ । এইজনাই বলা হয়, বর্তমান যুগের রাষ্ট্র হ'ল শাজনাবভাগাঁয় রাষ্ট্র বা 


Executive State. 
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এক ঃ সরকারের 1বাঁভন্ন ?িবভাগ এবং এদের কাজ (Different Organs of Government 
and their Functions) 


আগেই বলা হয়েছে সরকারের ক্ষমতা ও কাজকে ?তনট প্রক্রিয়া বা ?তনাঁট ভাগে ?বভন্ত করা 
হর। এই তন ধরনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ আছে । এগুলো হল, 
আইনাবভাগ বা আইনপ্রণয়ন বিভাগ (Legislature), শাসনাবভাগ 
তিনাঁট বিভাগ ধারী + 5 ০ 
( Executive ) এবং বিচারাবভাগ ( Judiciary )। এই তিনটি বিভাগ 
সরকারের তিনটি অঙ্গ এবং এদের প্রত্যেকের কাজ স্বতন্ত্র ধরনের এবং এদের কাজের এলাকাও 
আলাদা । 


ক. দেশের শাসন পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন করা দরকার। ওঁ আইন প্রণয়নের 
জন্য দেশে থাকে আইনসভা বা আইন পরিষদ । আইনসভাকে ব্যবস্থাপক বিভাগও বলা হয় । 
আইনসভা জনসাধারণের প্রাতানাধদের সংখ্যাঁধক্য ভোটে বিল পাশ করে আইন প্রণয়ন করা এই 
বিভাগের কর্তব্য। খ. শাসন বিভাগের কাজ হল আইনাবভাগ যে সকল আইন রচনা করে 
সেগুলোকে প্রয়োগ করা ও আইন অন:সারে শাসনকাষ* চালানো । 
কেউ আইন ভঙ্গ করলে তা বিচারের জন্য শাসন বিভাগ আসামাকে 
বিচার বিভাগের কাছে উপস্থিত করে । গ. বিচার বিভাগের কাজ হল অপরাধ বিচার করে আইন- 
ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়া। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সকল যুক্তি শুনে কোন আভয্ন্ত ব্যক্তি অপরাধী 
কি না বিচারাবভাগ্র তা স্থির করে এবং অপরাধী বলে প্রমাণিত হলে তাকে দেশের আইন অন[যায়ী 
শাস্তি দেয় । 


একটি উদাহরণের সাহায্যে তিনটি বিভাগের কাজ বোঝান যেতে পারে। মনে কর, ব্যান্তর 
ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য আইনসভা একাঁট আইন রচনা করল যে, কেউ অন্যের জিনিস চার 
করলে তার ছ'মাস কারাদণ্ড হবে। এ আইন রচনার উদ্দেশ্য দেশে চুর নিবারণ করা। ও আইন 
রি রচনা করা আইনসভা বা আইন বিভাগের কাজ। ধরা যাক, একটি 

চোর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল এবং পলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় 
নিয়ে এলো । এ পুলিশ ও থানা শাসনাবভাগের অংশ সুতরাং এ সকল শাসনাবভাগের কাজ । 
শাসনবিভাগের কাজ হল আইন অনুযায়ী শাসন করা এবং আইনভঙ্গকারীর দোষ প্রমাণিত 
হলে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা । থানার হাজত থেকে চোরকে [বিচারের জন্য বিচারালয়ে হাজির 
করা হয়। বিচারালয়ে নানা শ্রেণীর হাকিম বা বিচারক আছেন। [বিচারকদের বতব্য হল হি 
তঙ্গকারীকে আইন অন,যায় শাস্তি দেয়া। আদালতে চোরাটির বিচার হবে, সাক্ষীসাবদ রা 
হবে, আঁভযডন্ত ব্যান্তর বন্তব্য শোনা হবে। তার পরে বিচারক সাব্যস্ত করবেন যে, তি নত te 
দোষী কি না। যাঁদ দোষী বলে প্রমাণিত হয়, তবে আইন অনুযায়ী বিচারক তাকে শাস্তি বলো 


আর নির্দোষ হলে তাকে মান্ত দেবেন। উপরোক্ত প্রারুয়ার মধ্যে আ. বিচার 
ন যার মরা আইন, o 
বিভাগের কার্যকলাপ দেখতে পাই । ইন, শাসন এবং বিচার 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মাক“সবাদরা মনে করেন যে, রাষ্ট্র 
র রাষ্ট্রনোতক ক্ষমতা বিভা 
আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ-_এই তিনটি প্রক্রিয়ায় বিভন্ত হলেও বাস্তবে দেখা বা রি ও 
টু 


বিভন্ত সমাজে শাসকশ্রেণীর প্বাথ রক্ষা 
নদ নপ্বাথ রক্ষা করার জন্য একই গোষ্ঠী 
ব্যাড বা ব্যন্তিসমান্টর ওপর তিনটি বিভাগের ক্ষমতাই ন্যদ্ত দি 
বদ্তুত উপরোন্ত তিনটি বিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্র বলে প্রতীয়মান হলেও সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠগই 
(Elite) শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ভোগ করে। 


তিনাঁট বিভাগের কাজকম” 


দুই ঃ ক্ষমতা প্বতন্্ীকরণ নীতি (Theory of Separation of Powers) 


প্রাচীনকালে রাজাদের ক্ষমতা {ছিল সাঁমাহণীন। নাগরিকদের ব্্তি-্বাধীনতা বলতে কিছু 
ছিল না। রাজা নিজেই ইচ্ছেমত আইন প্রণয়ন করতেন। এ আইন ভাল ক মন্দ তা নিয়ে 
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কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না । রাজা নিজেই সৈন্যসামন্ত ও লোকজন য়ে সেই আইন 
প্রয়োগ করতেন ; সুতরাং আইন প্রয়োগের ব্যাপারেও তিনি সর্বেসর্বা ছিলেন। শুধু তাই নয়, 
তান যাকে আইনভঙ্গকারী বলে আটক করতেন নিজেই তার [চার করতেন । অর্থও প্রাচীনকালে, 
শাসকেরা আইন, শাসন ও চারের সকল ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত রাখতেন এবং ইচ্ছেমত 
এ সকল ক্ষমতা প্ৰয়োগ করতেন । স্বভাবতই, এরুপ অবস্থায় নাগরিকদের ব্যন্তি-স্বাধীনতা থাকতে 
পারে না এবং শাসকেরা দ্বেচ্ছাচারা হয়ে ওঠে ৷ 
কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার এ অবস্থার প্রাতবাদেই ক্ষমতা পৃথকীকরণ বা স্বতন্ত্রীকরণের তত্ব 
প্রচারিত হয়। আরিস্টটলও বহুদিন আগেই সরকারের কাজের বা ক্ষমতার স্বতন্তরীকরণের 
প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। তবে ফরাসী লেখক মন্তেদ্কুই ( Montesquieu ) প্রথম এই 
মতবাদটির বৈজ্ঞানিক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন ১৭৪৮ সালে 
প্রকাশিত তাঁর The Spirit ০/ Law নামক বই-এ। সুতরাং অণ্তেস্কুকে 
ক্ষমতা জ্বতল্তীকরণ নগীতর প্রধান প্রবন্তা বলা যেতে পারে ৷ ইংরেজ সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্রযাকস্টোনও 
( Blackstone ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির একজন বড় সমর্থক। পরবর্তাঁকালে হ্যাঁমলটন 
(Hamilton) স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসোব ক্ষমতা পৃথকীকরণের ভূমিকাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। 
মন্তেস্কুর মতে জনগণের ব্যক্তিদবাধীনতা অক্ষর রাখার জন্য শাসনাবভাগ, আইনাবভাগ ও 
বচারাঁবভাগকে পরুপর থেকে পুরোপুরি আলাদা করা প্রয়োজন। ব্যান্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে 
হলে একজন ব্যান্তর হাতে শাসন, আইন ও বিচারের ক্ষমতা ন্যস্ত না করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যন্তি বা ব্যক্তি 
সমণ্টির হাতে বাভিন্ন বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা প্রয়োজন-_যাতে এক বিভাগ অন্য বিভাগকে 
প্রভাঁবত করতে না পারে। যাঁদ শাসনাবভাগকে আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা দেয়া যায় তা হলে স্বৈরাচারী আইনের সংষ্ট হবে, ফলে ব্যান্তি- 
স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।  যাঁদ শাসনাবভাগকে বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা দেয়া হয় তবে ?বচার 
প্রহসনে পারণত হবে এবং ব্যন্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। তেমান বিচার এবং আইন প্রণয়ন করার 
ক্ষমতা একই হাতে থাকলে নাগাঁরকের জীবন ও স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণের কবলে 
গড়ার আশঙ্কা থাকে, কারণ এ অবস্থায় একই ব্যান্ত বিচারক ও আইন প্রণেতার ভূমিকা গ্রহণ 
করেন।১ অর্থাৎ মন্তেদ্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি [নাট সান্রের ওপর নিভরশীল £ঃ ১. এক 
{বভাগ অন্য বিভাগের কাজ পাঁরচালনা করবে না; ২. একই ব্যান্ত বা ব্যান্তসমণ্টি একাধক 
{বভাগের কাজ সম্পাদন করবে না; ৩. এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। মন্তেস্কৃ 
ব্যান্তসবাধীনত৷ রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার জন্য 'ব্লটেনের উদাহরণ 
{দিয়ে বলেছেন যে, ব্রিটেনের জনগণের ব্যানতস্বাধীনতা আছে-_কারণ ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ 
নশীত কার্যকর হয়েছে বলে সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটোন । 
কোন দেশের শাসনকর্তা নিজেই যাঁদ নিজের ইচ্ছেমত আইন প্রণয়নের আধকার লাভ করেন, 
নিজেই যাঁদ সেই আইনের প্রয়োগকর্তা হন এবং আইনভঙ্গ করলে {নিজেই যাঁদ তা বিচারের দায়িত্ব 
তি লাভ করেন, তবে তান যা খুশি তাই করতে পারেন এবং যাদের অবাঞ্চিত 
AEG Ls মনে করেন তাদের ইচ্ছেমত শাস্তি দিতে পারেন । আজ যাঁদ পাশ্চমবঙ্গের 
সর্বোচ্চ শাসক রাজ্যপাল আদালতকে এ মর্মে আদেশ দেন যে, কোন 
একজন [িশেষ লোককে শাস্তি দেওয়া হোক, আর আদালতও যাঁদ আইন ও ন্যায়কে পদদাঁলিত 


মন্তেদকু ও ব্্যাকস্টোন 


মন্তেদ্কুর বন্তব্য 


১, “If the legislative and executive powers are united in the same person or body 
of persons, there is no liberty, because of the danger that the same monarch or the same 
senate may make tyrannical laws and execute them 11240102115, Nor again is there any 
liberty if the judicial power is not separated from the legislative and the executive. Tf it 
were joined to the legislative power, the power of the life and liberty of the citizens would 
be arbitrary 3 for the judge would be the law maker. If it were joined to the executive 
power, the judge would 195৩ the force of an oppressor.” 
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করে এ আদেশ পালন করে, তবে দেশে যে আঁবচার শুরু হবে এবং ব্যন্তিগত স্বাধীনতা পদদলিত 
হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অথবা শাসনাবভাগীয় প্রধানমন্ত্রী যদি আইনস্ভাকে জনকল্যাণ 
বিরোধী কোন একাট বিশেষ আইন পাশ করার জন্য দেশে দেন, আর আইনসভাও যাঁদ এ আদেশ 
পালন করে সঙ্গে সঙ্গে আইনাট বিধিবদ্ধ করে, তবে গণতন্ত্র কিভাবে রক্ষিত হবে ? 

সুতরাং ব্যন্তি-স্বাধীনতা রক্ষা এবং গণতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য সরকারের বিভন্ন {বিভাগের 
মধ্যে ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে ভাগ করে দেয়া উাচত। আইন, শাসন বা বিচার {বিভাগ কেউ কারও 
অধীনে থাকবে না, প্রত্যেকের কার্যক্ষেত্র আলাদা হবে, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগ অপর 'িভাগের 
অনাচার প্রাতরোধ করবে ( from the very nature of things 
Power should be a check to power) এইভাবে ব্যন্তি- 
স্বাধীনতা রক্ষা পাবে। সুতরাং সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এরূপ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে 
মন্তেদকু ব্যান্ত-প্বাধীনতার রক্ষাকবচ ( safeguard of libetry ) হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে 
মনে করেছিলেন । 

মন্তেস্কু মনে করেন, সরকারের 1তনাট বিভাগ পরস্পর থেকে আলাদা হবে এবং প্রতিটি 
বিভাগ আলাদা ব্যান্ত বা ব্যান্তসমাণ্টর দ্বারা পরিচালিত হবে যাতে প্রাতাঁট {বিভাগ প্রাতাটকে 
নিয়ন্ত্রণ করে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে ।॥ তাঁর ভাষায় বলা যায়, The three powers then 
must be 582474120) exercised by different individuals in 510% ৫790) as to act as 
checks and balances upon one another. 


মণ্তেগ্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নাতির সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত ৷ 
এই তত্ব অনুযায়ী মনে করা হয় যে সরকারের প্রাতাট বিভাগ স্বতন্ত্র এবং নিজ নিজ এন্তিয়ারের 
মধ্যে স্বাধীন থাকলেই পারস্পরিক নয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সরকার ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা 
সম্ভব । এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সরকারের একটি বিভাগ অন্য বিভাগকে তখনই 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যখন প্রাতাট বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন হয় । অর্থাৎ মন্তেস্কু সরকারের তিনটি 
বিভাগের প্রত্যেকটিকেই সমক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করোছিলেন। 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মাকসবাদীরা মনে করেন যে, শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রনোঁতক ক্ষমতাকে 
শাসন, আইনপ্রণয়ন ও বিচার-__এ [তিনটি প্রাক্রয়ায় বিভন্ত রাখলেও বাস্তবে দেখা যাবে শাসক শ্রেণীর 
সবার্থরক্ষা করার জন্য একই গোষ্ঠীভুন্ত ব্যক্তি বা ব্যান্তসমাণ্টির ওপর তিনাঁট [িভাগেরই ক্ষমতা নাস্ত 
করা হয়। 

এই মতবাদের 'বির:দ্ধে সমালোচনা 


যাঁদও ক্ষমতা স্বতন্্রীকরণ মতবাদের মধ্যে কিছু যুক্তি আছে, তা সত্বেও দেখা যায় যে বাস্তবে 

এই নীতি প্রয়োগ করা দুরূহ এবং প্রয়োগ করলেও রক্ষা করা কঠিন। ক্ষমতা ও কাজের সম্পূণণ 
& 

ee স্বতন্ত্রাকরণ সম্ভব নয় এবং বাঞ্জনীয়ও নয়। বর্তমানে সরকারের জন- 


কল্যাণকর কাজকর্ম এত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শাসনব্যবস্থা এত জি 
H ন জাঁটল 
হয়ে উঠেছে যে, কোন বিভাগই অন্য বিভাগের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। 
এক বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া অন্য বিভাগের কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব । 
সরকারকে একাঁটি জীবদেহের সঙ্গে তু 


লনা করে রুনৎস্লী (Bluntschli) ব 
থেকে মাস্ত্ককে আলাদা করলে জীবদেহের মৃত্যু যেমন ধা 


বিভাগকে পরস্পর থেকে আলাদা করলে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটবে। শাসনাবভাগ, আইনবিভাগ ও বিচার- 
রা [বিভাগ এগ্লো সরকারের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বিভিন্ন অঙ্গের 
টন লে তুলণ 2 সহযো!গতা ছাড়া যেমন দেহ বাঁচতে পারে না; সেরূপ তিনটি বিভাগের 


সহযোগিতা ছাড়া সরকার অচল হয়ে পড়ে। লাক (Laski) 
র বলেছেন, 
আইনসভা অনেক সময় শাসন বিষয়ের কোন কোন কাজ করে*-.-**তারা বিচার বিষয়ক কর্তব্যও 


করে***" শাসনবিভাগ, বিশেষত আজকাল, এমন ধরনের অনেক কাজ করে যাকে আইন বিষয়ক 


তত্বটির ব্যাখ্যা 


দেহ 
অবশ্যম্ভাবী, তেমান সরকারের বাভিন্ন 
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কাজ থেকে আলাদা করা বায় না--*..-বিচারবিভাগ্গ প্রায়ই শাসনবিভাগের মত কাজ করছে------ 
তারা আইনসভার মতও ক্ষমতা প্রয়োগ করে------”। 
মণ্তেচ্কু সরকারী ক্ষমতার তিনটি বিভাগকে “তিন ধরনের ক্ষমতা" ( three kinds of power ) 
বলে ভুল করেছেন। এ বিভাগগুলো “আলাদা নয়, পরস্পর সংলগ্ন_কেন্দ্রীয় শান্তর আধার 
থেকে ববদ্যুৎ যেমন বাভন্ন .দিকে প্রবাহিত হয়, এখানে তেমনি 
বিনয় জান আইন রাজনোতিক সিদ্ধান্তের রূপ ধরে সকল বিভাগের মধ্য দিরে 
বয়ে চলে ।”৯ 
জন স্টুয়ার্ট মিলের (J. 9. 111) মতে সরকারের প্রাতাট বিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যাঁদ 
সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হয় তা হলে এক অচলাবস্থার সৃষ্ট হবে। কারণ, প্রাতাট বিভাগই অপর 
{বভাগকে কোন সাহায্য না করে কেবলমাত্র নিজ নিজ ক্ষমতা সংরক্ষণ 
ESS করবে। এর ফলে সরকারের কর্মদক্ষতা হাস পাবে। লদ্কিও মনে 
i করেন, শাসন, আইন এবং িচারাবভাগের কাজকে যাঁদ সম্পূর্ণভাবে 
আলাদা করা হয় তা হলে প্রাতাট ভাগই নিজ নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে তা অন্যের ওপর চাপাবায় 
চেণ্টা করবে । এ ভাবে বিভাগীয় স্বাতন্ত্য পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে । 
কোন কোন সমালোচকের মতে আধুনিক কল্যাণধর্মা রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনকল্যাণ নীতির 
সার্থক রূপায়ণ করতে হলে ক্ষমতা স্বতন্তীকরণ নীত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ 
নগাঁতর জটিলতা কল্যাণধমাঁ রাষ্ট্রে আদ" ও উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে 
সি) এই নত দেয়। আধুনিক রাষ্ট্রে আইনাবভাগের স্থান সবার ওপরে । আইন- 
বিভাগ শুধুমাত্র আইনই রচনা করে না, ইহা শাসনাবভাগীয় কাজও 
করে। কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়। মণ্তেস্কু 
1তনাঁট বিভাগকে সমান ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করোছিলেন। কিন্তু ঘটনা তা নয়। বাস্তব- 
3 ক্ষেত্রে আইনাবভাগের প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং মণ্তেচ্কুর এই 
{তিনটি বিভাগের ক্ষমতা দূণ্টিভা্গর জন্যই তাঁর নীত রুটিপরর্ণ হয়েছে । বাকণর (Barker ) 
RIGS অবশ্য মনে করেন যে, সরকারের িনাটি বিভাগের মধ্যে শাসনাবভাগের 
প্রাধান্যই বর্তমান যুগে বিশেষ করে পাঁরলাক্ষত হয়। শাস্নবিভাগ পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নের 
বহু ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, মন্তেহ্কু রাষ্টরব্যবস্থায় [তিনাট বিভাগের 
ক্ষমতার সমতা ধরে িয়োছলেন, কিন্তু তাঁর এ ধারণা ভ্রান্ত ৷ 
বর্তমান যুগে সরকারের কাজকর্মের ব্যাপক পাঁরবর্তন ঘটেছে। শাসন বিভাগকে অনেক 
সময় আইন প্রণয়ন করতে হয়। আইনস্ভার অধিবেশন সারা বছর ধরে চলে না। একি 
আঁধবেশনের পর হয়তো সভার কাজ কয়েক মাস বন্ধ থেকে পুনরায় 
সকল বিভাগকেই সকল আঁধবেশন শুরু হয়। এ দুটি অধিবেশনের মধ্যবতাঁকালে জরুরী 
55 প্রয়োজন হলে শাসনাঁবভাগই সাময়িক ভাবে আইন প্রণয়ন করতে 
পারে। বিচারাবভাগও নূতন আইনের সৃষ্টি করতে পারে। [বচারকগণ আবশ্যক বোধ করলে 
ন্যায় বিচারের জন্য আইনের নূতন ব্যাখ্যা দান করে নূতন আইনের সঘ্ট করতে পারেন। তেমনি 
আইনসভাও অনেক সময় বিচারাবভাগের কাজ করে। রাষ্ট্রপাতি অথবা রাজ্যপালের কর্তব্যের ত্রুঃট 
হলে আইনসভায় তাঁদের 'বচার হয়। এমতাবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্তীকরণ নীতি রাষ্ট্রীয় কাজের 
দ্রুত রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করে। 
ভারত, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশে মান্ব্রপারষদচাঁলত শাসনব্যবস্থায় আইনাবভাগ ও শাসন 
{ভাগের মধ্যে সংযোগ এত বোঁশ যে, সেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি প্রচালত নেই বললেই 


3. “Insulated rather than isolated— the current from the central powerhouse taking 
ihe form of law and the political process, runs equally through all of them,” 
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চলে৷ মন্ত্রীরা শাসন বিভাগের কর্তা, কিন্তু তাঁরা আইনসভারও সদস্য এবং আইনসভার নিকট 
দায়ী। ভারতের রাষ্ট্রপাঁত শাসনাবভাগের প্রধান হিসেবে জরুরী আইন প্রণয়ন করতে পারেন। 

কছরদন আগে পযন্তিও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন একাধারে শাসনকতণ 
মার জ্ভাতে এই নতি, : ও বিচাঁরপীত।: তিন জেলার শাসন বিভাগের কত এবং ফৌজদারী 
555 মামলার বিচার করতেন । মাঁ্কন যুন্তরাণ্ট্রে যাঁদও স্বতন্তরপকরণের 
নীত প্রয়োগ করা হয়েছে তবুও কার্ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, সে দেশেও এ তিনাঁট 
[বভাগের মধ্যে যথেষ্ট পাঁরমাণ সংযোগ আছে । তর ₹ ম্তেস্কু যে ধরনের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের 
নীতি সমর্থন করেছেন তা কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে আতীরিক্ত ক্ষমতা বিভাজনের ফলে বিরোধের 
সহান্ট হয়ে শাসনকার্য অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে । 


সনতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমালোচকেরা ক্ষমতা স্বতন্্ীকরণ নীতির প্রয়োজনীয়তা ও 
সম্ভাব্যতা সম্পকে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। বন্তুতপক্ষে এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা 
যায় না। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পাঁথবীর কোন রাখ্ট্েই 
এই নাত অকাম্য এবং ক্ষমতার স্বতন্তীকরণ নীতি সম্প্ণভাবে গ্রহণ করা হয়নি একমাত্র 
কার্যকর করা সম্ভব নয় 4৫, > 
মাক'ন যুন্তরাণ্দ্রে কার্যত এই নীতির কিছ; প্রয়োগ ঘটেছে। ক্ষমতা 
স্বতদ্রীকরণ তক্বের প্রয়োগ যাঁদ সম্ভব এবং কাম্য হত তবে নিশ্চয়ই ব্যান্তদ্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই তকে কার্যকর করা হত। যদিও ক্ষমতা স্বতন্ত্রাকরণ নীতি একটি এঁত্হাসিক 
প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে এবং ব্যন্তিস্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে এর বিশেষ অবদান রয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও 
উপরোন্ত কারণের জন্য এই নীতিকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয় এবং তা কাম্যও নয় । 
সংতর্নাং বলা যায়, ক্ষমতার প:রোপনর স্বতন্ত্রীকরণ সন্তবও নয়, কাম্যও নয় । 


তিন £ঃ বিভিন্ন শাননতন্তে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ( Application 
Different Constitutions ) 


বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কতটা প্রয়োগ ঘটেছে তা বিচার 
করে দেখা যেতে পারে । মাঁকিনি যুন্তরাণ্টু, ব্রিটেন, ভারত ও সোবিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণ 
নীতি কতটা কার্ধকর হয়েছে তা নীচে আলোচনা করা হলঃ 

ক. মাকনি যুন্তরাষ্ট্রঃ মার্কিন যান্তরাণ্টে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কিছ:টা পরিমাণে 
কাকির হয়েছে, যাঁদও মাকিনি সংবিধানে এই নাতির প্রয়োগ সম্পর্কে সপঞ্ট করে কিছ: উল্লেখ 
করা হয়নি । মাকি'ন যউন্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট ক্ষমতার স্বতন্তীকরণ নীতিকে শাসন 'পদ্ধাতর 
এক মৌলিক তত্ব হিসাবে স্বীকার করেছেন । ডঃ ফাইনার ( Dr. Finer ) বলেছেন যে ক্ষমতার 
স্বতন্তরীকরণ নীতির প্রভাবেই হোক বা ব্যন্তিদ্বাধানতা অক্ষু্ন রাখার অগিদেই হোক নার 
পরণেতাগণ এ নীতিকে মাকন যযভতরাষ্ট্র সংবিধানে কার্যকর করেছেন । নল 


মাকিন রাষ্ট্রপতি, যান শাসনবিভাগীয় সবেণচ্চ ক্ষমতার অধিকার, ক্ষম 
অনুযায়ী তিনি আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত না হয়ে পরোক্ষভাবে জনগণ 
তিনি আইনপভার সদস্য নন এবং আইনসভার আঁধবেশনে যোগদান করেন না। অবশ্য 
পরিচালনার সাবধের জন্য তিনি আইনসভার কাছে বাণী পাঠাতে যা 


পারেন এবং প্রচ 
সেখানে বন্ত.তা করতে পারেন। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপাত আ: চন 


ইনসভা-প্রণীত আইনকে 
বা ভিটো দিতে পারেন। এভাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইনাবভাগ্ের ও বাতিল করতে 


। পর প্রভাব 1 
নিজের ইচ্ছা অন;যায়ী কিছ কিছ; কাজ আইনসভাকে দিয়ে করিয়ে UE 


নিতে পারেন। স 
দেখা যাচ্ছে যে, আইন ও শাসনাবভাগের ক্ষমতা স্বতন্্রীকরণ মাকিন যু ভি 


রক্ষিত হয়নি । রাস সমপ্ণভাবে 


শাসন ও বিচারবিভাগায় সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, 
প্রধান হয়েও বিচারকদের নিযুক্ত করে থাকেন এবং তান ? 


of the Theory in 


তা স্বতন্তীকরণ নীতি 


কতৃকি নির্বাচিত হন। 


মাঁকনি রাষ্ট্রপাত শাসনাবভাগীয় 
বচারপাঁত কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধীর দণ্ড 
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মকুব বা হাস করতে পারেন ॥ অন্যদিকে মার্কন সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট আইনাবভাগ 
কর্তৃক গৃহীত আইনের বৈধ্যতা বিচার করে এবং কোন আইন সংবিধান বিরোধী বলে সিদ্ধান্ত 
হলে & আইনকে বাতিল করতে পারে ॥। সংবধানের এই সতত্রগুলো ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নণীতকে 
লগ্ঘন করেছে বলা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা 
সম্ভব নয়, করলে সংবিধান অচল হয়ে যাবে । তাই মার্কিন য্বন্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ 
নশীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 

খ. ব্রটেন £ ব্রিটেনের সধাবধান দেখে আপাতদষ্টিতে মনে হবে যে, সেখানে ক্ষমতা 
স্বতন্ত্রকরণ নগাঁত কার্যকর হয়েছে । যেমন, রাজা বা রানী মন্ত্রিসভার সাহায্যে শাসন পাঁরচালনা 
করেন, পালণমেণ্ট আইন রচনা করে এবং িচারাবভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে। কিন্তু প্রকৃত 
ঘটনা তা নয়। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ বিভাগগুলো একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ 
করে এবং এঁ বিভাগগুলোর মধ্যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়ান। বস্তুত ব্রিটেনে ক্ষমতা 
স্বতন্্করণ নীতি কাত পাঁরত্যন্ত হয়েছে। 

টেনের ক্যাবনেট বা মা“ত্রসভা যাঁদও শাসনাবভাগীর সংস্থা, কিন্তু এরাই প্রকৃতপক্ষে 
আইনসভাকে পারিচালিত করে । আইনসভায় যে সকল বিল পাশ করা হয় তা মলত ক্যাবিনেটের 
দ্বারা আগেই গৃহগত ও 1স্থরাকৃত হয় । রাজা বা রান! শাসনাবভাগীয় সবেচ্চ ক্ষমতার অধিকারী 
হয়েও আইনসভা কর্তৃক গৃহণত বিল অনুমোদন করে তা আইনে পরিণত করার অধিকারী । আবার 
তাঁরা বিচারাঁবভাগ কর্তৃক অপরাধীর প্রতি প্রদত্ত দণ্ড মকুব ও হাস করতে পারেন। ব্রিটেনের লর্ড 
চ্যান্সেলার ক্যাবনেট বা শাসনবিভাগের সদস্য হয়েও লর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিচার- 
{বভাগের প্রধান বলে পাঁরগাঁণত হন। এই সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বতন্তীকরণ 
নগীত প্রয়োগ করা হয়ান। 

গ. ভারত £ ভারতের সংবধানে শাসনাবভাগ, আইনাবভাগ ও 1বচারাবভাগকে আলাদা করে 
দেখানো হলেও এখানে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর করা হয়নি। ভারতের রাষ্ট্রপতি 
শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার আধিকার+, কিন্তু {তান আইনসভা কর্তৃক গঢ়ত বলে স্বাক্ষর 
দান করে তা আইনে পরিণত করেন, জরুরী অবস্থায় জরুরী আইন প্রণয়ন করেন, বিচারপতিদের 
{নিয়োগ করেন, অপরাধীদের দণ্ড মকুব বা হাস করে থাকেন, প্রয়োজনবোধে তান পালণমেণ্ট, 
{বাভিন্ন রাজ্যের আইনসভা এবং মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপাঁতর শাসন প্রবর্তন করতে পারেন । 
সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র শাসনাবভাগীয় কর্তৃপক্ষ নন, তাঁর আইন ও বিচারাবভাগীয় 
ক্ষমতাও আছে । ভারতে মান্ত্রমণ্ডলী শুধুমাত্র শাসনক্ষমতাই ভোগ করেন না, তাঁরা আইনসভারও 
সদস্য। বদ্তুতপক্ষে মন্ব্রিসভাই আইনসভা পাঁরচালনা করেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শুধঃমান্র 
শাসনাবভাগ পাঁরচালনা করেন না, তাঁর নির্দেশে আইনসভাও পাঁরচাঁলত হয় । ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
আইনসভার নেতা । ভারতে জেলাশাসক বা মহকুমা-শাসকেরা শুধুমাত্র যথাক্রমে জেলা ও মহকুমার 
সর্বময় শাসনকর্তা ছিলেন না» তাঁরা ফৌজদারী মামলায় 'বচারপাঁতর দায়িত্বও পালন করতেন। 
এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, ভারতের আইনাবভাগ, শাসনবিভাগ, বিচারীবভাগ স্বতন্ত্র বা 
পারস্পারিক প্রভাবমুন্ত নয়, বরং এরা পরস্পরের ওপর নভ'রশীল ৷ 

ঘ. গোঁবয়েত ইউনিয়ন $ মার্কসীয় রাষ্ট্রদ্শনের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে ক্ষমতার স্বতন্ত্করণ 
নণীঁতকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মার্কসবাদী দঘ্টতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নগীতকে 
অবশ্য-গ্রহণীয় কোন আদর্শ হিসেবে মনে করা হয় না। উদ্বাহরণ {হসেবে সোবয়েত শাসন- 
ব্যবস্থায় প্রেসিডিয়ামের উল্লেখ করা যায়। প্রেসিডিয়াম আইনসভা কর্তৃক নিবণাঁচিত, কিন্তু এর 
ক্ষমতা আইনাবভাগ ও শাসনবিভাগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রসারিত । 


চার £ সরকারের শাসনাবভাগ (The Executive) 


আইনসভা যে সকল আইন পাশ করে তাকে প্রয়োগ ও কার্যকর করে তোলার দায়িত্ব যে 
বিভাগের ওপর ন্যস্ত, তাকে শাসনাবভাগ বলে। অর্থাৎ আইনের মধ্য দিয়ে যে ইচ্ছে ব্যস্ত হয় 
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তাকে কার্যকর করার জন্য যে ব্যান্তসম্টি থাকে তাদের য়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয় । আইনের 
মধ্য "দিয়ে বান্ত ইচ্ছা কার্যকর এবং আইন অন:সারে শাসনকা্ পারচালনা করার জন্য সরকারের 
শাসনবিভাগ নিযুক্ত থাকে । 

1বাভন্ন দেশে শাসনাঁবভাগ গঠনে বোঁচত্রয 

শাসনাবভাগ গঠনের ব্যাপারে বৈচিত্র্য দেখা যায়, সকল দেশে একইভাবে শাসন বিভাগ গঠিত 
হয় না। কোন কোন দেশে শাসন িভাগের শীর্ষস্থানে একজন রাজা (বা রানী) এবং কোন 
কোন দেশে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপাতি থাকেন । এদের প্রধান শাপক (Chief Executive) বলে। 
ভারতের রাষ্ট্রপাত, ব্রিটেনের রানী, মার্ক যুন্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপাঁত-এ'রা সবাই নিজ নিজ রাষ্ট্রের 
প্রধান শাসক ৷ মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন ব্যবস্থায় ও রাজা বা রাষ্ট্রপতির হাতে কোন প্রকৃত 
শাসন-ক্ষমতা থাকে না, শাসন বিভাগীয় প্রকৃত ক্ষমতা শান্ত-পাঁরষদের হাতে ন্যস্ত থাকে । মন্ত্রীরা 
যতদিন আইনসভায় অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করেন-_ততাঁদন পর্যন্ত তাঁরা শাসন-ক্ষমতায় 
আসান থাকেন। রাষ্ট্রপাত-চালত শাসনে প্রধানশাসক রান্ট্রপাতই শাসনাবিভাগীয় ক্ষমতার প্রকৃত 
অধিকার! বা প্রকৃত শাসনকর্তা । কোন কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণের দ্বারা প্রত/ক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপাত পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি 
চার বছর ও ফ্রান্সের রাষ্টরপাত সাত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কিন্তু ভারত অথবা 
ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপাত- চালিত শাসনব্যবস্থা বলা হয় না। এগুলো হল মান্তি 
সংসদ-চালত শাসনব্যবস্থা । মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্টরপতই প্রকৃত শাসনকর্তা । তাঁকে সাহায্য 
করার জন্য তান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু মন্ব্রিদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। 
রাণ্ট্রপাত বা প্রেসিডেন্টের আদেশ অনুযায়ী মান্ত্রদের কাজ করতে হয় । 

বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রী বা কর্মকর্তা সহ এক বিরাট কমচারীবাহনী নিয়ে শাসনবিভাগ 
গঠিত হয়। এক একজন মন্ত্রী এক একটি বিভাগ পাঁরচালনা করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের 
হা িনািনবজ মান্তদের অধীনে অসংখ্য কর্মচারী থাকে। প্রাতযোগতামুলক 
ভিলা আ্যাডামনিপ্টরোটভ সার্ভিস পরাক্ষার দ্বারা উচ্চপদস্থ স্থায়ী সরকারণ 

কমচারারা নিযনন্ত হয়। এদের বলা হয় আমলা । এরা এবং অন্যান্য 

অধানস্থ সরকারা কমণ্চারী শাসনকাষ চালায় । তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাতাঁটি দেশের 
রাষ্টপ্রধানই (তানি প্রকৃত শাসক অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক যা হোন) আইন ও সংবিধানের চোখে 
দেশের মুখ্যশাসক। 

শাদনাবভাগের কার্যাবলী 

আধ্দনিক যুগে শাসনাবভাগ অন্যান্য বিভাগ থেকে আধকতর ক্ষমতা, মর্যাদা ও গুরুত্ব 
ভোগ করে। তাই বর্তমানে রাষ্ট্রকে শাসনবিভাগীয় রাষ্ট্র (Executive State) বলা হয়। 
অধ্যাপক গান্ার শাসনাবভাগের কাজকে নিয়ালাঁখত শ্রেণীতে বিভ্ত করেছেনঃ ১. কুটনোতিক 
(Diplomatic), ২. প্রশাসাঁনক (Administrative), ৩. সামরিক (Military), s. {বচার- 
সংক্রান্ত (Judicial) এবং ৫. আইন-সংকরান্ত (Lagislative) । ) 

১. কুটনৈতিক ও পররাস্টীবযয়ক . 

কুটনোতিক ও পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতাবলীকে তিনটি বিষয়ে ভাগ করা যেতে পারে ঃ 

১. বৈদেশিক সম্পকে ক্ষেত্রে নিজ রাষ্ট্রের প্রর্তানধিত্ব করা } ২. কুটনেতিক প্রাতীনিধিবগ 
ও কমচারিগণকে নিয়োগ ও গ্রহণ করা, এবং ৩. সন্ধি বা চুক্তি করার ক্ষমতা । সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধান 
রাষ্ট্রীয় দতসম.হকে বিভিন্ন দেশে নিযুন্ত করে থাকেন এবং বিদেশীয় প্রাতনিধি বা দতদের গ্রহণ 
করে থাকেন। যিনি নামসব্ব শাসক হন তান প্রকৃত শাসকের (ক্যাবিনেট ) পরামশে* ওর 
দানি রি রী সে ১ ন ৪ রাষ্ট্রপাতর নিয়োগ নেটের দ্বারা 
আবশ/ক। - ৃ তা কায় কর করার জন্য আইনসভার অনুমোদন 
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২. প্রশাসানক 

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক কর্তব্যকে শাসন বিভাগের প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। 
দেশে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা শাসন ভাগের প্রাথমিক কর্তব্য । অভ্যন্তরীণ শান্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা শাসন বিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব । এজন্য 
শাসনবিভাগের অধীনে জেলা এবং জেলার নিয় স্তরে শাসক ও পুলিশ বাহিনী নিযুক্ত থাকে। 

৩. সামারক 


তৃতীয়ত, সকল রাণ্ট্রেই সামরিক ক্ষমতা শাসনাবভাগের হাতে ন্যস্ত থাকে । দেশ রক্ষার জন্য 
রাষ্ট্রের সামরিক শান্ত নিয়োগ করা এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার ভার থাকে শাসনাবভাগের ওপর । 
ব্রিটেনে শাসনাবভাগের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করার ভারও অর্পণ করা হয়েছে । শাসনবিভাগের 
অধীনে সেনাবাহিনী (পদাতিক, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী) নিযুক্ত থাকে। এটাও স্মরণ 
রাখতে হবে যে, যুদ্ধের সময় প্রায় সকল রাষ্ট্রের শাসনাবভাগই নাগরিকগণের পৌর ও রাজনৈতিক 
আঁধকারসমহ্হ বিবেচনাসাপেক্ষে সাময়িকভাবে বাতিল করে দিতে পারে। 

৪. বিচার সংক্রান্ত 

চতুর্খত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে কিছ; কিছু বিচার বিভাগীয় 
ক্ষমতাও প্রদান করা হয়ে থাকে । এদের মধ্যে আছে অপরাধীকে ক্ষমা করার, দণ্ড হাস করার অথবা 
ম.কুব করার অধিকার ইত্যাদি । 

৫. আইন ব্যয়ক 


প্রাত দেশে প্রধান শাসক কিছু কিছু আইন-বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আইন-কানুন, 
বাঁধানবেধ ও বিভিন্ন আদেশ-ীনদেশের খসড়া প্রণয়নের ভার শাসনাবিভাগের ওপর থাকে বলে তাঁরা 
কার্যত এ ক্ষমতার আঁধকারী হয়ে ওঠেন। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার শাসনাবভাগ আইনের 
খসড়াসমহ উত্থাপন করে এবং আইনসভায় তা অনুমোদন করিয়ে নেয়। আঁভিনন্যান্স এবং অন্যান্য 
আপ'ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার (delegated legislation) fবাবধ ধারা কার্যকর করার আঁধকার 
শাসনাবভাগকে প্রদান করা হয়েছে । আবার আইনসভার অনুমোদত কোন আইনের খসড়াকে 
শাসনবিভাগ নাকচ করে দিতে পারে যাঁদ তার ওপর “ভেটো” (৩৫০) প্রদান করা হয়। আধুনিক 
রাষ্ট্রে শাসনাবভাগের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে শাসনাবভাগের প্রভাবও ধরে ধারে 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

বর্তমান য:গে শাসন[বিভাগের ক্ষমতাবৃ্ধ 


শাসনীবভাগের ক্ষমতা ও মর্যাদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে । বর্তমান যুগে শাসনাবভাগ 
শুধুমাত্ৰ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করে না বা আইনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের যে ইচ্ছে ব্যন্ত হয় তাকে 
কার্যকর করতেই প্রয়াসী হয় না, বস্তুত শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের বহুমুখী কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। এ ছাড়াও আইনসভার হাতে যে বিরাট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তা প্রকারান্তরে 
শাসনবিভাগই ভোগ করে__শাসনাবভাগের নির্দেশ ও ইচ্ছে অনুযায়ী আইন প্রণীত হয়। এ 
জন্যই বলা হয়, প্রধান শাসক বর্তমান যুগে “প্রধান আইনপ্রণেতা' (chief executive is the chief 
legislator) ।  পাথবার প্রায় সকল দেশে আইনসভার অবনয়নের (decline of legislature) ফলে 
শাসনবিভাগের তথা মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব (dictatorship of the cabinet) দেখা দিয়েছে । 
মাকিনি যডন্তরাচ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, 'বটেনের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রধানমন্তী--অথণৎ পৃথিবীর সকল 
রাষ্ট্রের শাসকদের ক্ষমতাবাদ্ধ সমসামীয়ক যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । বস্তুত বর্তমানে 
{ৰচটিশ সরকারকে প্রধানমন্ত্রী পাঁরচালিত সরকার (Prime Ministerial Government) নামে 
অভিহিত করা হয় । 

শাসনাবভাগের এই ক্ষমতাবাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে জনগণের কাছে শাসনাবভাগের মর্যাদাও বুদ্ধ 
পেয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রধান শাসক বা প্রকৃত শাসকের নাম আমাদের মুখে মুখে ফেরে। 
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আমরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ, প্রোসডেণ্ট রেগন, প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার 
প্রমুখের নাম সকলে জানি। কারণ আমরা উপলব্ধি কার যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কোট কোটি মানুষের 
ভাগ্য অনেকাংশে এদের ওপর নিভর করে ॥। শুধু নিজের দেশের জনগণই নয়, এদের দু-একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমগ্র পাঁথবীর মানুষের স্বার্থকে আন্দোলিত করার ক্ষমতা রাখে। 


পাঁচহ রাজনৈতিক প্রশাসক এবং তাঁর কাষণবলী (Political Executive and his 
Functions ) 


প্রধান শাসক (ব্রিটেনের রানী, ভারতের রাষ্ট্রপীত ) থেকে শুরু করে মন্ত্রী, আমলা এবং 
নয়তম সরকারী কর্মচারী পযন্ত সবাই প্রশাসক । সাংবিধানিক ক্ষমতা, মর্যাদা, পদ (designation) 
ও স্তর অনযযায়ী প্রশাসকদের শ্রেণীবিন্যান করা হলেও এ'রা সকলেই সাধারণভাবে প্রশাসক । 
কিন্তু এ'রা সবাই প্রশাসক হলেও মন্ত্রী এবং আমলা বা সরকারী কর্মচারীরা একই জাতের প্রশাসক 
নয়। প্রশাসকদের আবার দাউ ভাগে ভাগ করা হয়ঃ ১. রাজনৈতিক প্রশাসক (Politiza! 
Executive) এবং ২. পেশাগত বা স্থায়ী প্রশাসক (Professional or Permanent 
Executive) | 

রাজনৈতিক প্রশাসক কাকে বলে ? 


ব্রিটেন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা মার্কিন যুন্তরাষ্ট্রের রা্ট্রপাত থেকে শুরু করে বিভিন্ন 
স্তরের মন্ত্রীরা এক শ্রেণীর প্রশাসক-_যাঁদের রাজনৈতিক প্রশাসক (Political Executive) নামে 
আঁভাঁহত করা হয়। মন্ত্রীরা রাজনোতক দলের কমন ও নেতা থেকে প্রশাসন মঞ্চে আবিভূতি হন। 
মান্তত্বলাভের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতার চেয়ে রাজনোতিক কমা হিসেবে ব্যন্তিবিশেষের দক্ষতা ও 
প্রভাব 'বচার্য বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। ফলে, মন্দিরা বোঁশরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশাসক হিসেবে 
অনাভজ্ঞ থাকেন। রাজনৈতিক প্রশাসকেরা মূলত রাজনীতবিদ্‌__রাজনীতিই তাঁদের প্রশাসক 
করে তোলে । রাজনৈতিক ক্ষমতা যতদিন এ'দের হাতে থাকবে ততাদন তাঁরা শাসনগ্ষমতায় থেকে 
প্রশাসকের ভূমিকা পালন করে। তাই রাজনৈতিক প্রশাসকদের অস্থায়ণ প্রশাসকও বলা চলে । 
বান্তিগতভাবে রাজনৈতিক প্রশাসক বা তাঁর দল নির্বাচনে পরাজিত হলে প্রশাসকের পদ ত্যাগ 
করেন। রাজনোতক প্রশাসকদের কোন প্রশাসনিক দক্ষতা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে 
পারে; কিন্তু এদের মূলধন রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক প্রশাসককে শোখন বা 
অপেশাদার (Ameteures) প্রশাসকও বলা হয়। যেন, শখ করে প্রশাসক হয়েছেন, আবার শখ 
1মটলেই প্রশাসন থেকে সরে দাঁড়াবেন। প্রশাসন এ'দের পেশা নয়, পেশা হল রাজনণাঁত। স্থায়ী 
প্রশাসক থেকে মন্ত্রী হয়েছেন এরূপ নজর প্রায় নেই বললেই চলে। সাধারণত, পেশায় 
রাজনগীতাঁবদ, আইনজ্ঞ, শিক্ষক, সাংবাদিক, এমনকি ভবঘুরে ব্যন্তি মন্ত্রিত্ব লাভ করেন এবং 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ'দের কারও প্রশাসন ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। যেমন, এক 
সময়ে ব্রিটেনের প্রাতরক্ষা মন্ত্রী হয়েছেন একজন দাশনিক এবং অন্য সময়ে একজন সাংবাদিক যাঁরা 
বদ্ধ এবং প্রশাসন ব্যাপারে একেবারেই অনাভজ্ঞ।৯ এরুপ ঘটনা ভারতেও বিরল নয় । 

বস্তুত, গণতন্ত্রের প্রধান নিয়ামক এই রাজনৈতিক প্রশাসকগণ, যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
প্রশাসানক ব্যাপারে এ*রা একেবারেই অনভিজ্ঞ ।* 

ল্যাস্কি যথার্থই বলেছেন যে, রাজনৈতিক প্রশাসকদের কাছে 


প্রশাসনটা একান্তভাবেই শৌখিন 
ব্যাপার যেহেতু তাঁরা অপেশাদার । তাঁদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগের মানদণ্ড দক্ষতা বা আভজ্রতা 


by a philosopher or a journalist, 
rd of Trade by a university 


3. “The British War office has been headed at times 
the admiralty by a merchant or a barrister and a Boa 
professor.” — Munro 
R. “The hallmark of democracy is dominance of Sovernment by politicians popularly 
oriented, chosen and accountable, and those skilled in Popular polities are inevitably and 
desirably amateurs in everything else,” — Paul H. Appleby 
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নয়, নিয়োগ ঘটে একান্তভাবেই রাজনোতিক কারণে । স্বভাবতই বে দপ্তরের প্রশাসনে তাঁরা নিযনন্ত 
হন সে ব্যাপারে তাঁদের আঁভজ্ঞতা থাকে সামান্য ! তাঁরা স্থাঁয়ভাবে একই প্রশাসানক পদে বেশিদিন 
আসীন থাকেন না। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ অথবা দপ্তর পাঁরবর্তন প্রায়শই ঘটে বলে আঁভজ্ঞতা সঞ্চয়ের 
সমান সুযোগও তাঁদের থাকে না। এককথায় তাঁরা রাজনীতিতে বত দক্ষই হন না কেন প্রশাসনিক 
ব্যাপারে এ'রা হলেন অনভিজ্ঞ এবং অপেশাদার 1 

অ-রাজনৈতিক বা গ্থায়ী প্রশাসক 


প্রাতাট দেশে আর একদল প্রশাসক আছেন যাঁরা রাজনৈতিক প্রশাসকদের মত অস্থায়ী, 
শোখন এবং অপেশাদার নয় । এরা অ-রাজনোতিক, স্থায়ী, পেশাদার, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ প্রশাসক । 
সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা (সচিব ) থেকে শুর, করে সরকারী কর্মচারীরা এই পর্যায়ের প্রশাসক | 
সরকারের 'নশীত নির্ধারণে প্রভাব বস্তার করা থেকে শুরু করে নীতি প্রয়োগ এবং সরকার 
নামক ফন্ত্রকে সচল রাখার ব্যাপারে এ'দের নিরলস ভূমিকা ও কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্বের 
দাবী রাখে ।২ 

বস্তুত, বর্তমান যুগে সরকার মানেই হল পেশাগত প্রশাসক কর্তৃক পাঁরচালত সরকার 
(government by professional administrators) | সরকার পাঁরচালনায় সরকারী কৃত্যকের 
গুরুত্বের মূল কারণ দুটি | প্রথমত, মহাচ্টমেয় অদ্থায়ী ও অনভিজ্ঞ রাজনোঁতক প্রশাসক বা 
মান্তদের পক্ষে প্রশাসানক কাজকর্ম পাঁরচালনা অসম্ভব এবং "দ্ধতীয়ত, সরকারী কর্মচারীদের 
দক্ষতা, আভজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ব বোধ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে রাজনৈতিক 
প্রশাসকদের নৌতবাচক ভূমিকা এবং অন্যদিকে স্থায়ী প্রশাসকদের ইতিবাচক ভূঁমকা সরকারী 
কৃত্যককে গুরুত্ব দান করেছে। তৃতীয়ত; প্রশাসন ক্রমশ টেকানক্যাল ৫০০01০81) এবং [শেষ 
জ্ঞানসম্পন্ন বিষয়ে (52৫০৪১৪৭) পাঁরণত হয়ে উঠেছে। তাই প্রশাসকের দায়িত্ব পালনের জন্য 
{বশেষ জ্ঞান প্রয়োজন যা ?শিক্ষা ও আভজ্ঞতার মধ্য দ্দয়ে আসতে পারে! সরকারী কর্মচারীরা 
প্রশাসনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করায় এবং স্থায়ভাবে এ কাজ করার সুযোগ পাবার ফলে তাঁরা 
সব সময়ই প্রশাসানক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভের সংযোগ পান! 


রাজনোতিক শাসকের কার্যাবলী 


শাসনাবভাগের কার্যাবলী সংক্রান্ত গতানুগতিক ধ্যানধারণা বর্তমান যুগে অচল । শাসন- 
গবভাগকে বিশেষ করে রাজনোৌতিক শাসককে ব্তমানে সামাগ্রকভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাত্টীনোতিক 
গ্রারুয়াকে চালনা করতে হয়। আযালান বল বলেছেন, The traditional areas of executive 
0011015) Such as foreign policy, defence and internal policy have been joined by the 
crucial roles modern government play in management of the economy and in 
attending to satisfy demands 197 social welfare. 


বর্তমান যুগে রাজনৈতিক প্রশাসকেরা কার্ধাবলীকে এককথায় জনগ্রশাসনের (Public 
Administrations) ভাষায় বলা যায় POSDCORB | অর্থাৎ, P (Planning) পারকল্পনা করা ; 
0 (Organization) প্রণাসন-সংগঠন পারচালনা করা ; 8 (5৫1৪) যথাস্থানে যথাযোগ্য কম 
মোতায়েন বা [নিয়োগ করা; 7 (Directing) প্রয়োজনীর দেশ দান করা ; Co (Co-ordina- 
09) প্রশাসনের 'বাভল্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা ; R (Reporting) সংবাদ প্রদান করা 
এবং B (3018০179) বাজেট রচনা করা । 

৩, ০০ The minister must of necessity be a paramount amateur, and the civil 
servant a permanent expert, 6: 

8; “The permanent civil service i5 19 be found not only in the administration, but 


also in legislation and finance 1 it not only administers the laws, it largely shapes them ! 
it not only spends the proceeds of taxation, it largely decides how much is to be raised and 
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অনেকে রাজনৈতিক প্রশাসকের কার্যাবলীকে তিনটি ব্যাপকভাগে চিহ্নিত করতে চান। 
এগুলো হল নীতি নির্ধারণ করা (Policy Formulation), পারকলপনা করা (Planning) এবং 
সংগঠন পাঁরচালনা করা (0:88015800) | এদের সঙ্গে রাজনৌতিক প্রশাসনকে সরকার 
পাঁরচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making), সমন্বয় সাধন (Co-ordination) এবং 
নেতৃত্বদানের (Leade751) দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয় । 

রাজনৈতিক প্রশাসকের কার্যাবলার মধ্যে উপরোন্ত বিষয়গুলো নিশ্চয়ই অন্তভূ্ত। কিন্তু 
এর বাইরেও রাজনৈতিক প্রশাসকের আরও কিছ: কিছ; কাজ সম্পাদন করতে হয়। তাই রাজনৈতিক 
প্রশাসকের কার্যাবলীকে একসণ্যো আলোচনা করা প্রয়োজন । প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন, 
সরকারের রূপ ও কাঠামো (যেমন রাষ্ট্রপাঁত-পরিচালিত সরকার, মাম্ব্রসভা-পারচালিত সরকার ) 
অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রশাসকের কাজে কিছুটা হেরফের হতে পারে, তবে মোটামুটিভাবে সকল 
রাণ্ট্রেই রাজনোতক প্রশাসক নিয়ালাখত কাজগুলো সম্পাদন করে 

১. নীতি-নিধণরণ £ প্রশাসক যে সকল মৌিক, লিখিত বা অন্বামত মৌল কাবধ্ধারা 
অনুসরণ এবং প্রয়োগ করে তাকে নীতি বলে (4 policy is verbal, written or implied 
basic guide to action that is adopted and followed) আপেলাবর (Pau! ম. Appleby) 
ভাষায় বলা যায়, সরকারী কাজকর্মের নির্যাস (556106) হল নশীত। নীতি পথ নির্দেশ করে 
যার ওপর 'ভাত্ত করে সরকারের কা্যধারা স্থির করা হয়। সরকারের নীতি নিধণরণে প্রধান ' 
ভূমিকা রাজনোতক প্রশাসকের । সরকারের নশীত নিধণরণের ক্ষেত্ৰ খুবই ব্যাপক । কি আইন 
প্রণয়ন করা হবে তা থেকে শুর: করে সামরিক প্রাঁতরক্ষা, অথ বৈদেশিক সম্পর্ক, সামাজিক 
ন্যায়, শিক্ষা সংক্রান্ত সব কিছুই এর অন্তগণ্ত। 


২. আইন প্রণয়ন £ ব্যাপক অর্থে নাত নির্ধারণের মধ্যে আইন প্রণয়ন অন্তভূন্ত হলেও 
রাজনোতক প্রশাসকের কাজ [হসেবে একে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন । আইন-প্রণয়ন 
আইনাবিভাগের কাজ হলেও বর্তমানয্‌গে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে শাসনাবভাগ এবং এই 
কারণে আইনসভার ওপর শাসনবিভাগের প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধ পাচ্ছে। বিশেষ করে মান্ত্রসভা 
পরিচালিত সরকারে রাজনৈতিক শাসকই আইনসভা পাঁরচালনা করে। যা হোক, আইনসভার 
অধিবেশন আহ্বান করা থেকে শুর করে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা, আইনসভায় 
আলোচনার কম'স্‌গী স্থির করা ইত্যাদি সকল কিছুই রাজনোতিক শাসককে করতে হয় । 

৩. পাঁরকজ্পনা £ সরকারের ব্যাপক ও বহুমুখী কারধধারার ভাত হল পাঁরকল্পনা ৷ 
শাসনবভাগায় প্রয়াসের লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির করা এবং সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় আবিচ্কারকে 
পরিকঃপনা বলে। সরকারের সকল নগীত ও সিদ্ধান্ত পাঁরকল্পনা থেকে উৎসারিত এবং এই 
পারকহ্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় রাজনৈতিক শাসকদের। রাজনোৌতক শাসকদের রাজনোতিক 
আদ‘ ও বিধবাসের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার রূপরেখা ও অগ্রাধিকার স্থির হয়। 

৪. জাতাঁয় অর্থনীতির ব্যবগ্থাপনা £ জাতীয় অর্থনীতর ব্যবস্থাপনা রাজনৌতক 
প্রশাসকের অনাতম প্রধান কাজ ( The management of national economy is the largest 
and most important category ofall) এক সময় ছিল যখন কর ধার্য করে রেভিনিউ 
সংগ্রহ করা এবং সেই টাকা খরচ করার মধ্যেই সরকারের অর্থ'সংক্কান্ত কাজকর্ম এবং দায়দায়িত্ব 

'ধ ছিল। কিন্তু সামাজিক ন্যায় ও সেবার প্রসার, সরকারী উদ্যোগ ও সরকার-পাঁরচালিত 
বাবসা-বাণিজ্যের প্রসার, পরিকজ্পিত অর্থনপীতি গ্রহণ ইত্যাদির জন্য জাতীয় অর্থনশীত নতুন ব্যঞ্জনা 
নিয়ে জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছে । বাজেট প্রণয়নও জাতীয় অর্থনগীতির বাবস্থাপনার অন্তৰ্গত ৷ 

&. সংগঠন গড়া ও তা চাল; রাখাঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে ব্যাপক কাজ 
শপাদনের জন্য সরকারী সংগঠন গড়া ও একে চাল; রাখা রাজনৈতিক শাসকের অন্যতম কর্তব্য ৷ 
সরকারের দায়িত্ব পালনের জন্য বিভন্ন সংস্থা নিয়ে যে ব্যাপক ও ব্‌হদায়তন কাঠামো গঠন করা 
হয় তাকে সংগঠন বলে। লক্ষ লক্ষ দরকারী কর্মচারী নিয়োগ এবং এই সংক্রান্ত ব্যকথাপনা 
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থেকে শুরু করে সরকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কাঠামো ও সংস্থা ইত্যাদি গঠন ও তাকে রক্ষণ 
করা রাজনৈতিক শাসকের বিশেষ দায়িত্ব । 


৬. আনঃুগ্ঠানিক কাজ ঃ রাজনৈতিক শাসককে কিছ; আলংকারিক বা আনুষ্ঠানিক কাজ 
সম্পন্ন করতে হয়। কর্মচারী নিয়োগ, বিচারপাঁত 1নয়োগ* রাষ্ট্রদূত নিয়োগ অনেকটা নীতি 
নির্ধারণের অন্তর্গত হলেও রাজনৈতিক শাসকের আন্ষ্ঠানিক-কর্তব্যের মধ্যে এগুলোও পড়ে । 
এ ছাড়াও বিদেশের রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি কিছু কিছু একান্তভাবেই 
আনুষ্ঠানিক কাজও রাজনোতিক শাসককে সম্পন্ন করতে হয় । 


৭. নেতৃত্ব দানঃ বর্তমান যুগে রাজনোতিক প্রশাসকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 
নেতৃত্ব দান। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সচল ও কার্যকর রাখার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা সংঃষ্ট করে 
সরকারকে সুযোগ্য ভাবে পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব দান করা একটি অপরিহার্য কাজ হিসেবে দেখা 
দয়েছে । জনগণকে নেতৃত্বৰান, সরকারী কর্মচারীদের নেতৃত্ব দান, বিভন্ন দপ্তরের মধ্যে সংযোগ 
রক্ষা করে এদের গাঁতশীল রাখার জন্য নেতৃত্ব দান করা যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক 
শাসকের প্রধানতম দারিত্ব হিসেবে দেখা 'দয়েছে। তাই রাজনৈতিক প্রশাসক হিসেবে সাফল্য লাভ 
করার জনা তাঁর নেতৃত্বসলভ গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন । সরকারী প্রক্রিয়াতে নেতৃত্ব দান করাকে 
রাজনৈতিক প্রশাসকের প্রশাসাঁনক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর এক অপুর্ব সংমিশ্রণ বলা যায়। 


ছন্ন £ এক-সদস্যাবাশষ্ট শাসক ও বহ7-সদদ্যাবাশস্ট শাসক (Single and Plural 
Executives ) 


শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ব্যান্ড অথবা গোষ্ঠ কার হাতে আর্পত হয়েছে এই দ:ণ্টিকোণ 
থেকে বিচার করে ডঃ গানণর শাসককে একক শাসক (Single Executive) ও বহু শাসক 
( Plural Executive ) এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যখন কোন 
দেশের শাসনক্ষমতা কোন ব্যন্তিবশেষের (বা কয়েকজন ব্যন্তি যাঁরা 
যৌথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে) হাতে আর্পত থাকে তখন তাকে একক শাসক বলে। মাঁকন 
রাষ্ট্রপাঁতি একক শাসকের উদাহরণ । মাকিনি ্ন্তরাষ্টে শাসন বভাগাঁয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা 
সেখানকার রাষ্ট্রপাঁত পদাধিকারার হাতে থাকে বলে তাঁকে একক শাসক বলা হয় । শুধু মার্কিন 
যান্তয়াণ্ট্র নয়, পাথবীর বেশির ভাগ রাষ্ট্রে আমরা একক শাসকের প্রাধান্য দেখতে পাই ৷ 


অন্যদিকে যখন কোন রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সম-ক্ষমতার অধিকারী একাধিক ব্যক্তির হাতে 

নাস্ত থাকে, তখন আমরা একে বহ: শাসক (Plural Executives ) বা গোষ্ঠী শাসক নামে 

আভাহত কার। ইতিহাসে ‘বহুশাসক’-এর অনেক উদাহরণ দেখতে 

পাওয়া যায়। প্রাচীন এথেন্সে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যন্তির 

মধো বাণ্টত থাকত। প্রাচীন রোমের সংবধানেও এরুপ নাঁজর দেখতে পাওয়া যায়। স্পাটণর 

(32819) শাসনব্যবস্থায় একই সঙ্গে দুজন রাজার শাসন লক্ষ্য করা যায়। তবে ওঁ সকল 
প্রাচীন ধরনের বহু শামকবিশিষ্ট শাসনব্যবস্থা ইতিহাসে দীর্ঘাদন স্থায়ী হয়নি । 


ইদানীং কালে সংইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়নে ‘বহু শাসক’ প্রথা দেখতে পাওয়া যায় । 
সইশ সংবিধানে সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা সাতজনকে নিয়ে গঠিত ঝ্্তরাষ্্রীয় পরিষদের ( Federal 


Council) ওপর ন্যস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে যদিও নিয়মতান্ত্রিক 
টা 5 ও দায়িত্ব পালনের জন্য একজন সভাপাঁতি আছেন, কিন্তু বাস্তবে & 

সাতজনই সম-ক্ষমতার অধিকারী । সোবিয়েত ইউাঁনয়নের সুপ্রীম 
সোবিয়েতের সভাপাতিমপ্ডলী শাসন বিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার আধকার৭। এ অভাপাঁতমণ্ডলী 
গৃঠিত হয় ৩৩ জন সদস্য নিয়ে। যদিও সভাপাতিমণ্ডলীর একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান আছেন, 


কিচ্তু তত্ব তভাবে এরা সকলেই সমক্ষমতাসম্প্ন্ন যৌথ সদস্য । 


একক শাসক কাকে বলে ? 


বহ শাসক কাকে বলে ? 
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দোষ-গুণ 

ডঃ গার্নার মনে করেন যে, ‘একক শাসক’ ব্যবস্থায় দায়িত্ব পালন অনেক বোঁশ সণ্চারনর পে 
সম্পন্ন হতে পারে । কারণ বহ শাসক থাকলে বিভিন্ন মতের সমন্বয় করা খুবই কঠিন ।* দ্বিতীয্নত, 
ওঁ কারণেই ‘একক শাসক’ দ্রুততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারে। 
সিজউইক মনে করেন যে, বিপদের সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 
একক শাসন" অপাঁরহার্য । তৃতীয়ত, দায়িত্বশীলতার দিক হতে ‘বহু 
শাসক’ থেকে ‘একক শাসক’ অধিকতর কাম্য । চতুর্থত, ‘একক শাসনে’ কর্মদ্যোগ অবিভন্ত থাকে। 
পঞ্চমত, এই শাসন ব্যবস্থায় গোপনীরতা রক্ষা করা সহজ । 

অন্যদিকে বহু শাসক বা গোজ্গী-শাসন ব্যবস্থার স্বপক্ষে বলা হয় যে, এরূপ ব্যবস্থায় শাসন 
ক্ষমতার অপব্যবহার কম হয়। একজন ব্যান্ত নিজের ইচ্ছেমত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে 
কিন্তু সমষ্টির পক্ষে এরুপ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, গোষ্টী-শাসনে 
জনগণের স্বাধীনতা হরণের সম্ভাবনা অনেক কম থাকে বলে অনেকে 
মনে করেন ৷ তৃতীয়ত, গোষ্ঠী-শাসনের পক্ষে বলা হয় যে, একজনের 
সিদ্ধান্ত অপেক্ষা যৌথ সিদ্ধান্ত অনেক বোশ স:চান্তত এবং বিজ্ঞতাপু্ণ হওয়াই স্বাভাবিক এবং 
সেজন্য ইহা কাম্য ৷ ৰ ee 

কিন্তু শাসকের ত্রদাট খংজে বের করা ও দায়িত্ব আরোপ করার (880০7. of responsibility) 
দিক থেকে গোষ্ঠী-শাসনের চেয়ে একক-শাসন ব্যবস্থা অনেক নির্ভরযোগ্য ; এই কারণে বিচারক 
স্টোরী (9০. ) মনে করেন যে, একজনকে নিয়ে শাসন বিভাগ ও বহুজনকে নিয়ে আইনসভা 
গঠন করাই শ্রেষ্ঠ ( There ought to be a single executive and a numerous legislature) | 


একক শাসন ব্যবদ্থায় 
পক্ষে বনন্ত 


বহদ-শাসক ব্যবদ্থার 
পক্ষে যুক্তি 


সাত £ ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগ ( The Union Executive ) 


ভারতে ক্যাবিনেট ব্যবপ্থা বা আইনসভা পাঁরচালিত শাসনব্যবস্থা কারেম করা হয়েছে। 

এই শাসনব্যবস্থার উৎস হ’ল ব্রিটেনের ক্যাবিনেট বা সংসদীয় ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থাকে 

Westminster 14946 বলে ।  দীঘণদন ধরে ভারত 'ব্রাটশ শাসনাধগনে 

শাসন বিভাগের প্রীত... থাকার জন্য এঁতিহ্যগত সা্‌জ্য এবং সংসদীয় ব্যবস্থার মানামকতাই 

ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ॥ সংসদীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের শাসন ব্যবস্থার 

শীর্বে আছেন রাষ্ট্রপতি, তত্বত দিক থেকে তাঁনই প্রধান শাসক--বাস্তবে তান আন:ষ্ঠানিক 

প্রধান মাত্র । তাঁকে পরামর্শ দানের জন্য আছে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল একটি মন্ত্রিসভা ৷ 
নাম্্রসভাই প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী । 


ভারতের সংবধানের ৫৩ (১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির 
হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং এ ক্ষমতা [তান সংবিধান অনদ্যায়ণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা অধস্তন প্রশাসকের 


দ্বারা প্রয়োগ করবেন।২ অর্থাৎ ভারতের প্রধান শাসক হলেন রান্ট্রপাতি। 

না আবার, সংবিধানের 9৪ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য 
ও পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে ।৩ 

অথাৎ শাসন ক্ষমতার সবেচ্চে আছেন রাষ্ট্রপতি এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে একটি 


১. “Asingle person or a very small body of persons is better fitted for the 
discharge of such duties than a numerous assembly composed of many minds 
entertaining a variety of views.” 

২. “The executive power of the Union shall be vested in the Presi 
be exercised by him directly or through officers subordinate 
constitution.” Article 53(1), Constitution of India 


৩. “There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to 
aid and advise the President in the exercise of his functions,” 


41915 74 (1), Constitution of India 


and 
— Dr, Garner 
dent and shall 
to him in accordance with this 
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মান্ত্িসভা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মত মোটামুটি 
ভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসক । তাই বাস্তবে পাললামেণ্টারী ব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা 
প্রয়োগ করে দায়িত্শশীল মন্ত্রিসভা যার পাঁরচালনা ও নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী । ভারতের 
সংবধানের ৪২তম সংশোধনীতে পাঁরচ্কার করে বলা হয়েছে বে, রাম্ট্রপাঁত মন্ত্রিসভার পরামর্শ‘ 
গ্রহণে বাধ্য থাকবেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের পক্ষে একা এত বড় দেশের শাসন প্রত্যক্ষভাবে করা 
সম্ভব নয়, তাই প্রশাসনের জন্য আছে স্থারী সরকারী কমচারীদের এক বিরাট বাহিনী । সুতরাং 
রাষ্ট্রপাঁত, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রিসভা ও সরকারী কমণ্চারীদের নিয়ে ভারতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের শাসনাবভাগ গঠিত। 


ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগ সংসদীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী দুটি ভাগে বিভক্ত ৪ নিয়মতান্ত্রিক 
শাসক এবং দায়িত্বশীল প্রকৃত শাসক। নিয়মতান্ত্রিক শাসক হলেন রাষ্ট্রপাঁত ও তাঁর অন:পাঁষ্থাততে 
উপরান্ট্রপাত। প্রকৃত শাসক হল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দায়িত্বশীল মান্ত্রসভা। কিন্তু এই 
মন্ত্রিসভা স্থায়ী নয়, কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে দল যখন সংখ্যাগারষ্ঠতা অর্জন করে তখন তারা 
মান্ত্রসভা গঠন করে। প্রত্যক্ষ প্রশাসনের জন্য আছে বিপুলসংখ্যক স্থায়ী সরকারী কর্মচারী । 
সুতরাং রাষ্ট্রপাত, উপরাষ্ট্রপাত, প্রধাননন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও সরকারা কর্মচারীদের 
নিয়ে কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগ গঠিত । 


কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের ক্ষমতা আলোচনার সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতের 
সংবিধানের কাঠামো যডন্তরাষ্প্রীয়। তাই সাবধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর ক্ষমতা 
স্প্টভাবে বিভন্ত করে দেওয়া হয়েছে । সংবিধান অনযযাক়ী ভারতীয় সংসদ (পালমেণ্ট ) যে 
এরা সব {বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী সে সকল বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে ॥ ?চ্বতী বত, বিভিন্ন 
সন্ধি ও চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকবে সেই সকল বিষয়েও কেন্দ্র 
কর্তৃক শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে । এ ছাড়া সংবিধানে যে যুগ্ম তালিকা আছে, এ তালিকার 
অধীন বিষয়গুলোর প্রয়োগ সম্পকে কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগ রাজ্যগুলোকে দেশি দিতে পারে এবং 
সংসদ & বিষয়গুলো ‘বিশেষ অবস্থায় নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে । 


আট £ ভারতের রাম্্রপাতি (The President of India) 


ভারতের সংবিধান রচনা করে গণপরিষদ বা ০০%5/2/674552781)-  গণপারষদে অনেক 
আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ব্রিটেনের অনুকরণে ভারতে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হবে এবং রাষ্ট্রের শীর্বে থাকবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান একজন রাষ্টরপাত। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
আমাদের সংবিধানের ৫২ নম্বর ধারায় বিধিবদ্ধ করা হয় যে ভারতে একজন রাণ্ট্রপতি থাকবেন 
( There shall be a President of India) এবং রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামশ'দানের জন্য 
একটি মান্্রসভা থাকবে । স.তরাং বলা যায়, ভারতের শাসনবিভাগের শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপাতি। 


রাষ্ট্রপাতর নির্বাচন পদ্ধাত 

রাষ্ট্রপাত সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে জানা প্রয়োজন রাষ্ট্রপাঁত ক ভাবে হিবণাচিত 
হুন। ভারতের রাষ্ট্রপাতর নির্বাচন পদ্ধাত খুবই জাটিল। তানি মান যউন্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির 
মৃত পরোক্ষভাবে একটি নির্বাচন সংস্থা (Electoral College) ছারা নির্বাচিত হন। এ ?িনবণচন 
সংস্থা গঠিত হয় ভারতীয় সংসদের (পাল“মেণ্টের ) উভয় কক্ষের এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোর 
দনর্বাচিত সদস্যদের নিয়ে। এ সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বারা পাঁচ বছরের 
জন্য ভারতের রাষ্ট্রপাতকে নির্বাচন করেন। আইনসভার মনোনীত সদস্যরা বাষ্ট্রপাত ?নবখচনে 
অংশগ্রহণ করতে পারেন না। 


উন. রা: বি.16 


8০ উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


রাষ্ট্রপাত নির্বাচন পদ্ধাতাঁট অত্যন্ত জল । ভোটের ব্যাপারে দুটি নীতি অনুসৃত হয় । 

প্রথমত, সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যদের 'মালত ভোটের সমপরিমাণ ভোট রাজ্য বিধানসভাগুলোর 

সদস্যদের থাকে । অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের ভোটগুলোর সমান্ট যাঁদ 

দনট মলনীত ধরা যায়, ১,০০,০০০, তবে ভারতের সকল বিধানসভাগুলোর সদস্যদের 

ভোটের সমান্টও ১,০০,০০০ হবে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাজ্যের প্রাতানধিত্বে আনুপাতিক সমতা 
রক্ষা করা হয়। 


প্রাতাট রাজ্যের বিধানসভার প্রাতাঁটি সদস্যের ভোটের মূল্য স্থির করার জন্য প্রথমে 

সেই রাজ্যের জনসংখ্যাকে ?বধানসভার সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং এ ভাগফলকে আবার 
lS ১০০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এবার যে ভাগফল পাওয়া যাবে তাই 
দি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সেই রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা সদস্যের ভোটের 
- মুল্য । ভাগশেষ ৫০০ বা তার বেশী হলে ভোটের মূল্য আরও এক 
বাড়বে । অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বিধানসভার সদসাদের ভোটের মূল্য নির্ধারণের জন্য ভাগফলের সঙ্গে এক 
যোগ করতে হবে। মনে কর, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৩,৩৬০০৭০০ এবং বিধানসভার 'নিবণাচিত 


সদস্যসংখ্যা ২৮০। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রতিটি সদস্যের ভোটের মূল্য হবে 
৩,৩৬,০০,৭০০ চং 
২৮০৮১666 ১২০7১১২১১ কারণ জনসংখ্যা ৩,৩৬,০০,৭০০-কে ২৮০ দিয়ে ভাগ করে এ 


ভাগফলকে আবার ১০০০ 'দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় ১২০। কিন্তু ভাগশেষ ৭৮০ হবার জন্য 
ভাগফলের সঙ্গে এক যুক্ত হবে এবং সদস্যদের ভোটের মূল্য ১২১ ধরা হবে। 

সংসদের প্রাতাট সদস্যের ভোটের সংখ্যা স্থির করার জন্য প্রথমে রাজ্যগুলোর বিধানসভার 
সদস্যদের সমষ্টিগত ভোট সংখ্যা বের করে তাকে সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্য ছারা ভাগ 
পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোট করতে হবে। নিণেয়ি ভাগফলই সংসদের প্রাতাঁট সদস্যের ভোটের 
মূল্য নিয় মংল্য। মনে করা যাক, ভারতের সকল রাজ্যগ্‌লোর বিধানসভা 
সদস্যদের ভোটের সমন্টি মূল্য) ৩,২০,০০০ এবং সংসদের দু কক্ষের 

নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৮০০। তা হলে সংসদের প্রাতাট সদস্যের ভোটের মূল্য হবে &০০। 
৩,২০১০০০- 

৮০০ 

এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধাত আলোচনা করা যেতে পারে । রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচন 
হয় সমানুপাতিক প্রাতনিধিত্বের ভীঘ্তে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা ( Proportional 
bet ডি representation by means of single transferable vote )। এই 
08 পদ্ধাত অনুযায়ী নির্বাচনে যে কজন প্রাথস থাকবে ভোটদাতারা পছন্দ 
অনুযায়ী তাদের নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা বসাবে । নিবণচনে জয়ী হবার জন্য 


প্রাথাকে একটা নাদ্টি সংখ্যক ভোট যাকে ‘কোটা’ বলে তা পেতে হবে । এ ‘কোটা’ বার করার 
পদ্ধাত হ'ল ঃ 


800 


নির্বাচন কেন্দ্রের বৈধ ভোট সংখ্যা 
+১লপ্রয়ে জনায় 
নির্বাচন কেন্দ্রের আসন সংখ্যা+১ নব এটি 
ধরা যাক, কোন নির্বাচন কেন্দ্রের মোট বৈধ ভোট সংখ্যা ১৫০০০ এবং 


রর ৬ নির্বাচন কেন্দ্রের 
= ১৫০০০ _/_ 

1178 ১। এ অবস্থায়, ১১১৯২ ২+১৭৫০০+১-৭৫০১ি ভোটকে 

কোটা” বলা হবে। 


কোন প্রার্থী ‘কোটা’ সংখ্যক ভোট পেলে তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। যদি 
দেখা যায় যে, কোনও প্রার্থী নির্দিল্ট সংখ্যক ভোট বা “কোটা, 
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যাঁরা কম ভোট পেয়েছেন নীচু থেকে তাঁদের এক-একজন প্রার্থীকে নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে তাঁর 
ভোটের হস্তান্তরকরণ পদ্ধতি চলতে থাকে । 


একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পাঁরচ্কার করা যেতে পারে 2 


মনে কর, নির্বাচনে তিনজন প্রার্থী আছেন এবং প্রত্যেক প্রার্থী যা ভোট পেয়েছেন তা হ'ল 2 
বৈধ ভোটের সংখ্যা ১৫,০০০ 
‘ক’ ভোট পেয়েছে ৬,০০০ 
‘খ’ ভোট পেয়েছে ৪০০০ 
গা” ভোট পেয়েছে ৪,০০০ 
আসন সংখ্যা-১ 
কোন প্রাথপঁই ‘কোটা’ অর্থাৎ ৭৫০১ি, অথবা তার বৌশ ভোট না পাওয়ায় অর্থাৎ কারও 
ভোটের “কোটা” পূণ“ না হওয়ার কাকেও নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা যাবে না। গি* সবচেয়ে কম 
ভোট পেয়েছে, তাই ‘গ’-কে নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে তার ভোট পত্রে ‘ক’ ও খি’ দ্বিতীয় পছন্দের 
যে ভোটগুলো পেয়েছে এ ভোটগুলো ‘ক’ ও “খ”র সঙ্গে যত করা হল। মনে কার ‘গ’-র ৪০০০ 
ভোটের মধ্যে ক ৫০০ এবং খ ৩৫০০ "দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পেয়েছে । সুতরাং এবারে ভোট 
সংখ্যা হবে এইরূপ £ 
“ক'-এর ভোট ৬০০০+৬০০-৬৫০০ 
“থ*এর ভোট ৫০০০ +৩৫০০ =৮৫০০ 
(‘গ’ নিৰ্বাচন থেকে বাদ গিয়েছে ) 
দ্বিতীয় বারে ‘খ’ ‘কোটা’-র (৭6০১) ভোট পাওয়ায় নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবে। 
রাষ্ট্রপাতর নির্বাচনে এরূপ জাঁটল সমানুপাতিক প্রাতানধিত্ব নীতি এবং পরোক্ষ নির্বাচন 
পদ্ধতি-গ্রহণের কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, ভারতের মত বিরাট দেশে কোটি কোট ভোটদাতার 
পক্ষে রাষ্ট্রপাত নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ বিশেষ অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । 
দ্বিতীয়ত, ভারতের রাষ্ট্রপূত হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা । 
নিয়মতান্ত্িক শাসনকর্তাকে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত করলে 
তান প্রকৃত ক্ষমতা দাঁব করতে পারেন । তাঁকে প্রকৃত শাসনক্ষমতা দলে মন্ত্রিপরিষদের হাতে 
প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকে না। এতে পালণমেপ্টারী শাসন-ব্যবস্থার নীতি রক্ষা করা যায় না। 
তৃতীয়ত, নির্বাচকমণ্ডলীই যখন জনগণের প্রাতানাধদ্দের “নিয়ে গঠিত তখন এভাবে রাষ্ট্রপাত 
দনর্বাচন নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক বলে মনে করা চলে । রাম্ট্রপাত নির্বাচনে কেন্দ্রে দলীয় সরকারের 
প্রাধান্য পরিহার এবং যযন্তরাষ্ট্রীয়নদাঁতকে মর্যাদা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদ এবং রাজ্যগীলর 
প্রতাঁনাঁধ উভয়কেই 'নর্বাচকমণ্ডলীতে স্থান দেয়া হয়েছে। এর ফলে জাতীয় সমর্থনের 1ভীত্বতে 
রাষ্ট্রপাত নির্বাচন সম্ভব হয়েছে। চতুর্খত, এটা না করে যাঁদ সাধারণ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার নীতি 
অন:সরণ করা হত, তবে রাষ্ট্রপাতপদে নির্বাচন প্রাথ্রর সংখ্যা বোশ থাকলে সংখ্যালঘু ভোটেও 
রাষ্টপাঁত নিবণচিত হবার সম্ভাবনা থাকত। এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রপাঁত পদের মর্যাদার পক্ষে হোত 
হাঁনকর, তাই তা সমর্থনযোগ্য নয়। এই সকল কারণে ভারতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা 
সমান;পাতিক প্রার্তানাধত্বের নীত ও পদ্ধাত গৃহ হয়েছে। 
রাষ্ট্রপাঁতর শপথ গ্রহণ এবং আঁভযোগ থেকে অব্যাছাঁত 


দিবণচত হবার পরে রাষ্ট্রপীতপদের দায়িত্ব গ্রহণের আগে রাষ্ট্রপাঁতকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 

{বচারপাঁতর কাছে শপথ গ্রহণ করে কাভার গ্রহণ করতে হয়। শপথ গ্রহণের সময় [তান এই 

মে ঘোষণা করেন যে, তান ব*বস্ততার সঙ্গে রাষ্ট্রপাঁতর দায়িত্ব 

পালন করবেন, সাবধান ও আইন সংরক্ষণ করবেন এবং ভারতের 
জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। 


এই পদ্ধাত গ্রহণের কারণ 


শপথ গ্রহণ 
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পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপাত যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন 
করতে গিয়ে যে সকল কাজ করেন তার জন্য তাঁকে আদালতে কোনরূপ 
আদার অভিযোর থেকে... জরাবুদিছি, করতে “হর না তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে 
SIN তাঁর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায় না বা তাঁকে 
এ অভিযোগে গ্রেপ্তার করাও যায় না । 
রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা ও কার্যকাল 
রাষ্ট্রপাত পদে প্রার্থাঁ হতে হলে প্রার্থীকে ১. ভারতের নাগরিক হতে হবে, ২. তাঁর বয়স ৩৫ 
বছরের বেশি হবে, ৩. তাঁর সংসদের প্রথম কক্ষের, অর্থাৎ লোকসভার 
প্রার্থী হবার যোগ্যতা থাকতে হবে, ৪. তানি সরকারী কোন লাভজনক 
কাজে (an office of profit) নিযুক্ত থাকতে পারবেন না। 
ভারতের রাষ্ট্রপাত পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে নিযন্ত হন এবং ‘তান পুনা্নবণচিত 
হতে পারেন। মাকিনি বান্তরাম্ট্রে একই ব্যন্তি দ:’বারের বেশি রাষ্ট্রপাত পদে নির্বাচিত হতে 
পারেন না। কিন্তু ভারতে এরূপ কোন নিয়ম নেই। তবে এখন 
কায কাল পর্যন্ত ভারতে কোন রাষ্ট্রপতি দুবারের (৫০ (5) বেশি সময় 
রাষ্ট্রপাত পদে আসান হননি। সুতরাং মনে হচ্ছে যে, ভারতেও একজন ব্যন্তি দরবারের বোশ 
রাষ্্রপাঁত হতে পারবেন না এ ধরনের রীতি গড়ে উঠছে। 


পদচ্যুত করার পম্ধাত 


সংবধানের ৬১ নম্বর ধারা অনযায়ণ রাষ্ট্রপতিকে আভযান্ত ও পদচ্যুত করতে পারা যায়। 


সংাবধানের 'িরুদ্ধাচরণ করার জন্য সংসদের যে কোন কক্ষ রাষ্ট্রপাঁতর বিরুদ্ধে প্রস্তাবাকারে 
আভযোগ আনতে পারে। যদি এ অভিযোগ সেই কক্ষের দ-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্য দ্বারা গৃহীত 
হয় এবং অন্য কক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধানের পর সেখানেও যাঁদ দু-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবে 
বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনত আঁভযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, তবে রাষ্ট্রপাত 
তাঁর পদ থেকে অপসারিত হবেন। 


রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা 


রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা পালণমেন্ট আইন করে স্থির করেন। বর্তমানে তিনি ভাতা 
ছাড়াও মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন পান এবং তাঁর ও আর আয়করম,্ড। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতি 
বিনা ভাড়ায় সরকারী আবাসে (রাষ্ট্রপতি ভবন ) বাস করেন। রাষ্ট্রপতির কার্ধকালীন অবস্থায় 


তাঁর বেতন ও ভাতার পরিবর্তন করা যায় না। ইচ্ছা করলে অবশ্য তানি কম বেতন গ্রহণ করতে 
পারেন । 27251047125 Pension Act, 1951 অন[যায়ী রাষ্ট্রপাত 


k র পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরে 
তিনি বাৎসরিক ১৫,৯০০ টাকা অবসরকালীন ভাতা (Pension) পান । 


যোগ্যতা 


রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (Powers of the President) 


মাকিনি যা্তরাষ্টরের মত ভারতে রাষ্ট্রপাতর পদ থাকলেও মনে রাখতে হবে যে, 
রাঞ্্ুপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা নেই_ ভারতে মান্ত্-সংসদ চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত 
ব্রিটিশ রাজা বা রানীর মত ভারতেও রাষ্ট্রপতির নামে দেশ শাসিত হয়, 
ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। প্রকৃত পক্ষে ব্রিটেনের মতই আমাদের দেশে প্রকৃত ক্ষমতা 
প্রধানমন্্রীসহ মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপাঁতর ক্ষমতা বলতে আমরা তাই মান্দ্রসভার ক্ষমতাকেই 
ব্যাঝ। তব; রাষ্ট্রপাতর নামে এ সকল ক্ষমতা প্রযযন্ত হয় বলে আমরা এ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির 
ক্ষমতা নামে অভিহিত করতে পারি। সংবিধানের ৫৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, The Execu- 
tive powers of the Union shall be 


vested in the President, রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির 
আন;ন্ঠানিক ক্ষমতাকে সাধারণত সাত ভাগে বিভন্ত করা যায় ৪ 


ভারতে 


সরকারের বিভন্ন অঈ 83 
ক. শাসন পাঁরচালনার ক্ষমতা বা শাবনমুলক কাজ 
ভারতীয় ফুন্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে রাষ্ট্রপতি অবস্থিত এবং তাঁর নামেই দেশের 
সকল শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় । তিনি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। তাছাড়া, 
54755 আ্যাটার্ন জেনারেল, কম্পট্রোলার ও আঁডটর জেনারেল, নির্বাচন 
নহি কমিশনের সভাপাঁত, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপাঁত প্রভাত 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিষ,ন্ড হন । 


{যান কাত সরকার পরিচালনা করেন সেই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপাত এবং 
প্রধানমন্ত্রীর পরামশেই তিনি অন্যান্য মন্ত্িদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে 
রাষ্ট্রপাঁত নজস্ব বিবেচনা প্রয়োগ করার বিশেষ কোন সুযোগ পান না। 
লোকসভার “নির্বাচনে যে রাজনোৌতক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, 
সেই দলের সংসদের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা ছাড়া 
রাষ্ট্রপতির কোন উপায় থাকে না! তবে যাঁদ রাজনোতিক পারাস্থাত জটিল হয়ে দাঁড়ায়, কোনো 
দলেরই শনর্ভরযোগ্য সংখ্যাগারষ্ঠতা না থাকে এবং একাধিক রাজনৈতিক দলের সন্মিলিত 
(Coalition) মান্ত্রসভা গঠন করা ছাড়া অন্য সমাধান চোখে না পড়ে, তখন রাষ্ট্রপাঁত নিরপেক্ষভাবে 
নিজস্ব 'বচারশান্ত প্রয়োগ করতে পারেন । 


বদ্তুত ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জনতা দল থেকে ব্যাপক দল ত্যাগের 
ফলে সংখ্যাারষ্ঠতা হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজ দেশাই পদত্যাগ করায় এরূপ পাঁরস্থাতির 
সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় ববাভন্ন দল ও গোষ্ঠীর ‘কোয়ালিশন’ গঠন করে একাধিক নেতা 
মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার দাবী করেন। রাষ্ট্রপাত নিজস্ব বিচারশন্তি প্রয়োগ করে শ্রীচৌধুরী 
চরণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। সর্জাবধানে আরও বলা হয়েছে যে, মান্ত্রিসভা 
রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে ॥ যতাঁদন এ বিষয়ে কোনো নার্ঘঘ্ট 
শাসনতান্দ্রক প্রথা ও নশতির উদ্ভব না হচ্ছে, ততাঁদন রাষ্ট্রপাঁতকে দেখতে হবে যে, কোন মান্িসভা 
সত্যই জনগণের আস্থাভাজন কি না। জনসাধারণের সমর্থন হারিয়েছে মনে করলে তিনি 
সংবিধানের ৭৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন । 


রাষ্ট্রপতি আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তান বাভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতের 

১1৯ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন ; ভারতে 'নযান্ত বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ করেন । 

দেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি, কুটনৈতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রপতির নামে 

করা হয়। রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহনীর সর্বাধিনায়ক । তান এই পদাধিকার বলে 

জল, স্থল এবং নৌ-বাহনীর প্রধানদের ?নযুন্ত করেন। তান যুদ্ধ 
ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা ভোগ করেন । 


২. প্রধানমন্ত্রী এবং মান্িদের 
নিয়োগ- মন্ত্রিসভা গঠন 


৪. সামারক ক্ষমতা 


খ. আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা 


রাষ্ট্রপাত এবং আইনসভার উভয় কক্ষ নিয়ে ভারতীয় সংসদ গাঠত। রাষ্ট্রপাঁত ভারতীয় 
সংসদের উভয় কক্ষ অথবা একটি কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন, আঁধবেশন স্থাঁগত 
রাখতে পারেন এবং নয়ন পারষদ বা লোকসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। প্রত্যেক আধবেশনের শুরুতে 
উভয় কক্ষের যুন্ত আঁধবেশন আহ্বানের কারণ ব্যাখ্যা করে তান বন্তুতা করতে পারেন। কোন 
ব্যাপারে প্রয়োজন হলে {তান উভয় কক্ষের নিকট বাণী পাঠাতে পারেন 

257 [৮৬ (২) নম্বর ধারা ]। রাষ্ট্রপাত সংসদে এরুপ বাণী পাঠালে তা 
নিয়ে সংসদে দ্রুত আলোচনা হবে। তবে সাধারণত রাষ্ট্রপাত এরূপ বাণী প্রেরণ করেন না, 
মন্ত্রিসভার সঙ্গে মতৈক্য না হলে তবেই সংসদের কাছে এরূপ বাণী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা 


দিতে পারে। 


84 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সধাবধানের ৩৩১ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপাঁত সংসদের উভয় কক্ষেই কয়েকজন সদস্যকে 
মনোনরন করতে পারেন । এরুপ সদস্য মনোনয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সব সম্প্রদায়ের স্বাথণ 
অক্ষর রাখা । নির্বাচন-পদ্ধাততে এঁর্‌প স্বা্থরক্ষা সম্ভব নাও হতে 
পারে, এ কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রপাঁতকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। 
উভয় কক্ষের দ্বারা কোন বিল পাশ হলে তাতে রাণ্ট্রপাঁতর সম্মাত অবশ্য প্রয়োজন । একমাত্র 
রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পরেই কোন বিল আইনে পাঁরণত হতে পারে। বিলাটতে তান সন্মাত 
প্রদান করতে পারেন অথবা সম্মতি প্রদানে বিরত থাকতে পারেন । 
2 ডা রাষ্ট্রপাত অনুমোদন না করলে বিলটি সংশোধিত আকারে অথবা বিনা 
সংশোধনে যাঁদ উভয় কক্ষ কর্তৃক পুনরায় গৃহণত হয় তা হলে উত্ত বিল দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপাতর কাছে 
উপস্থাপিত করা হবে এবং সংবিধানের ১১১ নণ্বর ধারা অনযযায়ী তাঁকে সম্মত প্রদান করতেই হবে। 
রাষ্ট্রপতি-প্রবার্ত'ত জরুরী আইনগদুলি (0:011870) আইনসভার পরের অধিবেশনে 
অনন্মোদনের জন্য উপস্থাপিত করতে হবে এবং সংসদের অনুমোদন না পেলে তা ছয় সপ্তাহ পরে 
বাতিল হয়ে যাবে। কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য রাণ্ট্রপাঁতর পূর্ব-সম্মাত প্রয়োজন 
হয়। কোনো নুতন রাজ্য প্রাতষ্ঠা, পরানো কোনো রাজ্যের সাঁমানা পারব্ত'ন ইত্যাদি প্রস্তাব 
4 উাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির পুব-অনমোদন প্রয়োজন (৩ নম্বর 
ন EG ধারা )। অর্থ-দাবা সংক্রান্ত কোন বিল বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
i Consolidated Fund হতে খরচ সম্বন্ধীয় কোন বিলও রাষ্ট্রপাতর পর 
সম্মাত বাদে পার্লামেণ্টে উথাপত করা যায় না [ ১১৭ (১) এবং ১১৭ (৩) নম্বর ধারা ]। তা 
ছাড়া আয়কর থেকে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রপাত কতৃকি গঠিত ফিনান্স কমিশনের স্‌পারিশক্রমে 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজাসরকার-এর মধ্যে বাণ্টত হয়। দেশে প্রচলিত সরকারী ভাষা পাঁরবর্ত'নের 
বিলেও রাষ্ট্রপাঁতর পুর্ব সম্মত প্রয়োজন । সকল অর্থ-সংক্রান্ত বিল (Money Bills) রাষ্ট্রপাঁতর 
সম্মতি লাভ করে সংসদে উত্থাঁপত হয় বলে এগুলো পঢনাব‘বেচনার জন্য তিনি ফেরত পাঠাতে 
পারেন না। 
রাষ্ট্রপাতর আইন প্রণয়ন-সংক্ান্ত ক্ষমতার মধ্যে তাঁর জরুরী আইন জারা করার ক্ষমতা 
(Ordinance-making Power) আছে। সংসদের অধিবেশন বদ্ধ থাকা অবস্থায় (সংবিধানের 
জরুরি আইন বা আঁডান্স ১১৩ নম্বর ধারা অন্যায়) রাষ্ট্রপাত অডিনাল্স বা জরুরী আইন- 
উর প্রণয়ন করতে পারেন। পালণমেণ্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর ছয় 
সপ্তাহকাল পর্যন্ত এ সকল আর্ডনান্স কাষ'কর থাকে। সংসদের অধিবেশন 
শুর; হলে এ আঁডনাম্স নিয়ে আলোচনার শেষে তা অননমোদন, বা বাতিল করার অধিকার 
সংসদের আছে। 
রাজ্যাবধানসভা কর্তৃক প্রণীত কোন বিল যদি রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য 
পাঠান (যেমন, কেরালা ভূমি-সংস্কার বিল, পশ্চিমবঙ্গে ছশট কলেজ অধিগ্রহণ বিল ) এবং যাঁদ 
তা নাও রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি প্রদান না করেন তবে ওই বিল আইনে পরিণত 
আইন বাতিল করার ক্ষমতা হবে না। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নয়, রাজ্যপাল রাজ্য 
আইনস্ভায় গৃহীত কোন দিল তার কাছে পাঠালে তবেই তান তা 
অণন্মোদন বা নাকচ করতে পারেন। অবশ্য কার্যত তান কেন্দ্রীয় মান্ত্রসভার পরামর্শ ক্রমেই এ 
সকল বিল অনুমোদন বা বাতিল করেন । রাষ্ট্রপাঁত ইচ্ছা করলে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্য 
আইনসভায় পাঠাতে পারেন। রাজ্যের আইনসভা বিলাঁট পদুনরায় পাশ করে তাঁর কাছে পাঠালে 
তিনি যাঁদ অনুমোদন না করেন, তবে বিলটি নাকচ হয়ে যাবে। 
গ. অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কাৰ্য 


রাষ্ট্রপাত সংসদের উভয় পারিষদে আগামী বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয়ের বা 
বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অর্থ সংক্কান্ত দাবী এবং অথণবল রাষ্ট্রপাতর অন:মাত নিয়ে 


সংসদ-সদস্য মনোনয়ন 
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সংসদে উথথাপন করা হয়। আকাঁস্মক তহাবল (contingency Fund of India) রাষ্ট্রপাঁতর হাতে 
ন্যস্ত থাকে। 

ঘ. রাষ্ট্রপাঁতর জরুরী বিষয়ক ক্ষমতা 

সংবধানে রাষ্ট্রপাতর হাতে কতকগুলো জরুরী ক্ষমতা (Emergency Powers) দেয়া 
হয়েছে । জরুরী ক্ষমতাগুলোকে তিনটি ভাগে [িভন্ত করা হয় £ 

১. জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা £ সংবিধানের ৩৫২ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপাত 
যাঁদ মনে করেন যে, যুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য দেশের {নিরাপত্তা বামত হতে পারে, 
তা হলে তান জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের 'জন্য 
১৯৬২ সালের ২৬শে অক্টোবর ৩৫২ ধারা অন[যায়ী রাষ্ট্রপাঁত প্রথম জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
করোছিলেন। ১১৭১ সালে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে এ বছর ওরা 
[ডিসেম্বর ৩৫২ ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। ১৯৭৫ সালে বৈদ্বোশক আক্রমণের 
এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এরূপ জরুরী অবস্থা তৃতীয়বার ঘোষণা করা হয়োছল। 
জরুরী অবস্থার ঘোষণা সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা দুমাসের মধ্যে অনুমোঁদত হতে হবেনা হলে 
তা আর কার্য'কর থাকবে না ৷ সংসদের উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা বলবৎ থাকবে 
ভারতে এরূপ জরুরী অবস্থা কতাঁদন পর্যন্ত থাকতে পারে সে সম্পর্কে সাবধান কিছ 
নির্দেশ করোন। 

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে ভারতের শাসনব্যবদ্থা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং রাজ্যগুলোর 
ওপর কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় রাষ্ট্রপাত {বশেষ আদেশ দ্বারা আদালত কর্তৃক 
নাগারকদের মৌলিক আঁধকার বলবৎ করা ক্ষমতা বাতিল করতে পারেন। সংবধানের 
২৫০ (১) ধারা অনুযায়ী রাজ্যতালিকার যে-কোন বিষয় সম্পকে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত প্রচালত নিয়ম রাষ্ট্রপাত পাঁরবর্তন 
করতে পারেন। 

২. রাজ্যের শসনতাঁদ্তক অচলাবস্থা ঘোষণা £ রাষ্ট্রপাঁত যাঁদ মনে করেন যে, কোন রাজ্যে 
শাসনতাঁন্ত্রক অচল অবদ্থায় উদ্ভব হয়েছে তা হলে ধতাঁন সংঁবধানের ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী 
ঘোষণা জারা করে সে রাজ্যের মন্ত্রিসভা বাতিল করে এ রাজ্যে শাসন ক্ষমতা নিজহাতে গ্রহণ করতে 
পারেন। এ ঘোষণার বলে রাষ্ট্রপাত এরূপ আদেশ দিতে পারেন যে, সংশ্লিপ্ট রাজ্যাবধানমণ্ডলীর 
ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সংসদ দ্বারা পাঁরচালত হবে। সংসদ তখন রাজ্য গবধানমণ্ডলীর আইন প্রণয়ন 
ক্ষমতা রাষ্ট্রপাতর ওপর অর্পণ করতে পারে এবং এ ক্ষমতা অন্য কাউকেও প্রত্যর্পণ করার ক্ষমতা 
রাষ্ট্রপাতকে দিতে পারে । এই অবস্থায় রাষ্ট্রপাত সংসদের অননমোদনসাপেক্ষ সাত তহাঁবল 
থেকে ও রাজ্যে অর্থব্যয়ের অনঃমাতি দিতে পারেন। এর;প ঘোষণা দ মাসের বেশাঁ স্থায়ী 
থাকে না। সংসদের উভয় কক্ষ প্রস্তাব পাশ করে ও ঘোষণা অনুমোদন করলে তা আরও ৬ মাস 
বলবৎ থাকে । ছয় মাস করে বাড়িয়ে এরূপ জরুরী অবস্থা ৩ বছর পর্যন্ত বলবৎ রাখা চলে। এ 
পর্যন্ত বহুবার পাশ্চমবঙ্গসহ অনেক অঙ্গরাজ্যেই ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতান্বক অচলাবস্থা 
ঘোষণা করা হয়েছে । 

৩.. অর্থ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা £ যাঁদ রাষ্ট্রপাঁতর ধারণা হয় যে, ভারতের 
বা এর কোনো অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সংনাম ক্ষন হয়েছে তা হলে তাঁন সংাবধানের ৩৬০ 
নম্বর ধারা অনুসারে আর্ক সংকটাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এর১প অবস্থায় রাজ্যের অথ- 
সংকান্ত সকল প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনবোধ করলে রাজ্যসরকারকে 
নির্দেশ দিতে পারবে ॥ সাধারণভাবে এর,প ঘোষণার মেয়াদ দুমাস কাল বলবৎ থাকবে । তবে 
পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দ্বারা গৃহীত হলে এর মেয়াদ বাড়ান যাবে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
ভারতের বর্তমান সধাবধান কার্ষকর হওয়ার পরে ৩৬০ নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্থ সংক্রান্ত জরুরী 
অবচ্থা এখন পর্যন্ত একবারও ঘোষণা করা হয়ান। 


$6 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রাবজ্ঞান 
জরঃরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সমালোচনা 


অনেকে মনে করেন, বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলা করা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা, 
অঙ্গরাজ্যের শাসন সচল রাখা এবং আর্থনীতিক শঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপাতর হাতে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণার এত ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া ঠিকই হয়েছে । জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলো রাষ্ট্রপতি 
প্রয়োগ করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শে । তাই তাঁরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রপতির জরুরী 
অবস্থা সংক্রান্ত এ ক্ষমতাগুলো অপপ্রয়োগের আশৎকা খুব বেশি নেই। 

তবে বাস্তব ক্ষেত্রে জরুরী ক্ষমতা অপপ্রয়োগের আশতকা এত প্রবল যে, অনেকে রাষ্টরপাঁতর 
হাতে এত বেশি ক্ষমতা ন্যস্ত করা সমর্থন করতে পারেনান। অনেকে সঙ্গতভাবেই মনে করেন, 
ভারতে জরুরী অবস্থার মাধ্যমে শাসনাবভ।গীর স্বেচ্ছাচা'রতা প্রাতষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে । জরুরী 
অবস্থার সময় 'বিচারালয় শাসন বিভাগের কাজ বৈধ কিনা তা বিচার করতে পারে না__এই ব্যবস্থা 
ন্যায় ও গণতান্ত্ৰিক নীতর বিরোধী । তা ছাড়া জরুরী অবস্থায় জনসাধারণের মৌলিক অধিকারকে 
লগ্ঘন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু জরুরী অবস্থা কত দিন থাকবে, কি অবস্থায় তা 
ঘোষণা করা হবে এবং কতাঁদন তা রাখা উচিত, সংবিধানে সেরূপ কোন নিদেশ নেই । ১৯৭৫ 
সালে শান্তির সময়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় । তাই শান্তির সময়ে জরুরী অবস্থা চলা 
উচিত নয়-_এর;প মত অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রকাশ করেছেন। সংবিধানের জরুরী অবস্থা 
সংক্রান্ত ব্যবস্থার সমালোচনা করে এইচ. ভি. কামাথ আশৎকা প্রকাশ করেছেন যে, এর ফলে ভারতে 
এক সার্বিক প:লেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। 

কোন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করে যেভাবে অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংবিধানে 
বাধবদ্ধ করা হয়েছে তা সহজেই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন যে কোন রাজনোতক দলকে অঙ্গরাজ্যে শাসন 
ক্ষমতার আসান অন্য রাজনোতিক দলকে সাংবিধানিক উপায়ে হেনস্তা করার সুযোগ স:ষ্টি করেছে। 
প্রথমত, কোন অঙ্গরাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে রাষ্ট্রপাত মনে করলেই সেই 
অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাণ্টরপ্পাতর মনে হবার কারণ কি বা 
কোথা থেকে !তাঁন খবর পেলেন_-তা জানাবার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁর নেই এবং এ ব্যাপারে 
আদালতেরও কিছু করণীয় নেই । ্ৰিতীরত, কোন অঙ্গরাজ্যে অচলাবস্থা সংচ্টি হয়েছে রাষ্ট্রপাঁতর 
এরুপ নিশ্চিত ধারণা হওয়া এবং এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া তাঁর ব্যন্তিগত বিবেচনার ওপর নভ'র 
করে নাঁএ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তথা প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ দলীয় 
ব্যবস্থায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে কোনো অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা 
জারী করা হবে কিনা এবং এ সিদ্ধান্ত যথার্থ কিনা তা ব্যাখ্যা বা প্রমাণের কোন আইনগত ব্যবস্থা 
নেই । ফলে যখনই কেন্দ্র ও রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল ক্ষমতাসীন হয়, তখনই কেন্দ্র অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির 
শাসন জারী করতে পারে। অঙ্গরাজ্য সরকারকেও সর্বদাই তাই কেন্দ্র কতৃক রাষ্টরপত্র শাসন 
জারীর আশৎকার মধ্যে থাকতে হর। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিরোধী তো বটেই, এমনাঁক যাব্তরাষ্ট্রীয় 
নাঁতিরও 1বরোধা। 

কে. ভি. রাও তাঁর Parliamentary Democracy 0 )/ India নামক গ্রন্থে অঙ্গরাজ্যে 
রাষ্ট্রপাতর শাসন জারী করার সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অ-যযুন্তরাণ্ট্রীয়, অগণতান্ত্রিক, কুট-কৌশলপুণ 
এবং আবিঝেচনাপ্রসূত অবাস্তব বলে মন্তব্য করেছেন । 


ড. বিচার বিষয়ক ক্ষমতা 
রাষ্ট্রপতি ভারতের সঃপ্রীন কোর্ট ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ সকল (বচারপাতিদের 
নিয়োগ করেন। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতির অন্যান্য বিচার বিষয়ক ক্ষমতা আছে। সংবিধানের ৭২ 


নম্বর ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যান্তকে তান মার্জনা করতে পারেন, সাময়িকভাবে মুক্তিদান করতে 
পারেন, শাস্তির পরিমাণ কমাতে পারেন । 


চ. রাজ্য বিষয়ক.ক্ষমতা 
রাজ্যসমনহের শ।সনতান্তিক প্রধান বা রাজ্যপালদের রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করেন। কতকগুলো 
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বিল সম্বন্ধে রাজ্যের আইনসভায় আলোচনার আগ্রে রাষ্ট্রপাতর অনুমতি নিতে হয় । যুগ্ন 
তালিকার অধশন কোন বিষয়ে রাজ্যের আইনসভা প্রস্তাব গ্রহণ করলে রাজ্ট্রপাতর সম্মাতর পরেই 
সেই প্রস্তাব আইনে পরিণত হতে পারে । 

ছ অন্যান্য ক্ষমতা 

উপরোন্ত ক্ষমতা ছাড়াও রাষ্ট্রপাঁতি আরও কতকগুলো ক্ষমতা ভোগ করেন। ১. কোন 
অণ্ুলকে তপাসিলী অধ্যুষিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা; ২. তপাঁসলী প্রশাসন অঞ্চল সম্পর্কে 
রাজ্যপালদের কাছ থেকে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠান; ৩ সধাবধানপ্রদত্ত কতকগুলো ব্যাপারে 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করা; ৪. কোন গুরুত্বপণণণ বিষয়ে সপ্রীমকোট্টর মতামত চেয়ে পাঠান; 
৫. বিভিন্ন কাঁমশন নিয়োগ করা; ৬. জদ্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে [বিশেষ সাংবিধানিক 
ক্ষমতা প্রয়োগ করা । 

রাষ্ট্রপতির যে সকল ক্ষমতা আলোচনা করা হল এ ক্ষমতাগুলো প্রয়োগের ব্যাপারে রাস্ট্রপাত 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলেন । স:তরাং সংবিধানে রাঘ্ট্রপাতর ক্ষমতাগ্বলো বিধিবদ্ধ করা 
হলেও বাস্তবে এ ক্ষমতাগুলো প্রয়োগের ক্ষমতা মান্ত্রসভার | 


নয়ঃ রাস্ট্রপাতির পদমর্যাদা ( Position of the President ) 


আমরা রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ক্ষমতার করা আলোচনা করেছি। তন্বগত দিক থেকে রাষ্ট্রপাতর 
ক্ষমতা খ্‌বই ব্যাপক ও বিরাট । কিন্তু উপরোন্ত ক্ষমতাগুলো রাণ্ট্রপাত নিজে কতটা প্রয়োগ করেন 
তার দ্বারাই রান্ট্রপাতির ক্ষমতার প্রকৃত মুল্যায়ন সম্ভব । ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম 
করা হয়েছে ব্রিটিশ সংবিধানের অনুকরণে । ব্রিটেনের রাজা বা রানী হলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং সকল 
সরকার! ক্ষমতা তাঁর নামেই প্রয়োগ করা হয় । ,কিন্তু বাম্তবে তান নামসবস্ব প্রধান__সকল ক্ষমতাই 
প্রয়োগ করে সংসদের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ৷ 
ভারতের সংবিধান রচনার সময়ে গণপাঁরষদের ( Constituent Assembly ) বিভিন্ন সদস্য 
ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মত নিয়মতান্ত্রিক অথচ মর্যাদাপূর্ণ পদে পাঁরণত 
করতে চেয়েছিলেন । গরণপরিষদের খসড়া কমিটির ( Drafting Committee ) সভাপাঁত 
ডঃ আম্বেদকার বলেছিলেন যে, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটেনের রাজা বা রানী যে পদমর্যাদা 
পানের ভোগ করেন, ভারতের রাষ্ট্পাতিও সে পদমর্যাদা ভোগ করবেন (Under 
রাষ্্রপাঁত য়মতান্ম্রিক প্রধান the Constitution the President occupies the same position 
as the King under the English Constitution )। ‘তান আরও 
বলেছিলেন, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু শাসকপ্রধান নন। 'ঁতান জাতির 
প্রাতানাধত্ব করেন, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না। তান জাতির প্রতীক । কিন্তু প্রশাসনে 
তাঁর ভূমিকা হ'ল একটা আনঃ্ঠানক যন্ত্রের মত-_যার মাধ্যমে জাঁতর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। 
গণপরিষদে গ্রীজওহরলাল নেহের্‌ও বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রপাঁতকে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়ীন, 
যাঁদও তাঁর পর্দটকে মর্যাদাপূর্ণ করা হয়েছে ( We have not given our President any real 
powers, but we have made his position one of great authority and dignity )। 


পরবর্তকালে সংবিধান পারদশাঁরা রাণ্ট্রপাঁতর প্রকৃত ক্ষমতা ও পদমদা নিয়ে আলোচনা 

শুরু করেন। রাষ্ট্রপতি থাকাকালে তৎকালীন রাষ্ট্রপাঁত ডঃ রাজেন্দুপ্রসাদ নিজেই একটি আলোচনা 

চক্রে এ বিতকের সত্রপাত করে বলোছিলেন যে, ভারতের সাবধানে 

15178: প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রকৃত মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন । অথচ 

আশ্চর্যের কথা এই যে, গণপাঁরষদের সভাপাঁত থাকাকালীন 

ডঃ রাজেন্দপ্রসাদ নিজেই বলোছলেন যে, মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলা রাষ্ট্রপাতর পক্ষে 
বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, তান প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নন, নিয়মতান্ত্রিক প্রধানমাত্র । 
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ভারতের সংঁবধানের ৭৪ (১) নম্বর ধারায় আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের 

জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একাট মন্ত্রিসভা থাকবে৷ এখন প্রশ্ন হল যে, রাষ্ট্রপাঁত মাম্ত্রসভার পরামর্শ 

গ্রহণ করতে বাধ্য কিনা ? যাঁদ দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপাঁতি মান্ত্রসভার 

মল প্রন নানা সভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য, তবে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপাত নিয়মতান্ত্রিক 

নামসর্বদ্ব শাসক হতে বাধ্য । কিন্তু যাঁদ রাণ্ট্রপাত মান্ত্রসভার পরামর্শ‘ 

অগ্রাহ্য করে নিজের 1বচারবুদ্ধিমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী হন তবে 
তাঁকে প্রকৃত শাসকের পর্যায়ে গণ্য করা উঠিত। 


উপরোন্ত প্রশ্নে পণ্ডিতদের মধ্যে মতমার্থক্য আছে ॥। বিখ্যাত সাবধান পারদশপঁ 
ডঃ ড. এন. ব্যানাজ' মনে করেন যে, রাষ্ট্রপাঁতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ‘ অনুযায়ী চলতে বাধ্য নন। 
বস্তুত সাবধানে এরূপ কোন কথা নেই যে, তাঁকে মন্ত্রিসভার কথামত চলতে হবে । 


কিন্তু সর্ধাবধান অনুযায়ী ভারতে সংসদের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা আছে এবং রাষ্ট্রপাত 
তাঁর ক্ষমতা সংাবধান অনুযারী প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবেন ৷ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের 
এরুপ বিধান থাকার অথ হল সংসদের আস্থাভাজন মীন্ব্রসভার পরামর্শ উপেক্ষা করে কাজ করা 
বা এরুপ মান্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাস্তবে সম্ভব নয়। উদাহরণ হসেবে বলা 
টা যায় যে, ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা আছে। কিন্তু 
টা oe বাস্তবে এরূপ অবস্থা কল্পনাও করা যায় না যে, মান্ত্রসভার সঙ্গে 
পরামর্শ না করে বা মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ভারতের রাষ্ট্রপাঁত 
{জের ইচ্ছামত কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট'ও আঁভমত 
প্রকাশ করেছে যে, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও ভারতে শাসনবিভাগায় ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে দায়িত্বশীল 
মন্ত্রিসভার হাতে ন্যপ্ত (Ram Jawaya vs State of Punjab) | সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রপাঁত 
মান্ত্রসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য । এ সম্পকে যাতে কোন অনিশ্চয়তা না থাকে তার 
জন্য ৪৪তম সংঁবধান সংশোধননীতে বলা হয়েছে যে, রাষ্্রপাত মান্ত্রসভার পরামর্শ মত চলবেন । 


এ ছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংবিধানের বিধান ছাড়াও বিগত প্রায় বতনযুগ ধরে 
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে যে সাংবিধানিক রীতিনীতি (conventions ) গড়ে 
উঠেছে তাঁর মূল্যও কম নয়। এ সাংবিধানিক রাঁতিনীতি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে, 

মন্ত্ৰিসভাই প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পাঁরচালনা করবে এবং রাষ্ট্রপাত 
রাজনগীতও রাষ্ট্রপাতকে টি 4 
নিয়মতান্িক প্রধান করেছে মান্দ্রসভার পরামর্শ অনন্যায়ী চলবে । আজ পর্যন্ত আমাদের এমন 

একট ঘটনার কথাও জানা নেই সেখানে রাষ্ট্রপতি মান্ত্রসভার পরামর্শ 
উপেক্ষা করেছেন বা মান্ভ্রসভার অজ্ঞাতসারে নিজ সিদ্ধান্ত কার্ধকর করেছেন। ভারতের সাতজন 
রাষ্ট্রপাতির শাসনের মধ্য দিয়ে এই সুস্থ রীতিই গড়ে উঠেছে যে, ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর পদাট 
মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত পদ, যাঁদও তান নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতার আঁধকারশ। কারণ ওঁ ক্ষমতা 
তান প্রয়োগ করেন সংসদের আস্থাশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী । সর্বোপরি রাষ্ট্রপাতির 
পদমর্যাদা সম্পর্কে সকল বাকাঁবতণ্ডার অবসান ঘটিয়ে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয়েছে 
যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে মান্ত্িসভার পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকবেন। তবে 
ধরটেনের রাজা বা রানীর মত তাঁকে নিছক “জাঁকজমকপন্ণ“ সাক্ষীগোপাল” বলা যায় না। 


তবে সাম্প্রতিককালে (জুলাই, ১৭৭৯) প্রধানমন্ত্রী মোরারজী (জনতা দল) সান্্সভার 
পদত্যাগের পরে রাষ্ট্রপতি যেভাবে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রী পদের বাভিন্ন 
দাবীদারের মধ্য থেকে শ্রীচরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং শ্রীচরণ সিংহের পদত্যাগের 
পরে বাভিন্ন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রাথথীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ের পরে কাকেও মান্ত্রসভা গঠন করতে 
না দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা থেকে আমরা “সিদ্ধান্ত করতে পাঁর যে, যাঁদও স্বাভাবিক 
অবগ্থায় রাষ্ট্রপাত মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলতে বাধ্য, কিন্তু লোকসভার নিবণচনে কোন দল 
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একক সংখ্যা গাঁরষ্ঠতা লাভ করতে না পারলে রাস্ট্রপাতি মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে গ্বেচ্ছাধীন 
ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী । 


দশ ঃ রাশ্ট্রপাতর সঙ্গে মান্ধসভার সম্পর্ক ( Relation between the President and 
the Council of Ministers ) 


ভারতের রাষ্ট্রপাতর পর্দের সাংবিধানিক মর্যাদা অনুধাবনের জন্য রাষ্ট্রপাতর সঙ্গে মান্ত্রসভার 
সম্পকাট বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ৷ রাষ্ট্রপতির হাতে ব্যাপক শাসন-ীবভাগীয়, আইন 
বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রপাঁতকে কিছ বিশেষাধিকার 
দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হ’ল ঃ মান্ত্রভার পরামর্শ না নিয়ে তান কি এ সকল ক্ষমতা নিজের 
'বচার-ীববেচনা অনযায়ী প্রয়োগ করতে পারেন বা প্রয়োগ করেন ? 

মান্্রসভার সঙ্গে সম্পর্ক 

১. মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাষ্ট্রপীতির সম্পর্কের আলোচনা মন্ত্রিসভা গঠন থেকেই শুরু করা 
প্রয়োজন। সংাবধানে আছে, রাষ্ট্রপাঁত প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মান্ত্রদের নিয়োগ করবেন । 
লোকসভার নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগারষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের লোকসভার নেতাকে প্রধানমন্ত্রী 
নিরলস পদে নিয়োগ করা রাষ্ট্রপাতর পক্ষে বাধ্যতামূলক ৷ মান্ত্রসভার সদস্য 
ভাঁমকা আনযষ্ঠানক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে তালিকা রাষ্ট্রপাঁতকে পেশ করেন, 

রাষ্ট্রপাতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অর্থাৎ এ তালিকা অনুযায়ী 
ব্যক্তিদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন । সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মান্ত্রদের 
নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা একান্তভাবেই আন্‌ষ্ঠানিক। 

২. মন্ত্রিসভার দায়িত্ব সম্পর্কে সংবিধানে [৭৫ (৩) নম্বর ধারায়] বলা হয়েছে যে, মান্্রসভা 
যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকবে । সুতরাং মান্ধসভা তাদের কাজের জন্য 
ঘা রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল থাকে না, দায়িত্বশীল থাকে লোকসভার 
কাহানি কাছে এবং লোকসভা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ করে মান্বসভাকে 

বাতিল করতে পারে । অথণৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে বাতিলের অধিকার 
রাষ্ট্রপতির নেই । 


৩. রাষ্ট্রপাত বিভন্ন পদে নিয়োগের যে অধিকার ভোগ করেন সেগুলো মান্দ্রসভার 
পরামর্শমত তাঁকে করতে হয়। রাজ্যপাল, হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, আঁডটর ও 
কম্পট্রোলার জেনারেল, পাবলিক সাভি“স কমিশনের সভাপাঁত ও সদস্য, 
নির্বাচন কমিশনার, 1ফনান্স কামশনের সভাপাঁত ও সদস্য ইত্যাঁদ 
পদে [নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপাতি। কিন্তু এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্র তথা 
মান্্র্গারষদের পরামর্শ‘ অন্যায়? রাষ্ট্রপাঁত চলেন । 

৪. ১২৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী আর্ডনান্স জারী করা এবং ৩৫২, ৩৫৬, ও ৩৬০ নম্বর ধারা 

অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণা রাষ্রপাতর {বিশেষ ক্ষমতা হলেও এ ব্যাপারেও তানি মান্ত্রসভার 
পরামর্শ অন: যায় চলেন। এমনাঁক ক্ষমা প্রদর্শনের বিশেষাধকারও তান মন্ত্রিসভার পরামর্শ 
অনুযায়ী প্রয়োগ করেন। 

৫. সংসদে রাণ্ট্রপাত যে ভাষণ দেন তা মন্ত্রিসভা রচনা করে। অর্থাৎ মান্ত্রসভা রচিত 
ভাষণ তাঁকে পাঠ করতে হয় । মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষর করেন । 

৬. দেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপৃতি নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী 
এই বাহিনীকে পারচালত করতে পারেন না। এ ব্যাপারে জাতীয় প্রতিরক্ষা কাম, প্রাতিরক্ষামন্ত্রী, 
প্রধানমন্ত্রী এবং মান্্রসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে চলতে হয়। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপাঁতর হাতে ব্যাপক ক্ষমতা সাবধান ন্যস্ত করলেও বাস্তবে 
মান্ত্রসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক 


মাল্মদভার পরামর্শ 
অন্যায় নিয়োগ 
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প্রধানের হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থ হ'ল এই যে এ ক্ষমতা (তান সংসদের কাছে দায়িত্বশীল 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনযারী প্রয়োগ করবেন॥ একটি উদাহরণ য়ে বলা যায় যে, সাবধানে যুদ্ধ 
ঘোষণার ক্ষমতা রাষ্ট্রপাঁতর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে । “কিন্তু বাস্তবে 
মন্ত্রিসভার পরামর্শমত এরুপ অবস্থা কল্পনাও করা যায় না যে, মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ 
17998 না করে বা মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ভারতের রাষ্ট্পাত 
নিজের বিচারএীববেচনা অনুযায়ী কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন । সুপ্রীম কোর্ও 
১৯৫৫ সালে Ram Jawaya V. The State of Punjab মামলায় বলেছে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি 
নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান, শাসনবিভাগীর ক্ষমতা বাস্তবে দায়িত্বশীল মান্ব্রসভার ওপর ন্যস্ত।১ 
৪৪তম সাবধান সংশোধনী আইন গৃহীত হবার আগে সংসদাঁর গণতান্ত্রিক ধারা অনুযায়ী 
রাষ্ট্রপতির পক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করা ছিল সাংবিধানিক রীতি। কিন্তু ৪৪-তম সংশোধনী 
আইন গৃহীত হবার পরে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত চলা রাষ্ট্রপাঁতর সাধীবধানিক কর্তব্যে পরিণত 
হয়েছে । কারণ 9৪-তন সংশোধন আইন অন;যায়ী মান্ত্রসভার কোন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি পদনাববেচনা 
করতে বলতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রিসভার পদনর্বিবোচত সুপারিশ তিনি গ্রহণ করতে বাধ্য 
(৭৪ নংধারা )। ৰ 
মান্ত্রসভার পরমশমত চলা রাষ্ট্রপাতর পক্ষে বাধ্যতামূলক-_-এ বিষয়ে সন্দেহের কোন 
অবকাশ না থাকলেও এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন । ভারতে রাষ্ট্রপাতি ও প্রধানমন্ত্রী এই 
দুই ব্যন্তি-সত্তার ব্যাতিত জনপ্রিয়তা, দক্ষতা, দলের ওপর প্রভাব এবং ভাবমার্ত'র দ্বারা উভয় পদের 
মর্যাদা অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, কোন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে তাঁর সময়কার 
রাষ্ট্রপাত যদ অধিকতর ব্যন্তিত্বপূ্ণ', শ্রচ্ধাভাজন, জনপ্রিয়, দক্ষ, দলের ওপর প্রভাবশালী এবং 
উদ্জবল ভাবমটীর্তর অধিকার হন তবে প্রচালত সংবিধান কাঠামোর মধ্যেও তিনি রাণ্ট্রপাতর পদকে 
অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে সক্ষম হবেন। 

১৯৭৯ সালে ভারতে এক সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয় এবং এ সংকট মোকাবিলায় রাষ্ট্রপতি 
যেভাবে তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করেন তাতে সাংবিধানিক সংকটকালপন সময়ে রাষ্ট্রপাতর 
ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়। এর 
শাসনতান্ত্রিক সংকট প্রমাণ করে যে, যাঁদও স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতি 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত চলতে বাধ্য, কিন্তু লোকসভার নির্বাচনে কোন 
দল বা বিভিন্ন দলের কোন জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রপতি নিজের বিচার 
বিবেচনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা ভোগ করেন এবং কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এমন 
কোন তারকা সরকার গঠিত হলে রাষ্ট্রপতি এ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য নন, বরং 
তদারকী সরকার অনেক ব্যপারেই রাষ্ট্রপতির পরামর্শ মত চলতে বাধ্য থাকে । 

রাষ্ট্রপাঁত-প্রধানগন্ত্ী সম্পর্ক 


সংস্দীর গণতন্ত্ৰ প্রধানমন্ত্রাই মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন এবং মন্ত্রিসভা 
ও রাণ্টরপতির মধ্যে তিনিই হলেন যোগসত্র॥ সুতরাং মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য 
নিয়ে কোন সংশয় নেই । ভারতে জওহরলাল নেহেরুর সময় থেকেই প্রধানমন্ত্রীর পদটি 
খুব গুরত্বপূর্ণ’ হয়ে ওঠে এবং তার ব্যন্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার ফলে মাম্রসভার ওপরে তাঁর একচ্ছত্র 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় । শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে প্রধানমন্ত্রীর পদের ক্ষমতা 


সাংবিধানিক সংকটে 
রাষ্ট্রপাতর ক্ষমতা বৃদ্ধি 


করা প্রয়োজন । 
Ty, ATR 1955, 80, (549) 
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ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপাতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বার বছর ( ১৯৫০-৬২ ) রাষ্ট্রপতি পদে আসান 
ছিলেন। তাঁর সষ্শে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরল্যল নেহেরুর অনেক বিষয়ে মতবিরোধ ও মতপার্থক্য 
ছিল। ডঃ রাজেন্দুপ্রসাদ ও জওহরলাল নেহেরুর মানসিকতা ও দৃণ্টিভত্গর মধ্যে গভীর পার্থক্য 
ছিল। দৃন্টিভাঙ্গগত মত পার্থক্যের জন্য রাজনৈতিক বিষয়ে এদের মধ্যে মত পার্থক্য গড়ে 
ওঠে__যা ধারে ধারে ঠাণ্ডা বিরোধের রূপ নেয় । ১৯৫১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর একটি প্রাতবেদনে 
দিই রন দিতে ডঃ রাজেদ্রপ্রসাদ নেহেরুকে জানান যে, মন্ত্রিসভার সুপারকে 
পন্য সমসৰ বাধ্যতামুলকভাবে না মেনে নিজস্ব স্বাধীন বিচারণীববেচনা অনুযায়ী 

তিন (রাষ্ট্রপতি প্রসাদ ) বিল বিবেচনা করা, বিলে স্বাক্ষর দান, বিল 

সংসদে ফেরৎ পাঠানো, সংসদে ভাষণ দান ইত্যাদি কাজগুলো করতে ইচ্ছক। হিন্দ কোড বিল 
নিয়ে নেহেরুর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির গুরুতর মতভেদ ছিল এবং "ছন্দ কোড বিলে স্বাক্ষর করার 
বাধ্যবাধকতা এড়াবার জন্যই তাঁন এ প্রতিবেদন পাঠিয়ে ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। 
যাহোক এ ব্যাপারে এ্যাটনাঁ জেনারেল এম- সি. শীতিলবাদ ও গ্রণপারষদের অন্যতম সদস্য 
এ কে আয়ার রান্ট্রপাতির ইচ্ছার বিরোধিতা করে বদ্তারিত ভাবে সাংবিধানিক যুক্তি উপস্থিত 
করেন এবং দেখান যে মাঁন্দসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করাই রাস্ট্রপাঁতর সাংবিধানিক দায়িত্ব । 
ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাও আর এ নিয়ে সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হন না। কিন্তু রাষ্ট্রপাত মান্বসভার 
পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য কিনা সে সম্পকে” রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রকাশ্যভাবে ১৯৬০ 
সালে প্রশ্ন তোলেন। সম্ভবত এই কারণেই ডঃ রাজেদ্দ্রপুসাদ তৃতীয়বার রাষ্ট্রপাঁত পদে মনোনয়ন 
লাভে ব্যর্থ হন। 

মূলত নেহেরুর ইচ্ছাতেই ডঃ রাধাকৃষ্ণান ( ১৯৬২-৬৭ ) ভারতের রাষ্ট্রপাত পদে নির্বাচিত 
হন এবং প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুরই ছিল। কিন্তু অনেকে মনে 
করেন যে, পরবর্তাঁকালে এদের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়োছল। অনেকে মনে করেন যে, 
চীন-ভারত বিরোধের সময় থেকে নেহেরু বিরোধীরা ডঃ রাধাকৃষণানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে 
শুর; করেন এবং এ'দের পরামর্শে ১৯৬২ সালে তিনি তৎকালীন প্রাতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননকে 
পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য নেহেরুর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।১ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী 
পদে আসীন হবার পরে কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর ওপর ডঃ রাধাকৃষ্ণান প্রভাব বস্তার করেছিলেন। 
কিন্তু ১৯৬৬ সাল থেকে শ্রীমতা গান্ধী নিজের বৃদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী চলতে শুর; করেন। এই 
সময়ে ডঃ রাধাকৃষণানের {বিভিন্ন বন্তুতায় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার সর ধ্বানত হয় এবং 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সথ্যে তাঁর সম্পকে আন্তাঁরকতার অভাব দেখা যায় । 

ডঃ জাকির হোসেন রাষ্ট্রপাঁত পদে মাত্র দু বছর (১৯৬৭-৬৯) আসান ছিলেন। 'তাঁন 
মোটামুটিভাবে আনজ্ঠানক প্রধান {হসেবেই কাজ করতেন এবং মন্ত্রিসভা তথা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
কোন সংঘাতে যানান॥। তবে শোনা যায়, তান নাকি এই আভমত প্রকাশ করেছিলেন যে, 
প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উপেক্ষা করে চলেন ।২ 


ডঃ জাঁকর হোসেনের আকাঁস্মক মৃত্যুতে রাষ্ট্রপাতর পদ শুন্য হয় এবং শ্রী ভি. ভি. ?গাঁর 
রাষ্ট্রপাঁত পদে (১৯৬৯-৭3) নির্বাচিত হন। ভি. ভি. [গার কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ছিলেন না। 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাম্ধী কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীনীলম সঞ্জীব রেজ্ডীর প্রার্াপদের বিরোধিতা 
করে শ্রীারকে ভোটদানের জন্য আহ্বান জানান। তিনি প্রত্যেককে দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী না 
চলে ববেক অনুযায়ী ভোট দিতে অনরোধ করেন। অন্যাদকে বামপন্থীরাও শ্রর্গারকে সমর্থন 
করেন এবং শ্রীগার কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব রেজ্ডিকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হন । সুতরাং 
সবদিক থেকেই রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত এবং পছন্দসই ব্যান্ত। তাই 
তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর নিজের লোক মনে করা হ'ত। প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই 


১,776 Indian President and the Prime Minister, ৩০159180118] 0, 106, 


ই. Heads of the State, Inder Malhotra, P, 10-11, 
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আন্তাঁরক ও মধুর ছিল। কিন্তু এদের মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে । ফলে ১৯৭৪ সালে 
যখন তাঁর রাষ্ট্রপতি পদের প্রথম কার্যকাল (৫) শেষ হয়, তখন শ্রীমতী গান্ধী ছিতীয়বারের 
জন্য শ্রীগারকে রাষ্ট্রপাত পদে মনোনীত করতে অস্বীকার করেন এবং শ্রীফকরদ্দন আলি আহমেদকে 
রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করা হয় । 

শ্রীকরাদ্দন আলি আহমেদ দু বছরের কিছু বেশ সময় € ১৯৭৪-৭৬) রাষ্ট্রপাঁত পদে আসন 
ছিলেন। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। ফকরাব্দিন আল আহমেদ 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর পরামর্শ মত চলতেন এবং তাঁর সঙ্গে কোন পারে মতানৈক্য বা সংঘাতে 
যেতেন না। J 

১৯৭৭ সালে জনতা দলের মনোনীত প্রার্থাঁ হিসেবে শ্রীনীলম সঞ্জাব রোঁড্ড (১৯৭৭-৮২ ) 
রাষ্ট্রপাত পদে নির্বাচিত হন । জনতা দল সরকার গঠনের তিন বছরের মধ্যে অন্তার্বরোধের ফলে 
জনতা সরকারের পতন ঘটে এবং একটা সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। গ্রীরেজ্ডি কিছুদিন নিছক 
নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে কাজ না করার স্বযোগ পান। কোন একটি দলের সরকার গঠন করার 
মত সংখ্যাগারঘ্ঠতা না থাকায় তানি নিজস্ব বিচারশীববেচনা অনুযায়ী স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ 
করেন এবং চৌধুরী চরণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। প্রধানমন্ত্রী চৌধুরধ 
চরণ সিং তদারাঁক সরকার গঠন করেন। এরপরে সাধারণ নির্বাচনের পরে শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস 
দল পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয় ্রীরেজ্ডীর সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর সম্পর্ক কখনও ভাল ছিল না 
এমনি উভয়ে কংগ্রেসে থাকা কালেও। ফলে ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপাত নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপাঁত পদে জ্ঞানাঁ জৈল সিংকে প্রাথী মনোনীত করা হয় । 

প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি ? 


ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ‘প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপাত’ ( Prime Minister's President ) 
মনোনয়নের ব্যবস্থা অনেকাঁদন ধরেই প্রবর্তিত হবার চেষ্টা শুর্‌ হয়েছল। ১৯৮২ সালে এই 
ব্যবস্থা পারিপূপণভাবে বাস্তবায়িত হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রীরা কখনও পছন্দমত রাষ্ট্রপাত 
পেয়েছেন, কখনও পাননি । প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৯ সালে পছন্দমত ব্যান্ত 
শ্রী ভি ভি. গিরিকে দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপাত পদে নবণচিত করতে চাওয়ায় কংগ্রেস দল 
দ্বিধা বিভন্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রী গিরির সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনত ঘটে। তাই ১৯৮২ সালে 


রাষ্ট্রপাত পদে নির্বাচনে প্রার্থা মনোনয়নের সময় কংগ্রেস (ই) দলের থেকে একটা তত্ব ( The same - 


Wavelength theory ) দাঁড় কাঁরয়ে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপাত পদে এমন একজনকে [নিয়োগ করা 
প্রয়োজন যান প্রধানমন্ত্রীর বি*বাসভাজন । কারণ এর দ্বারা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক 
বিশ্বাস ও সমঝোতাকে সুনিশ্চিত করা যায়। তাই ১১৮২ সালে নানা বাীন্তজাল {বস্তার করে 


1858 ভি ২373 এবং অনুগত ব্যন্তিকে রাষ্ট্রপতি 
নর ভতপরস্তুত করা হয় এবং সেই অন্যায় শ্রী জ্ঞানী জৈল 
সিংকে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস মনোনীত করে এবং তিনি এ পদে জয়ণ হন। পয'বেক্ষকেরা 
বলেন, রাষ্্রপাত জৈল সিং একন্তভাবেই শ্রীমতী গান্ধীর নিজস্ব প্রার্থী এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাম্বার পরামর্শ ও ইচ্ছা অনুযায়ী চলবেন এবং উভয়ের মধ্যে 
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প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি’ নামে আর্ভাহত করা হয়। 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতা গান্ধীর জীবিতকাল পধন্ত এদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক ছিল এবং এখন 
পরবতী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে রাষ্ট্রপাঁত জৈল সিং-এর সম্পর্ক ভাল। স্থৃতরাং বলা যায় 
যে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি’ নিয়োগের যে প্রবণতা এতাঁদন ভ রতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠার 
চেষ্টা চলছিল তা পুরোপুরি সফল হয়েছে । তবে এই ব্যবস্থা 
সব সময়ই প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপত পদে মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যাতিত 
গুণ এবং দলের ওপর প্রভাবের পরিমাণের ওপর নিভ'র করে । 
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এগার £ ভারতের রাষ্ট্রপতি {ক একনায়কে পাঁরণত হতে পারেন ? (Can the President 
of India become a Dictator 2) 


রাষ্ট্রপাঁতর পদমর্যাদা আলোচনা করার সময়ে আমরা যদীন্ততকেরে অবতারণা করে বলোঁছ 
যে, ভারতের রাষ্ট্রপাঁত নিয়মতান্ত্রক প্রধান_ প্রকৃত শাসক নন। তিন একনায়কে পরিণত হতে 
পারেন কনা সে সম্পর্কে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন । 

প্রথমত, সংবিধান রচাঁয়তাদের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্রপাঁতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত 
করা। ডঃ আম্বেদকার সংস্পন্ট ভাষায় বলোছলেন যে, রাষ্ট্রপতি মান্ত্রসভার পরামর্শ মত চলতে 
বাধা । এবং তান রাষ্ট্রপাতির পদকে 'ব্রটিশ রাজা বা রানীর পদের সমতুল্য বলে আঁভাহত 
করেছিলেন ৪ The President occupies the same position as the King under the English 
constitution. He is the head of the State but not of the executive. He represents 
the nation, but does not rule the nation. The president of the Indian Union will be 
generally bound by the advice of his ministers. He can do nothing contrary to 
their advice, nor can he do anything without their advice. 


ছ্বিতীয়ত, সংবধানের অনেক ধারা উল্লেখ করা চলে যেখানে রাষ্ট্রপাঁতকে প্রকৃতশাসক বলা 
সম্ভব নয়। পরোক্ষ নির্বাচনের তাৎপর্যই হল রাষ্ট্রপাতর কোন প্রকৃত দায়িত্ব না-থাকা। 
সাবধানে ৭৮ ন্বর ধারায় আছে যে মান্ত্রসভার সিদ্ধান্ত জানার আঁধকার রাষ্ট্রপাতর আছে। “তান 
প্রকৃতশাসক হলে এ আঁধকার ঘোষণার দরকার হত না। আর শব্ধ সিদ্ধান্ত ‘জানবার’ নয়, এ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের” আঁধকারও তাঁর স্বভাবতই থাকত । 

তৃতীয়ত, ভারতে দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) গঠিত হয়েছে — 
সংসদের কাছে শাসনকার্ষের জন্য দায়িত্বশীল হল মান্ত্রস্ভা, রাষ্ট্রপতি নয়। ফলে, রাষ্ট্রপাত 
মান্ত্রসভার পরামর্শ‘ অগ্রাহ্য করলে মাম্বরসভা পদত্যাগ করবে৷ রাষ্ট্রপতি যাঁদ বিকল্প মান্ত্রসভা গঠন 
করতে না পারেন তবে তাঁকে লোকসভা ভেঙ্গে দিতে হবে। পরের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর দল 
পুনরায় নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপাঁতকেই পদত্যাগ করতে হবে। 

চতু্থত, আমাদের দেশে সাধাবধানিক রাঁতিনীত ধারে ধারে গড়ে উঠছে, সব রীতিনশীত 
ও প্রথার পর্ণ উদ্ভব এখনও হয়ান। এ সকল প্রথাই সংবিধানের কঙ্কাল বা কাঠামোকে জীবন্ত 
রূপ দেন ও চলমান রাখে । ভারতে বিগত তন যুগ ধরে যেটুকু রীতিনীতি গড়ে উঠেছে তা থেকে 
বলা যায় যে, রাষ্ট্রপাঁত শাসনতান্ত্রক প্রধান মাত্র ; প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নন। 

পঞ্চমত, গণতান্ত্ৰিক দেশে রাষ্ট্রপতি কখনই সধাঁবধান বিসজ্জন দিয়ে একনায়কে পাঁরণত 
হতে পারেন না। দেশের জনমত 'নিক্কিয় ও উদাসীন থাকবে, আর রাষ্ট্রপতি সাবধান লগ্ঘন 
করে একনায়ক হবেন, এ কখনই স্বাভাবিক নয়। এর্‌প ঘটনা কখনও ঘটলে রাষ্ট্রপাতর কাজকে 
সংঁবধান-ীবরোধী বলা হবে, সংবধানসম্মত নর । 

সর্বোপার ৪৪তম সংশোধনী আইনে (44th Amendment 46) রাষ্ট্রপাঁতর মা, ভূমিকা 
এবং তান একনায়ক হতে পারেন কিনা এই সংক্রান্ত সব তর্ক-ীবতকে'র অবসান ঘটিয়ে বলা হয়েছে 
যে, সাংাবধানিক কাজ সম্পাদনের ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপাঁত মান্ত্রসভার পরামর্শ মানতে 
বাধ্য থাকবেন। স্থুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় সাধীবধানিক উপায়ে রাষ্ট্রপাঁতর একনায়কে পাঁরণত 
হবার কোন সম্ভাবনা নেই এবং এ ব্যাপারে সংবিধানের ব্যাখ্যা নিরে মতপার্থক্যেরও আর কোন 
অবকাশ নেই । 

কিন্তু এতসব আইন, রীতি ও রক্ষাকবচ থাকা সত্বেও একটা ব্যাপারে ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর 
সর্বাত্মক ক্ষমতালাভের একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। লোকসভার নির্বাচনে যাঁদ কোন একাঁট 
দল বা একাধিক দলের কোয়ালিশন সংখ্যাগ্রিষ্ঠতার অভাবে সরকার গঠনে ব্যর্থ হয় তবে সেক্ষেত্রে 
{ক ঘটবে সে সম্পর্কে আমাদের সধাবধানে কিছু বলা হয়ান। জনতা সরকারের পতনের পরে 
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কেন্দ্রে এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হতে পারতো । এ রকম অবস্থা সৃন্টি হলে তাকে মোকাবিলা 
করার ব্যাপারে কোন সাংবিধানিক নির্দেশ না থাকায় অনেকে মনে করেন যে, এ অবস্থায় কেন্দ্রে 
কোন মন্ত্রিসভা না থাকলে রাষ্ট্রপাঁত সর্বাত্মক ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করতে পারেন। 


বারঃ ভারতের উপরাষ্ট্রপাঁত (The Vice-President of India) 


সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ভারতে একজন উপরাণ্ট্রপূত আছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 
সময়ে উপরাণ্ট্রপাঁতকেও নির্বাচন করা হয়। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত এক 
[নব্ণাচকমণ্ডলী একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক 
প্রাতানাধত্বের মাধ্যমে উপরাণ্ট্রপাঁতকে নির্বাচন করেন। উপরাষ্্রপাতিও 
রাষ্ট্রপতির মত পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি নিবএচনে প্রা হতে হলে যে সকল 
যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন উপরাষ্ট্রপাতির পদের প্রার্থারও সেই সকল 
যোগ্যতা থাকতে হবে। তবে এ ব্যাপারে একাঁট পার্থক্য আছে। 
রাষ্ট্রপাত পদের প্রার্থার লোকসভার প্রার্থী হবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, আর উপরাষ্ট্রপাঁত পদে 
দাঁড়াতে হলে রাজ্যসভার প্রার্থী হবার যোগ্যতা থাকতে হবে । লোকসভার 
সম্মতি থাকলে রাজ্যসভার সদস্যদের ভোটাধক্যে উপরাণ্ট্রপাঁতকে 


নির্বাচন পদ্ধাত 
যোগ্যতা 


অপসারণ 


পদচ্যুত করা যায়। 
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি মাকিনি উপরাষ্ট্রপাতর মত সংসদের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন । এটি উপরাণ্ট্রপাতর অন্যজম প্রধান কাজ। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতির 
[48 অন্ুদ্থতা বা অনঃপাঁ্থতি বা হঠাৎ মত্যু ঘটলে উপরাষ্ট্রপাঁত রাম্ট্রপাঁতর 
দায়িত্ব পালন করেন। প্রান্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ডঃ 
রাধাকৃষণণের অন:পাস্থাতকালে তৎকালীন উপরাঘ্ট্রপাতরা রাণ্ট্রপতর কাজ সম্পন্ন করোছলেন। 
রাষ্ট্রপাত ডঃ জাকির হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে তৎকালীন উপরাণ্ট্রপত রাষ্ট্রপতি হিসেবে 
কিছুদিন কাজ করোছিলেন। 
মর্যাদার দিক থেকে উপরাষ্ট্রপাঁতর স্থান রাষ্ট্রপতির পরেই । তবে রাজ্যসভার অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করা এবং বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও ভাবাবনিময়ের মাধ্যমে ভারতের নাতি ও আদৰ্শ 
th তুলে ধরা ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় উপরাষ্ট্রপাতর বিশেষ কোন কাজ 
নেই। সাবধান প্রণেতারা ভারতের উপরাষ্টরপাতর পদকে যথেষ্ট 
যা মর্যাদাপুর্ণ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁকে খুব বেশ ক্ষমতা বা দায়িত্ব অপণণ 
করেননি । 


তের ভারতে কেন্দ্রীয় মান্দ্রসভা (Union Council of Ministers) 


আমরা আগেই বলোছ যে, ভারতে ব্রিটেনের অনুকরণে সংসদশয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা 
হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্র ক্ষমতা প্রয়োগের ও শাসনের প্রকৃত দায়িত্ব ভারতের কেন্দ্রীয় শান্মসভার 
ওপর বতেছে। ভারতের সংবিধানের ৭৪(১) নম্বর ধারা অনযায়ণ, রাষ্ট্রপতির সাহায্য ও 
পরামর্শের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে । (There shall be a Council of 
Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in 
the exercise of his functions) | যদিও লংিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে পরামশণদানের 
জন্য মন্ত্রিসভা থাকবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, শুধ: মন্ত্রণা দান নয়, প্রকৃত শাসনের জন্যই 
মন্তিসভা । সংসদের নিয়কক্ষ বা লোকসভার নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই 
দল কর্তৃক সংসদে নির্বাচিত নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিষুন্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রার 
পরামর্শ অনয্যায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদেরও নিয়োগ করেন । 

সব মন্ত্রীদের নিয়েই মন্ত্রিসভা গঠিত হয় বটে, কিন্তু ভারতে আমরা [তিন ধরনের মন্ত্রী 
দেখতে পাই এবং এদের মধ্যে একমাত্র যাঁরা ‘ক্যাবিনেট’ পর্যায়ের মন্ত্া (Gabinet Ministers) 
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তারাই ক্যাবিনেটের সদস্য। অন্য দু ধরনের মন্ত্রীরা অর্থাৎ রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister cf State) 
এবং উপমন্ত্রী (Deputy Minister) ক্যাবনেটের সদস্য নন। সাধারণত প্রাঁতাঁট ক্যাবিনেট মন্ত্রীর 
র অধশীনে এক একটি দপ্তর ন্যস্ত করা হয়। যেমন, অর্থ দপ্তর, স্বরাষ্ট্র 
নান্মদের বিভন্ন স্তর ও গঠন দপ্তর, পররাষ্ট্র দপ্তর, প্রাতিরক্ষা দপ্তর ইত্যাদি । অবশ্য কখনও কখনও 
রাষ্ট্মন্ত্রীর অধীনেও স্বাধীনভাবে দধরের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। প্রতিট ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনে 
আবার রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ?নষ,্ত থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কোন্‌ মন্ত্রী কোন্‌ 
পর্যায়ের এবং কোন: দগ্জরের দায়িত্বে থাকবেন তা রাষ্ট্রপাঁত ঘোষণা করেন ৷ প্রাঁতাটি মন্ত্রীকে সংসদের 
কোন-না-কোন কক্ষের সদস্য হতে হয় । কেউ মন্ত্রী হবার সময়ে সদস্য না থাকলে তাঁকে ছয় মাসের 
মধ্যে সংসদের সদস্য হতে হবে । ছয় মাসের মধ্যে সংসদের কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে না পারলে 
[তান আর মন্ত্রী থাকতে পারেন না। কতজন মন্ত্রী য়ে মান্্সভা বা ক্যাবিনেট গঠন করা হবে 
তা সধাঁবধানে বলা হয়ান এবং এ ব্যাপারে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম মানা হয় না। 
শাসন পাঁরচালনা করা, নীতি নির্ধারণ করা এবং আইন রচনা করার জন্য বিল তৈয়ারী করা 
টি: ও তা উত্থাপন করা মন্ত্রিসভার কাজ । এ ছাড়া সংসদ কর্তৃক গৃহীত 
নাত রুপায়ত করাও মন্ত্রিসভার দায়িত্ব । মান্তিসভা এ ব্যাপক এবং 
বিরাট দায়িত্ব পালন করে সরকার কর্মচারীদের সাহায্যে । 
মন্ত্রিসভা তার কাজের জন্য যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়িত্বশীল থাকে । সংাবধানের 
5৫(৩) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে, The Council of Ministers shall be collectively 
responsible to the House of the 76016. প্রাতাট গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত ক্যোঁবনেট? দ্বারা 
গৃহণত হয়। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যাঁদ কোন মন্ত্রী এক্যমত 
যৌথ দায় না হন, তবে হয় তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়, নয় ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত 
তাঁকে মেনে নিতে হয়। প্রান্তন অর্থমন্ত্রী সি. ভি. দেশম£খ “ক্যাবিনেটের' সঙ্গে মতভেদের জন্য 
পদত্যাগ করোছলেন। যাহোক, ক্যাবিনেট যে সিদ্ধান্ত নেয় এবং মন্ত্রিসভা যে সকল কাজ করে 
তার জন্য মান্ত্রসভার যৌথ দায়িত্ব ছাড়াও সংসদে প্রাতাঁট দপ্তরের মন্ত্রী নিজ নিজ দপ্তরের কাজের 
দাঁয়ত্ব, সাফল্য ও অসাফল্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায় থাকেন এবং সংসদে নিজ নিজ দপ্তর সম্পকে 
প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকেন । এক সমরে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় লালবাহাদ;র শাস্ত্রী 
রেল দ্ঘটনার জন্য ন্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন । যৌথ দায়িত্ব ছাড়াও দপ্তরের ব্যন্তিগত দায়িত্ব 
যে কোন মন্ত্রী এড়াতে পারেন না, এটা তারই প্রমাণ । 
মান্ত্রসভা যাঁদ সংসদের আস্থা হারায় তবে সংসদ অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে মান্ত্রসভাকে 
অপসারণ করতে পারে। তবে দলীয় প্রথা প্রচালত থাকার জন্য যতাঁদন লোকসভায় শাসকদলের 
সংখ্যাারষ্ঠতা থাকে ততাঁদন অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হবার সম্ভাবনা 
মাল্সসভার বিরূদ্ধে অনাস্থা থাকে না। লোকসভায় মান্ত্রসভার {বরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে 
মন্ত্রিসভার পতন ঘটে । তখন অন্য কেউ যাঁদ লোকসভার সংখ্যাগারষ্ঠতা অর্জন করে মান্ত্স্ভা 
গঠন করার দাবী করেন এবং রাষ্ট্রপতি যাঁদ সেই সংখ্যাগারষ্ঠতা সম্পর্কে নাশ্চন্ত হন, তবে তাঁকে 
মান্ভরসভা গঠন করতে দেয়া হতে পারে। অন্যথায় রাষ্ট্রপাত লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন ?নবগচন 
বাবস্থা করেন। 
বর্তমানযূগে পালমেণ্টারী প্রথায় মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও প্রাধান্য এতটা ব্যাপ্ত হয়েছে যে সকল 
ব্যাপারেই ক্যাঁবনেট প্রায় নিয়ামক হয়ে দরড়য়েছে। ক্যাঁবনেটের এই ক্রমবর্ধমান ও চরম ক্ষমতাকে 
কোন কোন সমালোচক “ক্যাবনেটের একনায়কতন্ত্র' বা “ক্যাঁবনেট গডরেষ্টরীশপ” নামে আঁভাঁহত 
করেছেন। কিন্তু সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের (Parliamentary control) বিভিন্ন মাধ্যম__অর্থাৎ, প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা, বিতকণ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদি পন্থা প্রয়োগ করে 
ক্যাবিনেট একনায়কতন্ম সংসদ মান্ত্রসভাকে 'িয়ন্্ণ করতে পারে। এ ছাড়াও মাম্্সভার 
কাজকর্ম পাঁরচালনার জন্য কয়েকাট কাঁমাট রয়েছে এবং ?বরোধাীপক্ষ এ সকল কাঁমাটর মাধ্যমেও 
মান্ত্রসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । 
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সাবধান অন_যায়শী মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে থাকেন প্রধানমন্ত্রী । ক্যাবিনেট পাঁরচালনা, 
সরকারের নীতি নির্ধারণ, রাষ্্রপাঁতকে পরামর্শ দান ইত্যাদি সকল বিষয়েই প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা 
খুবই গুরুত্বপূ্ণ। 


চৌদ্দঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী (he Prime Minister of India) 


ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মধ্যমাণ হলেন প্রধানমন্ত্রীা। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 
প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ভোগ করেন এবং বস্তুত তানই হলেন সকল জাতীয় ও 
আম্তজাঁতক নাত, চরম ক্ষমতা এবং ব্যাপক প্রভাবের কেন্দ্রবিন্দ। তান শুধু সরকার বা 
প্রশাসনের প্রধান নন, সরকার পাঁরচালনা করে যে দল তিনি সেই দলের এবং জনগণের একটা ব্যাপক 
অংশের নেতা বা নেত্রী এবং জাতির মুখ্য মুখপান্র। তাঁর ব্দদ্ধীববেচনা ও কমণ্দক্ষতার ওপরে 
সমগ্র মন্ত্রিসভার এঁক্য, সংহাতি, দায়িতশনলতা ও শাসনদক্ষতা নিভর করে। শুধু মান্বসভার 
নয়, সামীগ্রকভাবে সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য প্রকৃতপক্ষে 'তাঁনই দায়ী । (ব্রিটেনের ন্যায় 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও Keystone of the Cabinet arch বলা যায়। 

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ 


ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সম্পর্কে সাংবিধানিক 'বাঁধ খুবই সংক্ষিপ্ত । সংবধানে 
[ ৭৫৫১) নং ধারা ] শহধ বলা হয়েছে রাষ্ট্রপাঁত প্রধানমন্ত্রাকে নিয়োগ করবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপাত 
কোন্‌ নীতির ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগ করবেন সে সম্পর্কে সংবিধানে কোন নির্দেশ নেই । 
তবে সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি হিসেবে লোকসভার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের 
লোকসভার নেতা বা নেত্রীকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। 


প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী 


প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ভামকাকে কয়েকটি ভাগে বভন্ত করে নীচে আলোচনা 
করা হল। 


১: প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগাঁরষ্ঠ দলের নেতা 

দলের নেতা হিসাবে দলের নণাঁত নির্ধারণ, দলের জনাপ্র়তাবদ্ধ, দলের কর্মস:চী জনগণের 
মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম দায়ত্ব। জনসাধারণকে নিজের দল সম্বন্ধে 
আগ্রহান্বিত করার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তা ছাড়া, (তান দলের এক্যরক্ষা, 
সংহাতিবাদ্ধ ও সংগঠন সদূঢ় রাখার ব্যবস্থা করেন, বিরোধী দলগুলোকে সমালোচনা করে তিনি 
দেশে বিরোধ পক্ষের সমন হাসের চেণ্টা করেন । [নবাচনীষংদ্ধে দলের জয়-পরাজয় অনেকখানি 
নিভ'র করে ব্যন্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা, ব্যন্তিত্ব ও জনচিত্তে তাঁর ?ক স্থান এই সকল 
উপাদান এবং বিষয়ের ওপর। দেশের জনসাধারণ, বিশেষত, আমাদের দেশের আশক্ষিত ও 
বীরপজার মনোবাত্তপম্পন্ন জনমানস অনেক ক্ষেত্রেই কোন রাজনৈতিক দলের নীতপদ্ধাত বিচারের 
বদলে এ দলের নেতাকে দেখে প্রাতানাঁধ নির্বাচন করেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে কেবলমাত্র দলীয় 
নেতা বা নেত্রী হলেই চলে না, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জাতীয় নেতা বা জননেতা হতে হয়। 

২. প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠন ও পাঁরচালনা করেন 

যে রাজনৈতিক দল লোকসভার নিবণচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, 
নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানান, নিন তের 


কারণ তান লোকসভার সংখ্য 
হিসেবে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন লাভে সক্ষম । টা is Rot 
তিনি দলের অপরাপর নেতাদের সঙ্গে পরামশ করে অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম রাষ্ট্রপাঁতর কাছে পেশ 
করেন এবং রাষ্ট্রপতি তা ঘোষণা করার পরে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই মান্ভ্রসভার কাষক্রম 
স্থির করেন, মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর বণ্টন করে দেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। 
বিভিন্ন মশ্বিচালিত দপ্তরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা তাঁর অন্যতম কাজ। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ 


বিষয়গুলো তিনি নিজেই পরিচালনা করেন। কোন মন্ত্রী অকাম্য বলে বিবেচিত হলে প্রধানমন্ত্রণ 
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তাঁকে পদছাত করতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। 'রটেনের 
মত আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীকে তন্বগতভাবে “সমমর্যাদাসম্পন্ন বাকিদের মধ্যে প্রথম” (First 
among equals বা primus inter pares) বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে তান তার চাইতেও বেশী ।৯ 

৩. প্রধানমন্ত্রী ক্যাঁবনেটের নেতা 

প্রধানমন্ত্রী ক্যাবনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন, ক্যাবনেটকে পারচালিত করেন এবং 
ক্যাবিনেটকে নেতৃত্ব দেন। জাতীয় ও আন্তর্জণাঁতক ব্যাপারে যে কোন গঢুরবত্বপ্ণ সিদ্ধান্ত ও 
ও নণীত ক্যাঁবনেটে গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্যাবিনেট কোন সিদ্ধান্ত করতে 
পারে না-_বরং প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই ক্যাবনেট সম্মতির ছাপদেয়। অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী 
নিজে সিদ্ধান্ত য়ে তা কার্যকর করেন এবং পরে ক্যাঁবনেটকে তা জানান। ১৯৭৫ সালে দেশে 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার মত জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ গবষয়াট আগে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন এবং তা কার্থকর করা হয় এবং পরে তা ক্যাঁবনেটে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হয় ॥ 
সূতরাং বলা যায়, ক্যাবিনেট যে সকল গুরুত্পর্ণণ নগীত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো হ'ল 
প্রধানমন্ত্রীর নাত ও 'সিম্ধান্ত বা তার পাঁরপরক । 

৪. প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা 

প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের নেতা । আইনস্ভার আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ 
এবং আইনসভা পারচালনার ক্ষেত্রে আইনসভার নেতা গিসেবে তাঁর ভাঁমকাই সবচেয়ে বোৌশ। আইন- 
সভা আহ্বান করা, স্থাঁগত রাখা বা ভেঙে দেয়া সম্পর্কে তান রাষ্ট্রপাতকে উপদেশ দেন। 
আইনসভায় কোন্‌ বিষয়, কবে, কতক্ষণ” গকভাবে আলোচিত হবে তা স্থির করতে তাঁর পরামর্শ 
গ্রহণ করা হয় । আইনসভার দলীয় সদস্যের সমর্থনে দলীয় রাজনোতক নীতি অনুযায়ী তিনি 
আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন এবং বিরোধ দলগুলোর সমালোচনার উত্তর দেবার বাবস্থা করেন। 
তান লোকসভার নেতা (Leader of the মু০৪৩)। সরকারী নশীতির তান যে ব্যাখ্যা দেন 
তাই সবাই সরকারী বন্তব্য বলে মনে করে। প্রধানমন্ত্রী সাধারণত লোকসভার সদস্য হন, কিন্তু 
রাজযসভাতেও তান সরকার ন্গীত সম্পর্কে বন্তুতা করেন। রাজ্যসভার সদস্যের প্রধানমন্ত্রী 
হওয়া সরধীবধানের দক থেকে আইনাবরূদ্ধ নয়। বস্তুত ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন 
তখন ‘তান রাজ্যস্ভার সদস্যা ছলেন। 

৫. প্রধানমন্ত্রা রাষ্ট্রপাঁতর প্রধান প্রামর্শদাতা 

সংবিধানের ৭৮ নম্বর ধারা অনযযায়ণ প্রধানমন্ত্রীর কতব্য হল, কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন- 
সংক্রান্ত বিষয়ে মান্ত্ৰপারযদের সকল সম্ধান্ত ও নণীত রাষ্ট্রপাতকে জানানো । বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী 
রাষ্্রপাঁতর প্রধান পরামর্শদাতা। কোন গবষয়ে রাষ্ট্রপাত কিছ জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী তা 
তাঁকে জানাবেন এবং কোন বিষয়ে রাষ্টরপাত নির্দেশ দিলে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য তান তা 
উপাা্থত করবেন। প্রধানমন্ত্রী একাঁদকে যেমন সংসদ ও রাষ্ট্রপাঁতর মধ্যে, অন্যাঁদকে তেমন 
সান্রপারষদ ও রাষ্ট্রপাতর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সেতুর;পে কাজ করেন । 

অনেকে মনে করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এতই ব্যাপক যে রাষ্ট্রপাতরা 'ছিধাহীনভাবে 
প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হন বা কাজ করেন। এর ফলে রাষ্ট্রপাঁতির 
পদমর্যাদা ক্ষন হচ্ছে। অন্যাদকে প্রধানমন্ত্রীর নায়কত্ব প্রাতাষ্ঠত হচ্ছে। ফলে রাষ্টরপাঁত 
চালত ব্যবস্থার রাষ্ট্রপাত যে ক্ষমতা ভোগ করেন, ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এ 
ক্ষমতার আধকারন হয়েছেন 


>. Although in Cabinet, all its members stand on the equal footing, speak with 
০0৪1 voice and on the rare occasions when a division is taken are counted on the fraternal 
principle of one man one vote, yet head of the cabinet is Prime Minister who occupies 
a position which so long as it lasts is one of exceptional and peculiar authority, 
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৬. জাতির নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী 

যে কোন জনাপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী কেবল দলের নেতা হিসেবে আবদ্ধ না থেকে জাতির নেতার 
স্বীকৃত পান। প্রধানমন্ত্রীরা ঘন ঘন জনসভার উপস্থিত হন এবং জনগণের সঙ্গে একটা সংযোগ 
রক্ষার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাবমুর্তকে জনগণের মধ্যে 
তুলে ধরার ফলে প্রধানমন্ত্রীরা জাতীয় নেতায় পরিণত হন। বিশেষ করে জাতীয় সংকটের সময়ে, 
যেমন ভারত-পাক যুদ্ধের সময় একদিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের উত্তেজনাময় সংবাদ এবং অন্য দিকে পাকিস্তান 
সরকারের সাহাব্যার্থে মার্কিন নৌবহরের দ্রুত ভারত সাগরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে জনগণ সকল 
দলীয় মত পাথক্যের কথা ভুলে গিয়ে জাতারতায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় নেতার আসনে 
বরণ করে নের। দলীয় সংকীর্ণ তার উধের উঠে কোন প্রধানমন্ত্রী যদি একটি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন 
উপহার দিতে পারেন এবং ব্যান্তিত্ব ও মানবিক গুণের আঁধকারী হন তবে সহজেই তান রাজনোতক 
ব্যবস্থায় জাতীয় নেতা হিসেবে বন্দিত হন। স*তরাং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতীয় নেতার ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়ে জাতিকে পারচালনার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব, কয এবং ব্যাপক সুযোগ 


প্রধানমন্ত্রী সরকারের মুখ্য নাত নির্ধারক ও মুখপাত্র । বর্তমান যুগে একদিকে 
নারণাস্্রের প্রসার এবং অন্যদিকে আস্তজণবতক সম্পর্কের প্রসার ঘটছে। প্রাতিটি দেশকে খুব 
সতক্তার সঙ্গে বৈদেশিক নণীত নধণরণ করতে হয়, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ছি-পাক্ষিক সম্পক 
ঈথাপন করতে হয়, দেশের স্বার্থে বিশেষ বিশেষ দেশের সঙ্গে স্থায়ী 
হয়, আন্তজাতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, জাতিপঃঞ্জে দেশের স্বাথেরি উপযোগী ভুমিকা পালন 
করতে হয়। খন্ব সতকতার সঙ্গে এই সকল কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে দেশের স্বাথ বা 
হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই প্রধানমন্ত্রীকে বৈদেশিক নাত, ঘটনা 


সভায় ভাষণ দেন। গুরুত্বপূর্ণ আন্ত্জণতিক চুক্তিতেও প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করেন। 
মদন্তিযুষ্ধের সময় ১৯৭১ সালে শ্রীমতী গান্ধী বিভিন্ন দেশ 


৮. প্রধানমন্ত্রীর অনান্য কাজ ও ক্ষমতা 


h প্রধানমন্ত্রীকে আরও অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। পদাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা 
কামশন, আন্তরাজ্য উন্নয়ন পরিষদ এবং আরও অনেক সংস্থার সঙ্গে যত থাকেন। এসকল সংস্থার 
কাজে প্রধানমন্ত্রীকে আত্মনিয়োগ করতে হয়। পরিকল্পনা রচনায় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা 
থাকে এবং পরিকল্পনা রপায়ণের ব্যাপারেও তিনি সজাগ দৃণ্টি রাখেন। সরকারের আর্থনগীতিক 
নীতি তাঁর ইচ্ছা ও দুষ্টিভা্গ অনয্যায়ী রা তিন 


চত হয়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ 
প্রভূত কমসূচী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। বিভি সময়ে দল এবং 


1৫. 
কারের পক্ষে যে আর্থনীতিক স্লোগান তোলা হয় তারও প্রবনতা প্রধানমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রী 


শ্রীনেহের; ‘সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সশাজ» ‘গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদ’ দিয়েছি। 
রর রর গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। শী 
গান্ধী গিরিবা হটাও, পবশ-দফা কম'সচা?' প্রভৃতি স্লোগানের এ 


লোচনা করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত 
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ব্যক্তির নাম নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপাঁতর কাছে সুপারিশ করা হয়। রাজ্যপাল পদেও প্রধানমন্ত্রীর 
ব*বাসভাজন ব্যক্তিকে নযুন্ত করা হয় । এক কথায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বাস্তবে 
একক ক্ষমতা ভোগ করেন এবং সকল গুরুত্বপুর্ণ পদে নিজের বি“বাসভাজন ব্যক্তিদের নিয়োগ 
করেন। রাষ্ট্রপাঁত পদে কাকে মনোনীত করা হবে সে ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীর পছন্দই শেষ কথা ৷ 

প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী ও ক্ষমতার একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হ'ল--তবে এটা 
সব নয়। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং কার্যনবলী সম্পকে বলা যায়, সরকারের ক্ষমতা যেখানে এবং 
যতটা প্রসারিত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাও ততদঃর এবং ততটা প্রসাীরত। এক কথায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার কোন সীমাবদ্ধতা নেই । 


প্রধানমন্ত্রীর ভাবম[তি সৃষ্টিতে গণ-মাধ্যমের ভূমিকা 


বর্তমান যুগে পাঁথবীর বিভিন্ন দেশে শাসনবিভাগীয় প্রধানদের ভাবমযার্ত সৃষ্টির ব্যাপারে 
তাঁদের ব্যন্তিগত জনসংযোগ এবং গণ-মাধ্যমগুলোর ভুমিকা সবচেয়ে বেশী । শ্রীনেহেরু থেকে শুরু 
করে শ্রীমতী গান্ধী পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীরা ব্যাপক সংখ্যক জনসভায় যোগদান করতে অভ্যস্ত ছিলেন । 
দবশেষভাবে শ্রীনেহের: এবং শ্রীমতী গান্ধী নিরলসভাবে অসংখ্য জনসভায় যোগদান করে জনগণের 
সঙ্গে একটা যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করেন-_-বা তাদের জনাপ্রয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে । 
দেখা গিয়েছে যে শ্রীনেহের এবং শ্রীমতী গান্ধীর জনসভাগুলোতে প্রচুর জনসমাগম হোত। 
প্রীনেহেরূর বন্ততার প্রাতি জনগণের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ১৯৪৪ সালের লোকসভার 
নির্বাচন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীর সভাগুলোতেও প্রচুর জনসমাগম ঘটে । 

দ্বিতীয়ত, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার প্রসার ও পদমর্যাদা ব্‌দ্ধিতেও গণ-মাধ্যমগুলোর 
আশপবণদ রয়েছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টোলভিশন, সিনেমার নিউজ রাল প্রভাত গণ-মাধ্যম 
প্রধানমন্ত্রীর ছাঁব, বন্তুতা, বিদেশে সফর, আন্তজর্ণীতক সম্মেলনে বন্তুতা ইত্যাদি বিজ্ঞানের 
আশীর্বাদে নমেষের মধ্যে জনগণের কাছে পেশীছে দিচ্ছে। এই সকল গণমাধ্যম প্রধানমন্ত্রী 
সম্পর্কে এমন একটা আবেশ রচনা করছে যা তাঁর ভাবগনুর্ত ও জনপ্রিয়তা গড়ে তোলায় [বিশেষভাবে 
সাহায্য করছে । জনমানসে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে একটা মোহগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টির ব্যাপারে গণ- 
মাধ্যমগুলোর অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রীর 
জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় । এ জনপ্রিয়তা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্ধদা বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে 
সাহায্য করে। 

ভারতের প্রধানমস্ত্রীর পদমর্যাদা 

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাষণাবলী ব্যাপক ও [বিস্তৃত এবং ক্ষমতা সর্বাত্মক ও বহ: কে ব্যাপ্ত ৷ 
একজন সমালোচক বলেছেন যে, দীর্ঘ দিনের বিবর্তনের ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এই 
শতকের মাঝামাঝি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার যাত্রা পথ সেখান থেকে 
শুরূ। বলাবাহুল্য তারপর থেকে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বেড়ে বেড়ে যেখানে এসে 
দাঁড়িয়েছে তাতে অনেকেই ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে আর ক্যাধনেট চালিত বা সংসদ চালত শাসন 
ব্যবস্থা বলতে প্রস্তুত নন-_তাঁদের মতে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর নায়কতন্দ প্রাতাষ্ঠত না হলেও 
প্রধানমন্ত্রী চাঁলত সরকার বা Prime Ministerial Government চলছে । অনেকে মনে করেন 
যে, সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা 
ও সুযোগ পান ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা তো পাচ্ছেনই, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রপাত চালত 
ব্যবস্থায় মাকিন রাষ্ট্রপাতর চরম প্রশাসাঁনক ক্ষমতা । সুতরাং এ'দের মতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও মাকিনন রাষ্ট্রপাতির যু্ত ক্ষমতা ও মর্যাদার আধকারী হয়ে উঠেছেন । 

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বাঁদ্ধর কারণ হিসেবে বলা হয়ই ১. ভারতের 
সংঁবধান প্রণেতারা প্রধানমন্ত্রীর জন্য যে ক্ষমতা ও মর্যাদার কথা ভেবেছিলেন বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীরা 
ভাকে আঁতরুম করেছেন; ২. ভারতে সংসদ পারচালত শাসনব্যবস্থা গৃহীত হলেও প্রধানমন্ত্রীর 


100 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ক্ষমতা সংসদ চালিত ব্যবস্থাকে আঁতক্রম করেছে ; ৩. একাঁদকে প্রধানমন্ত্রীর পদাঁধকারীর 
ব্যানতত্ জনাপ্রয়তা ও মতাদর্শ এবং অন্যদিকে ভারতের সামাঁজক ও রাজনোতিক অবস্থা এবং 
আন্তজর্গীতক ঘটনাবলীর প্রভাব ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে সংঘাত সাঁঘ্ট করেছে তারই 
ফলশ্রীত হল প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি ; ৪. ভারতে প্রভাব িস্তারকারী একদলীয় 
ব্যবস্থায় (one dominant party system) দলনেতা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা স্বাভাবক কারণেই 
বৃদ্ধি পেরেছে । অর্থাৎ ভারতে বহয্দলীয় ব্যবস্থা থাকলেও বিরোধী দলগুলোর শান্ত ও ভূমিকা 
রাজনৈতিক ব্যবস্থার এতই গুরুত্বহীন যে ভারতে বাস্তবে গ্রভৃত্বকারী এক দলীয় ব্যবস্থা গড়ে 
উঠেছে। এ ব্যবস্থায় প্রভুত্বকারী দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্রমাগত প্রসার 
ঘটেছে ; ৫. ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী গ্রীনেহের: ব্যানতগত গুণ ও জনপ্রিয়তার দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর 
পদের যে ভীত রচনা করেন শ্রীমতী গান্ধী সেই পদকে আরও ক্ষমতা ও মর্যাদায় ভূষিত করেন। 
উপরোন্ত আলোচনার 'ভীত্তিতে বলা যেতে পারে, ভারতের শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পদটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । ভারতের রাষ্ট্রপত নিয়মতান্ত্রিক শাসক, প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক । সংসদীয় 


গণতন্তে প্রধানমন্ত্রীর পরামশ* উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপাতর পক্ষে ‘কিছু করা সম্ভব নয়। কে রাজা 


বা রানী হবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তা স্থির করতে পারেন না, কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি 


কে হবেন সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। জরুরী অবস্থায় ভারতের 
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খুবই বাপ্ধ পার়। 


বিগত প্রায় তিন যুগ ধরে ভারতে সংসদীয় গণতন্দের যে রীতনীতি গড়ে উঠেছে তাতে 
দেখা যায়, ভারতের রাজনদীত ও শাসনতান্তক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে গুরুত্বপূণ ব্যন্তি। 
বিশেষ করে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর ব্যন্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, দক্ষতা এবং 
ব্যান্তগত গুণাবলীর ছারা প্রধানমন্ত্রীর পদের মর্যাদা ও ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছেন (জনৈক 
সমালোচক তাই বলোছলেন যে, শ্রীওহরলাল নেহর ভারতের প্রধানমন্ত্রী না হয়ে রাষ্ট্রপাত হলে 
হয়তো ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদের চেয়ে রাষ্ট্রপাতর পদ অধিকতর গুর;ত্বপূ্ণ হবার রীতি গড়ে 
উঠত)। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, ব্যন্তিত্ব এবং জনাঁপ্রয়তা দ্বারা 
পদাটকে গরদত্বপ্ণ করেছেন। কক্তুত, প্রধানমন্ত্রীর পদের মযণদা ও ক্ষমতা অনেকাংশে ভব 
করে পদাধিকারার ব্যক্তিত্ব এবং ব্যান্তগত গ:ণাবলীন্ন ওগর। 


ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিবরণ "দিযে তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা ও পদমর্যাদা অনুধাবন করা 
যায় না। বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সুষ্ট, আন্তজণাঁতক সম্পর্কের 
জাঁটলতা, রোডও, টোলভিসন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের সযোগ, দলীয় “হুইপ” সরকারী নগীত 
প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি উপাদান প্রধানমন্ত্রীকে অগ্রাতহত ক্ষমতার আঁধকারণ 
করে তুলেছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী যাঁদ কোন কোয়ালিশন সরকারের প্রধান হন (যেমন শ্রীচরণ সিং ) 
তবে নানা বাস্তব অঙ্গৃবিধার জন্য তান এ অগ্রাতহত ক্ষমতার আঁধকারা হতে পারেন না। 
এস. ই. ফাইনার মনে করেন ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা তন্বগতভাবে “ক্যাবিনেট সরকার’ হলেও 
বাস্তবে তা হল “প্রধানমন্ত্রীর চালিত সরকার’ (Prime Ministerial Government)। ভারতের 
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, মর্যাদা ও সার্বিক প্রভাবের জন্য ভারতের শাসনব্যবস্থাকেও প্রধানমন্ত্রীর 
চালিত সরকার বলা যায়। ভারতের প্রধামমন্ত্ ক্যাবিনেট গঠন করেন, ক্যাবিনেট পারচালনা 
করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকেই ক্যাবিনেটের সম্ধান্ত হিসেবে ছাপ মারা হয়। ক্যাবিনেট 
সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না-_তাঁদের মান্দ্রত্ব রক্ষার 
জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রত অনুগত থাকতে হয়। তাই ভারতের শাসন ব্যবস্থাকেও ক্যাণবনেট সরকার 
বা সংসদীয় সরকার না বলে প্রধানমন্ত্রীর চালিত সরকার বলাই থ্যক্তিসঙ্গত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
হলেন ভারতের সাংবিধানিক ও জাতীয় রাজনণীতর কেন্দ্রীয় চরিন্ন। 
তবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে চরম ক্ষমতা ও মর্যাদা আয়ত্ত করার পথে অনেক সময় বাধা হয়ে 
দাঁড়ায় জনমত, গোষ্ঠী দন্দ, পণাজবাদী স্বার্থ এবং প্রচার মাধ্যম ॥ ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার 
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সময়ের অত্যাচার জানত কারণে জনমত শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে চলে যায়। তাই ১৯৭৭ সালে 
সাধারণ নির্বাচনের সময় জনমত শ্রীমতী গান্ধীর দবরোধী ছিল, গোচ্ঠীঘন্দের ফলে কংগ্রেসের 
কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর নেতা জনতাদলে যোগ দেয়, একট পঃাঁজবাদদ গোষ্ঠী শ্রীমতী গান্ধীর ওপর 
[বিরূপ হয় এবং সংবাদপত্রগুলো জরুরী অবস্থার নিন্দায় সোচ্চার হয়। ফলে প্রধানমন্ত্রীর পর্দের 
দিপুল ক্ষমতা ও মর্যাদার আঁধকারাী হওয়া সত্বেও সতর্কতার অভাব এবং হটকারিতার ফলে ১৯৭৭ 
সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে । সুতরাং বলা যায়, 
ভারতের রাজনোতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতা ও পদমর্যাদার আঁধকারা হবার 
সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে_কিম্তু তা সদ্যহারের জন্য চাই ব্যন্তগত গুণাবলী, অনুকুল 
পাঁরিপাঁম্বিকতা এবং সতক্তা । ৰ 


পনের £ অঙ্গরাজোর শাসনাবভাগ (The State Executive) 


ভারতে যুন্তরাষ্্রীয় শাসনপদ্ধাত গৃহীত হবার ফলে কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও প্রতিটি 
রাজ্য শাসনাবভাগ গাঁঠিত অঙ্গরাজ্যে একটি করে রাজ্য সরকার আছে । আবার এখানে পার্ল“মেণ্টারা 
রাজ্যপাল, মন্মিসভা ও বা সংসদীয় শাসন পদ্ধৃত থাকার জন্য রাজ্যগন্লোতেও দায়িত্বশীল 
কর্মচারগদের নিয়ে শাসনব্যবস্থা প্রবার্তত_হয়েছে। অঙ্গরাজ্যের শাসন বিভাগ গাঁঠত হয় 
রাজ্যপাল, মাঁদ্রগভা এবং গ্থা়ী সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে । 


রাজ্যপাল রাষ্ট্রপাত কর্তৃক মনোনীত অঙ্গরাজ্যের 'নয়মতান্ত্রক শাসক-প্রধান । নির্বাচিত 
হবার জন্য রাষ্টরপাত যে আঁতাঁরন্ত মর্যাদাটুকু ভোগ করেন, মনোনীত হবার জন্য রাজ্যপাল তা ভোগ 
করেন না। রাজ্যপাল নিতান্তই দনয়মতান্রক প্রধান। রাজ্যের প্রকৃত শাসক হল মুখ্যমন্ত্রীর 
নেতৃত্বাধীন রাজ্য মান্িসভা । রাজ্য দবধানসভার নর্বাচনে যে দল বা কয়েকাঁট দলের যে 
“কোয়ালশন’ জয়ী হয়, সেই দল বা দলগণালর কোয়াঁলশন রাজ্য-মান্্রসভা গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী 
যেমন কেন্দ্রীয় সাম্রসভার নেতৃত্ব দেন, তেমন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে থাকেন। 
অঙ্গরাজ্য মান্তসভার অধীনেও আছে রাজ্যের সরকারী কম্চারীদের এক বিরাট বাহনী। এ 
কমণচারীদের সাহায্যে রাজ্যপ্রশাসন পাঁরচালিত হয়। রাজ্যের শাসনাবভাগীয় বিভন্ন কর্তৃপক্ষ 
সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে পরে আলোচনা করা হবে! 
ভারতের সাবধানে রাজ্যসরকারের জন্য যে সকল ক্ষমতা 'নার্দস্ট করে দেওয়া হয়েছে সে সকল 
বিষয়ে শাসনের আঁধকার রাজ্যের শাসনাবভাগের। স্ধাবধানের দ্বিতীয় তািকাতে (রাজ্য 
তালিকা) রাজ্যসরকারের ক্ষমতার এন্তিয়ার বার্ণত হয়েছে । এ ছাড়াও একটি যুগ্ম তালিকা 
আছে-যে সকল বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে 
শাসনীবভাগের কাজ পারে। রাজ তাঁলকা বা যুগ্ম তালিকার অধীন কোন 1বষয়ে রাজ্য 
আইনসভা আইন প্রণয়ন করলে তার প্রয়োগ রাজ্য-শাসনাবভাগ করে। তবে যুগ্ম তালিকার 
অধীনস্থ বিষয়গুলো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যই বোশ। রাজ্যের সামাগ্রক প্রশাসন ছাড়াও রাজ্য 
{বিধানসভায় উাপনের জন্য {বল রচনা, আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, রাজ্যের জন্য বাজেট রচনা 


ইত্যাদি অঙ্গরাজ্যের শাসনাবভাগের কাজের অধীন। 


যোল £ অঙ্গরাজ্যের ব্বাজ্যপাল (Governor of a State) 

ভারতের সর্ধাবধান অনুযায়ী প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে একজন রাজ্যপাল থাকবেন (There shall 
be a Governor of each State) | অবশ্য দু বা ততোধক রাজ্যের জন্য মান্র একজন রাজ্যপালও 
{নযঢুক্ত হতে পারেন। রাজ্যপালের কার্ধকালের মেয়াদ পাঁচ বছর । 
রাজ্যপালের ওপর রাষ্ট্রপাতর আস্থা থাকা পর্যন্ত (during his 
DleasUre) রাজ্যপাল শনজ পদে আঁধাষ্ঠত থাকবেন । তাঁর মেয়াদ 
শেষ হওয়ার পর নুতন রাজ্যপাল কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত তান স্বপদে আঁধাষ্ঠত 


রাজ্যপালের নিয়োগ ও 
কার্ষের মেয়াদ 


102 উচ্চমাধ্যমিক রাল্ট্রীবজ্ঞান 


থাকবেন । অবশ্য তাঁর কার্যকাল শেষ হবার আগেও [তানি রাষ্ট্রপতর কাছে লিখিত আবেদনক্রমে 
পদত্যাগ করতে পারেন! রাজ্যপাল পদে অধাণ্ঠত হবার আগে তান রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান 
র শপথ গ্রহণ করেন। 

344২ তিনি কেন্দ্রীয় 
আইনসভার অথবা অন্য কোন রাজ্য-আইনসভার সদস্য থাকতে পারবেন না। রাজ্যপাল 
সরকারের কোন লাভজনক বা বেতনভূক্‌ কাজ গ্রহণ করতে পারবেন না। 
তাঁর মাসিক বেতন হবে ৫৫০০ টাকা । এ ছাড়া তিন নানাবিধ ভাতা 
পান। রাজ্যপালের বেতনাদ একন্রীকৃতকোষ হতে দেয় (charged on the Consolidated 
Fund) এবং তা নিরে বিধানসভায় কোন ভোটাভুটি হয় না। 

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির মত নির্বাচিত নন, [তান মনোনীত । নির্বাচিত 

হলে [তান জনপ্রাতানধির মর্যাদা দাবী করতে পারেন এবং দলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে 
পড়বেন এর,প আশঙ্কার জন্য হয়তো তাঁকে মনোনীত করার ব্যবস্থা 
তর নার হছে তব বারি কতৃক রাজ্যপাল মনোনীত হবার নপাঁত 
সমালোচিত হয়েছে । কারণ মনে করা হয় যে, এরূপ অবস্থায় রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নক 
হয়ে চলবেন এবং ফলে যুন্তরাণ্্রীয় ব্যবস্থায় রাজাসরকারের যে স্বাধীনতা থাকে তা খর্ব হবে । 
রাজ্যপ।লের ক্ষমতা 

রাজ্যপালের ক্ষমতাকে শাসনাবধয়ক, আইনবিষয়ক, অর্থবিষয়ক এবং [বিচার বিষয়ক এই 
চারটি শ্রেণীতে 1বভন্ত করা যায় । উপরোন্ত চার শ্রেণীর ক্ষমতা ছাড়াও রাজ্যপালের কিছ; কিছ; 
চ্বৈচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে। সংবিধানের ১৫৪ নম্বর ধারা অন্যায়! রাজ্যের শাসনাবভাগণর সকল 
ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপর আর্পত হয়েছে। [তান স্বয়ং বা অধীনস্থ কমচারীদের মাধ্যমে এ 
ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করেন । রাষ্ট্রপতির নামে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কাজ চলে, তেগন 
অঙ্গরাজ্যের সকল কাজ রাজ্যপালের নামে করা হয়। রাষ্ট্রপতির মত রাজ্যপালও সারধাবধানিক বা 
আনদু'্ঠানিক শাসক (constitutional ruler) মান । রাজ্যপাল সাধারণত মন্ত্রিসভার পরাম্শ* 
অনসারে সরকারী কাজ করে থাকেন।৯ অবশ্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তান মান্ত্রসভার পরামর্শ 
না-ও নিতে পারেন। 

ক. শাসনবিষয়ক ক্ষমতা £ যে সকল বিষয়ে রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, সে সকল 
বিষয় নিয়েই রাজ্যের শাসনক্ষমতার বিস্তীত। তত্্বগতভাবে রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সকল ক্ষমতার 
অধিকারী হলেন রাজাপাল॥ সংবিধানে ১৬৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী তান মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ 
করেন এবং তাঁর পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রপদের নিয়োগ করে তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। 
মান্তগণ রাজ্যপালের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকেন, যদিও কাত আইনসভার আস্থার 
ওপরে তাঁদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সংবিধানের ১৬ 
শাসনসংক্রা্ত সকল তথ্য ও সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে 
মন্ত্র কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে আনাঁত কোন প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় আলোচনার জন্য তিনি নির্দেশ দিতে 
পারেন। তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারকের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্ান্তকে আযডভোকেট জেনারেল 
পদে নিযডন্ত করেন। রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুন্ত কর 
এ নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি গাজ্যপালের পরামর্শ গ্রহণ করেন। রাজ্য পাবলিক সাভি“স 


কমিশনের সদস্যগণও রাজ্যপাল কতৃকি নিয;ন্ত হন, অবশ্য নিষ্যন্তির পর এ সদস্যদের তানি পদচ্যুত 
করতে পারেন না । 


যোগ্যতা 


১. ১৯৫০ সানে সুনল 
কলিকাতার হাইকোট* এইর্‌প রায় দে: 
সালে আর, জে. কাপুর বনাম 
শাসনবিভাগের প্রধান নামে মান, প্র 


জমার বদ; ও অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম সেক্রেটারী মামলায় 
ন যে, রাজ্যপাল মান্রসভার উপদেশ অনন্সারে কাজ করতে বাধ্য। ১১৫৫ 


পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় সংপ্রপম কোট এ মতকে সমর্থন করে বলেন যে, রাজ্যপাল 
তপক্ষে তাঁর অবস্থা ব্রিটেনের রাজার মত 1 


সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ টি 


{বিভিন্ন রাজ্যের উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নাত সংক্রান্ত ব্যবস্থার ক্ষমতা রাজ্যপালের 
শাসনতান্ত্িক ক্ষমতার অন্তর্গত । এ সম্পর্কে রাজ্যপালকে ভারত সরকারের কাছে প্রতি বছর একটি: 
বিবৃতি পেশ করতে হয়। 

খ. আইনাবষয়ক ক্ষমতা ৪ রাম্ট্রপাত যেমন সংসদের অঙ্গ, রাজ্যপালও সেরূপ রাজ্যের 
আইনসভার আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । তিনি রাজ্যের আইনসভার আঁধবেশন আহ্বান করতে পারেন, স্থগিত 
রাখতে পারেন এবং নিয্নপারিষদ বা বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন । তান আইন পাঁরষদের যে-কোন 
কক্ষে বাণী পাঠাতে পারেন বা বন্তুতা দিতে পারেন । যে কোন বিল তাঁর সম্মত লাভ করে আইনে 
পরিণত হয়। তান সম্মাত দান করতে পারেন; প্রত্যাখ্যান করতে পারেন বা রাষ্ট্রপতির 
অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন। অর্থ সংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য যেকোন বিলকে তান 
পানার্ববেচনার জন্য আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। আইনসভা এ বিল পুনরায় পাশ 
করলে রাজ্যপাল তাতে সম্মত দানে অস্বীকার করতে পারেন না। 

আইনসভার আঁধবেশন স্থাঁগতকালীন অবস্থায় রাজ্যপাল জরুরী আইন (Ordinance) জার 
করতে পারেন। এ জরুরী আইন আইনসভায় পেশ করতে হবে এবং আইনসভার অধিবেশন শুরু 
হবার পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে তা আইনসভায় অনুমোদিত না হলে বাতিল বলে পরিগাঁণত হবে। 

গ. অথ্শীবষয়ক ক্ষমতা £ঃ সংবিধানের ২০২ নম্বর ধারা অন[যায়ী প্রত্যেক আর্থক বছর 
শুর; হবার আগে রাজ্যের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসেব রাজ্যপালের নির্দেশে অর্থমন্ত্রী আইনসভার 
সামনে দাখিল করেন। রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া রাজস্ব সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব আইনসভায় _ 
উপস্থিত করা যায় না। 

ঘ. বিচারাবষয়ক ক্ষমতা £ রাজ্যপাল জেলার প্রধান বিচারক এবং অন্যান্য বিচারকদের 
দনয়োগ করেন। তান দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড হাস, মকুব বা তাকে ক্ষমা করতে পারেন । 

৩. চ্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা £ মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মান্র। 
রাজ্য মন্বিপারষদের পরামর্শ অন[যায়ী তাঁকে কাজ করতে হয় । তবে কেন্দ্রীয় মান্ত্রপাঁরষদের পরামর্শে 
রাষ্্রপাঁত তাঁকে কিছ; কিছু নির্দেশ দিতে পারেন। যে সকল বিষয়ে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপাল 
“স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা? প্রয়োগ (discretion) করতে অধিকারপ্রাপ্ত সে সকল 1বষয়ে তান রাজ্য মান্দ্র- 
পারষদের পরামর্শ তে বাধ্য নন। 'স্বেচ্ছাধীন' ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের নিজস্ব 
সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হয়। রাজ্যপালের 'বচারবুদ্ধি-প্রণোদত কার্যকলাপের বৈধতা সম্বন্ধে 
কোন প্রশ্ন উঠতে পারবে না৷ রাজ্যপালের প্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার মধ্যে আছে রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে 
রাষ্্রপাতির কাছে প্রাতিবেদন পাঠানো, মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ, রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাজ্য আইন- 
সভায় গৃহগত বিল পাঠানো, মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভায় সংখ্যাগারষ্ঠতা প্রমাণে নির্দেশ দান ইত্যাদি । 

রাজ্যপালের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিন একান্তভাবেই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান । 
তাঁর দ্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যাপারেই তান দায়িত্বশীল রাজ্যমান্বসভার পরামশ 
অন্ূযায়ণ কাজ করতে বাধা।৯ আবার, যেহেতু রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় মান্ত্রসভার পরামর্শ অন:সারে 
রাষ্্রপাঁত কর্তৃক মনোনীত হন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী স্বপদে 
রাজ্যপালের পদের মূল্যায়ন বহাল থাকেন, সেজন্য তান রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করে 
অনেক সময় রাষ্ট্রপাতর প্রাীনাধ হিসাবে কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর 
রাজামান্বিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করে ও মন্তিমভাকে বাতিল করোঁছলেন। তাঁর এঁ কাজ 
সংবিধানসম্মত হয়েছিল কিনা এবং তা হুরাণ্্ীয় নীতি ও সংসদীয় শাসনপদ্ধৃতির সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে বিতকের ঝড় উঠেছিল। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা এবং 


ecutive in this constitution is full responsible Government, 
he advice of the Council of Ministers,” 
——G, N, Joshsi 


সপ 
১, “The basis of the State ex 


and the Governor has in praciice to accept t 
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রাজ্যসরকার সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে সংবাদ ও পরামর্শ দানের অধিকার রাজ্যপালের পদটিকে নিছক 
শাসনতান্ত্িক শাসকের উধেব স্থান দিয়েছে । 


সতের ৪ রাজ্যপালের পাংাবধানক পদমঘণদা (Constitutional Position of the 
Governor) 


ভারতে কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যে সংসদীয় ধাঁচের সরকার প্রবর্তিত হয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থায় 
রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান । সংবিধান প্রণেতারা চেয়েছিলেন যে, রাজ্য মন্ত্রিসভা যৌথভাবে 
বিধানসভার কাছে আস্থাশীল থাকবে এবং বিধানসভার আস্থাশীল মন্দ্িসভার পরামর্শ অনুযায়ী 

রাজ্যপাল চলবেন। তাঁরা রাজ্যপালের পর্দটিকে একটি মধনদাসম্পন্ন 
টিরতানমি প্রধান (dignified) অথচ নিয়মতান্ত্রিক পদে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। 


retention in, or the vesting the Powers is 
in no sense contrary to ora negation of responsible Government) > গণপারষদের 
বিতকর্কালে কে. এম. মুন্সী বলেছিলেন যে, আমরা চাই রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার কথামত চলবেন এবং 
তাঁর পদমর্যাদা হবে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মত। 


গণপারযদে ভারতের জন্য যে সধাবধান গূহাীত হয়েছে সেখানেও গণপরিষদের সদস্যদের বন্তব্য 
হয়েছে। সংবিধানের ১৫৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, অঙ্গরাজ্যের শাসনক্ষমতা 
রাঙ্যপালের হাতে ন্যস্ত । সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, শাসন পাঁরচালনার জন্য 
রাজ্যপালকে পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী তান 
মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করবেন, মৃখ্যমন্ত্ররর পরামর্শ অনুযায়ী মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগ করবেন, 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন এবং যতদিন পর্যন্ত মান্ন্রিসভার ওপর বিধানসভার 
আস্থা থাকে ততাঁদন পর্যন্ত মল্তিসভাকে ক্ষমতায় আসান থাকতে দেবেন। 


রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমযণদা সম্পর্কে বিভিন্ন আদালতের রায়-এ দায়িত্বশীল 
শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে রাজ্যপাল ‘নিয়মতান্ত্রিক 


প্রধান বলে আভমত প্রকাশ করা হয়েছে। 
সুপ্রীম কো Ram Jawaya Kapoor 7. State of Punjab মামলায় বলেছে যে, রাজ্যপালের 


সাংবিধানিক অবস্থান রাষ্ট্রপতির মত-_ব্তুত অঙ্গরাজ্যে মীন্ভ্রসভাই 
24 সরকার পরিচালনা করে।২ কলিকাতা হাইকোটণও একটি মামলায় 


বলেন যে, মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলা গাজ্যপালের পক্ষে বাধ্যতামূলক (The Governor must 
act on the advice of the ministers) 1৩ 


গণপাঁরষদের আলোচনা, সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং আদালতের রায় থেকে প্রতীয়মান যে, 
রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামশ“মত চলতে বাধ্য এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি এমন 


কিছ; করতে পারেন না যা সংসদীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী । বস্তুত 
প্রথম দিকে নিয়মতান্ত্রিক নানি কায 
প্রধানের ভূমিকা বত মান সংবধান কা কর হওয়ার পর থেকে প্রথম দিকে এই ব্যবস্থাই 
কা কর ছিল। সমাজের সম্মানিত এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যন্তিদের রাজ্যপাল 
পদে নিয়োগ করা হোত এবং তাঁরা মোটামুটিভাবে নিয়মতান্ত্রিক 


প্রধান হিসেবে কাজ করতেন । 
তাই সরোজিনী নাইডু খেদ করে রাজ্যপালের পদকে চ্বিণ পিগ্রারে আবদ্ধ পাখী" বলে 


১. C. A.D, Vol, VIN. 
২. 1955 SC. 549 


Sunil Kr, Bose V. West Bengal, A. 1, R. 1952, Calcutta, P. 799. 
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কিন্তু পরবর্তাঁকালে রাজ্যপালের ভূঁমকার পারবর্তন শুর; হয়। প্রথমত, স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা 
প্রয়োগ করে রাজ্যপালেরা রাজ্য মান্ত্রসভা বাতিলের জন্য প্রতিবেদন পাঠাতে শুর করেন। 
এইভাবে ১৯৫৯ সালে কেরালার কাঁমউীনিস্ট সরকারকে বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন চাল? করা 
হয়। পরবর্তী সময়ে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, উড়ষ্যা প্রভৃতি বহু রাজ্যে এইরূপ পদ্ধাঁত গ্রহণ করা 
রে হয়। 'দ্বতীরত, সংবিধানের ১৬৪৫১) ধারা অনুযায়ী স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা 
প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুন্তক্রণ্ট 
মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করেন। তৃতীয়ত, বিধানসভা আহ্বানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দানের 
ব্যাপারে 'বাভন্ন রাজ্যে কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী সরকারগুলোর প্রতি স্বতন্ত্র এবং বিভন্ন মানদণ্ড 
অনুসরণ করা শুরু করেন। চতুর্থত, অনেক রাজ্যপাল বিধানসভার অনাস্থা থেকে সংখ্যালঘু 
( কংগ্রেসী ) সরকারকে বাঁচাবার জন্য বিধানসভার অধিবেশন স্থাগত রাখেন। পঞ্চমত, মুখ্যমন্ত্রী 
'নয়োগের ব্যাপারে পক্ষপাতমূলক আচরণ শুরু করেন। যেমন, বিধানসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারপ্ঠতা 
না থাকা সত্বেও রাজ্যপাল তাপাসে হরিয়ানার কংগ্রেস (ই) নেতা বংশীলালকে মন্ত্রিসভা গঠনের 
জন্য আহ্বান জানান। ঘণ্ঠত, ‘বিধানসভা বাতিল করার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগের ব্যপারে 
তাঁরা কোন স্বানার্দঘ্ট নীতি মান্য করেন না। অপ্তমত, অ-কংগ্রেসী সরকার-শাসিত রাজ্যের 
1বধানমণ্ডলীতে গৃহত অনেক আইন-এ স্বাক্ষর না করে তাঁরা সেগুলো রাষ্ট্রপাতির বিবেচনার জন্য 
পাঠান। প্রসঙ্গত, কেরালার নান্বদীরপাদ সরকারের আমলে “কেরালা শিক্ষা বিল’ এবং পশ্চিমবঙ্গের 
বামফণ্ট সরকারের আমলের কয়েকাট বিলের উল্লেখ করা যায় । 


অনেকে মনে করেন যে, রাজ্যপালদের এই পাঁরিবার্ত'ত সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপ;ণ নয় 
এবং পাঁরবার্তত ভূমিকা গ্রহণের ফলে রাজ্যপালরা নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ভুমিকা ছেড়ে অনেকাংশে 
প্রকৃত প্রধানের ভূমিকায় আসান হয়েছেন বা হবার চেষ্টা করেছেন। অথচ সংাঁবধান রাজ্যপালদের 
নয়মতাদদ্তিক প্রধান হিসেবেই গড়তে চেয়োছিল । 


অন্যমত 

অন্যাদকে অনেকে মনে করেন, রাজ্যপালের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজ্যপাল 
কেবল আন্যচ্ঠাঁনক শোভাবর্ধনকারী পদাধিপাত নন, মন্ত্রীমণ্ডলীর কথা মত চলা ছাড়াও তাঁর 
গনজদ্ব কিছু ক্ষমতা আছে । যেমন £ 


ক. উপজাতি ও অনন্ত শ্রেণী সম্পকে রাষ্ট্রপাতির কাছে তাঁকে প্রাত বছর সরাসার রিপোর্ট 
পাঠাতে হয় ; 

খ. যাঁদ রাষ্ট্রপতির আদেশে পার্ম্ববতাঁ কোন রাজ্য বা অঞ্চলের শাসন-ক্ষমতা রাজ্যপালের 
ওপর আঁপণত হয়, তবে সে ক্ষমতা তানি রাজ্যের মান্ত্রমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়াই ব্যবহার করেন ; 

গ. সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা 
[ঠিকমত এবং সংবিধান অনুযায়ী চলছে কিনা সে সম্পকে“ রিপোর্ট পেশ করতে পারেন। কোন 

কোন ক্ষেত্রে এ রিপোর্ট রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুষ্ধেও যেতে পারে। 

রাজ্যপালের নিজদ্ ক্ষমতা. এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তান মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করেন না। 
এ ছাড়াও মন্ব্িসভার প্রাতি বিধানসভার সংখ্যাগারষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন নেই বলে তাঁর মনে হলে 
তান তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে সেই মান্ভ্িসভাকে বাতিল করতে গারেন। পাঁণ্চমবঙ্গের 
তৎকালীন রাজ্যপাল প্রথম যমনতক্রণ্ট সরকারকে এ কারণে বাতিল করেছিলেন। যাঁদও ঘটনা নিয়ে 
উত্তপ্ত বিতর্ক হয়োছিল এবং রাজ্যপালের এ ধরনের কোন সাংবিধানিক ক্ষমতা আছে কনা সে 
বরে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে । 

ঘ. একটি মান্বরনভার পদত্যাগের পর নন্তন মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়েও রাজ্যপাল [ছটা 
চ্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। রাজ্যের আইনসভায় কোন দলের ?নরক্কুশ একক 
সংখ্যাগাঁয়ষ্ঠতা না থাকলে রাজ্যপাল অবস্থা বুঝে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন; 
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ও” কোন বিলে সম্মতি প্রদান না করে রাজ্যপাল তা রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য 
পাঠাতে পারেন। রাজ্য ও কেন্দ্রে মন্ত্রিপরিষদ একই দল দ্বারা পারচালিত না হলে রাজ্যপালের 
স্বৈচ্ছাধীন ক্ষমতার পাঁরাঁধ বেড়ে যায়। রাজ্যপাল তখন ভুলতে পারেন না যে, তান রাষ্ট্রপাত 
কর্তৃক নিষন্ত, রাষ্ট্রপতের সন্তুষ্টির উপর তাঁর কার্যকাল নিভশীল। ফলে [তান সদাই মনে 
করেন যে, তাঁর প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যের মান্তিসভার কাছে নয় ; 


চ. সবেনপাঁর জরএরী অবস্থার যখন রাজাপাল রাষ্ট্রপাতর ‘এজেণ্ট’ বা প্রাতীনাধ রূপে কাজ 
করেন তখনও তাঁর পক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। এ সব কারণে অনেকে 
নাজ্যপালকে কেন্দ্রীয় স্বার্থের সতক প্রহরী ( watchdog of the centre ) বলে আভাহত করেন। 


অর্থাৎ এদের মতে, রাজ্যপাল “দ্ধ রাজ্যের শাসনবিভাগের প্রধান নন, ভারতীয় 
যনপ্তরাষ্ট্রীয় বাবদ্থায় তিনি কেন্দ্রে প্রাতানধি (48০7) সুতরাং রাজ্যপাল সকল ব্যাপারে 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলে নিরমতান্তিক ভূমিকা পালনে বাধ্য নন । 

সর্বোপরি এ'রা মনে করেন যে, ভারতের এক্য, সংহাত এবং অখণ্ডতা রক্ষায় রাজ্যপালদের 
বিশেষ ভুমিকা রয়েছে এবং এ ভুমিকা পালনের ব্যাপারে রাজ্যপালরা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে 
কাজ করতে বাধা নন। _ 

উপরোন্ত বন্তব্য সাংবিধানিক দিক থেকে কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিচার করা প্রয়োজন । বাটি 
সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্তিরা যৌথভাবে পালীমেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন - রাজা বা রানীর 
কাছে নর। ১৭৮৩ সালের পর থেকে ব্রিটেনে কোন প্রধানমন্ত্রী বা 
মন্তিসভাকে রাজা বা রানী বরখাস্ত করেননি। এই ঘটনা সংস্দণয় 
ব্যবস্থায় আইনসভার কাছে মা ত্রনভার দাঁরতশীলতাই প্রমাণ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার 
অধিবেশনে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ না পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মন্ভ্রিসভাকে বাতিলের 
কোন প্রশ্ন ওঠে না। অর্থাৎ মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় আসান থাকা বা না-থাকা আইনকক্ষে দস্থর 
হয়_শাসনবিভাগ তথা প্রধান শাসকের ইচ্ছা বা সন্তোষের দ্বারা নয়। 


ভারতে ব্রিটেনের মডেল অন:সরণ করে কেন্দ্র ও রাজো সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
বিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ শ্রীদঃগণা্দাস বসু মনে করেন যে, সংবিধানের ১৬৪(১) নম্বর ধারা 
অনুযায়ী (৮8০ Ministers shall hold office during the 


সংবিধানে কি আছে ? Pleasure of the Governor ) রাজ্যপাল ব্যন্তগতভাবে কোন মন্ত্রীকে 
পদচ্যুত করতে পারেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রসভাকে বাতিল করতে পারেন না। সংবিধানের 
১৬৪৫২) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, The Council of Ministers shall collectivel )) responsible 
10 the Legislative Assembly of the State. [তিনি মনে করেন যে, আইনসভার কাছে মান্িদের 
যৌথ দায়িত্বের অর্থ হল এই যে, আইনসভার কক্ষে কোন মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ না 
পেলে মান্্িসভাকে বরখাস্ত করা যায় না } এ সম্পর্কে তাঁর বন্তব্য হ'ল £ আইনসভার কতজন 


এ ব্যাপারে ব্রিটিশ ব্যবস্থা 


SsSembly to enforce the collective 
Tesponsiblity of the Council of Ministers to itself )> 


উপদ্দংছার 


সুতরাং কেন্দ্রের প্রতি দায়িত্ব, দেশের সাবি স্বাথরক্ষা ইত্যাদি যুক্তি 


ক দিয়ে রাজাপালের 
এমন কোন ক্ষমতার প্রয়োগ সমর্থ নযোগ্য নয়, যা সংবিধান এবং সংসদীয় নীতি বিরোধী । 


3. Introduction to the Constitution of India, P 22, 


সরকারের বিভিন্ন অজ 107 


বরং বলা যায়, যান্তরাম্ট্রীয় নীতি অন:যায়ী ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলো স্বাধিকার (autonomy) 
ভোগের আঁধকারী। ভারতের অঙ্গরাজাগুলোর দ্বাধিকার (Aut০৷॥০m৷y ) বলতে বিধানসভার 
কাছে দাযিত্বণীল মন্ত্রিসভার দ্বাধিকারকে বোঝায়__রাজ্যপালের সংবিধানক কতব্য হ'ল 
মান্ত্রসভার পরামর্শ মত চলা । 

সংসদার ব্যবস্থায় রাজ্যগুলোর স্বাধিকারের সস্থ, স্বাভাবিক এবং য্ান্তসম্মত ব্যাখ্যা হ'ল 
এই যে, রাজ্যপাল রাম্ট্রপাত কতৃক নিষ,ন্ত হলেও তান শাসনতান্্ক প্রধানের ভুমিকা পালন 
করবেন এবং মন্ত্রিসভার পরামশ'মত চলবেন । রাজ্য মন্ত্রিসভা যে রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিচালিত 
হোক না কেন, রাজ্যপালের সাধাবধানিক দায়িত্ব হ'ল দলীর রাজনীতির উধেব থেকে মান্ত্রসভার 
পরামশমত নিয়মতাদ্তক প্রধ।ন হিসেবে চলা এবং এই পদ্ধতিতে সংসদীয় ব্যবস্থা, যব্তরাম্ট্রীয় 
নগাঁত তথা রাজ্যের স্বাঁধকারকে সংরক্ষণ করা । নির্বাচিত রাজ্যপালেয় পদ সৃষ্টি না করার কারণ 
ছিল এই যে, রাজ্যপাল যাতে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জাঁড়ত হয়ে না পড়েন এবং দিতীয়ত তান 
যেন মান্ত্রসভার প্রাতদ্বন্দ্বী হয়ে নিজেকে প্রকৃত শাসক মনে না করেন। 

স্‌তরাং বলা যায় যে, অঙ্গরাজ্যের স্বাধিকার তখনই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে যখন 
রাজ্যপালেরা নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের 'নার্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। 


আঠার £ অঙ্গরাজ্যের মান্ধপভা ( Council of Ministers of a State ) 


ভারতের সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারা অনুসারে রাজ্যপালকে পরামর্শ ও উপদেশ দানের জন্য 
প্রাতাট অঙ্গরাজ্যে একাঁট করে মন্ত্রিসভা থাকবে । 'রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে যে দল 
সংখ্যাগারণ্ঠতা অর্জন করবে বা কোন দল একক সংখ্যাগারণ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে কয়েকাঁট 
দলের “কোয়ালশন* গঠিত হয় । সেই দলের বা কোয়ালিশনের নেতাকে রাজ্যপাল মান্ত্রসভা গঠনের 
জন্য আহ্বান করেন। কয়েকটি দলের কোয়ালশন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে রাজ্যপাল তার 
নেতাকে মন্ব্িসভা গঠনের জন্য আহ্বান করার আগে এদের সংখ্য- 
মন্ত্রিসভা গঠন গরিষ্ঠতা সম্পকে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
সম্পকে তাঁর কোন সন্দেহ দেখা দিলে [তানি তাদের মান্ত্রসভা গঠন করতে নাও দিতে পারেন । 
বস্তুত এরূপ ঘটনার নজীর ভারতে আছে। যাহোক, রাজ্যপাল কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে 
বা কোয়ালশনের নেতাকে মীন্দ্রস্ভা গঠনের জন্য আহ্বান করা হয় এবং 1তাঁনই মুখ্যমন্ত্রীর পদ 
গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং 
তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে দেন। 
মুখামন্ত্ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের নয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
মত রাজ্যেও তিন রকমের মন্ত্রী দেখা যায়। যাঁরা মান্ত্রপারষদ বা ক্যাবনেটের সদস্য তাদের 
ক্যাবিনেট মন্ত্র বলা হয় । এ ছাড়া রাষ্্রমন্ত্ী ও উপমদ্ত্রী আছেন । সাধারণত ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের 
অধশনে এক একাট দপ্তর বণ্টন করা হয় এবং তার সঙ্গে সংয-স্ত থাকেন এক বা একাধিক রাঘ্ট্রমন্ত্রী 
ও উপমন্ত্রী । মন্ত্রীদের রাজ্য বিধানমণ্ডলীর কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হয় এবং মন্ত্রী হবার 
সময়ে কোন কক্ষের সদস্য না থাকলে তাঁকে ছ মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য হতে হয়। 


মন্ত্রিসভা তাদের সকল কাজকর্মের জন্য যৌথভাবে আইনসভা বা 1বধানমণ্ডলীর কাছে দায়ী 

থাকে। এ ছাড়াও ব্যান্তগতভাবে মন্ত্রীরা তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের কাজের জন্য রাজ্যপালের 

কাছে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন এবং বিধানমণ্ডলীর কান্ডে জবাবাঁদাহ 

দায়ি করতে বাধ্য থাকেন। বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 

গৃহণত হলে মন্ত্ৰিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আবার রাজ্যপাল যাঁদ মনে করেন যে, মান্ত্রসভা 

সংবধান অনুযায়ী শাসনকার্যয পরিচালনা করছে না, তবে তান তা 

অনা) রাষ্ট্রপাতকে জানাতে পারেন এবং রাষ্ট্রপাত তখন ৩৫৬ নম্বর ধারা 
অন্যযায়ী এ রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবদ্থার জন্য রাজ্যমান্তসভা বাতিল করতে পারেন। 
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সংসদীয় গণতন্ত্রে তত্্গতভাবে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসন করেন। ক্তু 
বাস্তবে দেখা যায় যে, রাজ্যপালের পরামর্শ‘ নিয়ে মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা করেন । রাজ্যপাল 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাতানধি এবং বস্তুত কেন্দ্ৰীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পরামশ'ই রাজ্য- 
মন্ত্রিসভার শাসনকার্য পারচালনার নিদেশ রেখা (৪uid০ line) হিসেবে কাজ করে। 

মান্্ৰসভার কাজ 


রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া তাঁর অন্যান্য সকল ক্ষমতার তদারক ও প্রয়োগ করা 
রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রধান কাজ। সংবিধান অন.যায়ী রাজ্যপালের হাতে শাসন সংক্রাম্ত, আইন 
সংক্রান্ত, অর্থ সংক্রান্ত যে ব্যাপক ক্ষমতা আছে তা মন্ত্রিসভার নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করা 


এ দায়িত্ব পালনের জন্য মান্তরসভাকে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। 


১. নাতি নির্ধারণ গৃহীত নীতি ও সিন্ধান্ত যাতে দক্ষতার সঙ্গে কার্য'কর হয় তার জন্য 
ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সামাগ্রক দায়িত্বে থাকে মান্ভ্রসভা ৷ 

“ু্ধুমান শাসন বা নীতি নির্ধারণ নয়, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মন্ত্রিসভার গুরত্বপূর্ণ 
২8৪ ভুমিকা রয়েছে। রাজ্যপালকে দিয়ে আইনসভার অধিবেশন আহবান 


করানো থেকে শর; করে আইনসভায় বিল উত্থাপন করা, আইন প্রণয়ন 
কমা স্থির করা ইত্যাদি সব কিছ: মান্তরসভাকে করতে হয়। 
রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয় স্থির করা, বাজেট রচনা করা, কর ধা করা ইত্যাদি 
আর্থনীতিক দায়িত্ব মন্ত্রিসভা পালন করে। কল্যাণমূখী কমণ্ধারা 
প্রসারিত হবার ফলে ভারতে অঙ্গ রাজ/গলোর আর্থনীতিক কাজকর্ম“ 
ব্যাপকভাবে বাদ্ধ পেয়েছে । 
এছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন ( co-ordination ) করে সরকারকে 
গাঁতসম্পন্ন, দক্ষ ও কার্য'কর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার । 
1৮ বিভিন্ন দপ্তরের কাষধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষত মন্ত্রী প্রধান 


৩. আয়-ব্যয় ও বাজেট 


মন্ত্রিসভার অধীনে রাজযসরকারের যে বিরাট স্থায়ী সরকারা কমণ্ঠারণ বাহিনী থাকে তাদের 
নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের চাকরির শত" ও মাইনে, ভাতা ইত্যাদি স্থির 

৫. সরকারী কমণচারণ নিয়ন্ত্রণ করা মন্ত্রিসভার অন্যতম জাজ? 
বতমান যুগে সরকারের কাজকর্ম বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় মান্ত্রভার কাজেরও 
সম্প্রসারণ ঘটেছে। মান্তিসভার কাজকম'ই শখ, সম্প্রসারিত হয়নি, পালণমেণ্টারী শাসনপদ্ধাতিতে 


একমনায়কতন্্' নামে অভিহিত করেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার দক্ষতা বহুলাংশে নিভ'র করে মন্ত্িদের 
যোগ্যতা, সততা, একা এবং সর্বোপার মান্দিসভার নায়ক গৃখ্যমন্ত্ীর ব্যান্তগত গুণাবলীর ওপর ৷ 


উনিশ £ অঙ্গরাজ্যের মখ্যমল্তী ( Chief Minister of a State ) 


প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে থাকেন মদখ্যমন্ত্রী। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
শেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অন:ুসারে রাজ্যপাল 
কক অন্যান্য মান্ত্দের নিযুক্ত করেন এবং তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। 
মুখ্যমন্ত্ৰী সাধারণত রাজ্য বিধানসভার পদস্য হন, যদিও যে অঙ্গরাজ্যে 

ধিধানপরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানপরিষদের সদস্যের মূখ্যমন্ত্ৰী হতে কোন বাধা নেই। 
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ভারতের কোন কোন রাজ্যে কখনও কখনও উপমুখামন্ত্র নিয়োগ করতে দেখা যার । পশ্চিমবঙ্গে 
যান্তফ্রণ্টের আমলে প্রীজ্যোতি বস্তকে উপমহখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল । 

অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনের মধ্যমণি হলেন মৃখ্যমন্তরী। তিনি ব্যাপক ক্ষমতা ও মর্যাদার 
অধিকারী । অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলী আলোচনা করা হল। 

১. বরাজ্যপালের প্রধান পরামর্শ‘দাতা 


সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাজ্যপালকে পরামর্শ দানের জন্য ও সাহায্য করার জন্য 
মুখামন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। রাজ্য মন্ত্রিসভার নেতা মুখ্যমন্ত্রী, তাই তান 
রাজ্যপালের প্রধান পরামশ'দাতা । মন্ত্রিসভার পক্ষে তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন, 
মান্ব্িসভার সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানান এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে আভাহিত করেন। রাজ্যপাল 
কোন পরামর্শ দলে মুখ্যমন্ত্রী তা মান্ত্রসভার গোচরে আনেন এবং যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
সংবিধানের ১৬৭ নম্বর ধারায় রাজ্যপালের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর কতকগুলো দায়িত্ব অর্পণ 
করা হয়েছে । প্রথমত, রাজ্যের প্রশাসন এবং প্রস্তাঁবত বল সম্পকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে 
ওয়াকিবহাল রাখেন। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল রাজ্য প্রশাসন ও প্রস্তাঁবত বিল সম্পর্কে কিছু 
জানতে চাইলে মুখ্মন্তী সে ব্যাপারে তাঁকে অবাঁহত করেন। তৃতীয়ত, মান্ব্িসভায় আলোচিত ও 
গৃহীত হয়নি এর;প কোন বিষয়ে যাঁদ কোন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে তা মন্ত্রিসভার বিবেচনার 
জন্য রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারেন। তা ছাড়া রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার বিবেচনার 
জন্য কোন বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে মন্ত্রিসভায় পেশ করতে পারেন। 


রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে রাজ্য 'িধানমণ্ডলশর অধিবশন 
আহ্বান করার, অধিবেশনের সমাপ্ত ঘোষণা করার, কার্যকাল শেষ হবার আগেই মান্বিসভা ভেঙে 
দেবার পরামর্শ দেন। 

২. শান্দরসভার নেতা 


মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রধান এবং নেতা । তিনি ক্যাবিনেট এবং মান্বমণ্ডলীর 
সভায় সভাপতিত্ব করেন, মন্ত্রিসভা পরিচালনা করেন এবং মান্ত্রসভাকে নেতৃত্ব দান করেন। তান 
রাজ্যপালের কাছে মান্র্দের নাম সুপারিশ করেন এবং মন্ত্িদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। 'বাভন্ন 
মন্ত্রী এবং দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং এঁক্য রক্ষা করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। প্রয়োজন হলেই 
মন্ত্রীরা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। কোন ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন মন্ত্রীর 
মতপার্থক্য দেখা দলে শেষ পর্যন্ত মখ্যমন্ত্রীর মতই প্রাধান্য লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত 
যোগ্যতা; ব্যন্তিত্ব ইত্যাদি গণের ওপর রাজ্যসম্ত্িসভার ওপরে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ কাষকর হওয়া 
বহুলাংশে নির্ভর করে। 

৩. আইনসভার নেতা 


মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নেতা । আইনসভার নেতা {হিসেবে আইনসভার সস্ঠু 
পরিচালনা, বিল উত্থাপন, প্রশ্নের জবাবাদহি করা এবং বিরোধী পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা ও 
সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাঁদ ব্যাপারে তাঁর গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে । আইনসভার নেতা হিসেবে 
বিধানমণ্ডলীর আঁধবেশন আহ্বান করা, স্থাগত রাখা এবং প্রয়োজনে বিধানসভা ভেঙে দেবার 
ব্যাপারে তান রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন। রাজ্য সরকারের প্রধান নীতি ও সিদ্ধান্ত তান 
বিধানমণ্ডলীতে উপস্থিত করেন। আইনসভায় সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করা ছাড়াও সরকার- 
বিরোধী সমালোচনার জবাব দেওয়া তাঁর মুখ্য দায়িত্ব ।  আইনসভায় আলোচনা চলাকালে কোন 
মন্ত্রী অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাঁর সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে আসেন। মান্ভ্রসভার বিরদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপত হলে বা রাজ্যপালের ভাষণকে কেন্দ্র করে তীব্র সমালোচনা হলে 
ম.খামন্তীকে তার জবাব দিতে হয়। গণরুত্বপূ্ণ বিল আইনসভায় যাতে গৃহণত হয় তা দেখার 
দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর । 
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৪. দলের নেতা 


মুখ্যমন্ত্রী শুধু মন্ত্রিসভা বা আইনস্ভার নেতা নন_াতান একটি রাজনৈতিক দলেরও নেতা 
এবং আইনসভায় নিজ দলের নেতা । সুতরাং আইনসভার ভেতরে ও বাইরে নিজ দলের ভাবম:ত ও 
সংহাত বজায় রাখা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। আইনসভার ভেতরে ও বাইরে নিজ দলের দলীয় নীতির 
সঙ্গে সরকারের নীতির সাযুজ্য রাখার ব্যাপারে তাঁকে বিশেষভাবে দূষ্টি দিতে হয়। দলের 
কার্যক্রম প্রচার, দলের প্রতিপাত্ত ও সুনাম বৃদ্ধি এবং জনাপ্রয়তা সৃষ্টির জন্য তাঁকে মনোনিবেশ 
করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। [নিজ দলের 
সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা ও পারষদীয় দায়িত্ব বণ্টনে তান বিশেষ ভূমিকা পালন করেন । 
সর্বোপাঁর নির্বাচনের সময় দল যে সকল প্রাতশ্রাত দেয় সেগুলো যাতে কা'কর হয় সে ব্যাপারে 
মৃখ্যমন্তীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় । 

৫ মহখ্যগল্তী ও জনগণ 


মুখ্যমন্ত্ৰী শুধ; একটি রাজনৈতিক দলের নেতা নন, [তান রাজ্যের রাজনশীতি ও রাজনৈতিক 
ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র । স্বভাবতই জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ 
ভুমিকা পালন করতে হয়। সরকারের সা্মাগ্রক নীতির প্রবন্তা ও মুখপাত্র হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে 
সরকারী নীতিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রে বিবৃতদান, 
সাংবাদিক সম্মেলনে বন্তব্য রাখা এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তান জনসাধারণের সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করেন। জনমতকে অনুধাবন করা এবং সেই অন[্যায়ী কাম গ্রহণ করা 
এবং প্রয়োজনে নীতি পরিবর্তন করা তাঁর দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রী পদের ভাবমঢার্তকে কাজে লাগিয়ে 
দল ও সরকারের জনাপ্রয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রীকে সচেতনভাবে কাজ করতে হয়। 

৬. অন্যান্য ক্ষমতা ও কাজ 


উপরোন্ত দায়িত্বগ:লো ছাড়া মখ্যমন্ত্রীকে আরও অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। রাজ্যের 
আয়-বার বাজেট--অর্থাৎ রাদ্যের আর্থিক ব্যাপারে তাঁকে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে পরামশ ও যোগাযোগ 
রক্ষা করে চলতে হয়। দ্বিতীয়ত, সরকারের মৌলনাতি গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে হয়। তৃতীয়ত, রাজ্যের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ব্যাপারে তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। চতুর্থত, জাতীয় উন্নয়ন পাঁরষদ 
এবং আণ্টালক পর্ধদের সভার যোগদান করতে হয়। পঞ্চমত, রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁকে 
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। 
ষণ্ঠত, অর্থ কামশন ও অন্যান্য কমিশনের সামনে রাজ্যসরকারের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে তাঁকে 
বন্তব্য ও প্রতিবেদন উপস্থাপিত করতে হয়। সপ্তমত, বিভন্ন মন্ত্রণালয়ের মধো সমন্বয় সাধন ও 
সংহত রক্ষার ব্যাপারে তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হয় । 

মখ্যমন্ত্রীর কাষাবলী ও ক্ষমতার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হলো--তবে এটা সব নয়। 
রাজ্য সরকারের ক্ষমতা যেখানে এবং যতটা প্রসারিত মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতাও ততটা এবং ততদ্‌র 
প্রসারিত। 

মূখ্যমন্ত্রার পদমর্যাদা 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রার যে স্থান, রাজ্যমান্ত্রসভায় মুখ্যমন্ত্রীর স্থানও অনেকটা 
সে রকম। মঃখামন্তী হলেন রাজ্য শাসনবাবস্থার কেন্দ্রাবন্দ; এবং প্রধান স্থপাতি। একাঁদকে 
তান কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন, অন্যদিকে রাজ্যপাল, রাজ্যের মান্দ্রসভা 
ও আইনসভার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। ভারতে অঙ্গরাজ্য মন্ত্রিসভাগুলোর কেন্দ্র 
নিভরিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন । 
পালণমেপ্টারা প্রথায় মন্ত্রিসভা (কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় মান্বরসভাই ) ব্লমশ আঁধকতর ক্ষমতা, 
প্রভাব ও প্রাতিপা্বর অধিকারী হয়ে উঠছে। রাজ্যমান্্রসভার এ ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতপত্তির 
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বৃদ্ধি মূলত মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাঁদ্ধতে সাহায্য করেছে। বস্তুত, বিগত 
পয়ত্ৰিশ বছর ধরে ভারতে সাংবিধানিক প্রথা গড়ে উঠেছে, তাতে দেখা যায় মুখ্যমন্তরীরা রাজ্য- 
গুলোর প্রকৃত শাসক হরে উঠেছেন । রাজ্য বিধানসভার নেতা, বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
নেতা, রাজ্য সরকারের পাঁরচালক, রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
প্রধান সংযোগ রক্ষাকারী এবং সর্বোপার রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মৃখ্যমন্ত্রীই 
রাজ্যের প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়েছেন । 

তবে মনে রাখতে হবে যে, মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ও ভাবমার্ত বহুলাংশে নিভর 
করে তাঁর ব্যান্তগত কমণ্দক্ষতা, ব্যান্তিত্ব, জনাপ্রয়তা, সহকমনদের সমর্থন, নিজের দলের সংহাত 
ইত্যাদি উপাদানের ওপর । ভারতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের 
ব্যান্তগত গুণের তারতম্য এবং নিজ দলীয় সংগঠনের ওপর প্রভাবের 
তারতম্য থাকার জন্য বাভিন্ন রাজ্যের মৃখ্যমন্ত্রীরা একই মর্যাদার 
আঁধকারণ হয়ে উঠতে পারেনান। বিশেষ করে বর্তমানে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কংগ্রেসী মুখ্যমন্তীরা 
নিজ দলের কাছ থেকে যে ভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন তার ফলে তাদের ভাবমীর্ত বিশেষ- 
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কি কি উপাদানের ওপর মৃখ্য- 
মন্মির পদমর্যাদা নির্ভর করে 


কুঁড়ঃ মখ্যমন্্ী কি রাজ্যের প্রকৃত শাসক ? (Is the Chief Minister real ruler 
of the State ? ) 

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রশাসন ও রাজনগাতর কেন্দ্রীয় চারত্র । সাবধানে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার 
{বিস্তৃত ?ববরণ নেই, কিন্তু সংসদীয় রণাঁত অনহযায়ী ভারতে অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপুল ক্ষমতার 
অধিকারী । প্রশাসন পারচালনা, আইনসভায় নেতৃত্ব দান, সরকারী নীতি নির্ধারণ, মান্দ্রসভা 
পারচালনা করা, রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, কেন্দ্রীয় সরকারের সহ্যে সংযোগ রক্ষা 
করা, সরকারের প্রধান ম:খপান্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ইত্যদি কারণে মুখ্যমন্ত্রী অগ্গরাজ্যের 

প্রধান সাধীবধানিক চরিত্রে পারণত হয়েছেন। 
মুখ্যমন্ত্রীর এই ভুমিকা লক্ষ্য করে অনেকে তাঁকে রাজ্যের প্রকৃত শাসক (Rea] ruler of a 
5৭6) [হিসেবে আঁভহিত করেন। ভারতের অন্গরাজ্যগন্লোতে সংসদীয় শাসনকাঠামো গ্রহণ করা 
হয়েছে, রাজ্যপালেরা নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের দায়িত্বে আসীন আছেন এবং মন্ত্রিসভার প্রধান ও 
নেতা মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃত শাসকের ভুমিকা পালন করেন__ সাধারণভাবে এ কথা বলা যেতে পারে। 
কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী বে অর্থে “প্রকৃত শাসক" সেই অর্থে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের ‘প্রকৃত শাসক’ 
বলা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং ক্ষমতার চারন্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাঁর ক্ষমতা 
বান সাংবিধানিক, আধা-সাংবিধা নিক, রাজনোতক এবং দলীয় সীমাবদ্ধতার দ্বারা সীমিত। এই 
সকল কারণে ভারতের অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্ষারক অর্থে “প্রকৃত শাসক’ বলা যায় কনা 
অবকাশ আছে বলে মনে করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক 


সে সম্পর্কে মতপার্থক্যের j 
হয়ে ওঠার ব্যাপারে যে সকল সীমাবদ্ধতা রয়েছে নীচে সেগুলো আলোচনা করা হ'ল। 


ক. লাধাবধানক সীমাবদ্ধতা 

রাজোর প্রশাসন ও রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে কয়েকাট 
সাধীবধানিক সীমাবস্ধতা রয়েছে ৪ 

১. ব্রাজ্যপালের দ্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ৪ সংবধানের ১৬৩ নম্বর ধারায় রাজ্যপালকে 
“স্বেচ্ছাধীন, ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভার আস্তিত্ব রাজ্যপালের 
সন্তোষের (158586) ওপর নর্ভার করে। ফলে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের 
খাঁড়া মুথ্যমন্তীর প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্ট করে বলে অনেকে মনে করেন । 

২. সংবিধানে রাজ্যের সাঁমিত ক্ষমতার স্বী্কীত ঃ ভারতের সধাবধানে সপ্তম তপশীলে 


উ. রা. বি--18 
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রাজ্যের জন্য নাঁ্ঘস্ট ক্ষমতা 'বাঁধবন্ধ করা হয়েছে । অনেকে মনে করেন যে, রাজ্যের ও সীমিত 
ক্ষমতার আঁধকারা হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হওয়া সম্ভব নয় । 


৩. আইনসভার সংখ্যাগারঘ্ঠতা £ বিধানসভায় শাসক দলের নিশ্চিত এবং সন্তোষজনক 
সংখ্যাগারচ্ঠতা মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার একটি অন্যতম শর্ত। যে মন্ত্রিসভার িধান- 
সভায় সন্তোষজনক সংখ্যাগারঘ্ঠতা থাকে সেই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী অনেক বেশী পাঁরমাণে 
কার্যকর ভুঁমকা পালন করতে পারেন এবং তাঁর পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করা সহজ । কিন্তু 
বিধানসভায় দোদুলামান সংখ্যাগারষ্ঠতা নিয়ে কোন মুখ্যমন্ত্রপর পক্ষে সাহসের সঙ্গে চলা সম্ভব 
নয়। কারণ সংাবধান-্বাকৃত উপায়ে যে কোন সময়ে এ মান্ত্রসভার পতন ঘটতে পারে। 

৪, জরুরী অবস্থা ঘোষণা ৪ সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারা অনন্যায়ী রাষ্ট্রপাত অঙ্গরাজ্যে 
জর;রী অবস্থা জারী করে সেখানকার মন্ত্রিসভা বাঁতল করতে পারেন । জরুরী অবদ্থা জারীর 
আশঙ্কা মুখামন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার পথে [বিরাট বাধা । 

খ. আধা-সাংাবধানিক দামাবম্ধতা 


€&" রাজ্যপালের সণ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক £ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সণ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক তাঁর 
প্রধান শাসক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। রাজ্যপাল যাঁদ নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকা 
পালন করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী যাঁদ কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্বাদপন্ট এবং ব্যন্তিত্সম্পন্ন চারত্র হন 
তবে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রধান শাসক হবার ব্যাপারে রাজ্যপালের দিক থেকে কোন বাধা দেখা 
যায় না। কিন্তু কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী কোন দল যদি রাজ্যে ক্ষমতাসীন থাকে, তবে 
রাজ্যপালের স্েচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ বা রাষ্্রপীতর শাসন প্রয়োগ ছারা মন্ত্রিসভা বাতিলের 
সম্ভাবনা সকল সময়ই মুখ্যমন্ত্রীকে শত্কিত করে। 


৬. কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ৪ মহখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার পথে 
আর একটি আধা-সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা হ’ল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য মান্ত্রসভা তথা 
মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক এবং এ মন্তিসভার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দ:চ্টিভণ্গ ও আচার-আচরণ । 


কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পক্ষপাতহীন আচরণ এবং সহযোগিতা না পেলে কোন মুখ্যমন্ত্রীর 
পক্ষে প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। 


বিশেষ করে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলগয় মখ্যমন্তীর পক্ষে 
তাঁর দল এবং নিজ দলীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা ছাড়া প্রকৃত শাসক হওয়া 
কোনক্রমেই সম্ভব নয় । 


গ. ব্যন্তিগত সীমাবদ্ধতা ৪ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার পক্ষে 
সবের বড় বাধা হল মংব্যমন্তরীর ব্যান্তগত গুণাবলীর অভাব । যে সকল মুখ্যমন্ত্রী ব্যন্তিত্ব, দক্ষতা, 
সদাচার এবং জনা প্রয়তার অধিকারী তাঁদের পক্ষে প্রাতকুল রাজনৈতিক পরিবেশেও প্রকৃত শাসকের 
ভাবমঘর্ত গড়ে তোলা সম্ভব । 

ঘ. দলীয় সীমাবদ্ধতা £ মুখ্যমন্ত্রীর নিজ দলের ওপর প্রভাব, রাজ্যে নিজ দলের গোষ্ঠী- 
দ্বন্দের তাঁরতা, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আস্থা ইত্যাদির ওপরে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার ব্যাপকতা 
বিশেষভাবে নির্ভর করে। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্ৰাদের অনেকেই গোষ্ঠাদ্ন্দের ও দলীয় চক্রান্তের 
শিকার হন। “এরুপ অবস্থায় কোন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কায'কর ভূমিকা পালন সম্ভব হয় না। 

সববোপাঁর বলা প্রয়োজন যে, সংবিধানে (সপ্তম তপশীলে ) রাজ্যের জন্য যে ক্ষমতা 
নির্দিষ্ট হয়েছে তা এতই কম এবং সাব“কভাবে রাজ্য প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর এত বেশ 
নিভ'রশীল থাকতে হয় যে অঙ্গরাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক’ হওয়া সম্ভব নয়। 
তবে অনুকুল পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অঙ্গরাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় প্রকৃত শাসক 
হওয়া হয়তো সম্ভব। এক সময়ে মৃখ্যমন্ত্রী বি. সি. রায়, কামরাজ, মোরারজি দেশাই, 
গোবিন্দংললভ পন্থ, সম্পূর্ণানন্দ প্রমূখ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা রাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় প্রকৃত 
শাসক হয়ে উঠেছিলেন । তার কারণ এদের ওপর রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা রাশ্ট্রপাঁতর 
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শাসনের খড়গ উদ্যত ছিল না, এদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী নেতৃত্বে ছিলেন শ্রদ্ধাশীল এবং এরা 
পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ও পৃঙ্ঠপোষকতা, এ*দের সময়ে দলীয় অবস্থা ছিল 
অনুকূল এবং তাই এদের গোণ্ঠীদ্বন্ছে বিব্রত থাকতে হয়ান। সর্বোপরি এদের ব্যন্তিগত যোগ্যতা 
ছিল প্রশ্রাতীত এবং জনমানসে ছিল উদ্জবল ভাবমর্ত। কিন্তু সম্প্রতিকালে কংগ্রেসী 
মুখামন্বদের মধ্যে প্রকৃত শাসক"এর ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা ক্রমশ হাস পাচ্ছে। বরং দেখা 
যাচ্ছে যে, রাজ্যপালের আন.কুল্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা না পাওয়া সত্বেও অ-কংগ্রেসী 
অনেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেদের যোগ্যতা, ব্যান্তত্ব এবং শৃঙ্খলার জন্য শাসক হিসেবে অনেক বেশন 
সাফল্যের আঁধকারা বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হরেছেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রাতকুলতার মধ্যেও 
কেরালায় নাম্বুদরিপাদ, কাশ্মীরে শেখ আবদূুলা, পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বস্তু, তামিলনাড়ুতে এম. fজ, 
রামচন্দ্রন, কর্ণনটকে রামারাও প্রকৃত শাসকের ভাবমৃর্ত সৃষ্টিতে অনেক বেশী সফল হয়েছেন । 

মুখ্যমন্তরীদের পক্ষে রাজ্যের প্রকৃত শাসক হওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে বির্তকের অবকাশ 
থাকলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁরা ব্যাপক ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী । সুতরাং 
রাজনোতক পাঁরাস্থাত অনুকূল বা প্রাতকুল যাই হোক না কেন মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা অনেকাংশে 
পদাধিকারীর ব্যান্তগত গুণাবলী ও জনীপ্রয়তার ওপর 'ীনভ'র করে । 

উপমহখ্যমন্ত্রী 


ভারতের সংবিধানে অঙ্গরাজ্যের জন্য উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদের কোন সাংবধানিক ব্যবস্থা 
নেই। তা সত্বেও কোন কোন রাজ্যে কখনও কখনও উপমযখ্যমন্তরীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। উপ- 
প্রধানমন্ত্রীর মত উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদটিও সংবিধানের বাইরে গড়ে উঠেছে বলে বলা যেতে পারে। 
১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় যন্তফ্রণ্টের রাজত্বকালে উপ- 
মুখ্যমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয় এবং জ্যোতি বস্সুকে উপমখ্যমন্ত্রী করা হয়। ১৯৮১ সালে 
কেরালায় সংযুক্ত গণতাচ্তিক কোয়ালিশন সরকারের মান্ব্রিসভায় মহম্মদ কোয়াকে উপমহখ্যমন্ত্র 
করা হয়। বিভন্ন দলের কোয়াঁলশন সরকার গঠিত হলে এ কোয়ািশনের দ্বিতীয় বৃহত্বম দলের 
মর্যাদাপু্ণ* প্রতিনিধিত্কে সুনিশ্চিত করার জন্য আপস সূত্র হিসেবে উপমুখ্যমন্ত্রর পদের 
সৃষ্টি বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। উপমহখ্যমন্ত্রীর জন্য কোন স্বতন্ত্র দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিদিষ্ট 
করা হয় না। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপাস্থাততে উপমখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং 
তাছাড়াও তাঁর হাতে একটি গুরত্বপূর্ণ দপ্তর ন্যস্ত থাকে । যখন উপমুখ্যমন্ত্রর কোন পদ সৃষ্টি 
হয় না তখন মুখ্যমন্ত্রীর অন[পাস্থাতিতে তাঁর দায়িত্ব একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত থাকে । 


একুশ ৪ আইনাবভাগ (The Legislature) 

গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভা সেখানকার জনসাধারণের আশা, আকাতক্ষা, বিশ্বাস ও 
আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করে। জনসাধারণের প্রকৃত ইচ্ছা বা জাতির স্ক্প প্রকাশ 
পায় তাদের আইনসভায়। জাতির সামনে প্রাতাঁদন যে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য উপাস্থত 
হয়, বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মনে এ সকল সমস্যা যে আলোড়নের ঢেউ তোলে, তা প্রধানত হয় 
আইনসভায়। আঁধকাংশ আইনসভায় দুটি কক্ষ বা পরিষদ থাকে। যথা, উচ্চ পরিষদ ও নয় 
পরিষদ । আবার কোথাও এক-কক্ষ বা এক পাঁরষদ-বিশিষ্ট আইনসভা দেখা যায় । 

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম পার্লামেণ্ট বা সংসদ । পার্লামেণ্টের উচ্চ পাঁরষদের 
নাম রাজ্যসভা এবং নিয়-পাঁরদের নাম লোকসভা । কিছুদিন আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আইন- 
সভারও দুটি পরিষদ ছিল, উচ্চ পাঁরষদের নাম িধানপারধদ ও নিয় পারষদের নাম বিধানসভা । 
কিন্তু পাঁশচমবঞ্গের উচ্চ কক্ষ বা দ্বিতীয় পারষদ অর্থাৎ [বিধান পাঁরষদকে বিলুপ্ত করা হয়েছে । তাই 
বর্তমানে পাশ্চমবঙ্গ আইনসভার একটি কক্ষ বা পারষদ বিধানসভা আছে । উচ্চ পারষদের ক্ষমতা 
কম। বিশেষত, অর্থ-সম্পকাঁয় আইন প্রণয়নে ইহা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। উচ্চ পারষদের 
সদস্যদের একটি অংশ নির্বাচিত হন, কিছ সংখ্যক সদস্য মনোনীত হন। "রন্তু নিয় পারষদের 
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সদস্যরা নির্বাচকম'ডলার দ্বারা নির্বাচিত হন। সাধারণত, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ও মন্ত্রীদের 
কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিয় পাঁরবদের ক্ষমতাই বৌশ। যে আইনসভায় একটি মাত্র পাঁরিষদ 
থাকে তাকে একপাঁরষদ্বীর ব্যবস্থা (00:01০8706591150) বলে (যেমন, পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা )। 
যে আইনসভায় দুটি পারষদ থাকে তাকে দ্বপরিষদায় ব্যবস্থা (81০816711577) বলে (যেমন, 
ভারতের পার্লামেন্ট )। 

আইনসভার কার্যাবলী 

নীচে আইনস্ভার কাজকর্ম আলোচনা করা হল ৪ 

১. আইনসভার প্রধান কাজ হল দেশের শান্ত, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য আইন প্রণয়ন 
করা। ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রবন্তারা মনে করেন যে, আইন শবাধবদ্ধ করাই আইনসভার 
কাজ ৷ গৃহীত আইন অনঃসারে শাসনাবভাগ শাসনকা পাঁরচালনা করে এবং বিচারবিভাগ সেই 
আইন অন:সারে বিচারকার্ সমাধা করে। আইনসভা সরকারের প্রধান অঙ্গ। অনুপযোগণী পুরাতন 
আইনগদ্ুলো বাতিল করা অথবা সংশোধন করা এবং প্রয়োজন অন.যারশী নূতন আইন পাশ করা 
আইনসভার প্রধান কাজ । 

২. আইন প্রণয়ন করা আইন পরিষদের প্রধান কাজ হলেও এর অন্যান্য কাজও আছে। 
সরকারা আয়-ব্যয়ের আলোচনা করা ও আয়-ব্যয় মঞ্জযর করা আইনসভার আর একটি প্রধান কাজ। 
সরকারের আয় কি পরিমাণ হবে, কি কি কর ধার্য করা হবে, কি ভাবে কর আদায় করা হবে, কি 
ভাবে বাৎসারক আয় বিভিন্ন বিভাগের জন্য ব্যয় করা হবে, আইনসভা এ সকল বিষয় আলোচনা করে 
এবং অর্থ মঞ্জুর করে । 

৩. যে দেশে মন্ত্রিসভা পারচালিত শাসনব্যবন্থা প্রচালত, সে দেশে শাসনাবিভাগ তাদের 
কাজকর্মের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। আইনসভা শাসনাবভাগকে নিয়ান্ত্রত করে। 
আইনসভা মন্ত্রীদের কার্যকলাপের সমালোচনা করে এবং দরকার হলে অনাস্থাজ্ঞাপন করে 
মান্ত্রমণ্ডলীকে পদচ্যুত করতে পারে । 

৪. অনেক সমর আইনসভার কিছ: কিছ; শাসন বিভাগীয় ক্ষমতাও থাকে। মার্কিন 
যন্তরাষ্টে সরকারা উচ্চপদে (যেমন, রাষ্ট্র) রাষ্টরপাঁত যে সকল নিয়োগ করেন, তা আইনসভার 
উচ্চ পাঁরষদ সিনেটের দ্বারা অনুমোদিত হতে হয় । 


6. অনেক দেশে রাষ্ট্রপাতি এবং প্রধান বিচারালয়ের বিচারকগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত 
হন। যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সংসদ এবং অঙ্গরাজ্যগদ্লোর আইনসভার নবর্ণচিত 
সদস্যদের মিলিত ভোটে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপাঁতকে পদচ্যত করার ক্ষমতাও ভারতীয় 
সংসদের আছে । 

৬. আইনসভা বহ:ক্ষেত্রে বিচার-সংক্রান্ত কাজও করে। নির্বাচন-সংক্কান্ত বিরোধের 
মখমাংসা, রাচ্ট্রপ'তির বিচার ইত্যাদি কাজ আইনসভার বিচারম্‌লক কাজ । রাষ্ট্রপাঁত অথবা অনান্য 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দায়িত্ব পালনে তরটি ঘটলে আইনসভা তার বিচার হয়। টেনে লর্ড সভা 
সবেণচ্চ বিচারবিভাগীয় আদালত হিসাবে কাজ করে। 

৭. সংবিধান সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষমতাও আইনসভার হাতে। যেমন, ভারতের 
আইনসভা সংবিধানকে সার্বিক বা আংশিকভাবে পরিবর্তন করতে পারে; সংইজারল্যান্ডেয 
আইনসভা আবার যযক্তরাম্ট্রীয় সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্ত । 

৮. জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন যে, আইনসভার সকল সদস্য দেশের প্রাতীট সমস্যার খঃটিনাটি 
নানাদিক সম্পর্কে খোঁজ রাখতে নি তাই তাঁদের হাতে আইন রচনার ভার ছেড়ে দেয়া উচিত 

নয়। বলেন যে, আইন রচনার ভার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত 
2 চিক বিভন্ন কমিটির হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। আইনসভা কেবলমাত্র নপীত- 
নিদেশ করে দক্ষ ব্যক্তিদের হাতে আইন রচনার ভার ছেড়ে দেবে 
আধানক জগেত এই নাতি সকল আইনসভাই গ্রহণ করেছে । তাই প্রতিটি দেশে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন 


সরকারের 1ব।ভন্ন অঙ্গ 115 


(specialised) কাজ সম্পন্ন করার জন্য এ বিষয়ে পারদশর্ঁ সদসাদের নিয়ে আইনসভার কয়েকাঁট 
কাঁমাট গঠন করা হয় এবং তাদের দিয়ে এ সব কাজ সম্পন্ন করা হর । 


বাইশ £ 1ছ্ব-পারষদীয় ব্যবস্থা (31০80159119) 

দর্বাভন্ন দেশের আইনসভা বিভিন্ন নীতিতে গঠিত হর ৷ প্‌ণঁথবার অনেক দেশে একটি কক্ষ 
দিয়ে আইনসভা গঠিত হয়, যেমন-_ফিনল্যাণ্ড, পাল, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি । তবে 
বেশির ভাগ দেশেই আইনসভার দুটি কক্ষ দেখা যায় (যেমন, মান কংগ্রেস, ব্রিটিশ পালণমেপ্ট, 
সোঁবয়েত ইউনিয়নের সংপ্রীম সোবিয়েত, ভারতের সংসদ )। 

বস্তুত, স্তর-ভীত্তক সমাজব্যবস্থা (stratified social system) থেকেই 'দ্বপারষদীয় 
আইনসভার উদ্ভব। উদাহরণ ?হসেবে বলা যায় ষে, ইংলগ্ডে যাজক, বিত্তবান ও অভিজাত শ্রেণীর 
জন্য লর্ড সভার উৎপাঁত্ত হয়, অন্যদিকে সমাজের অন্যস্তরের ব্যান্তরা কমন্সসভায় স্থান অধিকার 
করেন। ফ্রান্সে (ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও ) যাজক ও আঁভজাত শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের জন্য 
সেখানে দট স্বতন্ত্র পাঁরষদ (Estate) গঠিত হয় ॥ সাধারণ মানুষের প্রাতাঁনধিরা তৃতীয় পারিষদে' 
(Third Estate) পাঁরণত হয় | 

আইনসভার কাঁট কক্ষ থাকা উঁচত তা নিয়ে রাণ্টরনা'তর পাঁণ্ডত ব্যক্তিদের মধ্যে এক সময় 
তুমূল বিতর্ক চলত। আজও এই দিতর্কের কোন চুড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব হয়নি। তাই 
গদ্ব-পাঁরষদশয় আইনসভার স্বপক্ষের ও দবপক্ষের য্যান্তগুলো বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা 
করা প্রয়োজন ৷ 

দদ-পাঁরষদণর ব্যবস্থার জ্রপক্ষে যন 

ট্বি-পারষদের আইনসভার স্বপক্ষে দুধরনের যুক্তি দেখানো হয় £ প্রথমত, এককক্ষের 
্রুটগগীল এবং দ্বিতীয়ত, দ্বি-কক্ষের {নজদ্ব সাীবধাগ্ুলো ৷ 

নাচে 1দ্ব-পাঁরষদণয় আইনসভার স্বপক্ষের য়্ান্তগুলো আলোচনা করা হল ঃ 

১. এক পারষদীয্প ববদ্থার গ্বেচ্ছাচারতা রোধ করাঃ জন স্টুরার্ট মল একপারিষদীয় 
ব্যবস্থার ভ্রঃুটগর্রল বিশদভাবে আলোচনা করোঁছিলেন। তাঁর মতে, আইনসভার একটিমাত্র কক্ষ 
থাকলে পুর্ণ ক্ষমতালাভ করে তা অসম ক্ষমতাশালী, দুনশীতপরায়ণ ও স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে 
পারে।  এক-বক্ষা্বশিষ্ট আইনসভার চ্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দেবার জন্যই দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন । 
Bryce বলেন যে, The necessity of two chambers is based on the belief that the 
innaie tendency of an Assembly to become hateful, tyrannical and corrupt needs to 
be checked by the co-existence of another House of equal authorities. 

২. আ্াান্তিত আইন প্রণয়ন ই আইনসভার দুটি পারদ থাকলে প্রত্যেকাট আইন উপযডন্ত 
ভাবে বিবেচিত হতে পারে। প্রথম-কক্ষ তাড়াতা'ড় কোন আইন পাশ করলে দ্বিতীয় কক্ষে ভূলনাট 
সংশোধন হতে পারে৷ দরটি কক্ষে দুবার {বল পাশ করতে যথেষ্ট সময় লাগে বলে সামীয়ক উত্তেনায় 
অথবা তাড়াহুড়ো করে আইন প্রণয়ন করার জন্য যে ত্রুটি থাকে পর্যাপ্ত সময় পাওয়ায় তা দর করা 
সম্ভব হয় । অধ্যাপক লীককের (-5৪০০০০ মতে এক-পাঁরষদীয ব্যবস্থায় আইন দুত ও অসঙ্গতভাবে 
পাশ হয়। আবেগ ও ভাবের প্রাবল্যে ভেসে ‘গয়ে সদস্যরা অবাঁঞ্চত আইন রচনা করতে পারেন । 
ঘদব-পাঁরষদীয় ব্যবস্থায় আবেগের পাঁরবর্তে আসে বিবেচনা ও সম্যক্‌ বিচারব্ন্থ । তাই 1ঘ-কক্ষ 
{বাষ্ট আইনস্ভায় সচাণ্তিত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয় । 

৩ কাজের চাপ হাস করাঃ একাঁট কথ্ধ। থাকলে 
থাকে। 'দ্তীয় কক্ষ থাকলে এ কক্ষ গ্রথম কাক 
এর ফলে দ্ব-কক্ষাবাশণ্ট ব্যবস্থায় এ) 


৪. 'বাভল শ্রেণীর গান 
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প্রাতীনধ, নানা স্বার্থের রক্ষকদের নিয়ে দ্বিতীয় কক্ষটি গঠিত হতে পারে । অনেক যোগ্য ব্যক্তি 
হয়ত নির্বাচনে প্রবেশ করতে চান না, অথচ আইনসভার তাঁদের থাকা প্রয়োজন, দ্বিতীয় কক্ষ 
এ সুযোগ সৃষ্টি করেঃ It affords Opportunities for the representation of sectional 
Or minority interests and of the aristocratic or intellectual element in @ society. 


6৫. যটন্তরাষ্ট্রে আণ্টালক প্ৰাথরক্ষা £ যুন্তরাষ্্রীয় শাসনে দুটি পাঁরষদের প্রয়োজনীয়তা 
খুব বেশি । উচ্চ পারষদে যুন্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাতানীধ নির্বাচিত হয় এবং তারা নিজেদের 
আণ্টালক স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষা করতে চেষ্টা করে৷ অধ্যাপক ফাইনারের ভাবায়, Legislatures 
are bicameral for two broad and different reasons 8 as part of federalisin and as the 
result of a desire to check the popular principle in the constitution. সুতরাং যডন্তরাষ্ট্রীয় 
শাসনব্যবস্থার দ্ব-কক্ষাবশিল্ট আইনসভা অপাঁয়হাষ। 


৬. ক্রমবর্ধমান সরকারী কাজ সম্পন্ন করার জন্য 
সরকারী কাজকর্ম বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । বিশেষ করে জনকল্যাণমহখী রাষ্ট্র গড়ে তোলার 
প্রয়াসের জন্য বিভিন্ন ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা এবং অন্যান্য কারণে আইনসভার কাজকর্ম 


ক্রমশ বাড়ছে। একটি কক্ষের পক্ষে আইনসভার ক্রমবর্ধমান কাজকর্ম“ সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এবং 
এ দিক থেকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বর্তমান যুগে অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। 


দঃটি কক্ষ প্রয়োজন ৪ বর্তমান গে 


৭. রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার £ আইনসভার আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি প্রচার 
খাধামের সাহায্যে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয় এবং জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারের দিক 
থেকে এগুলো খুবই গররত্বপুর্ণ। আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে অনেক উন্নত আলোচনার 


এবং বিতর ঘটার সম্ভাবনা থাকে এবং দুটি কক্ষের আলোচনা ও িতকণ জনগণের রাজনৈতিক 
শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে। 


দি-পারষদীয় ব্যবস্থার বিরুচ্ধে যুক্তি 


দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে যে য্ান্তগ্লো তুলে ধরা হয় এবার তা আলোচনা 
করা হ'ল। 


১. দ্ব-পাঁরষদ অনাবশ্যক এবং অনিষ্টকর £ দ্ব-পারষদীয় আইনসভার বিরুণ্ে প্রধান 
বন্তব্য হল এই যে, উধ্বকক্ষের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই, কারণ জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত 
নিষ্কক্ষ সঠিকভাবে জনগণের ইচ্ছা (০০০০৭: 5) প্রাতফালিত করে। ওঁ গণ-ইচ্ছা অন[যায়ীই 
আইন প্রণীত হয়। দ্বিতীয় আর একটি কক্ষ গঠন করার অর্থই হল বিভাজন, [িশঞ্খলা.ও বিভ্রান্তি 


আহ্বান করা॥ একজন ফরাসী লেখক সমস্যাটকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ৪ ডিচ্চকক্ষ কি 
প্রয়োজনে আসবে? যাঁদ তা নিয়কক্ষের সঙ্গে একমত হয় তবে তা অনাবশ্যক, আর যাঁদ তা 
ভিন্নমত হয় তবে তা বিপজ্জনক ৷” 


২. অর্থ ও সময়ের অপব্যয় £ 'ছি-পাঁরষদণর আইনসভার পক্ষে একটি য্টান্ত হল, 'নয়কক্ষের 
অকাম্য কাজকর্মের উচ্চবক্ষ প্রাতরোধ করে__এ য্টান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । আর উচ্চকক্ষ আইন-প্রণয়নে 
বিলম্ব ঘটাতে পারে, ফলে স:ু্টাম্তত আইন রচিত হতে পারে বলে যে যান্তর অবতারণা করা 
হয়, অধ্যাপক লাস্কির মতে তার কোনই সারবত্তা নেই। কারণ, আধুনিক যুগে সকল আইন 
নিয়ে দীর্ঘকালধরে বিতর্ক ও আলোচনা করা হয়। তাই লাস্কির মতে, উচ্চকক্ষের আলোচনার 
অধিকাংশই হল 'নয়কক্ষের আলোচনার পুনরাবৃত্তি । সুতরাং অযথা {বিতকে সময়ের অপব্যয়ই ঘটান 
হয় । অর্থের অপব্যয়ও বিশেষ কম হয় না’ । প্রতিটি বিভাগের উচ্চশিক্ষিত স্থায়ী সরকারী কমণ্চারগণ 
অনেক চিন্তা করে আইনের যে-খসড়া 


র হাতে তুলে দেন, তাই মন্ত্রীরা 
করেন এবং পাশ করান । এর মধ্যে আবার উচ্চকক্ষের প্রয়োজন কোথা মা আইনসভায় পেশ 
 অন্রাশটর অপারহার্য নয় £ যন্তরাশটেউচকক্ষ গঠনের কোন প্রয়োজন নেই ; সকল যৃ্ত- 
ডা 3 রঙ 
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রাণ্টেই অঙ্গরাজ্যের নির্বাচিত প্রাতীনাধরা উচ্চকক্ষে নিজস্ব দলের দেশে ভোট দেন, অঙ্গরাজ্যের 
স্বার্থের ভিত্তিতে নয়। দলীয় প্রথার চাপের এ সকল প্রাতাঁনাধর রাজ্য বা অণ্চলের স্বার্থ রক্ষার 
কথা মনে থাকে না। তাই দলীয়ব্যবচ্থা যডুন্তরাষ্ট্রেও থাকার জন্য দুটি কক্ষ গঠন করে অঞ্গরাজ্যের 
স্বার্থ রক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। তাই বযন্তরাষ্টেও উচ্চকক্ষের কোন প্রয়োজন নেই । 


8. [দ্বি-কক্ষ ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় প্রাতদ্বন্দিতা সৃষ্টি করেঃ দ্বিপারষদীয় আইনসভার 
দুটি কক্ষের মধ্যে ক্ষমতার প্রাতিদবান্দ্তা চলে, ফলে একে অন্যের প্রতিযোগী হয়ে ওঠে । একটি গাড়ির 
দু দিকে দুটি বলদ বিপরীত দকে গাঁড়িটাকে টানতে থাকলে স্বভাবতই এর গাঁত রুদ্ধ হয়ে পড়ে । 
এক কক্ষ অন্যের ওপর ক্রমাগত দোষারোপ করতে থাকে । অন্যাদকে আবার, এক কক্ষের সদস্যরা 
মনে করে যে অন্য কক্ষের সদস্যরা যথাযোগ্য বিবেচনা করবে_এ ধারণায় দ্যাট কক্ষের সদস্যরাই 
দায়িত্হীন হয়ে উঠতে পারে । 


৫. আদর্শ দ্ব-কক্ষ গঠন সম্ভব নয় ৪ মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি বিবেচনাকে কাজে লাগয়ে আজ 
পর্যন্ত একটিও আদর্শ উচ্চকক্ষ গঠন করা সম্ভবপর হয়নি। আদর্শ আইনসভা হিসেবে উচ্চকক্ষটি 
এমন হবে-যা গভীরভাবে আইনের বিষয় আলোচনা করবে অথচ নিয়ন্ত্রণ করবে না, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে 
বাঁধ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে অথচ উন্নীত ও প্রগাঁতর অন্তরার হবে না, জনমত প্রাতফালিত করবে, 
ধকন্তু তার ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের দ্বারা নিজে প্রভাবিত হবে না। বাস্তবে এরুপ কক্ষ এখনও দেখা 
যায়ান--কোনাঁদন দেখা যাবে কিনা সন্দেহ । 


৬. অগণতান্ত্রিক £ আইনসভার প্রথম কক্ষ জনগণের নির্বাচিত প্রাতানীধদের নিয়ে 
গঠিত হয়। কিন্তু দ্বি-কক্ষ সাধারণত মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়। অনেক দেশেই 
সমাজের বিত্তবান, সামাজিক প্রাতষ্ঠাসম্পন্ন, যাজক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বিতীয় কক্ষে 
মনোনিত করা হয় । 'দ্ব-কক্ষ গঠনের এই ব্যবস্থাকে সমালোচনা করা হয়েছে__কারণ এই ব্যবস্থা 
গণতন্ত্রসম্মত নয়৷ 

৭. দাঁয়ত্ব িভন্ত করেঃ আইনসভাকে দুটি কক্ষে [িভন্ত করলে আইনসভার দায়িত্ব দ্বিধা 
গবভন্ত হয় বলে মনে করা হয়৷ এর ফলে দায়িত্ব না্ঘষ্ট করা সম্ভব হয় না এবং একট কক্ষ অন্য 
কক্ষের ওপরে দারিত্ব চাপাবার চেষ্টা করে নিজে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করে। 


উপসংহার 

লাদস্ক মনে করেন, “এক-পাঁরষদীয় আইনসভা আধ্মীনক রাষ্ট্রের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে ।” 
এর দ্বারা সরকারের গঠন পরিচালনা অনেক সরল হয় এবং প্রশাসনের ব্যয়ভার কমে । তাই কয়েকাঁট 
দেশে সম্প্রাত 'দ্ব-পারষদ্দীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত সংগাঁঠিত হয়েছে। ব্রিটেনের প্রান্তন শ্রামক- 
দলের সরকার ব্রিটেনে 'দ্তীয় কক্ষ ল্ডসভা তুলে দেয়ার কথা বলোছল। ইউরোপে গ্রীস, বুলগোঁরয়া, 
ফিনল্যাণ্ড, যুগোশ্রাভিয়া এবং তুরস্কে এক-পাঁরষদীয় আইনসভা প্রচালত হয়েছে। বর্তমান 
যুগে গণতাঁদ্রক চিদ্তাধারার ব্যাপক প্রসার সত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, ধোশর ভাগ দেশের 
আইনসভাই এখনও ছি-কক্ষাবাশষ্ট । 

[টেনের আইনসভার "তীয় কক্ষের (লর্ড সভার ) বিলোপ না করে সংস্কার সাধন করা 
হয়েছে৷ যাস্তরান্টে দ্বিতীয় কক্ষের (সনেট ) গ্রীতাঁনধিদের নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, 
কোথাও কোথাও উচ্চকক্ষের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে _ কিন্তু কোথাও উচ্চকক্ষের বিলোপ সাধন 
করে জাতীয় আইনসভাকে এক-কক্ষার্বাশণ্ট আইনসভা করা হয়ান। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, 
ি্ষাশিষ্ট আইনসভার বির্ধেগর্জ ন করলেও কেউ এর সাত্য সাঁত্য বিলোপ চান না। 
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তেইশ ৪ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ ( The Parliament of India ) 


আগের আলোচনার আমরা দেখেছি যে, বোঁশর ভাগ দেশের আইনসভাই 'দ্ব-কক্ষাবাশণ্ট। 
ভারতেও কেন্দ্রীর আইনসভাও দঃ কক্ষ নিয়ে গাঠিত। উচ্চতর বা দ্বিতীয় কক্ষের নাম রাজ্যসভ্য 
(Council of States ) ও দনম্নতর বা প্রথম কক্ষের নাম লোকগভা 
(House of People) । উভয় কক্ষ য়ে ভারতের সংসদ বা পালণমেণ্ট 
গঠিত। রাজাসভা একটি স্থায়ী পরিষদ, কখনই এর অবলৃপ্তি ঘটে না। 
লোকসভার কার্যকাল পাঁচ বছর। (৪২তম সংশোধনী আইনে লোকসভার কার্যকাল ছ বছর 
করা হয়োছল, কিন্তু ৪৪তম সংশোধনীতে আবার পাঁচ বছর করা হয়েছে )। 


্নাজ্যনভা 


সংবিধানে বলা হয়েছে যে, অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হবে। অর্থাৎ 
রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৫০ জনের বোঁশ হতে পারবে ন;। বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা 
২৪৪ জন (২৩২ জন নির্বাঁচত এবং ১২ জন মনোনীত )। বারো জনকে রাষ্ট্রপতি সমাজের 
জ্ঞানী-গুণী ব্যন্তিদের মধ্য থেকে রাজ্যসভার মনোনয়ন করেন । বাকী 
অনধিক ২৩৮ জন প্রাতানাধ 'বাভন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের 
প্রাতানাধিত্ব করেন। প্রাতাট রাজ্যের বিধানসভা এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের এক বিশেষ নির্বাচন সংস্থা 
একক হদ্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রাতানধিত্বের পদ্ধাত অনুসারে নিজ নিজ 
‘কোটা’ অনন্যায়ী রাজ্যসভার প্রাতানাঁধ নির্বাচন করে। অর্থাৎ রাজ্যসভায় সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে 
নির্বাচিত হন না। সদন্যরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং কয়েকজন রাষ্ট্রপাত কর্তৃক মনোনত 
হন। যনন্তরাষ্ট্রের নীতি অনদ্যায়ী রাজ্যসভাকে দবভন্ন রাজ্যে প্রাতীনাধত্বমলক সংস্থা হিনেবে গড়ে 
তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ)সভা একট স্থায়ী সংস্থা । এর সদস্যগণ ‘ছ’ বছরের জন্য 
নিবণীচত হন এবং প্রাত দড বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং এ এক- 
তৃতীরাংশ সদস্য নবানব্ণাঁচিত হয়ে আসেন । রাজ্যসভার সদস্যরা পানার্নবনচিত হতে পারেন । এ 
ব্যাপারে কোন সাধাবধানিক বাধা নেই । 


ভারতের উপরাণ্টরপাত পদাধিকার বলে রাজ্যসভার আধবেশনে সভাপতিত্ব করেন। রাজ্য 
রাজ্যসভার সভাপতি সভার পভাপাঁতকে চেয়ারম্যান বলে। রাজ্যসভার আঁধবেশনের জন্য 
সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন । 


লোকগভা 


ভারতীয় সংসদের প্রথম কক্ষ বা নিয়কক্ষ হল লোকসভা । ৩১তম সংবধান সংশোধনী 

অনূুযারণী লোকসভা অনধিক ৫৪৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় । এর মধ্যে অনধিক ৫২৫ জন সদস্য 

বান অণ্গরাজ্যের জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় 

অঞ্চল থেকে অনধিক ২০ জন প্রর্তানাধ নির্বাচিত হন। বরাষ্ট্রপাত 

দুজন ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্যকে লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন। ১৯৭৯ সালের ১লা 
জুলাই লোকসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৪৪ জন । 


বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে লোকসভায় কতজন সদস্য নির্বাচিত হবে তা আগের জনগণনার 
ভিত্তিতে স্থির করা হয়। লোকপভার কার্যকাল পাঁচ বছর । ৪২তম সংশোধনী আইন লোকসভার 
কার্যকাল বাড়িয়ে ‘ছ’ বছর করা হয়। কিন্তু ৪৪তম সংশোধনী আইনে 

লোকসভার কার্যকাল আবার পাঁচ বছর করা হয়েছে। পাঁচ বছর পূর্ণ 
হবার আগেই রাষ্ট্রপীত লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন, আবার জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এর 


কায'কাল এক বছর বাড়াতে পারেন ॥ বিগত লোকসভার কার্যকাল ১৯৭৬ সালের মার্চে শেষ হয়ে 
যায়। কন্তু রাষ্ট্রপাত জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভার কার্যকাল এক বছর 
বাড়িরেছিলেন। 


কেন্দ্রীয় আইনসভা 'দি.কক্ষ 
|] 


রাজ্যসভার গঠন 


লোকসভার গঠন 


কার্যকাল 
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লোকসভার আঁধবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পীকার এবং তাঁর অন:পন্থাতিকালে ডেপুটি 
লোকসভার স্পীকার স্পীকার । লোকসভার স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার লোকসভার 
সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। লোকসভার স্পকারের পদটি খুবই 
গুরুত্বপণণ। 

সংসদের কাষপদ্ধাত 

সর্ধাবধান অনুযারণী সংসদের দুটি কক্ষের আধবেশনই বছরে অন্ততপক্ষে দুবার আহ্বান করতে 
হবে। কোন আঁধবেশনের শেষ সভা ও পরবতাঁ অধিবেশনের প্রথম সভার মধ্যে ছয় মাসের বেশি 
ব্যবধান থাকতে পারবে না। রান্ট্রপাতি নিজ বিবেচনানযায়ী নির্ধারিত সময় ও স্থানে উভয় 
সভার বা কোন একাঁট সভার অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন, সভার অধিবেশন স্থগাতি রাখতে 
পারেন এবং লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন । 

রাষ্ট্রপাঁত সংসদের লোকসভায় অথবা উভয় সভায় সাম্মলিত অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করতে 
পারেন এবং এ উদ্দেশ্যে সদস্যগণকে উপাপ্থীতর জন্য নির্দেশ দিতে পারেন । রাষ্ট্রপাত সংসদের 
কোন সভার বিবেচনাধীন কোন বল বা অন্য যে কোন ব্যাপারে যে কোন কক্ষে বাণী প্রেরণ করতে 
পারেন এবং যে সভায় এরুপ বাণ? প্রোরত হবে সেই সভা যথাসম্ভব শীগ্র সেই বাণীর বিষয়বস্তু 
বিবেচনা করবে। সংসদের প্রত্যেক আঁধবেশনের সংচনায় রাষ্ট্রপাত সংসদের উভয় কক্ষের যুক্ত 
অধিবেশনে আভভাধণ প্রদান করেন এবং সংসদের আঁধবেশন আহ্বানের কারণ তাতে বিবৃত করেন। 

প্রধানমন্ত্রপ, অন্যান্য মন্ত্িরা সংসদের যেকোন কক্ষে বা উভয় কক্ষের য.ন্ত আঁধবেশনে বা 
সংসদের যে সাঁমাতির (৫০mmittee ) তাঁরা সভ্য সেই সমিতির সভায় যোগদান এবং বন্ততা করতে 
পারেন। কিন্তু এরূপ অধিকারের বলে মান্ত্িরা দ:ট কক্ষেই ভোট দেবার অধিকারী হবেন না। 
প্রধানমন্ত্রী ও মান্ত্রগণ সংসদের যে কক্ষের সদস্য কেবলমাত্র সেই কক্ষেই ভোট দিতে পারবেন । 

সাধারণ আইন পাশের ব্যাপারে সংসদের উভয়কক্ষ সমক্ষমতাসম্পন্ন। সাধারণ বিল উভয় 
কক্ষে পাশ হওয়া প্রয়োজন ৷ দু কক্ষের মধ্যে কোন বল নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপাত 
উভয় কক্ষের যুক্ত আঁধবেশন আহ্বান করেন এবং এ যুন্ত অধিবেশনে সংখ্যাগারষ্ঠতার দ্বারা লাট 
পাশ করা হয়। কিন্তু অর্থসংক্রান্ত বলের ব্যাপারে লোকসভার ক্ষমতা বোঁশ। অর্থাবল 
লোকসভায় পাশ হবার পরে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। রাজ্যসভা অর্থবল অগ্রাহ্য করতে পারে 
না। রাজ্যসভা সুপারশসহ বিলাটকে লোকসভায় ফেরত পাঠাতে পারে। রাজ্যসভার সপাঁরিশ 
লোকসভা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে 

মান্ত্রসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে লোকসভার ক্ষমতা বেশি । মীন্ত্রসভা লোকসভার কাছে 
দায়িত্বশীল থাকে। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্িসভাকে পদত্যাগ করতে হয়, 
কিন্তু রাজ্যসভার অনাস্থা প্রস্তাব মন্ত্রিসভা গ্রাহ্য নাও করতে পারে। সংঁবধান সংশোধন, 
রাষ্্রপাঁত নির্বাচন এবং পদচ্যাতর ব্যাপারে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতা ভোগ করে। 


চাঁত্বশ ঃ ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of the 
Indian Parliament) 


ভারতীয় সংসদ হ’ল যযন্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা । সুতরাং আইন প্রণয়ন করাই সংসদের প্রধান 
কাজ হলেও সংসদকে আরও অনেক করতে হয়, বিভিন্ন ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। প্রত 
দেশের আইনসভাকেই বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সম্পাদন করতে হয়। বিশেষ করে 
সংসদীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা-্বতন্তরীকরণ নীতি মান্য করা হয় না বলে আইনসভাকে আইন প্রণয়নের 
বাঁধাধরা গণ্ডাঁর বাইরে এমন অনেক কাজ করতে হয় যা চাঁরত্রগত দিক থেকে প্রশাসানক। আবার 
লোঝগা ছল জনগণের প্রাতীনধিদ্ষলক সংস্থা-গণতন্তে জনগণের ইচ্ছার প্রতীক হিসেবে একে 
ধরা হয়। অন্যদিকে যযন্তরাষ্টীয় ব্যবস্থায় রাজাসভা হ'ল রাজাগলোর প্রাতানধিত্মংলক সংস্থা । 
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সুতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং যডন্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে মান্য করতে গিয়ে সংসদের ক্ষমতা ও কাজের 
ব্যাপ্ত ঘটেছে। যাহোক ভারতীয় সংসদের কাজগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বিভন্ত করে আলোচনা 
করা হ'ল। 
১. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ৪ সংসদের প্রধান এবং প্রথম কাজ হ'ল আইন প্রণয়ন 
করা। সংসদ ক ক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে, অর্থাৎ সংসদের আইন প্রণরন ক্ষেত্রের 
পাঁরাধ সংবিধানের ২৪৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সপ্তম তপশশলে লিপিবদ্ধ 
ই তালিকা ও কা হয়েছে। সপ্তম তপশালে প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত 
যুগ্ন তালিকার ব্যাপারে রী 
৮ বিষয়গুলোকে তিনটি তালিকায় বিভন্ত করা হয়েছেঃ ১. ইউীনয়ন 
তালিকাভুন্ত বিষয়, ২. রাজ্যতালিকাভুন্ত বিষয় এবং ৩. যু’ম তালিকাভুক্ত বিষয়। ইউনিয়ন 
তালিকায় ৯৮টি বিষয় আছে এ সকল বিষয়ে সংসদ এককভাবে আইন প্রণয়নের অধিকার ভোগ 
করে। তাছাড়া যুগ্ম তালিকায় যে ৪৭টি বিষয় আছে সে সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদ 
এবং অঞ্গরাজ্য আইনসভা যুগ্মভাবে ভোগ করে। যুগ্ম তালিকাভুন্ড কোন [বিষয়ে সংসদ প্রণীত 
কোন আইনের সঙ্গে রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইনের রোধ দেখা দিলে সংসদ প্রণীত আইন 
বলবৎ থাকে এবং রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন বাতিল বলে পাঁরগাণত হয় । 
এ ছাড়াও ভারতীয় সংসদ রাজ) তালিকাভুক্ত বিষয়ে তিনটি ক্ষেত্র আইন প্রণয়নের অধিকার 
ভোগ করে। সংবিধানের ২৪৯ নম্বর ধারা অন:যায়ী রাজ্যসভা যাঁদ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব 
করে যে, জাতীয় স্বাথে রাজ্যতালিকাভুন্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন 
রি টিরিদার প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তবে সংসদ সে সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে। 
দ্বিতীয়ত, যদি দুই বা তার বেশ সংখ্যক রাজ্য বিধানমণ্ডলী মনে করে 
যে, রাজ্য তালিকার অন্তর্গত কোন বষয়ের ওপর সংসদের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তবে 
উপরোন্ত রাজ্যগুলের জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে (২৫২ নম্বর ধারা )। তৃতীয়ত, 
২৫০ নম্বর ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থায় সংসদ রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে আইন প্রণয়ন 
করতে পারে । 


সপ্তম তপশীলে লিপিবদ্ধ তিনটি তালিকার বাইরে যে সকল অবশিষ্ট বিষয় ( Residuary 


0 Powers ) আছে সেই সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদ 
লি এককভাবে ভোগ করে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সংসদের দুটি কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভা 
সমান ক্ষমতার অধিকারী । তবে অর্থাবল সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভার ক্ষমতা বেশী এবং 
রাজ্যতালিকাভুন্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাজ্যসভার ভুমিকা বেশী । 


আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তত্বগত দিক থেকে 


ভারতীয় সংসদ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ 
করে। তবে বাস্তবে সংসদ আইন প্রনয়ণের ব্যাপারে কিছুটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ভোগ করে। এর 


কারণ দুটি ঃ প্রথমত, মন্ত্রিসভা বা ক্যাঁবনেট-চালিত ব্যবস্থায় 


বাস্তবে 
চন পা মান্তসভা স্থির করে কোন্‌ আইন রচনা করা হবে এবং আইনের 
বিবয়বদ্তু কি হবে। মান্ব্িসভা-চালিত ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার 


বলে মন্ত্রিসভা রাঁচত আইন সহজেই সংসদে 
ব্যাপারে সংসদ অনেকটা মান্ব্সভার ইচ্ছাকে 
বাস্তবে রূপ দেবার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আধানক কালে রাষ্ট্রকে ব্যাপক বিষয়ের 
ওপর আইন প্রণয়ন করতে হয়, অথচ এ সকল বিষয়ে সংসদ সদস্যদের অনেক সময়ই বিশেষীকৃত 
জ্ঞান ( specialised knowledge ) থাকে না। এ সকল কারণে সংসদ প্রাতাট আইনের রূপরেখা 


স্থির করে দেয় এবং এ আইনের রংপরেখা অনুযায়ণ নিয়মাবলী (Rules ) রচনার দায়িত্ব মান্্রসভা 
তথা বিভাগের ( department ) ওপর অর্পণ করা হয়। 


Ee একে বলা হয় হস্তান্তারত আইন প্রণয়ন 
ক্ষমতা ( delegated legislation ) } 
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২. অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা £ ভারতে কেন্বীয় সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সংসদের 
ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব সংসদে উপস্থিত করা 
হয় এবং সংসদ আয়-ব্যয় মঞ্জুর করার ক্ষমতা ভোগ করে! অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যসভার 
বিশেষ কোন সাধীবধানিক ভামিকঃ নেই_বস্তুত সংসদের নামে হলেও লোকসভাই সরকারের আয়-ব্যয় 
মঞ্জুর করার ক্ষমতা ভোগ করে । 

মান্বসভার পক্ষ থেকে অর্থীবল এবং সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব বা বাজেট 
লোকসভায় পেশ করা হয়৷ লোকসভায় আলোচিত ও গৃহীত হবার পরে তা রাজ্যসভায় পাঠানো 
এ, হয়। ১৪ দিনের মধ্যে এ প্রচ্তাব রাজ্যসভা থেকে লোকসভায় ফেরত 

A পাঠাতে হয়। রাজসভা যাঁদ ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন করে এঁ সময়ের 
মধ্যে তা লোকসভায় ফেরত পাঠায় তবে এ ব্যয়-বরাপ্দ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে। 
1কন্তু রাজ্যস্ভ্য যাদি কোন সংশোধন প্রদ্তাব করে তবে এ সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না-করা 
লোকসভার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। লোকসভা এ সংশোধনী গ্রহণ করলে সংশোধনীসহ 
ব্যয়-বরাদ্দ সংসদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে বলে ধরা হবে ॥ কিন্তু লোকসভা সংশোধনী গ্রহণ না 
করলে যে অবচ্থায় তা লোকসভার দ্বারা গৃহীত হয়োছল সেই অবস্থায় তা সংসদ দ্বারা গৃহীত হয়েছে 
বলে ধরা হবে। রাজ্যসভা যাঁদ ১৪ দিনের মধ্যে বায়-বরাদ্দ প্রস্তাব লোকসভায় ফেরত না পাঠায় 
তবে ১৪ দিন পরে ই প্রস্তাব সংসদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। 

সরকার কতকগুলো ব্যয় করেন যা সংসদের অনুমোদনের ওপর িভ'রশীল নয় ( charged 
exচenditure ) | রাষ্টরপাত, রাজাসভার সভাগ লোকসভার স্পীকার, সুপ্রীম কোর্টের 
বিচারপাঁত প্রভীতর বেতন এই শ্রেণীর ব্যয় । এগুলো সরকারের সাত তহাঁবল ( Consolidated 
Fund of India ) থেকে ব্যয় করা হয়। 

সরকারের আয়-ব্যয় যথাযথভাবে হচ্ছে কনা তা দেখার দাঁ্িত্ব সংসদের । এই দায়িত্ব 
যোগ্যতার সঙ্গে যাতে পালিত হয় তার জন্য লোকসভা দুটি কমিটি গঠন করে। এগুলো হ'ল £ 

আযকাউণ্টস্‌ কমিটি ও এাস্টমেটস্‌ কাঁমাট । পাবালক 
কামটর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ আকাউণ্টপ্‌ কাঁমটির দায়িত্ব হ'ল সরকার যে ব্যয় করেন সে সম্পকে 


আঁডটর ও কম্পট্টোলারের ্রাতবেদন বিবেচনা করে সংসদে একটি রিপোর্ট উপস্থিত করা। পরকারের 
বায় বা রক্ষা করে ব্যয় সককোচ এবং দক্ষতা বাধর জন্য সুপারিশ করে এস্টমেটস: কাঁমাটি। 

সংসদে পেশ করা বাজেট এবং দর্বাভন্ন অর্থাবল৷ খুবই জটল এবং টেকানক্যাল চাঁরতের । 

এইসব জাঁটল ও টেকাঁনক্যাল বয় {বিচার-বিধ্চেনার জন্য যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা অনেক ক্ষেত্রেই 

সনদের থাকে না! তাছাড়া সংসদের আয়তন এত বড় যে সংসদের পক্ষে 

আর্থিক ক্ষমতার সান. কোন ধীকছ: জনধান এবং ধারণস্থিরভাবে বিবেচনা করা সম্ভব হয় 

বাজেট আলোচনায় সাধারণ আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করে__আথ'ক 

মা বেশী গরু পায় না। তবে সংসদের দুটি স্ট্যাণ্ডিং কামাট--পাবাঁলক 

আ্যাকাউন্টস: কমিটি ও এট্টমেটসং কমিটি সংসদের পক্ষ থেকে সরকারের সান নি দিয়া 


ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে! 

৩ রর সংক্রান্ত ক্ষমতা ক্যাবনেট-চালিত ব্যবদ্থায় মন্ত্ৰিদের সংসদের যে কোন 
একাট বট ও Ey হয় এবং মন্তিমভার আস্ত সংসদের el ওপর নির্ভর করে। 
সংসদের তা বলতে লোকসভার আস্থাকে বোঝায় । লোকসভা মান্ত্রস্ভার প্রাত অনাস্থা 

ত হয়। মান্ত্রসভাকে যৌথভাবে তার কাজের জন্য 


গণ 

সি করে তবে মান্ত্রসভাকে এ । সুতরাং বলা যায, মান্িসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে 
সং EN রত্বশাল করতে হয়! সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ আঁধবেশনে রাষ্ট্রপাতর 
ভাষণের ওপর পা বাজেটের ওপর আলোচনা? £* bet ভন্ন বিলের ও VLE 
আকর্ষণণকার প্রন্তাব উথাপন। অনাস্থা পরদ্তা উন la EELS 


ক 
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এাস্টমেটস্‌ কামটি ও পাবলিক জ্যাকাউন্টস্‌ কামটির প্রাতবেদনের ওপর বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে 
সংসদ সদস্যরা মান্ৰসভার কাজ-কম? নীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করতে পারে এবং মান্ত্রসভাকে 
ভুলন্ত্টর জন্য সমালোচনা করতে পারে । মাম্ত্রসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উপরোন্ত পদ্ধতিগুলো 
সংসদ বা ক্যাবিনেট-চালত ব্যবস্থার সংসদের হাতে বিশেষ হাতিয়ার 1হসেবে বিবেচিত হয় । 

৪. নর্বচন ও পদচ্যুত করার দায়িত্ব ৪ ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার জন্য একটি 
শীনর্বাচকমণ্ডলা” গাঁঠিত হয় এবং সংসদের উভয়কক্ষ এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্যরা এই দনিবণচক 
মণ্ডলীর সবস্য। সুতরাং রাষ্ট্রপাতকে নির্বাচনের ব্যাপারে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যগণ উপরান্ট্রপাঁতকে নির্বাচন করেন। আবার রাষ্ট্রপাত ও 
উপরাষ্ট্রপাতিকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা সংসদের হাতে নাস্ত। এ ছাড়াও সংপ্রীম কোট এবং 
হাইকোর্টের বিচারকদের, অডিটর ও কম্পট্রোলার জেনারেল প্রভীত পদাধিকাঁদের পদচ্যুত করার 
জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত । 


৫. সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা £ ভারতের সাবধান সংশোধনের জন্য দুটি পদ্ধাত 
আছেঃ (১) ৩৬৮ নম্বর ধারা অনচুযায়ী সাবধান সংশোধন এবং (২) ৩৬৮ নম্বর ধারা 
প্রযোজ্য নয় এমন ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধন ৩৬৮ নম্বর ধারা প্রযোজ্য নয় এমন সব 
ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয়কক্ষের সংখ্যাগারণ্ঠ ভোটে সংশোধন” প্রস্তাব 
গৃহীত হওয়া প্রয়োজন । আবার ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী সাবধান সংশোধনের জন্য দুটি 
পদ্ধাতির ব্যবস্থা আছে_-(ক) একাঁটিতে অঙ্গরাজ্যের অনুমোদন প্রয়োজন নেই, (খ) অন্যটিতে 
অর্ধেক সংখ্যক অঙ্গরাজ্যের অনঃমোদন প্রয়োজন । উভয় পদ্ধীততেই সংসদের উভয় কক্ষের মোট 
সদস্য সংখ্যার অর্ধেক বা তার বেশি সদস্যের উপাঁস্থাততে এবং উপদ্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের 
দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধন" প্রদ্তাব গৃহ্রত হওয়া প্রয়োজন । সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংবিধান 
সংশোধনের ব্যাপারে সংসদই প্রধান ভূমিকা পালন করে। 

ভারতের সংবিধান সংসদকে ব্যাপক ক্ষমতা 'দিয়েছে। কিন্তু সংসদ-চাঁলত বা মান্তরসভা- 
চালিত ব্যবস্থার মন্ত্রিসভার পেছনে সংসদের সংখ্যাগ্গারষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকে বলে মান্ত্রসভা যা 
করে সংসদ মান্তরভার সেই কাজ এবং ইচ্ছাকে আইনসম্মত করার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এইজন্যই 
আইনপভার অবনয়নের দ্বারা মান্বিসভার নায়কত্ব প্রাতষ্টার পথ সংগম হচ্ছে। বিশেষ করে দলীয় 
ব্যবস্থার মন্ত্রিসভা সংসদকে চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংসদের ক্ষমতা মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় পারণত 
হয়। সংসদীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সংসদের কার্যাবলী অনেকটা আন,ঠানক--ক্ষমতার প্রকৃত 
কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে মন্ত্রিসভা । 
পাঁচশ £ ভারতীয় সংসদের মাণ্ত্রসভাকে য়ন 


ণ ক্ষমতা (Parliamentary Control 
over the Executive) 


ভারতীয় সংদদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শাসন বিভাগ তথা 
মান্তসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারতীয় সংসদ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। 
প্রথমত, ভারতের সংসদ মৌল নীতি নির্ধারণের প্রধান এবং সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে নাতি 


৯, নাতি নিয় ছারা. নির্ধারণের প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে এবং নাত নির্ধারণের দ্বারা 
মন্ত্রিসভার ভার ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। 


দ্বিতীয়ত, আলোচনা, বিতর্ক ও প্রশ্ন উখাপনের সাহায্যে ভারতের সংসদ মান্ভ্রিসভাকে 


২* আলোচনা ও প্রশ্ন ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভোগ করে। এ ব্যাপারে ভারতায় 
56. সংসদ নিয়ালখত পদ্ধাত 


গ্রহণ ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে সংসদকে 
নিয়ন্ত্ৰণ করতে প্রয়াসী হয় £ 


ক. সরকার বিভাগের কার কলাপ সম্পর্কে সংশ্সিষ্ট মান্ত্রর কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করা ; 
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খ. সরকার বভাগের কাধ কলাপ সম্পর্কে আলোচনা এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ করা ১ 

গ. জনস্বার্থে কোন গুরুত্বপর্ণ গৃবষয় সম্পর্কে স্ধক্ষপ্ত আলোচনা দাবী করা এবং সেই 
সুযোগ গ্রহণ করে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা ; 

ঘ. জনপ্বার্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ দিষয়ে দৃচণ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাব উত্থাপন করে 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা 9 

ও. মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রদ্তাৰ উত্থাপন করে সামীগ্রকভাবে মান্ত্রসভার বা কোন 
বিশেষ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা ১ 

চ. সংসদে যে সকল বিল উত্থাপন করা হয় ওঁ সকল বিল নিয়ে আলোচনার সময়ে বিলের সঙ্গে 
সথশ্লণ্ট সরকারী কার্যাবলী আলোচনা করা ; j 

ছ. সংসদের উভয় সভার যন্ত অধিবেশনে রাষ্ট্রপাত যে ভাষণ দান করেন সেই ভাষণের 
উপর িতকে্ অংশ গ্রহণ করা । 

সদসাগণ কর্তৃক সংসদে উত্থাপিত প্রশ্ন এবং আলোচনা মান্ত্রসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার অমোঘ 
অস্ত্র। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদের সদস্যদের আলোচনা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করে নিজ ইচ্ছামত 
চলা মান্্সভার পক্ষে সম্ভব নয়। সংসদের এ সব আলোচনা শুধুমাত্র মান্ত্ৰদেরই নিয়ন্ত্রণ করে 
লা, সরকারী নত রুপায়ণের যারা পুরোধা সেই সরকারা কর্মচারীদেরও লিমন্তণে রাখে 
সংসদের আলোচনা ও প্রশ্ন উত্থাপনের ভয় অনেক সময় মান্তরসভার সদস্যদের চোখের ঘুম 
কেড়ে নেয়। 

তৃতীয়ত, সংসদে সরকার বাৎসারক বাজেট উত্থাপন করে এবং বাজেটের ওপর সাধারণ 
আলোচনা ছাড়াও প্রতিটি বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা হয়। সাধারণভাবে 
উর নে বাজেট আলোচনাকালে এবং বাভিন্ন বিভাগের ব্যয়-বরান্দ {নিয়ে আলোচনার 

এবং হিসাব 
পরীক্ষা সময়ে সদস্যগণ প্রশাসনের তর্টবিচ্যাত নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ 
পায়। সংসদ শুধু ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরই করে না, বরাদ্দকৃত এঁ অর্থ যাতে 

যথাযোগ্যভাবে ব্যয় করা হয় তার প্রাতও লক্ষ্য রাখে। সংসদ কম্পট্রোলার গ্যাণ্ড অডিটর 
জেনারেলের (Comptroller and Auditor General) মাধ্যমে সরকারী অর্থব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ 
বজায় রাখে । সরকার যে সব ব্যয় করে হিসাব পরীক্ষকের দপ্তর সেগুলোর হিসাব-নিকাশ ও 
পরীক্ষা করেন এবং এ সম্পকে সংসদে একটি রিপোর্ট“ দাখিল করেন। এ রিপোর্টে সরকারী 
বরাশ্দগ:লো যথার্থ'ভাবে ব্যয় করা হয়েছে কনা এ সম্পর্কে আলোচনা এবং মন্তব্য থাকে । সংসদ 
ওঁ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করে এবং ব্যয় সংক্রান্ত তঃটিবছীতগনলো নিয়ে কঠোর সমালোচনার 
দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে । 

চতুত, সংসদীয় ক্মিটিগুলোও মীন্ভ্রসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। সংসদ এত বিরাট সংস্থা যে এর পক্ষে সব কাজ দনজেই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। 
উম বাসি দ্বারা তাই 'বাভন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য বাভিন্ন দেশে সংসদীয় কাঁমাট গঠন 

করা হয়। ভারতীয় সংসদের এরপ কয়েকটি কাঁমাট আছে। প্রথমেই 

পাবাঁলক একাউণ্টস্‌ কাঁমাট এবং এঁস্টমেটস্‌ কমিটির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন ॥ বরাদ্দ অনুযায়ী 
সরকার যে টাকা খরচ করে তা এবং কন্পট্রোলার এযাণ্ড আঁডটর জেনারেলের রিপোর্ট পরীক্ষা করে 
পাবালক একাউন্টস: কমিটি । সরকার? অর্থ সঙ্গত এবং যথার্থ ভাবে ব্যয় করা হয়েছে কনা সে 
সম্পকে এ কাঁমাট সংসদের সামনে তার 'িপোর্ট পেশ করে। এ ছাড়া সংসদের একটি এস্টমেটস্‌ 
কমিটিও আছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ আগামী বছরের খরচার যে হসাব (estimate) প্রস্তুত 
করে এস্টমেটস: কাঁমটি সেগুলো পর্যালোচনা করে এবং তা বথার্থ কনা সে সম্পর্কে সংসদে 
রিপোর্ট পেশ করে । সরকার সংসদে বিভিন্ন সময়ে যে সব প্রাতগ্াত দিয়েছেন সেগুলো কিছ; 
পাঁরমাণে কার্যকর বা রুপোন্িত হলেও তা যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে রংপাঁয়িত হয়েছে কন চো 
দ্পকে খোঁজখবর নিয়ে সংসদে বিবরণ পেশ করার জন্য একটি প্রাতশ্রযাত সংক্রান্ত কাঁমাট 


124 উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(Committee on Assurance) আছে| সরকারী উদ্যোগের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে সংসদকে 
জানাবার জন্য সরকারী উদ্যোগ সংক্রান্ত কাঁমাট (Commitee on Public Undertakings) 
আছে। এ ছাড়াও সংসদের আরও অনেক কাঁমাট আছে। সংসদের কাঁমটগুলো সাধারণত সংসদের 
উভয় কক্ষের (লোকসভা এবং রাজাসভা ) সদসাদের নিয়ে গঠিত হয় । 

এ কাঁমটগুলোর দ্বারা ভারতীয় সংসদ সরকার তথা মাম্রসভার কাাবলী পরীক্ষা, 
পর্যালোচনা এবং সমালোচনার মাধ্যমে মান্তিসভাকে নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসী হয়। প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের 
ব্যাপারে ভারতীয় সংসদের ভূমিকা আলোচনা করে লোকনভার একজন প্রান্তন সেক্রেটারী এম. এন, 
কাউল বলেছেন যে, এ সকল কমিটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক দক্ষতার ওপরই নজর রাখতে সাহায্য 
করে না, উপরন্তু প্রশাসনকে ত্রুটিমুড করতে সাহায্য করে। এঁ কমিটগুলো থাকার জন্য মন্ত্রীরা 
প্রতিশ্রতে দেবার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং যে সকল ঢীত দেন সেগুলো যাতে 
পালিত হয় তার প্রতি নজর দেন। কাঁমাটগুলো থাশ্তার জন্যই মন্ত্রীরা পার্লামে্টের কাছে তাদের 
দায়িত্ব সম্পকে সচেতন হয়ে উঠেছে। এ কাঁমটিগুুলোর দ্বারা সংসদ 


ঘত বেশি কার্যকরভাবে 
প্রশাসনকে [নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, ততই সংসদের কাছে প্রশাসনের দায়ত্বশীলতা যে বৃদ্ধি পাবে সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ৷ 


সংসদীয় গণতন্তে সংসদ নিজে প্রশাসন চালায় না, কিন্তু প্রশাসনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ 
বজায় রাখে। বর্তমান যুগে প্রশাসন বিশেষ জল এবং টেকনিক্যাল বিবয়ে পরিণত হয়েছে। 
বৃহদাকার সংসদের পক্ষে এ সকল টেকাঁনক্যাল 'বযয়ের খংটিনাটি 

ভারতীয় সংসদের নিয়ন্রপ. নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই এ দায়িত্ব 
ব্যবস্থার মূল্যায়ন পালনের জন্য কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা 


সংসদ প্রশ্ন উাপন, আলোচনা, 
{বত ইত্যাদির সুযোগে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারে । কিন্তু প্রশ্ন হল, 


ভারতীয় সংসদ 
মান্তসভাকে নিয়ন্ত্রণে কতটা কার্যকর ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছে। 
বিখ্যাত প্রশাসনবিদ্‌ ত্যাপলাঁব (Paul! H. Appleby) এ ব্যাপারে ভারতের সংসদের 
ভুমিকাকে সন্তোষজনক মনে করেন না (the performance of Parliament as lacking ) 
তাঁর মতে নিয়ন্ত্রণের নামে ভারতের সংসদ ছোটখাটো প্রশাসনিক ব্যাপারে বেশি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা 
করে, ফলে সরকারী কর্মচারীরা কোন ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে.দূঢ়তার সঙ্গে 
কাজকর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হতে ভয় পায়। 
মন্ত্রিসভা এবং আমলাতন্ত্র যাতে নিরগ্কুণ ক্ষমতার আঁধকারী না 
নিয়ন্ত্রণ করার আঁধকার প্রয়োগ করা নিশ্চয়ই সংসদের উচিত, সংসদের নিয়ন্ত্রণ যেন 
ছোটখাট এবং দৈনন্দিন প্রশাসানিক ব্যাপারে প্রসারিত না হয় এবং নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা দ্বারা যাতে 
সরকারী কর্মচারীদের কাজ করার উদ্যোগ নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে সংসদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
পরিচালিত হওয়া উচিত । কারণ সরকারী কর্মচারীদের যদি আত্মবিশ্বাস হাস পায় এবং মনোবল 
ভেঙ্গে যার তবে কোন প্রশাননই দক্ষতার সঙ্গে কাজকর্ম সম্পন্ন করতে পারে না। 


হয়ে উঠে তা দেখা এবং তার 


ছাব্বিশ £ লোকসভার স্পীকার ও ডেপ7ট স্পীকার ( The 9 
Speaker ) 


{ৱটেনের কমন্সসভার ( House of Commons ) অন;করণে ভারতে লোকসভার সভাপাতিত্বের 
দায়িত্ব স্পীকার বা অধ্যক্ষের ওপর আর্পত হয়েছে । লোকসভার সদস্যদের মধ্য থেকে স্পীকারকে 
নির্বাচন করা হয়। স্পীকারকে সাহায্য করার জন্য এবং তাঁর অনদপাঁস্থাততে বা কোন কারণে 
তাঁর পদ শুন্য হলে স্পীকারের দায়িত্ব সাময়িকভাবে গ্রহণের জন্য একজন ডেপুটি স্পীকারও 
নির্বাচিত হন । সাধারণত স্পীকার বা ডেপুটি »্পীকারের 


লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হলে বা 
তাঁদের মধ্যে কেউ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে ( »পাঁকার ডেপুটি স্পণকারের কাছে এবং ডেপুটি স্পীকার 


Peaker and the Deputy 
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সপীকারের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন), বা আঁভযোগমুলক প্রস্তারের দ্বারা লোকসভা কতৃক 
তাঁরা অপসারত হলে এ দ্াট পদ শূন্য হতে পারে । শনন্য হওয়া মাত্রই শনন্যপদের জন্য নূতন 
স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করতে হর! 

সংাবধানে স্পীকারকে লোকসভার একজন দলমতানরপেক্ষ সভাপতির্পে পরিগাণত করার 
টা করা হয়েছে। এই উন্দেশ্যে তাঁর বেতন ও ভাতা সংরক্ষিত তহাবল থেকে দেয়া হয় । 
সংসদে ভোটাভূটির সময়েও তান সাধারণত ভোট দানে বিরত থাকেন, তবে যাঁদ কোন প্রস্তাবের 


করা যায়। ব্রিটেনে স্পীকারের নিরপেক্ষতা এমন সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠত যে কোন ব্যক্ত 
দলীয় প্রার্থা হওয়া সত্বেও একবার স্পীকার পৰে ধর্বাচিত হলে আজীবন তান স্পীকার পদে 
আধাঁষ্ঠত থাকেন ; সরকারী ও বিরোধী সকল দলই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে। এবং 1তাঁনও 
?নরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে স্পীকার পদে দর্বাচত হবার পরে তাঁর 
কাছ থেকে নিরপেক্ষতা এবং সকল সদস্যের প্রাত সমব্যবহার প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু সম্প্রাত 
স্পীকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নানার্‌প বাগীবতম্ডা দেখা দিচ্ছে । 

্পাঁকারের কার্যাধলী 

স্পীকারের পদটি খুবই মর্ষাদাপর্ণ” তাঁকে বহযীবধ দায়িত্ব পালন করতে হয়! সপীকারের 
ক্ষমতা ও কাঁতত্বের উৎস দনন্ট ঃ ১: সংবিধান এবং ২" সংসদের কার্য-পদ্ধাতর নিয়মাবলী 
( Rules of Procedure of the Parliament ) | 


জ্পাঁকারের প্রধান প্রধান কাজ আলোচনা করা হুল £ 

১. স্পীকারের প্রধান কাজ হল লোকসভার আঁধবেশনে সভাপতিত্ব করা এবং সংসদের বিতর্ক 
নিয়ন্মণ করা। বিতককালে প্রত্যেক সদস্যের বন্তব্যের অধিকার, মত-প্রকাশের সুযোগ ইত্যাঁদ রক্ষা 
স্পণীকারের করা তাঁর দায়িত্ব! এ বিষয়ে তাঁকে দনরকুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কোন 
দাবনা সদস্যকে কোন বিষয়ে কতটা সময় বন্তুতা করতে দেয়া হবে, কোন্‌ কোন্‌ 

প্রস্তাবের ওপর বতর্ক চালানো হবে, সভা মুলতুবি রাখা হবে ক না, 
কোন সদসোর আচরণ সংসদীয় রীতাবরোধী হলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, এমন ক শাস্তাবধান 
করার সম্প্ণ* ক্ষমতা স্পীকারকে দেয়া হয়েছে । 

২. সংসদ৭য় দবাভন্ন কাঁমাটির সদস্যদের এবং সভাপাঁতকে স্পীকার মনোনীত করেন এবং 
সংসদীয় কাষণবাঁধ সংক্রান্ত কাঁমাটর সভায় সভাপ্পাতত্ব করেন। এ কাঁমাটর কাজে যে সকল 
তথ্য ও নাঁথপত্র প্রয়োজন তা সরবরাহ করার জন্য [তাঁন সরকারকে নির্দেশ দান করতে পারেন। 

৩. স্পীকারের ব্যাপক প্রশাসনিক ক্ষমতা আছে । সংসদীয় সাঁচবালয়ের ( Secretariat 
Of the Parliament ) তান প্রধান কর্ণধার | সংসদীয় সচিবালয়ে যে সকল কর্ম কাজ করেন 
তাদের মুখ্য প্রশাসক স্পীকার এ ছাড়া সংসদের সদস্যদের অধিকার রক্ষা ও সংখ-সহবধা দেখা ; 
লাঁব ([.০১৮1০9 ), দৰ্শক, সাংব।দিক, সংসদ-পাঠাগার ইত্যাদি তরি প্রশাসন ও দনয়ন্্রণের অধীন ৷ 

৪. লোকসভার কোন সদস্য ভয়ে বা চাপে গড়ে পদত্যাগ করলে এ পদত্যাগপত্র গ্রহণ না 
করার ক্ষমতা ৩৩তম সংাবধান সংশোধনণী আইনে স্পীকারকে দেয়া হয়েছে । 

দেখা যাচ্ছে, পার্লামেণ্টারী বা সংসদীয় গণতন্তে স্পীকার প্রভূত দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং অসামান্য 
মর্যাদার আঁধকারী । ক্লাটশ কমন্সসভার স্পীকারের থেকেও ভারতের লোকসভার স্পীকারের ক্ষমতা 


আঁধকতর বলে মনে করা হয় ৷ 
লোকসভার অনুকরণে ভারতের প্রাতাট অঙ্গরাজ্যের নিয়-পারঝদ বা বধানস্ভারও একজন 
করে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার আছেন! এখদের কার্যাবলী ও মর্যাদা লোকসভার স্পীকার ও 


ডেট স্পীকারের মত! 
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সাতশ £ ভারতের সংসদের দুটি কক্ষেয় মধ্যে সম্পর্ক ( Relation Between Two 
Houses of the Parliament ) 


ভারতে দ্বি-কক্ষবাশিষ্ট সংসদ প্রবর্তন করা হয়েছে। শুধুমাত্র যে যডভ্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে 
আগ্ালক সরকারগুলোর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই দ্বি-কক্ষাবশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছে 
তা নয়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সতক্মূলক ব্যবস্থা [হিসেবেই উচ্চ 
চিক রর প্ররোজনীয়তা কক্ষের প্রবর্তন বরা হয়েছেঃ বিলের পুননিরীক্ষা, বিল পাশে 
টি বাধাদান, কালক্ষেপ ও সংশোধনী প্রদ্তাবের দ্বারা সববেচিত ও 
অনকল্যাণম্‌লক আইন প্রণয়ন করাই দ্বিতীয় কক্ষের উদ্দেশ্য । 
প্‌ঁথিবাঁর কোন দেশেই আইনসভার দুটি কক্ষের সমান মযাদা ও ক্ষমতা দেখা বায় না। 
মাকিনি যডন্তরাষ্ট্রে উচ্চকক্ষে সেনেটের ক্ষমতা 'নিয়কক্ষের কংগ্রেসের তুলনায় অনেক বেশি ; ব্রিটেনে 
কমন্সসভার পাশে লর্ড সভাকে একেবারে নিরথ‘ক বলে মনে হয়। ভারতেও, ব্রিটিশ প্রথার অনুকরণে, 
নিয়কক্ষ লোকসভাকেই উচ্চকক্ষ রাজ্যনভা থেকে আধকতর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। 
অর্থাবলের ব্যাপারে সংবিধানে স্পচ্ট বলা হয়েছে যে, অর্থ সংক্রান্ত বিল একমাত্র লোক- 
সভাতেই উত্থাপন করা যাবে। লোকসভায় টিন পাশ হবার পর তা রাজ্যসভার 
অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। প্রয়োজনীয় স;পারিশসহ অন্তত 
পনির ৭. ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে এ বিল পরায় লোকদভায় ফেরত 


পাঠাতে হবে। এ সকল সুপারিশ গ্রাহ্য করা বা না-করা লোকসভার 
ইচ্ছাধীন। যদি অর্থীবল রাজ্যসভায় পাঠানোর ১৪ দিনের মধ্যে র 


পারবতনি বা পাঁরবর্ধন সাধনে রাজ্যসভার কোন ক্ষমতা নেই । 


অর্থীবল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান । অর্থাবল ছাড়া যে-কোন 

বিল সংসদের যে-কোন কক্ষে উত্থাপত হতে পারে এবং উভয় কক্ষের সম্মীত লাভ করে তা গৃহীত 

হয়। রাজ্যসভা কোন বিলের বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করলে সরাসরি 

8908 তা উপেক্ষা করার ক্ষমতা লোকসভার নেই। যদি এক কক্ষ কোন বিষয়ে 

আইন করতে বদ্ধপারকর হয় এবং অন্য কক্ষও তা প্রত্যাখ্যান করতে 

দঢ়সঙ্কলপ হয়, তা হলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং একপ্রকার অচলাবস্থার (deadlock) 
সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে সংবধানের ১৫৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে ঃ 


৯. সংসদের কোন এক কক্ষে কোন বিল পাশ হবার পর যাঁদ অপর কক্ষে [বিলটি প্রত্যাখ্যাত 
হয়, বা ২. বিলটির ওপর প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পকে অপর কক্ষ আপত্তি জানায়, 
কক্ষে বিলটি আসার পর ছ মাস আতবাহিত হবার মধ্যে 
উন রো ও ৪4 নেওয়া নাহয় তা হলে বানটপাতিউ কক্ষের একাট যঢন্ত আঁধবেশন 
আহ্বান করবেন।: এ যুন্ত অধিবেশনে বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থ 
পাশ হলে ্বাভাবিকভাবেই তা আইনে পরিণত হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে অনমান করা যায় যে, 
সংখ্যাধিক্যের জন্য যন্ত অধিবেশনে লোকসভার মতামতই প্রতিষ্ঠিত হবে। 
সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও লোকসভার কর্তৃত্ব অনেক বোঁশ। সংবিধান অন.সারে 
শাশ্তিপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী, রাজ্যসভার কাছে নয়। একমাত্র লোকসভায় 
আনাপ্থাপন্ক প্রস্তাব বা কোন সরকারন প্রস্তাবের পরাজয়ের দ্বারাই সরকারের পতন ঘটতে পারে । 
কিন্তু রাজ্যসভাকে এরুপ কোন ক্ষমতা দেয়া হয়ান। তবে দেখা যায় যে, রাজ্যসভার সদস্যগণ 


সরকারী নাতির সমালোচনা, প্রশ্ন উথাপন বা সরকারের বিরদ্ধে নিন্দাসডক প্রস্তাব গ্রহণ করে 
সরকারকে নিরন্রণের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন । 


সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ 127 


সাধারণত দেশের অধিকাংশ রাজ্যগুলোতে যে দল ক্ষমতা লাভ করে কেন্দ্রের আইনসভার 
উভয় কক্ষে সেই দলের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। উভয় কক্ষের কার্যাবধিও অনেকটা এক রকম। 
তবে সদস্য সংখ্যা কম বলে এবং সভার উত্থাপিত আইনের প্রস্তাব কম 
থাকায় লোকসভার তুলনায় রাজ্যসভায় আলোচনা ও বচারবিবেচনার 
সুযোগ অনেক বেশি। রাজ্যসভায় প্রতি সপ্তাহে আড়াই ঘণ্টা ছাড়াও প্রতি শুক্রবার সাধারণ 
সদস্যদের আলোচনা ও বন্তুতার জন্য আলাদা সময় রাখা হয়৷ 

মোটের ওপর এ কথা বলা চলে যে, ভারতের সংঁবধান স্পষ্টতই লোকসভাকে অধিকতর 
ক্ষমতা ও মর্যাদা দিয়েছে । যাঁদও এখন পর্যন্ত উভয় কক্ষের মধ্যে গুরুতর কোন বিবাদ দেখা 
দেয়নি-_কিন্তু সেরূপ ঘটলে লোকসভার প্রাধান্যই বজায় থাকবে । 


রাজ্যসভায় আলোচনার সুবিধা 


আগাশ £ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা (West Bengal Legislative Assembly) 
ভারতের সংবিধানের ১৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যের আইনসভার একটি বা দুটি কক্ষ 
থাকতে পারে । এতাঁদন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার দ:ট কক্ষ ছিল__বিধানসভা (Legisla- 
tive Assembly) ও বিধান পাঁরষদ (Legislative Council) । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট 
সরকারের আমলে এ সরকারের উদ্যোগে ১৯৬৯ সালের ১লা আগস্ট থেকে পাঁশ্চমবঙ্গের বিধান- 
পরিষদের বিলোপ ঘটেছে । সুতরাং এখন পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা এক-কক্ষাবাশস্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের 
আইনসভা বলতে বিধানসভাকে বোঝায় । বর্তমানে ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা, 
পাঞ্জাব ও কেরলসহ কতকগুলো অঙ্গরাজ্যে আইনসভার একটি কক্ষ অর্থাৎ কেবলমাত্র বিধানসভা 
আছে, অন্যান্য রাজ্যে আইনসভার দুটি করে কক্ষ (বিধানসভা ও বিধান-পারষদ আছে )। 
অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সর্বজনীন ভোটাধিকারের 'ভাত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক 
ভোটদাতাগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। পশ্চিমবজ্গকে ২৯৪ট 
8 নির্বাচন এলাকায় (Constitueneies) বিভন্ত করা হয়েছে এবং প্রাতাট 
এলাকা থেকে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জয়ী প্রাতনিধিদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভা গঠিত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ২৯৪ জন । রাজ্যপাল 
প্রয়োজনবোধে দূ জন আযংলো-ইঠ্ডিয়ান সদস্য বিধানসভায় মনোনীত করতে পারেন । 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যকাল পাঁচ বছর। বিধানসভার কার্যকাল শেষ হবার আগে 
রাজাপাল বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন। তবে জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে ভারতীয় 
1 টি সংসদ আইন করে বিধানসভার কার্যকাল এক বছর বাড়াতে পারে। 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার তারিখ শেষ হবার পর আর ছ মাসের বেশি 
বিধানসভার স্থিতিকাল বৃদ্ধি করা যাবে না। 
বিধানসভার সদস্যপদপ্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে । সদস্য হবার জন্য প্রার্থীর অন্তত 
পঁচিশ বছর বয়স হতে হবে। প্রার্থাকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার হতে হবে। তান সরকারের 
HA অধীনে কোন চাকরি করবেন না বা সরকারী কোন লাভজনক কাজে 
যুক্ত থাকবেন না। মন্ত্রীরা সরকারী তহাঁবল থেকে মাইনে পান এবং 
বিধানসভার সদস।রা সরকারী তহবিল থেকে ভাতা পান-_কিন্তু এটাকে সরকারের অধীনে চাকরি 
বা লাভজনক ব্যবসায়ে নিযুন্ত বলে ধরা হবে না। কেউ দেউলিয়া, বিকৃতমাস্তি্ক বা সংসদের 
কোন আইন কর্তৃক অধোগ্য বিবেচিত হলে নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারবে না। কোন ব্যক্তি একই 
সময়ে সংসদ ও বিধানসভার বা একাধিক রাজ্যের বিধানসভার সদস্য থাকতে পারবে না। 'নাঁদন্ট 
সময়ের মধ্যে তান যদ একটি পদ ত্যাগ না করেন তবে তানি সকল পদই হারাবেন। কেউ বধান- 
সভার সদস্য নির্বাচিত হবার পর একাদদিকুমে বিনা অনুমাততে বাটাদনের বোশ বিধানসভায় 
অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। তবে এ নিয়ম কা্ষ‘কর করা বা না-করা 
বিধানসভার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। 
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প্রাত বছর অন্তত দুবার বিধানসভার অধিবেশন হতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের 
মধ্যে ছ মাসের বেশি ব্যবধান থাকতে পারবে না। ববধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার দশ ভাগের 
এক ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকলেই বিধানসভার গণপহীর্ত (Quorum) 
টা পাত হয়েছে বলে ধরা হবে এবং সভার অধিবেশন চলতে পারবে । অথনৎ 
বিধানসভার এক-দশমাংশের কম সদস্য উপস্থিত থাকলে অধিবেশন স্থগিত থাকবে । বিধানসভার 
প্রত্যেক সদস্য নির্বাচিত হবার পরে বাঁধমত শপথ গ্রহণ করবেন। বিধানসভায় উত্থাপিত সকল 
প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহণত হবে । 

‘বিধানসভার সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পীকার (39541৩0) ও একজন ডেপাট স্পীকার 
(Deputy Speaker) নির্বাচন করা হয়। সভার পরিচালনা এবং শত্খলা-রক্ষার সকল দায়িত্ব 
3 স্পীকারের ওপর এবং তাঁর অন.পাদ্থিতিতে ডেপুটি স্পীকারের ওপর 
টা ন্যদ্ত। বিধানসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে লোকসভার 
স্পীকারের ও ডেপুটি স্পীকারের সমান সম্মান ও মৰ্যদা দেওয়া হয় । 

স্পাঁকার সাধারণত ভোট দেন না, তবে ভোটসংখ্যা সমাবভন্ত ৫1০) হলে তান ভোট দিতে পারেন । 
রাজ্যপাল বিধানসভার আঁধবেশনের (5655১00) স্থান ও সময় নিদেশি করেন। রাজ্যপাল 
বিধানসভার আঁধবেশন আহ্বান করতে এবং স্থাঁগত রাখতে পারেন। রাজ্যপাল বিধানসভার 
আঁধবেশনে ভাবণ (&ddre55) দিতে পারেন। প্রতি বছর বাজেট 


আঁধবেশনের শুরুতে তানি আইনসভায় একাঁট ভাষণ দেন। তিনি 
বিধানসভায় কোন বিল বা অন্য কোন বিষয়ে বাণী (Message) পাঠাতে পারেন। রাজ্যপাল 
কোন বাণী পাঠালে এ বাণী সম্পকে ব্যবস্থা যতদুর সম্ভব তৎপরতার সঙ্গে বধানসভাকে গ্রহণ 
করতে হবে । 


রাজ্যপাল ও আইনসভা 


রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা 


রাজ্যতালিকাভুন্ত ও য্‌গ্মতালিকাভুন্ত বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আইন প্রণয়ন করতে 
পারে। যংগ্নতালিকাভুন্ত বিষয় সম্পর্কে রাজ্য আইনসভার ছারা প্রণীত আইন যাঁদ সংসদ প্রণীত 


রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা আইনের বিরোধী হয়, তা হলে রাজ্য আইনসভার আইন বাতিল বলে 

পরিগণিত হবে। এ ছাড়াও কোন কোন বিষয়ে বিল বা আইনের খসড়া 
পেশ করার আগে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিতে হয় ॥ যেমন, রাজ্যের মধ্যে বা আন্তঃ-রাজ্য ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণকারী কোন প্রস্তাব, বা হাইকোর্টের অধিকার শষ হতে পারে এরূপ কোন 
প্রস্তাব উ্থাপনের আগে রাজ্যপালের অনুমোদন প্রয়োজন । রাজ্যসভায় দ-তৃতীয়াংশ সদস্যের 
ভোটে বাঁ স্থির হয় যে, রাজ্যতালিকাভুন্ত কোন 'বিষয় সামায়কভ 


তাহলে এঁ সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিধানমণ্ডল ও বিষয় সংক্রান্ত কোন আইন পাশ করতে 
পারবে না। 


রাষ্ট্রপতি যাঁদ কোন অঙ্গরাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন চালানো সম্ভব নয় মনে করেন 
এবং এ অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন সেই রাজোর িধানমণ্ডলীর সকল ক্ষমতা 
সদন হাতে নাত হতে পারে। ষখন রাষ্ট্রপাত দেশের অবস্থা বিপন্ন বলে জরুরী অবস্থা 
কোন বিষয় সম্পর্কে আইন রচনা করতে 
কোন 'সিম্ধান্ত কার্যকর করার জন্যও কেন্দ্রীয় 


সে সময়ে রাজ্যবিধানমণ্ডলীর আইন করার অধিকার 
থাকে না; যাঁদও তখন 'বিধানমণ্ডলী ভেঙে বায় না, তার অস্তিত্ব বজায় ঘাকে। 


এ সকল বাধানিষেধ ছাড়া রাজ্যের বিধানসভা তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন । কিন্তু 
রাজ্যের হাইকোর্ট এবং যডন্তরাষ্ট্রীর আদালত সুপ্রীম কোট কোন মামলা মোকদ্দমা বিচার করার 
সময়ে বিধানসভার দ্বারা গৃহীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে, রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক 
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গৃহগত কোন আইনের সঙ্গে সংবিধানের (লেখায় ও ভাবে ) অসামঞ্জসা দেখা দিলে ও বিচারালয়সঞৃহ 
সেই আইনকে অবৈধ বা অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করতে পারে । 


রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করা আইনসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ । সম্ভাব্য 
আয়-ব্যয়ের হিসাব বা ব্যয়-বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করাও বিধানসভার কাজ ।- বিধানসভা অনুমোদন 
না করলে রাজদ্ব ব্যয় করা যায় না। রাজ্যপালের সুপারিশ বাদে {বিধানসভার কাছে বায়-বরাশ্দের 
দাবী উপস্থাঁপত করা যায় না। মান্ত্ররাই কেবলমাত্র অর্থীবল বা বাজেট, কর-ধার্য ও ব্যয়-বরাদ্দের 
প্রপ্তাব ইত্যাঁদ বিধানসভায় উাপন করতে পারেন, অন্য কোন সদস্য পারেন না। 


মান্ত্রস্ভাকে 'নয়ন্রণ করা আইনসভার প্রধান দাঁয়ত্ব। মান্ত্রা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের সদস্য এবং আইনসভার কাছে তাঁরা যৌথভাবে দায়ী । আইনসভার সদস্যগণ প্রশ্ন উথাপন করে, 
মান্ত্রদের কাজের সমালোচনা করে এবং বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মান্বদের নিয়ন্ত্রণ করে । 
বিধানসভা 'নয়ালাখত উপায়ে মন্ত্রিসভার প্রত অনাস্থা প্রকাশ করতে পারে £ঃ ১. অনাস্থা প্রস্তাব 
পাশ করে ২. মহলতীব প্রস্তাব পাশ করে ৩. কোন বায়-বরাদ্দের দাবা হাস করে বা তা মঞ্জুর 
না-করে ; ৪. কোন সরকারী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে । িধাননভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে 
মা্্রসভাকে পদত্যাগ করতে হয় । 


উননান্রশ £ বিধানপাঁরষদের গঠন এবং এর আঁস্তত্বের ঘৌন্তকতা (Organization and 
Justification of the Legislative Council) 


আমরা আগে আলোচনা করোঁছ যে, ভারতের অনেকগুলো অঙ্গরাজ্যের আইনসভা দ্বি- 
কক্ষাবাশষ্ট_সেখানে বিধানসভা ও 'বধানপাঁরষদ আছে। আবার, পাশ্চমবঙ্গসহ ১৫টি অঙ্গরাজোর 
আইনসভা এক কক্ষাবাশিষ্ট__সেখানে শুধুমাত্র বিধানসভা আছে, পাশ্চমবঙ্গসহ এ সকল অঙ্গরাজ্য 
বিধানপাঁরষদ নেই। যেখানে বিধানপারষদ আছে সেখানে বিধানপরিষদের সদসাসংখ্যা সেই 
রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বোঁশ হতে পারবে না। আবার 
কোনমতেই 1বধানপাঁরষদের সদস্যসংখ্যা ৪০-এর কম হতে পারবে না। 


[বধানপাঁরষদের গঠন 


সংসদ যতদিন কোন আইন প্রণয়ন না করছে, ততদিন বিধানপরিদ নিয়পদ্ধাততে গঠিত 
হবে ৪. ১. বিধানপাঁরষদের দু-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচিত হবেন িউানাঁসপ্যালিটি, জিলা পরিষদ 
এবং অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান থেকে, ২. ও রাজো বসবাসকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তন বছরের প:রাতন স্নাতক (18৫7806) অথবা সমযোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যন্তিরা বিধানপরিষদের 
মোট সদসোর ডড অংশের মত সদস্য ধনর্বাচিত করবেন, ৩. যাঁরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
(Secondary school) অন্তত পক্ষে তিন বছর কাল শিক্ষকতা করেছেন তাঁরা সত অংশ সভ্য 
নির্বাচিত করবেন, ৪. রাজ্য বধানসভার সভ্যগণ 3 অংশ সদসা নির্বাচিত করবেন, কিদ্তু তাঁদের 
নিজেদের মধ্য থেকে কেউ নির্বাচিত হতে পারবেন না, ৫. বাকা সদস্যরা রাজ্যপাল দ্বারা মনোনীত 
হবেন। রাজ্যপাল মনোনয়ন করবেন এমন সদসাগণকে যাঁরা সাহিত্য" বিজ্ঞান, চারকলা, সমবায় 
আন্দোলন, সমাজসেবা ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ জ্ঞানের আধিকারা। প্রথম তিন শ্রেণীর নির্বাচন 
হবে সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইন অনুযায়ী ননাদক্ট আণ্টালক দিবণচকমণ্ডলীর (territorial 
constituency) দ্বারা । 

বিধানপারিষদ রাজাসভার মত একটি স্থায়ী প্রাতষ্ঠান_-ইহা ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা নেই। 
প্রাত দ: বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় বা অবসর গ্রহণ করবেন। ফলে বিধান 
পরিষদ কখনও ভেঙে যায় না-_একটি স্থায়ণ সংস্থা হিসেবে কাজ করে । বিধানপাঁরষদের প্রাতাঁট 
সদস্য ছ বছরের জন্য সদস্য থাকেন এবং তাঁরা পুনরায় নিবাচিত হতে পারেন। 


িধানপারষদের সদস্যগণ. নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপাঁত (Chairman) এবং একজন 
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সহসভাপাঁত (Deputy Chairman) নির্বাচন করেন । সভাপতির অবর্তমানে সহ-সভাপতি 
পরিষদের সভায় সভাপাঁতত্ব করেন এবং সভার কাজ পাঁরচালনা করেন । 


বিধান পাঁরষদের সদস্য হতে হলে প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং কম পক্ষে ৩০ বছর 
বয়স্ক হতে হবে । 


বধানপারষদের যৌক্তিকতা 
আইনসভার অর্জাহসেবে রাজ্য বিধানপারবদ বজায় রাখা য্িযুক্ত কি-না (18511952192 


নু 
of the Legislative Council) সে বিষয়ে বহাদিন থেকেই 1বতক্ণ চলছে। বিধানপারষদের 
সদস্যরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন না, বিধানপরিষদ্ গঠিত হয় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত 
মনোনীত সদস্যদের নিয়ে । এই কারণে বিধানপাঁরষদের হাতে বিধানসভার তুলনায় কম ক্ষমতা ন্যস্ত 
করা হয়। যাঁরা বিধানপারষদ তুলে দিতে চান তাঁরা বলেন, যে সংগ্থা মাত্র কয়েক মাস সময়ের জন্য 
বিলকে আটকে রাখতে পারে, অর্থাবল সংক্রান্ত বিষয়ে যে সংস্থার ক্ষমতা একান্তই সীমিত, শুধূমাত্র 
আলোচনা করা বাদে যার কোন কার্যকর ভুমিকা নেই__-তার আঁস্তত্ব বজায় রেখে লাভ কী? 
আমাদের মত দরিদ্র দেশে দ্বিতীয় কক্ষের জন্য অথবব্যয়কে অপব্যয় মনে কর 
থাকলে স্চান্ততভাবে বিল পাশ হয় বলে যে যান্ত দেওয়া হয় তা ঠিক নয়। 
কোন ক্ষাতকারক বিল পাশ করলে বা জনমত তার বিরুদ্ধে গেলে বা বিধানসভা 
ভাবে বা 'বিচারশীববেচনা না করে দ্রুত কোন আইন পাশ করলে রাজ্যপাল এ বিল পুনর্বিবেচনার 
জন্য বিধানসভায় ফের পাঠাতে পারেন। তা ছাড়াও মনে রাখতে হবে যে, দলণয় ব্যবস্থায় 
2 বিধানসভা ও বিধানপারষদ উভয় কক্ষেই সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
প্রাধান্য থাকে এবং দলীয় শ্‌গ্খলার জন্য এক কক্ষ অন্য কক্ষের 
িরংদ্ধাচরণ করতে পারে না। সুতরাং এক কক্ষ অন্য কক্ষের হটকারিতাকে বাধা দেবে--এই 
প্রত্যাশা তত্বগত দিক থেকে সঠিক মনে হলেও বাস্তবে স্ভব নয়।  সবেণপারি, রাজ্যের বিধান- 
মণ্ডলীর এক কক্ষ ভুল করলে প্রতিবিধান করার জন্য রাজ্যপাল আছেন, রাষ্ট্রপাঁত আছেন-_-আছে 
হাইকোর্ট ও সংপ্রীম কোট? আছে জনমত। এ অবস্থায় বিধান পাঁরষদের আর কোন প্রয়োজন 
আছে কি-না সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। 


এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, এমন অনেক শান্ত, বিচক্ষণ ও সংপণ্ডিত ব্যা্ত আছেন 
যাঁরা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের হাঙ্গামার নিজেদের জড়াতে চান না, অথচ এ'রা নিজেদের জ্ঞান, বিদ্যা ও 
তব5ও বিধান পরিষদ কেন বধ 2055 i “াসনকাজে নিয়োগ করতে পারেন। 
মারি হি এর,প ব্যান্তরা রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হয়ে বিধানপারষদে সদস্য 
থাকতে পারেন। এরূপভাবে আইনসভার সদস্য হয়ে তাঁরা মান্ত্রমণ্ডলীর 
সদস্য-এমন কি মখ্যমন্ত্রীও হতে পারেন। আণঞ্টালক ও ভোগোলক প্রতানাধত্বের মাধ্যমে 
দেশের সকল শ্রেণী বা সকল স্বার্থের কথা আইনসভায় সমান ভাবে প্রকাশ না-ও পেতে পারে। 'বাভন্ন 
জাবিকাগোষ্ঠী এবং শ্রেণী থেকে মনোনপত হয়ে সদস্যরা দেশের শাসন-কাঠামোতে ব্‌ত্তিমনলক 
প্রাতনিধিত্বের (Functional Representation) সুবিধা আনতে পারেন । সবোপরি, দ্বিতীয় কক্ষ 
বজায় রাখার কারণ প্রধানত রাজনৈতিক । নিবণাচনের সময়ে রাজনোতিক দলগুলো বহু 
ব্যক্তদের কাছ থেকে নানাবিধ উপায়ে সাহায্য পায়, এ দলগদুলো বিধানপাঁরষদে তাঁদের স্থান করে 
দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে পারে। প্রভাব প্রাতপন্তির ভাগাভাগির প্রয়োজনে দ্বিতীয় পরিষদের সদস্যপদ 
অনেকের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। এর;পভাবে রাজনোতক ক্ষমতা ও প্রাতপত্ব ভাগ 


বাঢোয়ারা করার প্রয়োজনেও ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিধানপরিষদকে টিশকয়ে রাখা হচ্ছে বলে 
অনেকে মনে করেন। 


ভারতের কয়েকাট অঙ্গরাজ্জে প্রথম থেকেই এক কক্ষাবশিষ্ট আইনসভা গড়ে তোলা হয়েছিল । 
পরবর্তীকালে পাশ্চমবঙ্গা সহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য [িধানপাঁরষদকে বিল,প্ত করে এক-কক্ষাবশিষ্ট 


[হর । বিধানপাঁরষদ 
কারণ, বিধানসভা 
আববেচনাপ্রসূত 
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আইনসভা সৃষ্টি করেছে । সুতরাং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা বলতে কেবলমাত্র বিধান- 
সভাকেই বোঝায় । 


ধত্রশ ৪ ভারতে আইন প্রণয়ন পদ্ধাত ( Process of Law Making in India ) 


ভারতে আইন প্রণয়ন পদ্ধতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা প্রয়োজন £ 
ক. ভারতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন এবং খ. অঞ্গরাজ্য আইনসভা কতৃক আইন প্রণয়ন । 


ক. ভারতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন 


ভারতের সংসদে ও রাজ্যের আইনসভায় আইন প্রণয়নের পদ্ধাত মোটামুটি একই । আইন 
প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে যে দায়িত্ব রাষ্ট্রপাতর হাতে আঁপ‘ত, রাজ্যে সেই দায়িত্ব রাজ্যপালের 
ওপর ন্যস্ত। স:তরাং সংসদ কিভাবে আইন প্রণনয় করে তা আলোচনা করলেই আইন প্রণয়ন 
পদ্ধাতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃণ্টি করা যায়। আইনসভায় উত্থাঁপত বিলগুলোকে দুভাগে 
[বভন্ত করা যায়, “সাধারণ বিল’ এবং অর্থ-সম্বন্ধীয় বিল’ । উভয় বিল পাশ করার পদ্ধাত নিয়ে 
আলাদাভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন । 


১. সাধারণ বল সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন পণ্খৃত £ আইন প্রণয়নের পদ্ধাত বিভিন্ন স্তরে 
দিভন্ত এবং আইন প্রণয়ন একাঁট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । এ সম্পর্কে সংাবধানের কতকগুলো 
নিয়ম আছেঃ (১) অর্থীবল ছাড়া অন্য সকল বল সংসদের যে-কোন কক্ষে প্রস্তাবত ও 
উত্থাপত হতে পারে ; অর্থ সংক্রান্ত বল কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন করা চলে ৷ (২) সংসদের 
উভয় কক্ষের সম্মত ছাড়া কোন ?বলই সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। 
(৩) উভয় কক্ষের মধ্যে মতাঁবরোধ ঘটলে যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য ভোটে মতাবরোধের 
মীমাংসা করতে হবে । (৪) অর্থাবলের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, ইহা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 
অনুমোঁদত হওয়া চাই এবং অর্থাবল লোকসভাতেই প্রথমে উত্থাপত হতে হবে। লোকসভায় 
গৃহীত হলে অর্থ [বিলটি রাজ্যসভায় পাঠান হবে । সম্মতি, অসম্মত বা সংশোধনের সুপারিশসহ 
১৪ দিনের মধ্যে বিলটি পুনরায় লোকসভায় ফেরত পাঠাতে হয় ; তা না হলে ১৪ দিন পরে তা 
অপাঁরবার্তত অবস্থায় গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে ।॥ অর্থবলে রাজ্যসভার সুপারিশ গ্রহণ করা 
বা না-করা লোকসভায় ইচ্ছাধীন। (৫) সবশেষে, সংসদে গৃহীত প্রাতাট বিল রাষ্ট্রপতির কাছে 
পাঠানো হয় তাঁর সম্মতির জন্য । রাষ্ট্রপাঁতি ইচ্ছা করলে এ বিলে সম্মাত দিতে পারেন, না-ও 
দিতে পারেন, কিংবা নিজস্ব সপারিশসহ বিল প.নার্ববেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন । 
তাঁর সংপাঁরশসহ অথবা আগের আকারেই বিলটি যাঁদ সংসদের উভয় কক্ষে পুনরায় গৃহীত 
হয়, তা হলে রাষ্ট্রপাতকে এঁ বিলে সম্মাত দিতেই হবে । রাষ্ট্রপাঁতর সম্মাত পাওয়া মাত্র লাট 
আইনে পাঁরণত হবে । 


উপরোন্ত সাধারণ নিয়ম ছাড়াও, প্রত্যেক বিলকে সংসদে গৃহীত হবার জন্য কতকগুলো 
পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। 


প্রথমত, বিল উথ্থাপনের আগে সভাকে অবহিত করে সভার অনঃমাতি প্রার্থনা করতে হয়। 
সংসদে কোন সাধারণ বিল উথ্থাপন করতে হলে এক মাস আগে বিলাট উখাপনের জন্য অনুমতি 
প্রাথনা করতে হয়। বলটি উথাপন করার সময় বিলের প্রস্তাবককে বলতে হয় যে, (১) তখনই 
বিলের উত্থান ও বিলটি বিবেচনা করা হোক, অথবা, (২) বিচার-বিবেচনার জন্য বলাঁট 
প্রথম আলোচনা নিদিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হোক, অথবা, (৩) 'িলাট সম্পকে" 
জনমত জানার জন্য বিলাটি গেজেটে প্রচার করা হোক। কোন মন্ত্রীকে 

বিল উথাপনের জন্য আগে থেকে অনুমতি নিতে হয় না। বিল উখাপনের প্রাথামক প্রক্রিয়াকে 
বিলের উত্থাপন এবং প্রথম আলোচনা ( Introduction and First Reading ) বলে। এই | 
বিলাঁট সম্পকে“ বিশদ বিবেচনা সম্ভব হয় না, কেবল নীতি সম্পর্কে আলোচনা হয় । ? 
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বিলটিকে যাঁদ {সলেই কাঁমাটতে পাঠানো হয় তা হলে ওঁ কাঁমটি বিলাঁট 1ববেচনা করে 

কমিটির স:পারিশসহ বিলটি লোকসভায় পাঠায় । এই স্তরকে কামট-তর ( Committee 

3088০) বলা হয়। এই স্তরের পর বিলটির উত্থাপক এ 'বলাট দ্বিতীয় 

কমিটি স্তর ও আলোচনার (Second Reading) প্র্তাব করেন। এই দদ্ধতীয় 

চিজ স্তরে বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং বিলাটর ওপরে 
ভোট গ্রহণ করা হয় । 


সংখ্যাধিক্যের ভোট পেলে বিলের উত্থাপক িলাটর তৃতীয় আলোচনার (Third Reading) 
জন্য প্রস্তাব করেন এবং এই স্তরে মৌঁথক সংশোধন ছাড়া অন্য 

তৃতীয় আলোচনা কোন সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। 

আইন প্রণয়ন সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নগাঁত জানা প্রয়োজন । 
সংসদের উভয় পাঁরষদে বিনা সংশোধনে অথবা উভয় পাঁরষদ কর্তৃক সংশো। 
প্যন্তি এ বিল সংসদ কর্তৃক অনুমোদিন হয়েছে বলে গণ্য হবে না। 

দ্বিতীয়ত, উভয় পরিষদের অধিবেশন স্থাঁগত হয়েছে (Prorogued ) এরূপ ঘোষণার জন্য 
সংসদে প্রস্তাবিত কোন বিল বাতিল হয়ে যাবে না। 


লোকসভা কতৃক অনুমোদিত হয়ান এরূপ 
কোন বিল রাজ্যসভার বিবেচনাধীন থাকলে লোকসভা ভেঙ্গে গেলে সেই বিল বাতিল হরে যাবে । 


তৃতীয়ত, যে বিল লোকসভার বিবেচনাধীন আছে অথবা লোকসভা ক 
পর যা রাজ্যসভার [বিবেচনাধীন আছে, তা লোকসভা ভেঙ্গে দিলে বাতিল হয়ে যাবে । 


২: অর্থীবষরক আইন প্রণয়ন? সংবিধানে অর্থাবল প্রণয়ন সম্পর্কে সাধারণ আইন প্রণয়ন 

পদ্ধাত ছাড়াও কতকগুলো আঁতারন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ১১০ নম্বর ধারায় অথণীবলের 

একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অর্থ-সংক্রান্ত {বলের আওতায় পড়ে ৪ 

অর্থ বিল কাকে বলে? ১. কোন করের প্রবর্তন, রাঁহতকরণ, হাস, পরিবর্তন ও {নিয়ন্ত্ৰণ ; 

২. সরকারী ধণসংক্রান্ত নিয়মকানুন, ভারতের সংরক্ষিত ও আপৎকালীন তহাবলের রক্ষণাবেক্ষণ 

অথবা এ তহবিলে অথসয় ও প্রত্যাহার এবং তৎসম্পাঁকত আইনকানুন ইত্যাদি। অর্থসংক্রান্ত 

বিলের মধ্যে প্রধান হল বাজেট । কোন বিল অর্থাবল কি না সে বিষয়ে লোকসভায় স্পীকারের 
সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। 


অর্থসংক্রান্ত বিল পাশ করানোর পদ্ধাততে কয়েকটি বৈশিণ্ট্য আছে। 
কেবলমাত্র মল্ত্রীরাই উপস্থিত করতে পারেন, অন্য কোন সদস্য পারেন না। 
ছাড়া অর্থ সংক্রান্ত বিল পেশ করা যায় না। 


প্রথমত, সাধারণ {বল 
ধনসহ গৃহীত না হওয়া 


তক অনুমোদিত হবার 


এ ধরনের বিল 
রাষ্ট্রপতির সুপারিশ 


বেসরকারী সদস্যরা 
অর্থাবলের বৈশিষ্ট কোন কর ধার্য করার ্রদ্তাব তুলতে পারেন না। তাঁরা ব্যয় কমাবার 
র“তাব করতে পারেন, কিন্তু ব্যয় বাড়াবার প্রস্তাব করতে বা এ উদ্দেশ্যে সংশোধনী প্রস্তাব আনতে 
পারেন না। 


অর্থ সংক্রান্ত বিল প্রথমে লোকসভার আনতে হয়, রাজ্যসভায় প্রথমে অথ 
যায় না। লোকসভার সাধারণ বিল পাশের পদ্ধাতিতে অথ 
ব্যবদ্থা করা যায়, অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন হয় না। 


দিয়ে সরকারী প্রস্তাবের ওপর সংশোধনণ আনতে পারেন । 
হতে পারে ৪ প্রথমত, যাঁদ কোন 


“বল উত্থাপন করা 
“বল পেশ হবার পরেই তা আলোচনার 
বেসরকারা সদস্যরা একদিনের নোটিশ 
এরংপ সংশোধন) প্রস্তাব তিন ধরনের 
সদস্য সরকারী কোন বিভাগের অবলম্বিত নাতির 1বরোধিতা 
করতে চান, তবে তান এ বিভাগের ব্যয় মঞ্জরীর সময়ে প্রদ্তাব করতে পারেন যে, এই অন্যায়ের 
প্রতিবাদে এ বিভাগের জন্য মান্ত এক টাকা মঞ্জুর করা হোক। দ্বিতীয়ত, মতব্যায়তার উদ্দেশ্যে 


কোন বিভাগের ব্যয় এতটা কমান হোক বা বিশেষ কোন প্রস্তাব বাদ দেওয়া হোক। তৃতীয়ত, 
কোন বিভাগের বিরুদ্ধে জনসাধারণের 


দ অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাব করা যায় যে, এ 
বিভাগের মোট ব্যয় থেকে একশ টাকা কমানো হোক। 
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‘লোকসভায় কোন অর্থ বিষয়ক বল গৃহীত হবার পর তা অনুমোদনের জন্য রাজ্যসভার - 
প্রোরত হয় এবং রাজ্যসভা বিল প্রাপ্তির দিন থেকে ১৪ দনের মধ্যে অনুমোদন বা স:পারশসহ 
তা লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাতে বাধ্য। লোকসভা রাজ্যসভার কোন কোন সুপারিশ বা 
সকল সুপারিশ গ্রহণ অথবা বর্জন করতে পারে। যাঁদ লোকসভা রাজ্যসভার কোন সুপারিশ 
গ্রহণ না করে তা হলে ধরে নেওয়া হবে যে, ওঁ অর্থ সম্পকাঁয় িলাট লোকসভায় যে আকারে 
গৃহীত হয়েছে সে আকারেই উভয় পরিষদ কতৃকি অনুমোদিত হয়েছে । 

লোকসভায় গৃহদত কোন অর্থ বিষয়ক বিল অনুমোদনের জন্য রাজ্যসভায় প্রোরত হবার 
পর যাঁদ ১৪ দিনের মধ্যে লোকসভায় তা ফেরৎ না আসে তা হলে ধরা হবে যে, লোকসভার 
যে আকারে বিলাট গহণত হয়েছে, উভয় পরিষদ কর্তৃক তা {ঠক সেভাবেই অনুমোদিত হয়েছে । এর 
পরে ওঁ বিল রাষ্ট্রপাতর সম্মাতর জন্য পাঠান হয়। সংবিধানে আছে যে, রাষ্ট্রপাতি এ বিল অনুমোদন 
করতেও পারেন, না-ও করতে পারেন । তবে রাষ্ট্রপাত মান্দ্রণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে চাঁলত 
হন বলে তান স্বভাবতই বল অনুমোদন করে থাকেন । 

অথ'সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে রাজ্যসভার তুলনায় লোকস্ভারই প্রাধান্য । কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে লোকসভার প্রাধান্য নামে শান; ক্যাবনেটই এ ব্যাপারে সর্বেসর্বা। রাষ্ট্রপাঁতর 
অথীবলও আসলে ক্যাবিনেটের প্রস্তাব । মান য্তরাষ্টররে কংগ্রেস যেমন উদ্যোগ নিয়ে আর্থক 
ব্যাপারে নানাবিধ ব্যয়ের প্রস্তাব করতে পারে, দরটেনের বা ভারতের পার্লামেণ্ট সেরূপ করতে 
পারে না। শুরু তাই নয়, সংসদের পক্ষে প্রাতাট দবভাগের খ্টনাটি বিচার করা অসম্ভব । 
পুঙ্খানপুঙ্থ বিশ্লেষণ করার শীল্ত, সময় ও সদিচ্ছা সাধারণত বেসরকারী সদস্যদের থাকে না। 
ব্রাউশ পালণমেণ্টের মত ভারতের সংসদও আর্থক ব্যাপারে ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব মেনে চলে । 

খ. ভারতে অঙ্গরাজ্যের আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়ন 

সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের উপরোন্ত পদ্ধাত অঞ্গরাজ্য-আইনসভা কর্তক আইন প্রণয়নের 
ক্ষেত্রে পালন করা হয়। সংসদের মত, রাজ্য-আইনসভায় পাশ করার জন্য উপস্থাঁপত বল- 
গুলোকে মোটামুটি দভাগে বিভন্ত করা যায় 8 ‘সাধারণ বল’ ও “অর্থ সম্বন্ধীয় বিল’ । 

যে অঞগ্ররাজ্য আইনসভার দ:টি কক্ষ আছে, সেখানে সাধারণ বিল উভয় পাঁরষদ্বের যে-কোন 
একটিতে উত্থাপিত হতে পারবে । যেখানে বিধানপরিষদ € Legislative Council ) আছে সেখানে 

উভয় পারষদ কর্তৃক [বিলটি গৃহীত হতে হবে। তারপর রাজ্যপালের 
সাধারণ বিল সম্মীত লাভ করলে তা আইনে পরিণত হবে৷ [বধানপারষদে প্রস্তাবিত 
কোন ‘বিল, যা বিধানসভায় কখনও পাশ হয়ান, তা, ‘বিধানসভা ভেঙ্গে যাবার ফলে বাতিল হয়ে 
যাবে না, কিন্তু যে বিল বিধানসভায় উত্থাপিত হয়েছে অথবা পাশ হবার পর বধানপাঁরষদে 
অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে তা বিধানসভা ভেঙ্গে গেলে বাতিল হয়ে যাবে । 

যে রাজ্যে বিধানপাঁরষদ আছে সেখানে কোন বল {বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয়ে ?বধান- 
পাঁরষদে প্রোরত হবার পর তা যাঁদ বিধানপাঁরষদ কর্তৃক গৃহীত না হয়, অথবা এ বল বিধান- 
পরিষদে তিনমাস যাবৎ উপস্থাপিত থাকলেও যাঁদ. দবধানপারষদে তা পাশ না হয়, অথবা 
[িধানপারষদ কর্তৃক বিধানসভার অনুমোদনে সংশোধিত আকারে পাশ হয়, তা হলে বিধানসভা 
সেই অধিবেশনে বা পরবর্তী অধিবেশনে বিধান পরিষদের প্রচ্তাবিত সংশোধন গ্রহণ করে বা বিনা 
সংশোধনে ‘বলটি পাশ করে বিধান পাঁরষদে পাঠাতে পারে। 

এইভাবে "দ্বিতীয়বার 'বধানসভা কর্তৃক বিলটি পাশ হয়ে 'বধানপারষদে প্রেরিত হলে তা যাঁদ 
বিধানপারিষদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, অথবা বিলটি িধানপারষদে উত্থাপিত হবার পর যাঁদ একমাস 
আঁতবাহত হয়, অথবা বিধানসভার বিনা অনমোদনে [বধানপাঁরষদ কর্তৃক যাঁদ পাশ হয় তা হলে 
উত্ত বিল বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে । 

অর্থসক্বঞ্ধীয় কোন প্রস্তাব বিধানপারষদে উ্যাপত হবে না। অর্থাবল আইনসভার নিম্ন 
পাঁরষদে অর্থাৎ িধানসভার ( Legislative Assembly ) উথ্থাঁপত হবে। 'বধানসভা কর্তৃক 
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অনুমোদিত হবার পর তা বধানপরিষদে প্রোরত হবে। [িধানপরিষদ এ বিল পাবার চৌদ্দ দিনের 
মধ্যে এ বিল সম্বন্ধে তার সুপারিশ বিবানসভাকে জানাবে। বিধানসভা ও বিল সম্বন্ধে 
বধানপারিষদের সংপাঁরিশ গ্রহণ করলে এ সুপারিশসহ অর্থসম্বন্ধীয় বিল আইনসভা কর্তৃক 
গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু যাঁদ বিধানসভা এ [বলটি 
অর্থ সম্বন্ধীয় বিল সম্বন্ধে বিধানপাঁরষদের সুপারিশ গ্রহণ না করে তা হলে বিল যে-আকারে 
বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল সেই আকারে উভয় পাঁরষদ কতৃকি পাশ হয়েছে বলে গণ্য 
হবে। যদি বিধানপাঁরষদ অর্থসম্বন্ধীয় বিলের প্রস্তাব পেয়ে ১৪ দিনের মধ্যে সূপারিশসহ তা 
বিধানসভায় প্রেরণ না করে, তবে যে-আকারে বিধানসভা কর্তৃক ওঁ বিল অনঃমোদিত হয়েছিল সেই 
আকারে উভয় পরিষদ কতৃক তা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। 
গ- পশিচমবঙ্গ, ত্রিপুরা বিধানসভা কর্তৃক বল প্রণয়ন 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে আইনসভার "দ্বিতীয় কক্ষ বা 
করায় পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা এক-কক্ষাবশিষ্ট । ত্রিপুরা আইনসভাও 
এক-কক্ষাবাশিষ্ট আইনসভার নাম বিধানসভা । সুতরাং পাশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুর 
বিধানসভাতেই উত্থাঁপত হবে এবং বিধানসভা কতৃক গৃহীত হতে হবে। 
বিধানসভায় বিলটি উত্থাঁপত হবার জন্য সংসদের উত্থাপিত বিলের মত ও বিলকে 'বাভন্ন 


স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এই স্তরগুলো হল বিল উথ্থাপন করা, প্রথম আলোচনা, 
কামটি স্তর, দ্বিতীয় আলোচনা, তৃতীয় আলোচনা, 


বিলাঁট আইনে পারণত হবে । পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্িপুরা আইনসভা এক-কক্ষাবশিম্ট 
বিল নিয়ে দ: কক্ষের মধ্যে মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। অর্থাবলের ক্ষেত্র মনে রাখতে হবে, 
মন্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ অথণবল বিধানসভায় উত্থাপন করতে পারেনা। 


ধান পারিষদকে অবলযুপ্ত 
এক-কক্ষবিশিষ্ট। এ 
য় সকল আইন একমাত্র 


একাত্রশ £ বচারবভাগের সংগঠন ও কাষ' 
Judiciary) 


প্রতিটি আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপ্রেক্ষিতে শত 
বলবৎ করার জন্য বিচারবিভাগ রয়েছে। ব্রাইস বলেছেন £ 
ক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় যোগ্যতা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড নেই।১ 


“বলা (Organization and Functions of 


07 হয়োজন ও নির্ণগ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল পরীক্ষা 
শিস, 


পরল্পরের মধ্যে এবং সরকারী কর্মচারণ ও নাগাঁরকগণের মধ্যে বিচার- 
ব্যবস্থা কতটা আইনানুমোঁদিত ও ন্যায়সঙ্গত। 1সজউইকও (Sidgwick) প্রায় একই ভাষায় এ 
বন্তব্য রেখেছেন। বস্তুতপক্ষে গণতন্ত্রের সাফল্য বহুল পরিমাণে বিচারব্যবস্থার যোগ্যতা ও 
উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে। মনে রাখা প্রয়োজন, বিচারের বাঁতি নিভে গেলে, সে অন্ধকার 
খবই ভয়গ্কর। লড" রাইসের ভাষায় বলা যায়ঃ 771 lamp of Justice goes out in 
darkness, how great is that darkness | বিচার ব্যবস্থাকে যাঁদ দ্রুত, দিরপেক্ষ'ও 
সুনিশ্চিত করা যায় তবেই বিচারবিভাগ তার গণ্র*্প,ণ' ভুমিকা পালনে সমর্থ হয়। বিচার 
ব্যবস্থা দুত সম্পন্ন না হলে ন্যায় বিচার থেকে বণ্ডিত করা হয়, Justice delayed is justice 
denied. 

[বিচার বিভাগের সংগঠন 


পাাথবার সকল রাষ্ট্রের বিচারবিভাগীয় সংগঠন একই নাতির দ্বারা নিধণা 


gt রত ও নিয়ন্ত্রিত 
হয় না। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভন্ন প্রকারের বিচারবিভাগীয় সংগঠন লক্ষ্য করা যায়। তা সত্বেও 


১. There is not better test of 
of its judicial system, 
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বিচারাবিভাগীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে মৌলক নীতি মোটামুটিভাবে অনুসৃত হয় তা 
আলোচনা করা হল। [বিচার বিভাগকে দেওয়ানি” ও “ফৌজদারি” এই দু ভাগে বিভক্ত করার নীতি 
প্রায় সকল রাচ্ট্ই প্রচালত। ব্যক্তিগত দাবা-দাওয়া ও অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে যে মামলা করা 
হয় তাকে দেওয়ানি মামলা (০711 ০৫3০) বলা হয়। যেখানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠিত 
হয় এবং রাষ্ট্র মামলার একটি পক্ষে থাকে তাকে ফৌজদারি মামলা (criminal ০৪3৩) বলা হয় । 
উভয় শ্রেণীর আদালতই নিগ্নতম থেকে একের পর এক ধাপে ধাপে সংগঠিত হয়ে একটি পিরামিডের 
আকার ধারণ করে থাকে । দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ছাড়াও বিশেষ অপরাধ বিচারের জন্য 
[বিশেষ আদালত দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে শাসন বিভাগীয় আদালত, সামারক আদালত 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত এ সকল আদালতের ক্ষমতাও স্বতন্ত্রভাবে 
ননারদ্ট থাকে। 

বিচারালরকে ‘আপীল আদালত’ ( Court of Appellate Jurisdiction ) ও সাধারণ 
আদালত বা মামলার আদি পত্তন আদালত ( Court of Original Jurisdiction ) এ দু ভাগে 
বিভন্ত করার নীতি পৃথবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। যে বিচারালয়ে নিয় 
আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে আবেদন করা যায় তাকে আপীল আদালত বলে। যে আদালতে 
মামলার আদ পত্তন বা প্রথম বিচার অন:ষ্ঠত হয় তাকে আ'দপত্তন আদালত বলে । 


যান্তরান্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থায় সাধারণত দু শ্রেণীর আদালত লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীর 
আদালত অঙ্গরাজ্যগলোর জন্য, অপর এক শ্রেণীর আদালত যডন্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
কার্যকর হয় । মার্কিন যযডন্তরাষ্ট্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্য'কর করা হয়েছে । 

বিচার {বিভাগের কার্যাবলী 


আইনের 'ভাত্বতে বিরোধের মীমাংসা করা মূলত বিচারবিভাগের দায়িত্ব হলেও বিচার- 
বিভাগকে আরও কতকগুলো মৌলক দায়িত্ব পালন করতে হয়। সংবিধানকে সংরক্ষণ করা ও এর 
সঙ্গে কিছু কিছ; দায়িত্ব বিচারবিভাগের অঙ্জীভূত হবার জন্য [িচারবিভাগের কাজেরও প্রসার ঘটেছে। 
'বিচারবিভাগের কার্যাবলী নীচে আলোচনা করা হল £ 


১. বিচারাবভাগের প্রধান কাজ হল ন্যায়ের ভিত্তিতে স্থাবচার করা! অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় 
আইনকে ন্যায়ের {ভিত্তিতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। এর জন্য বিচারককে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাক্ষ্য 
প্রমাণাঁদর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে অপরাধের প্রকৃত ঘটনা ও এর তাৎপর্য নিণ'য় করতে হয় এবং 
যথাযোগ্য আইন প্রয়োগ করে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হয় । 

২. বিচারক শুধুমাত্র আইন প্রয়োগই করেন না, তিনি আইনের ব্যাখ্যাও করে থাকেন এবং 
এরুপ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করেন। এইভাবে “বিচারক প্রণীত আইন” 
(08৫8০ made laws) সন্টি হয়। যে সকল ক্ষেত্রে আইনের ভাষা ছ্বাথবোধক বা পরস্পরাবরোধা 
সেখানে আইনের সঠিক ব্যাখ্যা করা এবং তাকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিচারক রায় দিয়ে 
থাকেন। এভাবে আইনের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা এবং তার ভিতর দিয়ে বিচারক প্রণীত 
আইন সৃষ্টি করা বিচারবিভাগের অন্যতম কাজ। 

৩. যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অপরাধ সম্পর্কে আইন নীরব, সেখানে বিচারক চিরন্তন ন্যায়- 
নীতির আদর বা Equit)-র ভিত্তিতে বিচার করেন । 

৪. আইনভঙ্গের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আগে থেকেই 1বচারালয়ে আবেদন করলে, বিচারক 
এর সত্যতা সম্পকে নিশ্চিন্ত হলে “নিষেধাজ্ঞা” (Injunctions or Restraining Orders) জার 
করে তা রোধ করতে পারেন। 

৫. কোন কোন রাষ্ট্রে বিচারবিভাগ সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে । সংবিধানের 
কোন ধারা বা অংশ ভঙ্গ করে আইনসভা যাঁদ কোন আইন তৈরী করে, সে ক্ষেত্রে বিচারাবভাগ ওর 
আইনকে বা তার অংশ বিশেষকে বাতিল করতে পারে। মার্কিন যনতরাণ্টের বিচারালয়কে শাসনতম্তের 
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মর্যাদা রক্ষার জন্য এ ধরনের বিচারাবভাগীয় সমীক্ষার ( Judicial Review ) ক্ষমতা ও দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে । 'ব্লটেনে অবশ্য িচারালয়ের এইরূপ কোন ক্ষমতা নেই । ভারতের 'িচারালয় 
দবচারাবভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা আধাশকভাবে ভোগ করে । 

৬. রাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ের নিকট শাসনাবভাগ বা রাষ্ট্রপ্রধান আইনসংক্রান্ত বা 
শাসনতান্ত্িক ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে পারেন, সে ক্ষেত্রে বচারকগণ নিজেদের মতামত ব্যন্ত করতে 


পারেন। তবে শাসনবিভাগের পক্ষে তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। এরুপ পরামশর্দানের 
ব্যবস্থা সব রাষ্টে প্রচলিত নেই । 


৭. যাস্তরাণ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় উচ্চতম 'বচারালয়ের দ্বায়িত্ব হল কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগ ও 
আইনাবভাগের হাত থেকে অন্গরাজ্যগুলোর সংাবধান-নদে+শত আধকারকে সুরাক্ষিত করা । 


৮. এ সকল ছাড়াও বিচারাবভাগকে কিছ; কিছু শাসনাবভাগীয় কাজ করতে হয়৷ 
নাবালকের সম্পাত্তর আছি (9885190) নিয়োগ করা, ট্রাস্টি (851০০) নিয়োগ করা, খণগ্রস্ত বা 
দেউলিয়া ব্যান্তর সম্পত্তির তত্বাবধায়ক (২০০০1%৩:) নিয়োগ করা, মৃতের উইলের (11) অনুমোদন 
করা ইত্যাদি কাজকর্ম“ িচারাবভাগকে করতে হয় । 


বাত্রশ £ 1বচারাবভাগের স্বাধীনতা ( Independence of the Judiciary ) 


বিচারাবভাগের দ্বাধীনতার ওপরই গণতন্ত্রের সাফল্য ও বিচারাবভাগের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভর করে। কারণ, বিচারকগণ বাঁদ শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের প্রভাবের উধের্ব উঠতে না 
পারেন তবে তাঁরা ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন না। 'বাভন্ন রাষ্ট্রে শাসকবর্গ (যেমন, 
ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজারা ) বিচারালয়ের ওপর প্রভাব বস্তার করে রাজনোতিক প্রাতত্বদ্ব ও 
শত্রাদগকে নির্যাতিত করতেন। এরুপ ক্ষেত্রে বিচারাবভাগের স্বাধীনতা ল.গ্ত হয় এবং গোটা 
বিচারব্যবস্থা প্রহসনে পাঁরণত হয় । অপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইংলণ্ডে এবং আজও প্যাথবীর অনেক 
রাষ্ট্রে রাজা বা রাষ্ট-প্রধান বিচারকগণকে িয:ন্ত ও পদচ্যত করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই এ 
সকল ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ বিচারবিভাগের ওপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে এর স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা 
হরণ করতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারকে সুনিশ্চিত 
করে বিচারাবভাগায় দ্বাধীনতা প্রাতষ্ঠা ও প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন । িচারাবভাগীয় 
স্বাধীনতা না থাকলে রাষ্ট্রের আইন যতই ভাল হোক না কেন এবং বিচারকেরা যত দক্ষই হোক 


না কেন, স:বিচার প্রাপ্তির আশা করা যায় না। 'নিয়ালাখত বিষয়গুলোর ওপর দবচারাবভাগের 
দ্বাধীনতা নিভ'র করে । 

১. বিচারবিভাগকে প্রভাব মুক্ত রাখা £ বিচারবিভাগকে শাসন ও আইনাবভাগের প্রভাব 
থেকে মন্ত রাখা প্রয়োজন ৷ শাসনকর্তা যদ বিচারবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করেন বা তান যাঁদ শাসক 
ও বিচারকের দ্বৈত ভুমিকায় অবতাঁণ‘ হন তবে ‘বিচার বিভাগণয় স্বাধীনতা লংপ্ত হতে বাধ্য । 


২. বিচারক ।নয়োগ পদ্ধাত £ বিচারকগণের নিয়োগের পদ্ধাতর উপরও বিচার বিভাগের 
স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভার করে। বিচারকগণকে তিনটি উপায়ে নির্বাচন করা যায়ঃ 


ক. জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত, খ.- আইনসভার দ্বারা মনোনীত এবং গ. 
বা ৰ গ- শাসনাবভাগের 


ক. কোথাও কোথাও জনগণ দ্বারা বিচারক নির্বাচন পদ্ধতি প্রচালত আছে । জনগণের 
দ্বারা নির্বাচিত হলে যাঁদের ওপর জনগণের আস্থা আছে তাঁরা বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হতে 
পারেন বটে, কিন্তু বিচারকের আইনজ্ঞান ও দক্ষতা প্রাধান্য লাভ করতে পারে না ; অর্থাৎ 
বিচারকের যে সকল গণ থাকা প্রয়োজন, নির্বাচনে বিজয় জনাপ্রয় ব্যান্তর তা নাও থাকতে 


পারে। রি নান বিচারক নির্বাচনের পদ্ধাতকে লাগ্কি নিকৃষ্টতম পদ্ধাত বলে 


সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ 137 


খ. সোবিয়েত ইউনিয়নে আইনসভা উচ্চ আদালতের বিচারকদের নির্বাচন করে। কিন্তু 
এরূপ বিচারক নির্বাচনেও দলীয় স্বার্থ স্থানীয় স্বার্থ এবং অন্যান্য বিবেচনা প্রার্থীদের যোগ্যতার 
চেয়ে বৌশ প্রভাব বিস্তার করতে পারে । তা সত্বেও অনেকে মনে করেন যে, জনসাধারণ কর্তৃক 
দবচারক নির্বাচন করার তুলনায় আইনভা দ্বারা বিচারক 'নর্বাচন অপেক্ষাকৃত ভাল । 

গর. অনেক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগ কর্তৃক আইনজীবীদের মধ্য থেকে বিচারক নির্বাচনের পদ্ধাত 
গ্রচালিত আছে । এই পদ্ধাত যাঁদও ত্রুটপূর্ণ এবং সমালোচনার উধের্ব নয় তা সত্বেও তুলনামলক 
বিচারে এই পদ্ধাতিই গ্রহণযোগ্য । 


৩. কার্য'কাল নির্ধারণ ও কার্ষেস্থায্িত্ব ঃ কোন কোন রাণ্ট্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
বিচারক নিয়োগ করা হয়ে থাকে । কিন্তু এই পদ্ধাত অনুসরণ করলে বচার-বিভাগের স্বাধীনতা 
ক্ুপ্ন হবার সম্ভাবনা থাকে । বিচারকদের স্থায়ীভাবে দনয়োগ করা এবং অক্ষমতা ও অপরাধের 
কারণ ছাড়া তাঁদের অপসারণ বন্ধ করতে পারলে বিচারকদের চাকারর নিশ্চয়তা থাকে এবং বিচার- 
'বভাগের স্বাধীনতা স্যানাশ্চত করা যায় । 

৪. অপসারণ পদ্ধাত £ বচারকগণ যাঁদ সৎ, ন্যারপরায়ণ, নিরপেক্ষ ও দক্ষ না হন তবে 
তাঁদের নিশ্চয়ই অপসারণ করা প্রয়োজন । কিন্তু অপসারণের ক্ষমতার অপব্যবহার করে [িচার- 
[বিভাগকে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকলে বিচারাবভাগের স্বাধীনতা ক্ষন হতে পারে। তাই 
1বচারককে অপসারণ বা পদচ্যুত করার আগে তাঁর বিরুদ্ধে আভিযোগের উপয্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
বিচার (impeachment ) করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ৷ 

6. উপযুক্ত বেতনঃ উপযযস্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিরা যাতে বিচারক 'হসেবে যোগদান করেন 
এবং সব রকম দুনণাঁত ও হাীনতার উধেব উঠতে পারেন তার জন্য বিচারকদের উপযযঃন্ত বেতন 
দেওয়া উচচিত। [বিচারকরা উপযুক্ত বেতন না পেলে তাঁদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বাত হবার 
আশতকা থাকে । 

উপরোন্ত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করলে 1বচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর । 
কন্তু লাক মনে করেন যে, বিচারকগণ সাধারণত যে পারবার এবং শ্রেণী থেকে আসেন তাতে 
তাঁদের পক্ষে রক্ষণশীলতা ও সক্কীর্ণতা ত্যাগ করে শ্রেণী স্বার্থের উধের্ব ওঠা বা শ্রেণীস্বার্থ ত্যাগ 
করে নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব নয় । কিম্তু এই বন্তব্য হয়তো সকল সময় এবং সকল ক্ষেত্রে প্রযন্ত 
নয়। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা "গয়েছে যে, বিচারকগণ যথেষ্ট পাঁরমাণে নিরপেক্ষ মনোভাব 
অবলম্বন করে থাকেন। তবে বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তাঁরা শ্রেণীস্বার্থর উধের্য উঠতে 
পারছেন না। 


তৌন্রশ £ ভারতের বিচারাবভাগ ও এর সংগঠন (10180 Judiciary and its 
Organisation ) 

সমগ্র ভারতের জন্য একমাত্র বিচার ব্যবদ্থা (United or Integrated Judiciary ) 
প্রচালত। মাঁকনি যু্তরাণ্ট্রে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যে দ্বতন্্ 'বিচারব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু ভারত 
যান্তরাণ্ট্র হওয়া সত্বেও এখানে সমগ্র দেশ একটি অখণ্ড বিচারব্যবস্থার অধীন । 

ভারতের শবচারবব্যগ্থা একটি পিরামিডের আকারে গাঁঠিত। সর্বানয়ে অসংখ্য ন্যায় 
পণ্চারেত এবং সর্বোচ্চে আছে একটি সরপ্রীম কোর্ট॥ মাঝখানে আছে শহর আদালত, ম:ন্সেফ 
আদালত, জেলা আদালত এবং হাইকোর্ট । 

ভারতের বিচারব্যস্থা দু শ্রেণীতে বিভন্ত_ দেওয়ান ও ফৌজদারি । জমিজমা, বিষয়সম্পাত্ত 
ইত্যাদি সম্পর্কে বিরোধের বিচার হয় দেওয়ানি আদালতে (Civil. Judiciary )।. মারামারি, 
দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনজখম প্রভাত অপরাধের বিচার হয় ফৌজদার আদালতে ( Criminal Judiciary ) 
_সেখানে মামলার একটি পক্ষ হল সরকার 
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ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যাতে একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয় সেজন্য একে তনাট 
ভাগে 'িভন্ত করে আলোচনা করা হ'ল £ 


গ. সম্প্রীম কোর্ট 


1979. নত রি ) হি 
(5055 (67195 99 ডি) 19 Il 
9 সি Wi Hed 1959/9) | 


চিত্রে ভারতের বিচার ব্যবস্থার সংগঠন 
এবার উপরোন্ত তিনটি 'বিচারব্যবস্থা নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা হ'ল। 


চৌত্রশ £ অধচ্তন আদালত ( Subordinate Courts ) 


ভারতের অধস্তন আদালত এবং ?বচারবাব 
রা ভা চারবাবস্থাকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি এই দুটি ভাগে বিভন্ত 
১। দেওয়ানী বিচারব্যবচ্থা ৪ এতদিন গ্রামাণ্চ 
লে দেওয়ানি 
ইউনিয়ন বোর্ডের অধানে ইউনিয়ন কোর্ট" ছিল। এগুলোই ছিল 
পণ্টায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পরে কয়েকটি গ্ৰ 


মামলার বিচারের জন্য 
সর্বানয় আদালত। ভারতে 
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কোথাও কোথাও গঠন করা হয়েছে এবং ধারে ধীরে সকল জায়গায় এ বিচার বাবস্থা প্রসারিত করা 
হচ্ছে। এ সকল ন্যায় পঞ্চায়েত ছোট ছোট ফৌজদাঁর ও দেওয়ান মামলার বিচার করে । 

বড় বড় শহরে এরূপ ছোট ছোট দেওয়ান মামলার বিচারের জন্য ছোট আদালত ( Smal! 
Causes Court ) আছে । কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ইত্যাদি মেটরোপাঁলটন শহরে মাঝাঁর 
ধরনের দেওয়ান মামলার বিচারের জন্য নগর আদালত (54 Court) আছে। মহকুমা শহরে 
(কোথাও কোথাও অন্যান্য শহরেও ) দেওয়ান মামলা বিচারের জন্য ম্ব্সেফ আদালত আছে। 
ধনাঁদণ্ট অল্প মূল্যের সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ান? মামলা মুন্সেফের আদালতে {বিচার হয় । মুন্সেফ 
আদালতের ওপরে আছে সাব জজ ও 1জলা জজের আদালত । জেলার বিচার বিভাগের প্রধান 
হলেন জেলা জজ। মুন্সেফ ও সাব জজের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজের আদালতে 


আপীল করা হয়। 

প্রত্যেকাট রাজ্যের রাজধানীতে (কোথাও কোথাও একাধিক অঙ্গরাজ্যের জন্য ) একটি 
করে হাইকোর্ট বা মহাধমণাধিকরণ আছে । রাজ্যের হাইকোট'ই হল সর্বোচ্চ আদালত । জেলা 
জজের রায়ের ‘বিরুদ্ধে এবং বড় বড় শহরে ছোট দেওয়ান আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 
আপীল করা যায় । সংপ্রম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধকরণ হল দেশের সবেণচ্চ িবচারালয় । কোন 
হাইকোর্টের রায়ের বিরুগ্ধে সংগ্রীম কোট বা প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা চলে । সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে কোথাও আপীল করা চলে না। তবে রাষ্ট্রপাঁতর কাছে দণ্ডিত ব্যান্তি 
মাজনা বা দণ্ড হাসের জন্য প্রার্থনা করতে পারে । 

২. ফৌজদার বিচারব্যব্থা £ ফৌজদাঁর মামলার বিচারের সর্বানয় আদালত হল ন্যায় 
পণ্চায়েত। আগেই বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত প্রাতষ্ঠার পর থেকে ন্যায় পঞ্চায়েত ছোটখাটো 
ফৌজদার মামলার বিচার করে। এর ওপরে মহকুমা বা জিলা শহরে বিচারবিভাগাঁয় ম্যাজিস্ট্রেট 
( Judicial Magistrate ) ফৌজদারী ম।মলার বিচার করে থাকেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই 
{তন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। এ ছাড়া শাসনবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেরাও কয়েকাট 'নাঁদর্্ট 
ফৌজদারি আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার করেন। অবৈতনিক ম্যাজস্ট্রেটরা ম্যাজিস্ট্রেটের 
সুপারিশে রাজ্য সরকারের বিচারবিভাগ কতৃক নিষ,স্ত হতে পারেন । অভিযুক্ত আসামীকে তৃতীয় 
শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও একমাস জেল দিতে পারেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মাজিস্টেট ২০০ টাকা পর্যন্ত জারিঘানা ও ছ মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন; প্রথম শ্রেণীর 
ম্যাঁজস্ট্েট ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও দঃ বছর পর্যন্ত জেল দিতে পারেন ৷ জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের 
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে এবং তাঁর কাছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের 
বিরুদ্ধে আপীল করা চলে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি বড় বড় শহরে পুলিশ কোট: ও 
প্রোসডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারি মামলার বিচার করে। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট” থেকে 
আপণীলের শহুনানগ হয় জিলা ও দায়রা জজের কোর্টে; জিলা জজ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দতে পারেন। 
সেই মতত্যুদণ্ড হাইকোর্ট কতৃক অনুমোদিত হতে হবে। 

কোন গুরুতর ফৌজদারি মামলা হলে (যেমন খুন বা আগ্নসংযোগ ইত্যাদি ) ম্যাজিস্ট্রেট 
প্রথম শুনানীর পর দায়রা জজের কাছে এ মামলা পাঠান। দায়রা জজ জ.রীর সাহায্যে ও 
মামলার বিচার করেন। বড় বড় নগরে হাইকোর্টে এ ধরনের মামলার বিচার হয়ে থাকে। ফৌজদারী 
মামলায় জিলা জজের কোর্টে আপীল করা চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে হাইকোটে'র রায়ের বি হে 

দি রং ন এনেৰ রুদ্ধে 
সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে । সুপ্রীম কোটে র রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ) 


প'রাত্রশ 8 রাজ্যের হাইকো ( High Court ) 


সংবধান অনুসারে (২১৪ নদ্বর ধারা ) প্রত্যেক রাজ্যের সবেণচ্চ আদা' 

র লতহল সে 
হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ । পাশ্চমবঙ্গেও একাট হাইকোর্ট আছে এবং তা কাঁলকাতায় 
সধীবধানের ২০১ নদ্বর ধারায় সংসদকে দাট অথবা আরও বেশি সংখ্যক অঙ্গরাজ্যের 8 5 
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মান্র হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠারও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সালে রাজ্যপুনগণ্ঠন আইনানুসারে 
সংসদ স্থির করে যে, নবপ্রাতাষ্ঠত মেঘালয়, মাঁণপুর, ত্রিপুরা এবং. নাগাল্যাণ্ডের জন্য একটি 
হাইকোর্ট থাকবে । 

হাইকোর্টের গঠন 


একজন প্রধান বিচারপতি এবং যে কজন িচারপাঁত নিয়োগ করা রাষ্ট্রপাঁত প্রয়োজন বলে 
মনে করেন সে কজন বিচারপাঁত নিয়ে হাইকোর্ট“ গঠিত হয়। বর্তমানে ভারতে ভিন্ন হাইকোর্টে 
মোট ২৭৮ জন স্থায়ী ও ৫০ জন অঁতারন্ত বিচারপতি আছেন।১ রাষ্ট্রপাত সর্বাধক দু বছরের 
জন্য আঁতারন্ত বিচারপাঁতও নিয়োগ করতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপাতদের কার্যকাল বাষাট 

বছর বয়স পর্যন্ত । হাইকোর্টের প্রধান বিচারপাঁতির নিয়োগের ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রপাত রাজ্যপাল ও সমঃপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপাঁতর পরামর্শ 
গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিচারপাঁতদের নিবোগের সময়ে রাষ্ট্রপাত সুপ্রীম কোচের প্রধান 
বিচারপতি এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপাঁতর পরামর্শ গ্রহণ করেন। হাইকোর্টের বিচারপাঁতগণ 
রাষ্ট্রপীতর আদেশে অন্য রাজ্যের হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্টের িচারকপদে উন্নীত হতে 
পারেন। বর্তমানে হাইকোর্টের গবচারপাঁতদের অন্যরাজ্যে বদলী করার ব্যবস্থা চাল? করা হয়েছে । 
হাইকোর্টের বিচারপতিদের ভারতের নাগাঁরক হতে হবে এবং তাঁদের অন্তত দশ বছর বিচারক 'হসেবে 
আঁভজ্ঞতা অথবা এক বা একাধিক হাইকোর্ট“ মাইন-ব্যবসায়ের আঁভজ্ঞতা থাকা চাই । 

'বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাবধানে বিচারকদের অপসারণের এক বিশেষ 
পদ্ধাতর কথা বলা হয়েছে। বাধাট্র বছর বয়স পর্যন্ত চাকাঁরর মেয়াদ হলেও তার আগেই 
রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিতভাবে আবেদন করে যে-কোন বিচারক পদত্যাগ করতে পারেন। এছাড়া 

ডা অসদাচারণ, দুনাীত ইত্যাদি কয়েকটি গরুত্বপতণ* অভিযোগে সুপ্রীম 
15559 কোর্টের বিচারপাঁতদের মতই হাইকোর্টের বিচারপাঁতগণ পদচ্যুত হতে 
পারেন। সংসদে আনীত এবং উভয় পারষদের উপস্থিত সদস্যদের দু-তৃতীয়াংশের ভোটে 
অপসারণের প্রস্তাবাট পাশ করিয়ে রাষ্টরপাঁতর কাছে পাঠালে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে 
পারেন। তবে বাস্তবে এরূপ করা সহজ নয় । 

হাইকোর্টের বিচারকদের চাকরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের বেতনও 
আইনসভার ভোটে দেয়া হয় না। হাইকোর্ট অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অর্বাস্থত হলেও সেখানকার আইন- 
সভা হাইকোর্টের সংবিধান ও সংগঠনের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। হাইকোর্টের 

বিচারপতিদের বেতনের পরিমাণ সংবিধানে নিদিল এবং তাঁদের বেতন 
রাজ্যের সণ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) থেকে দেওয়া হয় । 
হাইকোটেরি প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক ৪০০০ টাকা এবং অন্যান্য 1বচারপাঁতগণের 
বেতন ৩৫০০ টাকা । সংসদীর বিধান এবং সংবিধানের নিদেশি অন;যায়ী তাঁদের অন্যান্য ভাতা, 
ছঃট ও সংযোগ সুবিধাও স্থিরীকৃত। বিচারপতি পদে নিয়োগের পরে ওঁ সকল সুযোগ-সবিধার 
কোন পরিবর্তন করা চলে না। 


ছাইকোর্টের কাজ ও ক্ষমতা 


বোগ্যতা 


বেতন 


শর বিষয়ে সর্বোচ্চ আপ 

প্রোসডেম্সী শহরগুলোতে 311 
মৌলিক ক্ষেন্রাধকার থাকার জন্য 
সংবিধানে রাজদ্ব-সংকরাম্ত বিরোধও 

ক্ষেন্রাধকারের অন্তভূন্ত করা হয়েছে। 
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শুনানী গ্রহণ করে হাইকোর্ট যাঁদ হাইকোর্টের বিবেচনায় নিয় আদালতে চলাতি কোন মামলায় 
সাবধান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জাঁড়ত আছে বলে মনে হয়, তা হলে হাইকোর্ট এ 
মামলা স্বয়ং বিচার করতে পারে অথবা শুধূমান্র সাংবিধানিক আইনের প্রশ্নটি বিচার করে মামলার 
অন্যান্য অংশের বিচারের ভার সংশ্লষ্ট নিয়তম আদালতে ন্যস্ত করতে পারে । 

হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধকারসমূহের পরিবর্ধন বা সংকোচনের ক্ষমতাগুলো কেন্দ্রীয় সংসদকে 
দেওয়া হয়েছে । ওপরে উল্লোখত ক্ষমতাগনলো ছাড়া (সংবিধানের ২২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী ) 
সামারক ট্রাইবুনাল বাদে নিয়তম আদালতগএুলোর ওপর 'নিয়ন্্রণমূলক কর্তৃত্ব করার অধিকারও 
হাইকোটণকে দেওয়া হয়েছে । বিশেষত, নাগরিকদের মৌলিক আঁধকার রক্ষার জন্য হাইকোর্ট 
হেবিয়াস্‌ কর্পাস, ম্যাণ্ডামাস:, প্রাহাবশন, ওয়ারাণ্টো, সার্টিওয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন নিদেশনামা 
বালেখ জারী করতে পারে। এ ছাড়া নিজের কর্মচারী নিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিয়মাবলী 
প্রণয়নের ক্ষমতাও হাইকোর্টের আছে। 

সূপ্রপম কোর্টের মত হাইকোট৭ও আঁভলেখ-আদালত (Court of Record )। এর অর্থ 
হল এই যে, হাইকোর্টের সকল রেকর্ড রক্ষিত হয় এবং পরবর্তাঁকালে তা সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত 
হয়। কোন ব্যক্তি যাঁদ আদালত অবমাননা করে কোন উীন্ত করেন তবে আদালত অবমাননার 
আঁভষোগে হাইকোর্ট তাকে দণ্ড দিতে পারে। - 


ছাঁত্রশ £ ভারতের স:প্রীম কোর্ট (The Supreme Court of India) 


য্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে [িভন্ত 
থাকে। যাত্তরাম্ট্রীয় কাঠামো প্রধানত মিশ্র কাঠামো । ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগন্লোর মধ্যে 
ক্ষমতা নিয়ে বিবাদ-ীবসংবাদ দেখা দিতে পারে । উভয় প্রকার সরকারই ‘লিখিত সংবিধান থেকে 
পা ক্ষমতা পায় বটে, কিন্তু এ ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের 
সি = মধ্যে অথবা কেন্দ্র ও {বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মতাবরোধ দেখা দিতে পারে। 
এরুপ মতাঁবরোধের সময় সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় এবং সেই ব্যাখ্যা যাতে সকলে 
মেনে নেয় তার জন্য একটি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান (Authority) থাকা দরকার ভারতের সংপ্রীম 
কোট: বা মহাধর্মাধিকরণ এরুপ একটি কর্তৃত্বসম্পন্ন য্্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়। ভারতের যক্তরাম্ট্রীয় 
1বচারালয় সুপ্রীম কোর্ট তাই সং্ধাবধানের রক্ষক। ভারতের যডন্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় কর্তৃক 
নাগারকদের স্বাধীনতা রক্ষা করা ভারতের সংবধানের একি অন্যতম প্রধান দিক । 

স:প্রীম কোটের গঠন 

সংবধানের ১২৪ নং ধারা অনুযায়ী একজন বিচারপাঁত এবং অনাধক ৭ জন বচারপাঁত 
{নয়ে য.ন্তরাণ্দ্রীয় বিচারালয় গাঠত হবার কথা । সধীবধানে বলা হয়েছে যে, ভারতের কেন্দ্রীয় 
আইনসভা বা সংসদ বিচারপতির সংখ্যা বাড়াতে পারেন। ১৯৫৬ সালে এবং ১৯৬০ সালে 
পার্লামেণ্টের নতুন আইনে প্রধান {বচারপ্তসহ ?বচারপাঁতর সংখ্যা যথাক্রমে ১১ জন ও ১৪ জন 
'নাঁদন্টি করা হয়োছল। Supreme Court (Number of Judges) 4০৫76 দ্বারা িচারপাঁতর 
সংখ্যা আরও চারজন বৃদ্ধ করা হয়। বর্তমানে স:প্রীম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপাঁত এবং ১৭ 
জন বিচারপাঁত নিয়ে গঠিত । সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 'বিচারপাঁত রাষ্ট্রপাঁতর সম্মতি য়ে অ্থায়ী 
{বচারপাঁত নিয়োগ করতে পারেন। 

সংপ্রণম কোর্টের বিচারপাঁতদের রাষ্ট্রপাঁত নিয়োগ করেন [ ১২৪২) নম্বর ধারা ]। নিয়োগের 
আগে রাষ্ট্রপাত সুপ্রীম কোর্টে'র প্রধান বিচারপাঁত এবং সুপ্রীম কোর্টে ও হাইকোর্টের যে সকল 

{বচারপাঁতদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করবেন তাঁদের সঙ্গে 

[নিয়োগ পরামর্শ করবেন। সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বচারপাঁত নিয়োগের 
ক্ষেত্রে সপ্রম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা বাধাতামলক। সুপ্রীম কোর্টের 
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প্রধান িচারপাঁতি এবং অন্যান্য ?বচারপাঁত নিয়োগের ব্যাপারে কার্যত কেন্দ্রীয় গান্ত্রস্ভাই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে। 
সুপ্রীম কোর্টের িচারপাঁত হতে হলে কতকগুলো যোগ্যতা থাকা দরকার । তাঁকে ভারতের 
নাগারক হতে হয় এবং একজন খ্যাতনামা আইনজ্ঞ হতে হয়। কোন 
হাইকোর্টে অন্তত পাঁচ বছরের জন্য বিচারপাঁতি থাকতে হয়, অথবা 
কোন হাইকোর্ট বা একাধিক হাইকোর্টে দশ বছর একটানা ওকালাঁত করার অভিজ্ঞতা থাকতে হয় । 
আমাদের দেশে সংপ্রীম কোর্টের স্বাধীনতা কয়েকাঁট উপায়ে রক্ষা করার চেণ্টা করা হয়েছে । 
সুপ্রীম কোর্টের বিচারপাঁতদের নিয়োগের জন্য সংবিধানে কোন 'নয়তম বয়সের সামা উল্লেখ 
করা হয়নি, তবে একবার নিয়োগের পরে িচারপতিগণ ৬৫ বছর বয়স 
পযন্ত চাকারতে বহাল থাকেন। সাবধান নার্দষ্ট মেয়াদের আগে 
বিচারকদের পদচ্যুত করা যায় না। একমাত্র {নিজ হাতে 'লাঁখত পদত্যাগপত্র পেশ করলে এবং তা 
গৃহীত হলে বিচারক পদত্যাগ করতে পারেন। সংসদের উভয় কক্ষে কোন বিচারপাঁতর অসদাচরণের 
জন্য অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্ট্রপাতর আদেশবলে সেই িচারপাত অপসারিত হন। 
'বচারপাঁতিদের বেতন সংবিধান কর্তৃক 'নার্দষ্ট । প্রধান িচারপাতি প্রাত মাসে ৫০০০ টাকা 
এবং অন্যান্য 'বচারপতিগণ ৪০০০ টাকা বেতন পান। বিচারকদের বেতন দেয় হয় দেশের 
সংরাক্ষিত তহবিল থেকে, বেতনের পরিমাণ এবং চাকরির শর্ত সংসদের 
ভোটাভুটির ওপর নির্ভর করে না। সর্ধাবধানের ১২৫ নং ধারায় বলা 
হয়েছে যে, বিচারকদের চাকরির শর্ত; সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার তাঁদের 'নযন্ত হবার পর 
আর বদল করা যাবে না। একমাত্র আর্থক জরুরী অবস্থার সময় রাষ্ট্রপাতর আদেশবলে 
{বিচারকদের বেতন হাস করা যেতে পারে। সংবিধান প্রণেতারা এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা বচার- 
বিভাগীয় স্বাধীনতা অক্ষর রাখার চেষ্টা করেছেন । 


সংপ্রীম কোর্টের এলাকা, কারণবলী ও ক্ষমতা 


পর্থবীর বোশির ভাগ য্তরাণ্টেই যডন্তরাষ্ট্রীায় বিচারালয় এবং অঙ্গরাজ্যের আদালতগ:লো 
স্বাধীন । যেমন মাক যনভতরাষ্টরে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য সংক্কান্ত এই দু কাঠামোতে বিচারব্যবস্থা 
বিনাস্ত। কিন্তু ভারতের বিচার-সংগঠন এককৌন্দ্রক ধরনের, পিরামিডের সঙ্গে তুলনীয়। সুপ্রীম 
কোর্ট এই পিরামিডের চূড়ায় অবস্থিত, সুতরাং এর ক্ষমতাও অসামান্য । ভারতের সুপ্রীম কোর্ট 
একটি অভিলেখ আদালত (০০urt ০f 7২০০০£)। নিজের অবমাননার জন্য ইহা দণ্ড প্রদান 
করতে পারে । 

সংবিধানে সুপ্রীম কোটেরি তিনটি ক্ষেন্রাধিকারের (jurisdiction) কথা বলা হয়েছে ঃ 

১. মূল এলাকা (Original), 

২. আপাল এলাকা (Appellate), 

৩. পরামর্শ দান এলাকা (Advisory) 

৪. সুপ্রীম কোর্ট নিশি, আদেশ ও লেখ জারী করতে পারে (t0 issue directions, 
orders or writs) | 

১. মুল এলাকা 


সংবিধানের ১৩১ নম্বর ধারায় সুপ্রীম কোর্টের মুল এলাকার ক্ষমতাসমূহ বাণত হয়েছে ঃ 
১. কেন্দ্র এবং এক বা একাধিক রাজ্যসরকারের মধ্যে বিরোধ ; ২. একাঁদকে কেন্দ্র এবং এক বা 
একাধিক অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোর্ধ এবং ৩. এক বা একাধিক অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার সংকোচন 
বা সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে যদি বিবাদ বাধে, তবে তা সুপ্রীম কোটে'র মূল এলাক্যর বিষয় বলে 
গ্রণা হবে_ভারতের অন্য কোন আদালতে তার বিচার হতে পারে না। তাছাড়া সপ্রণম কোর্ট” 
ভারতের নাগরিকদের মৌলক আধিকারগুলোর সংরক্ষক। এ মৌলিক আঁধকারগুলো-সংকরাম্ত 


বোগ্যতা 


অপসারণ 


বেতন ও চাকাঁরর শর্ত 
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{বাদ মুল এলাকার অন্তভুন্ত, তবে রাজ্যের হাইকোর্টগ্ুলোকেও- এ বিষয়ে কিছ; কিছ: ক্ষমতা 
দেয়া হয়েছে । g 

মোৌঁলক এলাকার কিছ: কিছ: সীমাবদ্ধতা আছে ; যেমন ক. কোন অঙ্গরাজ্য জড়িত আছে 
এমন কোন চুক্তি, সংসদের কোন বিধান, আল্তঃরাজ্য জল-বিরোধ, অর্থ কমিশনের কাছে বিচারের 
জন্য প্রোরত আর্থক বিষয় সংপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রাধকারের বাইরে । খ. নাগরিকদের মৌলিক 
অধিকারের ক্ষেত্রেও একমাত্র আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্যই সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা যায়, 
কোন রাজনোতিক বা প্রশাসাঁনক বিরোধের মীমাংসা এখানে করা যায় না। 


২. আপীল সংক্রান্ত এলাকা 


সুপ্রীম কোর্টের আপাল এলাকাকে তিন ভাগে 'বিভন্ত করা যায় ৪ ক. সাংবিধানিক 
আপীল, খ. দেওয়ান মামলা-সংক্রান্ত আপীল এবং গ. ফৌজদারী মামলা-সংক্ান্ত আপীল । 

ক. সাধীবধানক আপীল ৪ কোন মামলায় হাইকোর্টের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে 
সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায় যাঁদ হাইকোর্ট এই মর্মে সুপারিশ (certieate) করে, যে, সংশ্লিষ্ট 
মামলায় সরধাবধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জাড়ত আছে । হাইকোর্ট এরুপ 
কোন সঃপারশ করতে অস্বীকার করলে সঃপ্রপম কোর্ট এই ধরনের আপালের বিচারের জন্য বিশেষ 
অন:মাঁত (special leave) দিতে পারে । 

খ. দেওয়ান আপীল £ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে দেওয়ান মামলার আপীল 
সংপ্রীম কোর্টে পেশ করা যায় যাঁদ হাইকোর্ট এই মর্মে সুপারিশ করে যে, এ মামলায় কমপক্ষে 
২০,০০০ টাকা জাঁড়ত আছে, অথবা অন্য কোন কারণে আলোচ্য শীবরোধাঁট সংপ্রীম কোর্টে বিচারের 
যোগ্য ॥ তবে যাঁদ নিয়তর আদালতের রায় হাইকোর্টও বহাল রাখে তা হলে আপাল পাঠাবার 
জন্য হাইকোর্টকে আরও সুপারিশ করতে হবে যে, সংশ্লিচ্ট মামলায় গুরুতর. আইনের প্রশ্ন 
জাঁড়ত আছে। না 

গ. ফৌজদারি আপীল £ ফৌজদারি মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপাঁল করা 
যায় যাঁদ হাইকোর্ট কোনো আসামীর মুন্তির আদেশ রহিত করে অথবা তাকে মত্যুদণ্ডে দাণ্ডত 
করে, কংবা নিয়তর আদালতে বিচার চলাকালীন কোন মামলা সরাসরি তুলে এনে আসামীকে 
আঁভযয্ত এবং মত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, কিংবা মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে পঃনার্ববেচনার যোগ্য _এই 
মমে হাইকোর্ট সুপারিশ করে । 

এ ছাড়াও ১৩৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের ইচ্ছামত আপাীল-সংকরান্ত ক্ষেন্রাধকার 
পারবধণনের সুযোগ রয়েছে । কেবলমাত্র প্রাতরক্ষাবাহনীর রি আইন বলে সংগঠিত ট্রাইবুনাল 

ছাড়া অন্য যে কোন আদালতে চলাত যে-কোন মামলার.আপা। 
ক্ষেত্রাধিকার পাঁরবর্ধনের সবযোগ সপ্রপম কোর্ট বিশেষ অনুমতি (০০০81 12৪৮) দিতে পারে হিরা 
১০৮ নম্বর ধারা অনুসারে সংসদ সংপ্রীম কোর্টের এলাকা বা ক্ষেত্রাধিকার কেন্দ্রীয় তালিকাভুন্ত সকল 
বিষয়ে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগপৎ সম্মাতরুমে অন্য যে-কোন বিষয়ে সম্প্রসারিত করতে পারে। 

৩. “সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ দান-সংক্রান্ত এলাকা 

পরামশ'দান সংক্রান্ত এলাকা সম্পর্কে সংবিধানের ১৩৪ নম্বর ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। 
সাংবিধানিক আইন এবং অন্যান্য গুরুত্বপুণ“ আইন ও তথ্যের প্রশ্নে (questions of law and 
প্রামর্শদান সংক্রান্ত ০) রাষ্ট্রপাত সংপ্রীম কোর্টের পরামর্শের জন্য কোন বিষয় পাঠাতে 
ক্ষেত্াধিকার বাধ্য নয় । আবার রাষ্ট্রপাত কোন বিষয় পাঠালে এবং সে ব্যাপারে 
সুপ্রীম কোর্ট কোনপরামর্শ দিলে এ পরামর্শ গ্রহণ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক ক না'সে 
শববয়েও সাবধানে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। ॥ 


৪. স:প্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারীর ক্ষমতা রি 


সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক আঁধকারগুলো যাতে বলবৎ করা যায় সেই উর লি 
পরভীববানর জনয সপ্রী্ম কোর্টকে বন্দী প্তা্ষীকরণ (8৮০৮ Corpus), টা 
উ. রা. ব._20 ) চরমাদৈশ 
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(Mandamus), আদালত প্রাতষেধ (Prohibition), আঁধকার স্পৃহা (Quo-Warranto) এবং 
উৎপ্রেষণ (55:09:80) এই পাঁচাট লেখ (i$) ও-আদেশ জারীর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। 


সপ্রীম কোর্টের অন্যান্য ক্ষমতা 


সবশেষে, সংপ্রীম কোর্টের আরো কয়েকটি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
সংপ্রীম কোর্টে গৃহীত সিদ্ধান্ত অন্যান্য সকল িচারালয় মানতে বাধ্য । সুপ্রীম কোর্টের রায় 
ভারতের সকল হাইকোর্ট বা অন্যান্য নিয় আদালতে নজিররূপে গৃহীত হয়। স:গ্রীম কোর 
বিচারকেরা যে সকল রায় দেন তা আইনরপে গণ্য হয়। অবশ্য প্রয়োজন বুঝলে ও ইচ্ছা হলে 
না সুপ্রীম কোর্ট পরবত মামলায় নিজেদের রায় পাঁরবর্তন করে নতন 
ঢু সিচ্ধান্ত নিতে পারেন। সমপ্রীম কোট" সংাবধানের যেরূপ ব্যাখ্যা 
করবে তাই সবাই মানতে বাধ্য ৷ সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রশাসানক ও বিচার 
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়ক কাজ করতে বাধ্য । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুপ্রীম 
কোর্ট কোন কোন বিষয়ে আইনসভা ও শাসনাবভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার আঁধকারী। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ৪২তম সংশোধন আইনে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা কিছুটা হাস 
করা হয়োছল। ৪৩তম ও ৪৪তম সংবিধান সংশোধন আইন এ সকল ক্ষমতার কিছ; কিছ: আবার 
সুপ্রীম কোর্টকে ফিরিয়ে 'দিয়েছে। 


সংপ্রীম কোর্টের ভূমিকা ও গ্থান 


ভারতের শাসনব্যবস্থায় সপ্রীম কোর্টের ভুমিকা খুবই গর, ত্বপ্ণণ। এই বিচারালয়ের 
প্রাথামক কর্তব্য হল আইনসমহ যথাযথভাবে প্রযুক্ত ও প্রাতপালিত হচ্ছে ক না এবং কোন 


করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। দেশের সমগ্র বিচার সংগঠনের শীর্ষদেশে থাকায় 
সুপ্রীম কোট‘ এক্যবন্ধনের সহায়ক ( unifying force )। 
আইন-সংক্কান্ত সিম্ধান্ত দেশের সকল বিচারালয় মেনে 
সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের এীতহ্য সৃষ্টি হয়েছে । 
সবেণপরি সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধান সংরক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অপণ করা হয়েছে। 
সংবিধান সংরক্ষণের দুটি তাৎপয*ঃ ১. যুক্তরাষ্ট্রে সবেশচ্চ 
হিপ আদালত হিসেবে সংবিধানে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা- 
৮ el বণ্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল বিরোধের মীমাংসা করা এবং ২. নার্গারকদের 
মৌলিক অধিকারগুুলো রক্ষা করা । 
এ দি কাজ করতে গিয়ে সপ্রীম কোর্টকে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই প্রণীত আইন- 
সম:হের বৈধতা পরীক্ষা করতে হয়। একে বিচারাবভাগণয় সমক্ষা ( Judicial Review ) বলে। 
বিচারবিভাগাীয় সমীক্ষা বা Judicial! Review কাকে বলে তা জানা প্রয়োজন । সোবয়েত 
ইউনিয়ন, ক্রাম্প, সইজারল্যাণ্ড বা ব্রিটেন ইত্যাদি দেশের সাবধানে স্পষ্ট করে [লিখিত আছে 
বা প্রথা আছে যে, দেশের বিচারবিভাগ সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। 
এ সকল দেশের আইনসভা যে কোন আইনই পাশ করুক না কেন, আদালত বলতে পারে না যে 
এরূপ আইন কারবার ক্ষমতা আইনসভার আছে কিনা । কিন্তু মাঁকনি যাক্তরাষ্ট্েরে সংপ্রণম 
কোর্টকে সংবিধান ব্যাখ্যা করার ?বষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেখা হয়েছে। 
বিচারবিভাগাঁয় সমাক্ষা বা সেখানে, the Constitution Comes to mean what the Court says 
জুডিসিয়াল রিভিউ 


it means. এ বিষয়ে মান যাক্তরষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি মাশশল 
বলেছেন যে, আমরা সংবিধানের অধীন, কিন্তু বিচারকেরা সংবিধানের যে ভাষ্য দেন তাই সংবিধান 


নিতে বাধ্য। ফলে সারা দেশে এক 
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( We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is) 
অর্থাৎ যাঁদ দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় বা অঞ্গরাজ্যের কোন আইন দ্বারা সংবিধানে প্রদত্ত নাগারকদের 
সৌিক আঁধকার ক্ষুগ্ন হয়েছে অথবা সংবিধানের নির্দেশ লণ্ঘিত হয়েছে, তবে সুপ্রীম কোর্টে এ 
মর্মে মামলা উপস্থাপিত করলে রায় দেবার সময়ে সুপ্রীম কোর্ট এ আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা 
করতে পারে। সংবিধানের সঙ্গে সঙগাঁত না থাকলে কোন আইন বৈধ হতে পারে না এবং এরূপ 
সঞ্গীত আছে কি না তা বিচার করার ভার সুপ্রীম কোর্টের ওপর ন্যস্ত। িচারবিভাগ কতৃক 
কোন আইনের বৈধতা বিচারের এই ক্ষমতাকে 'জনডাশয়াল ?রাঁভউ' বলে।১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অনুরূপ বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার (কিছ: ক্ষমতা ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আছে । 


মাঁকন যুন্তরাষ্ট্ের বিচারাবভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা এত ব্যাপক যে, কংগ্রেসের অনেক 
প্রগাতশশল আইন সেখানকার সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে । বিচারকদের রক্ষণশীল মতামত 
বা রাজনৈতিক প্রবণতা নূতন ও প্রগ্গাতশীল আইন প্রণয়নে বাধা 
৯০১৮১ দিয়েছে । ভারতের সুপ্রীম কোর্টও জমিদারী উচ্ছেদ আইনগলোকে 
ন সাবধান 'িরোধী বলে রায় 'দিয়েছিল। দবচারাবভাগীয় সমীক্ষার ফলে 
আইনসভার সার্বভৌমত্ব ক্ষন হতে পারে এবং বিচারাবভাগ সার্বভৌম হয়ে ওঠে । কিন্তু আমাদের 
দেশে িচারাবভাগকে সার্বভৌম মনে করা হয় না। সেজন্য আমাদের দেশের সংবিধানে বিচার- 
{বিভাগীয় সমীক্ষার সণ্গে কতকগুলো রক্ষামূলক ব্যবস্থাও ( safeguard ) গৃহীত হয়েছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ৪২তম সংশোধনী আইনে কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যের আইনসভা প্রণীত 
কোন আইনের সাংবিধাঁনক যাথার্থ বিচার করার ক্ষমতা থেকে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টকে বাণ্চিত 
করা হয়েছিল। তবে ৪৪তম সংশোধনী আইনে এ ক্ষমতা বিচারালয়কে 'ফারয়ে দেয়া হয়েছে। 
ভারতের সঃপ্রীম কোর্ট“ সংবিধানের আঁভভাবক ও ব্যাখ্যাকতণ (guardian and 10191915151 
of the constitution ) | যন্তরাস্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের সরকার নিজ 'নজ 
এন্তিয়ারের মধ্যে থেকে কাজ করে কি না তা দেখার দায়িত্ব যুক্তরাচ্ট্রীয় 
বি আদালত বা সুপ্রীম কোর্টের। সারধাবধানিক উপায় বাহভূতি ভাবে 
Sl কোন কাজ করা হলে বা কোন মৌলিক অধিকার ক্ষুগ্ন হলে তা প্রতিকার 
করে সংপ্রণম কোর্ট। ভারতের যযডত্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সাবধান বা শাসনতন্বের অভিভাবক 
হল সুপ্রীম কোর্ট । সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা । সংবিধানের যে ব্যাখ্যা সুপ্রীম 
কোট“ দেবে তাই চরম এবং চূড়ান্ত । 
ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ব্যাপক ক্ষমতা ও সাংবিধানিক ভুমিকা লক্ষ্য করে শ্রীদু্গগদাস বসু 
যথাথই মন্তব্য করেছেন যে, পাঁথবীর যে কোন দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে চাঁরত্র এবং 
ব্যাণ্তর দিক থেকে ভারতের সংপ্রশম কোর্টের এন্তয়ার ও ক্ষমতা বেশ (--:005 jurisdiction and 
powers of our Supreme Court are in their nature and extent wider than those 
exercised by the Highest Court of any other country )। 


সাহীত্রশ ? আমলাতন্ত্র (The Bureaucracy J 

সরকারের কম'চারাদের, বিশেষ করে এর উপরতলাকে আমলা বা Bureaucrates নামে 
আঁভাঁহত করা হয় । বর্তমান যুগে গণতাদ্ত্িক শাসনব্যবস্থা কায়েম হবার জন্য এবং জনকল্যাণমুখাী 
রাষ্টরব্যবস্থা গৃহীত হবার ফলে সরকারের কাজকর্মের বহুল প্রসার ঘটেছে। স্বভাবতই এর জন্য 


১. ১৯৫০ খন্স্টাব্দে একাঁট মামলার রায় 'দান প্রসঙ্গে দবচারপাঁত গবজনকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন £ 
“A statute or law to be valid must in all cases be in conformity with the constitutional 
requirements and it is for the judiciary to decide whether any enactment is constitutional 
৮ 
oF Dot. 


* (পরা মাধ্যামক বোর্ড-এর ( 4-2 ) অধান ছাত্র-ছাতীদের জন্য । 
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সরকারী কর্মচারী বা আমলাদের সংখ্যা, দায়িত্ব, কাজকর্ম এবং গুরুত্বও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছে । 

বুরোক্র্যাসট বা আমলাতন্ত্র কথাটির অথ ব্যুরো দ্বারা পারচালিত সরকার ( Government 

by Bureau or Desk Government) সরকারী ক্ষমতাকে বিভিন্ন ব্যরো বা বিভাগ কঠক 

কেন্দ্রীভূত রাখা এবং সরকারী কাজে উচ্চপদস্থ সরকারী কম-চারীদের 


অত্যাঁধক হ্তক্ষেপকে আমলাতন্ত্র নামে আভহত করা হয় (Bureaucracy 
signifies the concetration of administrative power in bureaus or 06097) 


the undue interference by officials in matters outside the Scope of state inter- 
ference )। আমলা কথাটি দ্বারা যাঁদও সাধারণভাবে সরকারী কর্মচারীদের বোঝায়, তথাপি 
এই শব্দাটর মধ্যে স্যেচ্ছাচারিতা, দাঘসত্রতা এবং ইচ্ছামত কাজকর্ম করার ‘কিছুটা ইঙ্গিত নিহিত 
আছে। তাই এফ. এম- মাক্স (ম. M. Marx ) বলেছেন যে, ‘আমলা’ কথাটি বিকৃত হয়ে 
বর্তমানে কুংসিত, খেয়ালখডশ, অপব্যয়, দপ্তরঘে*বা অর্থে ব্যবহার করা হয় ( through distortion 
and caricature the term ‘bureaucracy’ has come to imply bungling, arbitariness, 
wastefulness, officiousness and regimentation )। আবার অনেক ক্ষেত্রে নিয়ামত সরকার 
কর্মচারীদের দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বোঝাবার জন্য আমলা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 


যাহোক, ৮" . Mx চারাট বিভন্ন অর্থে ‘আমলা’ শব্দটির ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন । 
এগুলো হলঃ 

১. আমলাতন্ত্র সরকারী EULER জন্য সংগঠনের একটি রূপ। ই. এন. 

গ্রাডেনের (2. N. ওadden ) ভাষায় বলা যায় যে, আমলাতন্ত্র হ'ল 

দিনের) বিভন্ন দপ্তরের পারস্পারিক সম্পর্ক ছারা সংগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ।১ 

২- অনেকে মনে করেন যে, আমলাতন্ত্র হল উত্তম প্রশাসনকে ব্যর্থ করার: একাঁট অসুস্থ 
সাংগঠনিক রুপ । লাস্কি এই মতের সমর্থন করে বলেছেন যে, আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল 
প্রশাসনিক নি্ঘস্টের (r০utine ) প্রাত অত্যধিক গুরুত্ব দান, নমনীয়তা বিসজন, স্ধান্ত গ্রহণে 
অযথা বিলদ্ব এবং পরাক্ষা-নিরাঁক্ষা গ্রহণে অনীহা । 


৩. বান যুগে সরকারের কাজের পাঁরধি অত্যন্ত প্রসারিত এবং একে বলা হয় বৃহদায়ত 


সরকার বা Bi? Government ।  বৃহদায়তন সরকার মানেই আমলাতন্তর। আমলাতন্ব্বের এই 


ব্যাপক ভূমিকার জন্য বর্তমান যুগের রাষ্ট্রকে প্রশাসনিক রাষ্ট্র ( Administrative State ) আখ্যা 
দেয়া হয়েছে। 


৪.  আমলাতন্ত্রকে সরকারী কর্মচারীদের নিজেদের 
করা হয়। (Government by the Civil Service for its own aggrandisement) | ফলে 
অনেকে আমলাতন্ত্রকে জনগণের ব্যান্তগত স্বাধীনতা নষ্ট করার হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেন। 

বিখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞান ম্যাক্স ওয়েবার ( Max Weber ) আমলাতন্বের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্যের উজ্লেখ করেন £ ১. সংগঠনের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন করা; 


প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার জন্য ক্ষমতা বণ্টন 
: 1৮557 ও ক্ষমতা অর্পণ করা; ৩.. উপরোন্ত দা 


আমলাতন্ত্র কাকে বলে ? 


ents and 


ক্ষমতাব্‌দ্ধির সরকার নামে অর্ভাহত 


) # ন রচনা করা ও এ নিয়মের 
আনুষ্ঠানিক (০৮m!) ভাবে চলা । নিয়মের" ভাত্ততে 


2. ‘A regulated administrative System organized as a series Of interrelated offices,” 


বি, Gladden. 
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লাক বলেছেন, সরকারা . কৃত্যকের প্রধান বিপদ আমলাতন্ত্র। তাঁর মতে আমলাতন্ত্র গড়ে 
ওঠে দুটি কারণে £ প্রথমত, সকল ব্যাপারে অত্যধিক অনমনীয়তা অনুসরণ করা এবং দ্বিতীয়ত, 
ব্যান্তগত দক্ষতা বা অন্যান্য গুণ বাদ দিয়ে ছক চাকরির কাল (seniority) অনূযায়ী প্রমোশন 
দেয়ার নীত গ্রহণ করা । 

আমলাতন্দ্ের বিরুদ্ধে শুধু পাঁণ্ডিতদের কেন সাধারণ মানুষেরও অভিযোগের শেষ নেই। 
আমলাতন্ত্র মানে -যাঁন্ত্িকতা, লাল ফিতার বন্ধন, হৃদয়হীন প্রশাসন_-এটাই অনেকের নির্মম 
আঁভজ্ঞতা-। সরকারী কৃত্যকের একটা অংশের যান্ত্রিকতা, অনমনীয়তা, হৃদয়হীনতা, সিদ্ধান্ত 
গ্রহণে অনাবশ্যক [িলদ্ব, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি কারণে সরকারী কৃত্যককে আমলাতন্ত্র নামে 
আঁভাঁহত করার প্রবণতা দেখা যায় ॥ এই সকল আঁভযোগ ভীত্তহীন নয়, এর অনেকটাই সত্য । 
কিন্তু সরকারণ প্রশাসনে, বিশেষ করে সরকারী বিরাট কর্ম'যজ্ঞে আমলাতন্তরের ভূমিকা অস্বীকার 
ডা EE he করার উপায় নেই। হার্বাট মারসন ( Herbert Morrison ) তো 
ও হৃদয়বান হওয়া উচিত আমলাতন্ত্রকে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুরস্কার (Bureaucracy is the 

price of Parliamentary Democracy) নামে আঁভাহত করেছেন। 

আমলাতন্ত্রের ত্রাট আছে, অথচ সরকারের এই ব্যাপক প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য দক্ষ 
অভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষ হাজার হাজার কম প্রয়োজন এ দুটি চরম সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে 
আমাদের সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন । মানুষের জন্য প্রশাসন, নিছক প্রশাসনের 
জন্য প্রশাসন নয়-__এই নীতি এবং আদর্শ দ্বারা পাঁরচাঁলত হলে সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে 
উঠবে। এর জন্য প্রয়োজন আমলাতন্দ্রের সংকার। যুগের সঙ্গে সঙ্গত রেখে আমলাতন্ত যাঁদ 
কিছ:টা পরিমাণে অনমনীয়তার পাঁরবর্তে নমনীয়, যান্ভ্রকতার পরিবর্তে মানীবক এবং হৃয়হীনতার 
পাঁরবর্তে হৃদয়বান হয়ে ওঠে তবে হয়তো আমলাতন্ত্রের অনেক ত্রুটি দুরীভূত হবে। 

আমল৷তন্ন্ের গ:রদুত্ব 

প্রশাসানক কাজকর্ম সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের গুরত্বপূর্ণ ভাঁমকা অনস্বীকার্য । 
শুধুমাত্ৰ কয়েকজন মন্ত্রীর পক্ষে সরকারের ব্যাপক এবং বহদীবধ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কর 
আদায় করা, হিসাব রক্ষা করা, হিসাব পরীক্ষা করা, কলকারখানা পরিচালনা করা ও পারদর্শন 
এ করা, জনসংখ্যা নির্ধারণ করা, ডাক ও তার বিভাগ সচল রাখা» রেলের 

কর্মচারপর 
নেতা চাকাকে গতিশীল রাখা ইত্যাদি হাজার হাজার ধরনের কাজ সরকারকে 

করতে হয় এবং এ সকল 1বাঁবধ ধরনের কাজ করার জন্য 'বাভন্ন শ্রেণীর 

লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারী ও আমলা আবশ্যক । এরাই সরকারের গৃহীত নীতিকে বাস্তবে রূপ 
দেয়, সরকারের দৈনান্দন কার্য পরিচালনা করে, সর্ব আইন-শঙ্খলা রক্ষা করে আইনের রাজত্ব 
প্রাতষ্ঠা করে। বস্তুত আমলা বাদে, সরকারী কর্মচারী বাদে কোন প্রকৃত সরকারের আঁ্তত্ব কল্পনা 
করা ঘায় না। 


ভারত শাসিত হয় আমাদের রাষ্ট্রপাতর নামে, ব্রিটেন শাসিত হয় সেখানকার রানীর নামে, 
মাঁক'ন যব্তরাণ্ট্র শাসিত হয় সেখানকার রাষ্ট্রপাতর নামে । কিন্তু সরকারের নীত নির্ধারণ, 
নাত কার্যকর করা এবং দৈনন্দিন প্রশাসনের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ কতটুকু ? সাত্যকথা বলতে ?ক 
উপরোন্ত প্রশাসাঁনক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কই নেই বলা চলে । তবে কি মন্ত্রীরা 
সকল কিছ? করেন? মন্ত্রীদের বলা হয় রাজনোতিক প্রশাসক (political executive) বা শৌখন 
ও অপেশাদার (6128190) প্রশাসক । নির্বাচনে জয়ী হয়ে মাম্তত্ব লাভ করে তাঁরা কছুাদনের 
জন্য প্রশাসক হয়ে বসেন। মন্ত্রীদের মধ্যে কারো কারো ব্যান্তগত দক্ষতা থাকতে পারে, কিন্তু 
বোঁশর ভাগেরই প্রশাসনিক আভজ্ঞতা থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশাসানক অভিজ্ঞতা থাকলেও 
রাজনোতিক আবর্তে এত বেশি তাঁরা জাড়ত থাকেন যে, প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের অবসর থাকে না। 
সখ 'মটলে বা মান্রত্ব চলে গেলে তাঁরা আবার নিজ ক্ম'ক্ষেত্রে {ফিরে যান। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে যে 
সরকারের নামে প্রাতিটি দেশে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলে তা সম্পন্ন করার স্থায়ী দায়ত্ব কারা গ্রহণ করে। 
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প্রাতাট দেশে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে আমলারা । এ'রা মন্ত্রীদের মত অস্থায়ী ও অপেশাদার 
প্রশাসক নয়, এ'রা স্থায়ী এবং দক্ষ প্রশাসক । সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করা 
থেকে শুর; করে নীতি প্রয়োগ এবং সরকার নামক যন্ত্রকে সচল রাখার ব্যাপারে এদের নিরলস 
ভূমিকা ও কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষ গ্ঢুরুত্বের দাবী রাখে । 

বস্তুত, বর্তমান যুগে সরকার মানেই হল পেশাগত প্রশাসক কর্তৃক পাঁরচালিত সরকার 
( Government by professional administrators )। সরকার পাঁরচালনায় আমলাতন্ত্রের 
গুরুত্বের মূল কারণ দর্াট। প্রথমত, ম্াম্টমেয় অস্থায়ী ও অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক প্রশাসক বা 
মন্ত্রীদের পক্ষে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা অসম্ভব এবং দ্বিতীয়ত, সরকারী কৃত্যকের দক্ষতা, 
অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা ও স্থায়িত্ব প্রশ্নাতীত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একাঁদকে রাজনৈতিক 
প্রশাসকদের নেতিবাচক ভূমিকা এবং অন্যাদকে স্থায়ী প্রশাসকদের আঁ্তবাচক ভুমিকা আমলাতন্ভ্রকে 
গুরুত্ব দান করেছে । 

লাঁস্ক যথার্থই বলেছেন যে, রাজনৈতিক প্রশাসকদের কাছে প্রশাসনটা একাম্ত ভাবেই 
শৌখিন ব্যাপার যেহেতু তাঁরা অপেশাদার তাঁদের প্রশাসক 'হসেবে নিয়োগের মানদণ্ড দক্ষতা বা 
অভিজ্ঞতা নয়, নিয়োগ ঘটে একান্তভাবে রাজনৈতিক কারণে । স্বভাবতই যে দপ্তরের প্রশাসনে তাঁরা 
নিযান্ত হন সে ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতা থাকে সামান্য । তাঁরা স্থায়ী নয়। মানত ত্যাগ অথবা 
দপ্তর পরিবর্তন প্রায় ঘটে বলে আঁভজ্ঞতা সঞ্চয়ের সময় ও সুযোগও তাঁদের থাকে না। এককথায় 
বলা যায়, এ'রা রাজনীতিতে যতই দক্ষ হন না কেন, প্রশাসানক ব্যাপারে অনাঁভজ্ঞ এবং 
অপেশাদার ।৯ 

অন্যদিকে প্রশাসন ক্রমশ টেকনিক্যাল (৫০৮০৭!) এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বিষয়ে পাঁরণত 
হয়ে উঠছে । তাই প্রশাসকের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন--যা "শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে আদতে পারে। আমলারা প্রশাসনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করায় এবং স্থাঁয়ভাবে এই 
কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা প্রশাসাঁনক দক্ষতা ও আঁভজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। এ ছাড়া 
নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা তাঁদের বিচারবপ্ধিকে য্য্তসঙ্গত পথে পারচালিত করতে সাহায্য 
করে॥ ফলে সরকারা প্রশাসন পারচালনার তাঁরা অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। আমলারা যদ 
একাঁট দিনের জন্যও কাজ বন্ধ করে দেয়, তবে সরকারের অস্তিত্ব অন্তত এদিনের জন্য খাজে 
পাওয়া যাবে না। 

বিগত একশ বছর এবং বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে জনপ্রশাসন বা সরকারী 
প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমলাদের গুরুত্ব ও ভুমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। {বিশেষ করে 'ছিতায় 
মহাযুদ্ধের পর থেকে সরকারী কাজকর্মের পাঁরাধ অভাবনীয়ভাবে বাদ পাওয়াতে আমলাদের 
কার্য-পরিধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে । স্বাধীনতার পরে ভারতে সরকারী কাজকর্ম ও সরকারণ 
ব্যয় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবার জন্য আমলাদের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি 
মাকিনি যযু্তরাণ্ট্রের মত ধনতাণ্ত্রিক দেশেও- যেখানে সরকারী কাজ ও উদ্যোগ সমত, সেখানেও 
সরকারের ব্যয় এ সময়ের মধ্যে ছ্িগ্‌ণ বেড়েছে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের সার্বক উন্নাতর 
জন্য ক্মপ্রচেণ্টা চলেছে । এই সকল উন্নয়নশীল দেশ 
ব্যাপক বৃদ্ধি লক্ষ্য করে অনেকে বলেছেন যে ‘এই সকল দেশের সাঁবক উন্নাতর দায়িত্ব বস্তুত 
আমলাদের হাতেই সমা্প'ত হয়েছে. আধুনিককালে প্রাতাট রাষ্টরেই আমলাতন্ত্র সরকারের একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং আমলাতন্ত্ বাদে কোন সরকারের আঁম্তত্ব কল্পনাই করা 


যায় না। এমনাঁক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও ক্লম- 
বর্ধমান আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা ?দচ্ছে। 


১. “The hallmark 01061100189 
oriented, chosen and accountable, 
amateurish in everything else,» 


Y is dominance of government by politicians popularly 
and those skilled in Popular politics are inevitably 
—Paul H. Appleby 
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নন:না প্রশ্ন 
আধ্যানক সরকারের কাজকর্ম তিনভাগ্গে িভন্ত__-আইন, শাসন ও িচার-__-আলোচনা কর । (এক দেখ) 
সরকারের 'বাঁভন্ন বিভাগগুলো কি কি? এদের কার্যাবলী আলোচনা কর । 
( এক, চার, আঠার এবং সাতাশ দেখ ) [ 1. 5. 8. '79 ] 
ক্ষমতাদ্বতন্ত্ীকরণ নীতি আলোচনা কর ৷ ওঁ নদীত ?ক গ্রহণযোগ্য এবং কাম্য ? 
(দুই দেখ) [ H.5.C.'78 ] 
ক্ষমতা স্বতন্তীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। “কঠোর ক্ষমতা স্বতন্তরকরণ সম্ভবপর নয়; বাছনীয়ও 


নয়৷! উদাহরণ সহ উন্তাট আলোচনা কর । (দুই দেখ) [H.S. C.’80 ] 
ক্ষমতা স্বতন্ত্রাকরণ নপীত ব্যাখ্যা কর । ‘পূণ ক্ষমতাদ্বতন্ত্রাকরণ সম্ভব নহে' এই মত ক তুমি 
সমর্থন কর ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যান্ত দাও । (দুই দেখ ) [H.5S.C.’84 ] 


সরকারের শাসনাবভাগ বলতে বক বোঝ ? আধ্ীনক রাষ্ট্রে শাসনাবভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর । 
(চার দেখ) LT. S.B.'79 1] 


এক-শাসক ও বহ7;-শাসক কাকে বলে? (ছয় দেখ ) [H.s.c. 80] 
এক-শাসক ও বহ--শাসকের পার্থক্য নির্ণয় কর । এদের দোষগু্ণ আলোচনা কর । (ছয় দেখ ) 
ভারতের রাষ্ট্রপাঁত কভাবে নির্বাচিত হন ? ( আট দেখ ) [H.5.C.'84 ] 


ভারতের রান্ট্রপাঁতর ক্ষমতাসমূহ আলোচনা কর । (আট দেখ ) 
ভারতের রাষ্্রপাতির জররী বিষয়ক ক্ষমতাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর ! (আট দেখ ) 
[7.5 8. 179 and H. 5. C. '85 এ 
ভারতের রাষ্ট্রপাতর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। ( আট, নয় ও দশ দেখ ) 
[ H. 5. C.'78,°81 and 283 1 
ভারতের রাষ্পাঁতর সাংবিধানিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। ভারতের রাণ্ট্রপাত ক 
একনায়কে পাঁরণত হতে পারেন ? (আট, নয় এবং এগার দেখ ) 
ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত [বিবরণ দাও ৷ ( আট দেখ ) 
[ H. 5. C.'80, T. 5. B.'79 ] 
ভারতের উপরাষ্ট্রপাত সম্পর্কে টীকা লিখ । ( চার দেখ ) 
কেন্দুয় মান্মমভার গঠন ও কার্যাবল'! বর্ণনা কর। (তের দেখ ) 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর । (চৌদ্দ দেখ ) 
[ H. S. GC, '80 and 185 1 


অঙ্গরাজ্যের রাজাপালের ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও ভুমিকা আলোচনা কর । (ষোল ও সতের দেখ ) 
[ H. 5. C.'79, "81 783 and 185 and T. S. B. 9] 
অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা আলোচনা কর। (উনিশ ও কুঁড় দেখ ) 
নিখামন্তী অঙ্গরাজোর প্রকৃত শাসক'__ আলোচনা কর । (কুঁড় দেখ ) LT. 5. B.'80 1 
অঙ্গরাজ্যের মান্দ্রমভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর । (আঠার দেখ ) 
দদি-কক্ষাবাশষ্ট আইনসভা কাকে ৰলে? এর পক্ষ ও {বিপক্ষের যুক্ত আলোচনা কর । 
(বাইশ দেখ )[ ম, 5, 0,798). and 184 ] 


ভারতের পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর । ( তেইশ ও চাঁদবশ দেখ ) 
[ H. 5S. C. '78, 81 and '83 ] 


রাজাসভা ও লোকসভার গঠন আলোচনা কর । (বিশ দেখ ) [H.Ss.cC. 841] 
পার্লামেন্ট কি ভাবে মান্বপারষদকে নিয়ন্ত্রণ করে? ( একুশ দেখ ) LT. 5. 8.79] 
ভারতের গার্লনমেন্টের দ কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর । (সাতাশ দেখ )] H. T, ০,890] 
লোকসভার স্পীকার সম্পর্কে টাকা লিখ । (.ছাব্বশ দেখ ) 

ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন প্রণয়ন পদ্ধাত বর্ণনা কর। (দল দেখ ) 

অথশবল কাকে বলে? ইহা কি ভাবে পাশ করা হয়? (শল দেখ ) [T.5. 3.80] 
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উচ্চমাধ্যমিক রাম্ট্রীবজ্ঞান 


30. পাশ্চমবঙগ বা ত্রিপুরা আইনসভার গঠন-ও কার্যাবলী আলোচনা কর । ( আঠাশ দেখ ) 
31. পাঁশ্চমবঙ্গ বা ত্রিপুরা আইনসভায় ক ভাবে আইন প্রণয়ন করা হয় 2 আলোচনা কর। 

a 1 t : (উনিশ দেখ ) [EL SB: 79,1 
32. অঙ্গরাজ্যে বিধান পারষদ গঠনের যোন্তিকতা বিচার কর । ( উনপ্রিশ দেখ ) 
33, বিচার. বিভাগের গঠন, কার্ধাবলগ ও গর্ব আলোচনা কর । ( একব্রিশ দেখ ) [8:5.০.779] 
34, বিচারাবভাগের স্বাধীনতার গর কৈ এবং ইহা কি ভাবে রক্ষা করা যায় আলোচনা কর। 


F (বাতশ দেখ ) LH.S, C.°79 and’8s 7] 
35. ভারতের বিচারবিভাগের একটি রংপরেখা দাও ।  ( তৌন্রশ দেখ ) 


39. -পরীম কো সংবিধানের আভাবক'_আলোচনা কর। (ছারশ দেখ ) 


39, ভারতের অদরাজ্যের হাইকোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর । (পয়ত্ৰিশ দেখ ) 
38. ভারতের সপ্রীম কোর্টের গঠন ও বিভিন্ন কার্য আলোচনা কর । ( ছাতশ দেখ ) 
[T.S.B.’79 and H. ৩, 0. 84] 
39. ভারতের সুপ্রীম কোে'র বিচারকগণ কিভাবে নিয্যন্ত হন এবং কিভাবে তাঁদের পদচ্যুত করা হয় ? 
(ছাত্ৰশ দেখ) [H.s.c. ৮79) ৪৫783] 
40.  হাইকোটে'র বিচারপতিদের নিয়োগের পদ্ধাত আলোচনা কর। ( প'য়নিশ দেখ) []. 5. ৪.7 9] 
41. অঙ্রাষ্ট্ের হাইকোটে'র ক্ষমতা আলোচনা কর । (পা'য়ত্িশ দেখ ) 


[ম:$.০-185] 
42, আধ্যানিক রাষ্ট্রে আমলাতন্দের ভূমিকার ওপর টাঁকা লিখ । (সাইরিশ দেখ ) [755.8.%79] 
43. ভারতের রাষ্রপাঁতর সঙ্গে মন্দিসভার সম্প আলোচনা কর। (দশ দেখ) 
নৈববযন্তিক প্রশ্ন 
], নিম্ালাখত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও £ 
(i) সরকারের [তিনটি বিভাগের নাম লিখ । ( শাসনাবিভাগ, আইনাবিজাগ ও বিচার ভাগ ) 


(ii) ভারতের সর্বোচ্চ শাসক কোন্‌ পদে আধাঞ্ঠিত থাকেন ? (রাষ্ট্রপাত পদে ) 
(1) অপররাজাগুলোর সবোচ্চ আদালতের নাম কিঃ (হাইকোর্ট) 
(৮) কোন্‌ কোন: ধারায় ভারতের রা্ীপাতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা 

এবং ৩৬০ নম্বর ধারা ) 

৮) ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের এলাকাগুলো কি কি? 

এলাকা ) 


করতে পারেনঃ (৩৫২, ৩৫৬ 


(মূল এলাকা, আপাল এলাকা ও পরামশ'দান 


[H.S, ০,৮78 ] 
(৮) লোকসভার নেতা কে ? (প্রধানমন্ত্রী ) 
(1) কেনায় মন্ত্রিসভা করি স্তরে বিভক্ত ? (তিনটি ) 
(i) ভারতীয় সংসদ কাঁট কক্ষে বিভন্ত? ও কক্ষগুলোর নাম লিখ। (দ্ট কক্ষে__লোকসভা 
ও রাজ্যসভা ) 
(9 ভারতের রাষ্রপাত কার দ্বারা নির্বাচিত হন? (সংসদের উভয়কক্ষের জদস্যব্ন্দ দ্বারা ) 
[H.s.c.'79] 
(৭) ক্ষমতা স্বতন্তীকরণ নগীতির প্রধান প্রবন্ধ কে? ( মন্তেস্কু ) [858,059] 
2. নিয়ালাখিত প্রশ্নের উত্তর দাও £ 
৫) ভারতীর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে? (রাষ্ট্রপাত ) [ 7. 5,8, ৮9] 
(8). রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা কত ? ( অনাধক ২৫০.জন ) . [ 2.৪. 9,579 ] 
(9) ভারতের সুপ্রীম কোটোর বিচারপাঁতিদের অবসর গ্রহণের বয়ঃসমা কত ? (৬৫ বছর ) 
27 
() ভারতের শাসনবাবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত, না সংসদীয় সরকার ?' ‘(সংসদাঁর সরকার ) 


LT.5, B79] 


(v) 
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3. বন্ধনীর মধ্য হইতে সক শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ কর ৪ 


৫) 
Gi) 


(9 
৫) 


(0) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(x) 
(x) 
(xi) 


1748 সালে প্রকাশিত ___ পঢ়ল্তকে মন্তেদ্কু ক্ষমতা দ্বতন্্রাকরণ নীতির আলোচনা করেন। 
( লোঁভয়াথান, লেকচারস: অন জরসপ্রুডেন্স, দ্য স্পিরিট অব: ল ) গ্রন্থে। 

ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি __ আছে। ( সংসদ, 
মন্ত্রিসভা, কামটি ) 

ভারতের রাম্ট্রগাত __-_ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। (চার, পণচ, ছয় ) 

অন্নরাজ্যে শাসনতান্িক অচলাবস্থা সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা সংবিধানের __--- নম্বর ধারা অন7যায়ণ 
রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে পারেন। ( ৩৫২, ৩৫৬, ৩৬০) 

রাষ্ট্রপাতর অবর্তমানে তাঁর কাজ পরিচালনা করেন _-_ ৷ (স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপাত ) 
রাজ্যপাল প্রকৃত শাসক নন, তান _--__ শাসক । (রাজনৈতিক, ?নয়মতান্ভিক ) 

লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা _--_ পদে নিষনভ হন৷ (রাষ্ট্রপাতি, প্রধানমন্ত্রণ, স্পণকার ) 
অন্গরাজোর আইনসভার নেতাকে ---_ বলে। (রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ) 

লোকসভা অনধিক ---_ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। (৫০০, ৫২৫, &৪৫ ) 

সুপ্রীম কোটের বিচারপাঁতদের নিয়োগ করেন __- ( রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ) 

লোকসভার আয়ুকাল __-_ বৎসর (৪, ৫, ৬) [ £-5-05179 ] 


4. বন্ধনীর মধ্যের সঠিক উত্তরে ২/ টিক দাও £ 


(0) 


0) 
(ii) 
6) 
0) 
€) 


(vii) 
(viii) 
an) 
(৯) 
£) 
(xii) 


(xiii) 
(xiv) 

৮) 
(xvi) 
(xvii) 


(xviii) 
(xix) 
xx) 


ক্ষমতা স্বতন্যীকরণ নাতির প্রধান প্রবন্তার নাম ( হব্‌স:, হেগেল, রুশো; সন্তেচ্কু ) 


[H,S.c.'79 ] 
ক্ষমতা স্বতন্তীকরণ নগীত কিছ; পারিমাণে কার্ষ*কর হয়েছে ( মাকনি যযজ্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেনে ) 
পু ক্ষমতা স্বতন্তীকরণ ( সম্ভব, সম্ভবপর নয় ) [H.5s.C.'83 ] 


বহদশ/সক প্রথা দেখা যায় ( মার্কিন যযুন্তরাচ্ট্রে, ভারতে, সুইজারলাাশ্ডে ) 

ভারতের রাষ্ট্রপতি (প্রকৃত শাসক, নিয়মতান্ভিক শাসক ) 

ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন ( সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যবৃন্দ, সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং 
সকল রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ). [ গা. 5. 9. 79৫0 H. 5. 0, 178 ] 
ভারতে রাষ্টরপাত পদে প্রার্থীর বয়স ( 21, 24, 35) বংসরের অধিক হতে হবে । 

হাইকোর্টের বিচারপাঁতিদেয় নিষ;ন্ত করেন (রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্টঃপাঁত ) 

সঃপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন (বাজ্ট-পাত, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপাঁত, রাজ্যপাল) । 
কেন্দ্রীয় মান্দ্রসভা যৌথভাবে (রাষ্ট্রপাঁতি, লোকসভা ) এর কাছে দায়ী থাকে । 
প্রধানমন্জীকে নিযুক্ত করেন. ( সংসদ, রাষ্টুপতি, মান্ত্রসভা ) 

অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল ( রাষ্ট:পাঁত, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ, রাজ্যাবধানসভা, রাজ্যমান্দসভা ) কর্তৃক 
নিষযন্ত হন ৷ [ H. S. C.?78 and »85 and T. 9.8, 9 
অগ্গরাঞ্জ্যের মখ্যমন্ত্রাকে নিয়োগ করেন (রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপাত, প্রধানমন্ত্রী ) [H.s.c.'80 ] 
অঙ্গরাজ্যের প্রকৃত শাসক ( রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ) । 

ব্রিপুরা / পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা ( এককক্চ, দ:-কক্ষ ) বিশিষ্ট । [ H. S. C. 280] 
ভারতণয় সংসদের উচ্চকক্ষের নাম ( লোকসভা, রাজ্যসভা ) 

লোকসভার সভাপতিকে ( স্পীকার, চেয়ারম্যান, উপরাষ্ট্রপাতি ) বলে । 

ভারতাঁয় সংসদের দ্বিতীয় কক্ষ বা রাজাসভার সভাপাতিকে ( স্পণকার, চেয়ল্লাম্যান, রাষ্ট্রপাত 
উপরাষ্টরপাত ) বলে । [ 7.9.০.৮৪ ] 
রাজাসভার চেয়ারম্যানের পদে আসীন থাকেন (রাত্ুপাত, উপরাজ্ট;পাঁত, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার )। 

[9 8,৮79 ৪৮৭ ৭. 9,085 ] 

রাজাসভা একটি ( স্থায়ী, অস্থায়ী ) সভা । 
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(xxi) 
(৬) 
(xxiii) 
(xxiv) 
(x) 
(=x) 
(xxvii) 

(xxviii) 

(xxix) 

(xn) 
(xxxi) 
(৬১০) 

(xxxiii) 
(xxxiv) 
(৮৯5) 
(৮5) 
(৮9) 
(xxxviii) 
(xxxix) 
(xi) 


(xii) 


উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


পাঁশ্চমবঙ্গ {বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ( 218, 244, 294 )। 

পাশ্চমবঙ্গ বিধানসভার সভাপাঁতকে বলা হয় (রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, স্পীকার )। 
কোন বিল অর্থ বল কনা তাহা স্থির করেন (রাষ্ট্রপতি, অর্থমন্ত্রী, স্পীকার )। 
ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নাম ( সংপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট )। 


ভারতের সধাবধানের আঁভভাবক (রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় মান্্িসভা, সুপ্রঁম কোট )। 

ভারতের সংপ্রীম কোর্টের অধীনে (কেবলমাত্র মূল এলাকা ; মূল ও আপাঁল এলাকা ; মুল 
আগপণীল ও পরামর্শদান এলাকা ) আছে । [H. 5. C.'78, '81, 85] 
লোকসভার কার্যকাল ( চার বছর, পণচ বছর, ছয় বছর ) [H.5s,c.'791 


৩৫২ নম্বর ধারা অন:যায়ী ভারতে জাতীয় জরুরণ অবস্থা ঘোষণা করা হয় (তন, চার, পাঁচ) বার । 
ভারতের রাষ্ট্রপাতকে নিবণাচতি করে (জনগণ, সংসদের সদস্যবন্দ, অঙ্গরাজ্যের আইনসভার 
সদসাবান্দ, অঙ্গরাজ্যের বিধানসভাগ,লোর ননর্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং সংসদের উভয়কক্ষের 
সদস্যগণ )। [H.s.c.'78] 
লোকসভা কর্তৃক অন;মোদিত অর্থাবল রাজ্যসভা ( বাঁতল কাঁরতে পারে, সংশোধন কাঁরতে পারে, 
সুপারশসহ ফেরত পাঠাতে পারে )। 

ভারতের পার্লামেপ্ট ( লোকসভা ও রাজ্যসভাকে নিয়ে ; রাষ্টুপাঁত, লোকসভা ও রাজ্যসভাকে 
য়ে, লোকসভা, রাজ্যসভা ও মাল্পসভাকে নিয়ে ) গাঁঠত । 

ভারতে অঙ্গরাজ্যের মন্দের নিষযন্ত করে ( রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপাত, আইনসভার সদসাগণ ) 

[ল, 5. 0,184] 
পাশ্চমবগ্গ / ন্লিপুরার আইনসভা (বিধানসভা ও বিধানপারষ? নিয়ে, রাজ্যপাল ও বিধানসভা 
নিয়ে ) গাঠত ৷ 
সংসদীয় বাবস্থা বলতে বোঝায় যেখানে ( একাঁট পালামেন্ট আছে, নির্বাচিত আইনসভার 1নকট 
দায়ত্বশশল একটি মান্ত্সভা আছে )। [75 9,0,৮78 ] 
ভারতের রাষ্ট্রপাত ( জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষ পদ্ধাততে ) নির্বাচিত হন । 
ভারতের উপরাষ্ট্রপাত ( রাষ্টরপাত কর্তৃক মনোন?ত হন, সংসদের উত্তয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক 
নির্বাচিত হন, সংসদের উভয়কক্ষের এবং রাজ্যাবধানমণ্ডলীর সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হন )। 

[H.s.c.79] 
ভারতের উপরাণ্টরপত (রাষ্ট্রপাঁত কর্তৃক মনোনীত হন, পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, প্রত্যক্ষভাবে 
নির্বাচিত হন ) [7,95,0.783 ] 
ভারতের কেন্দ্রীয় মন্দ্রিসভার সদস্যবন্দ (রাষ্ট:পাঁত কতৃক, সংসদ কর্তৃক, প্রধানমন্তশ কর্তৃক, 
লোকসভার স্পাঁকার কর্তৃক ) নিষ্্ত হন । [ H. S. C. 79 0৫783] 
ভারতের রাজ্যসভা হ'ল ( অঞ্গরাজ্যগুুলোর একাট কক্ষ, রাজ্যপালগণের একাঁট বক্ষ, ভারতীয় 
পালএমেস্টের একাঁট কক্ষ )। [H.s.c.’81 
ভারতের উপরাণ্ট্রপাত হলেন ( কেন্্রয় মান্্সভার একজন সদসা, রাজ্যসভার সভাপাঁত, লোকসভার 


অধ্যক্ষ )। [H.s.c.’81] 
ভারতের রাষ্ট্রপাঁত তাঁর মান্মসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে ( বাধ্য, বাধ্য নন ) [ চু. 9.0. 84 ] 


“ Although Party is often extra-Constitutional, it is 
an essential organ of every large scale democracy.” 
—Maclver 


৫ 


জনমত ও রাজনৈতিক দল 


Public Opinion and Political Parties 


হ্েশেঁরভাগ দেশেই রাজনৈতিক দলের কথা বা এর স্বীকাতি সধাবধানে থাকে না, অথচ 
রাজনোতিক ব্যবস্থার অপারিহার্য অঙ্গ হসেবে প্রতি দেশেই রাজনৈৌতিক দলের আঁ্তত্ব রয়েছে । 
শুধু আস্তিত্ব নয়, রাজনোতক দল এবং দলীয় ব্যবস্থা হ'ল রাজনৈতিক প্রাক্রয়ার চালিকা শান্ত । 
ঢেউ ছাড়া যেমন সমুদ্রের আঁতত্ব কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি দলীয় ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্বের 
আস্তিত্ব ভাবা যায় না। দলীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি জনমতের আবিরাম কার্য প্রবাহ গণতন্ত্রকে 


সচল এবং অর্থবহ করে তোলে । 


এক £ জনমত কাকে ৰলে? (What is Public Opinion 2) 

সচেতন জনমত সৃষ্টি করেই গণতন্ত্রকে সফল করা যায়। তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনমত সম্পর্কে আঁধকতর বিশ্লেষণের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। 'বাভন্ন দল চেষ্টা 
করে জনমত গঠন করতে, আর সরকার পক্ষ চেষ্টা করেন জনমত জানতে । শাসকশ্রেণীর কাজকর্ম“ 
জনমতের দর্পণ প্রাতফালত হয়। বাভিন্ন বিষয়ে জনমতের পরিবর্তন হলে সে অন্যায় শাসকঘলও 
নিজস্ব নীতি পরিবর্তন করেন। এতে গণতন্ত্রের গাঁত অব্যাহত থাকে। ম্যাকাইভারের ভাষায় 
বলতে গেলে, The incessant activity of popular opinion is the dynamics of democracy, 
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সাধারণ অর্থে আমরা সব নাগাঁরকের মতকেই জনমত বাঁল। কিন্তু কোন 1বষয়েই সকলে 
একমত পোষণ করে না । যেকোন একটি বিষয়ে দেশের বাভিন্ন দলের লোকের, 'বাভন্ন শ্রেণীর 

LEI লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে। প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, একটি 
ত দবষয় নিয়ে দুটি মতের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে । সুতরাং সকলে একমত হলে 

তবে জনমত গঠিত হবে, এরূপ মনে করা ভুল । যে-কোন রাজনৈতিক 

বা সামাজিক ব্যাপারে সবাই যাঁদ একমত হয় তবে তা খুবই ভাল । কিন্তু কাত বিভিন্ন লোকের 
{বাভিন্ন রুচি ও মানীসকতার জন্য কোন “প্রস্তাবেই সকলে একমত হয় না। কোন বিষয়ে সকলে 
একমত না হলেও জনমত গঠন সম্ভব । 

অনেকে মনে করেন যে, আঁধকাংশের মতই জনমত । বর্তমান গণতান্ত্রক রাষ্ট্রে সংখ্যাগারচ্ঠের 
মতের দ্বারাই দেশ শাসিত হয় । কিন্তু দেশের জনসাধারণের আধিকাংশের মতেই যে জনমত গাঁঠিত 
হবে, তা সঠিক করে বলা যায় না। দেশের সংখ্যাগারষ্ঠ জনগণ যাঁদ 
নিজেদের সুখ-সহীবধের জন্য দেশের সংখ্যালঘ: সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিসজ'ন 
দেয়, তবে তাকে জনমত বলা যায় না। জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তা করে (এমন ক সংখ্যালঘুদের 
স্বার্থেও ) কোন একটি বিষয় সম্পর্কে সুগঠিত যে-মত দেশের বোঁশর ভাগ লোক পোষণ করে, তাই 
জনমত । -রাজনোতিক দলের নেতারা নিজেদের মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে তাদের এ 
মতভুত্ত করার চেষ্টা করেন। এ ভাবেই জনমত গঠিত হয়। সকলেই যে কোন বিষয়ে একাট 
মতকে পুরোপ্রীর গ্রহণ করবে, তা আশা করা বায় না। [কিন্তু মতাঁটর সারাংশ জনগণের একটি 
অংশ গ্রহণ করলেই জনমত গাঁঠত হতে পারে 

জনগণের সকল রকম মতকে জনমত বলা যার না, জনমতের একটি বিশেষ চাঁরন্র আছে। কোন 
মতকে জনমতের পর্যায়ে উপনীত হতে হলে তাকে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সঙ্গে সংশ্লষ্ট, কল্যাণধমাঁ, 
নির্দিষ্ট এবং দায়িত্বশীল হতে হবে এবং জনগণের ব্যাপক অংশের সমর্থন লাভ করতে হবে । উদাহরণ 
{হসেবে বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রদাঁয়ক ভেদাভেদ সংণ্টির নীতি যাঁদ কোন রাষ্ট্রের জনগণের একটা 
{বিশেষ অংশের সমর্থন লাভও করে তব তাকে জনমত বলা যেতে পারে না। কারণ ওঁ মত 
জনকল্যাণকর তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণভাবেই জনদ্বার্থাবরোধাী । 


ফাইনারকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, জনমতের 'তনাটি উপাদান থাকা প্রয়োজন। প্রথমত, 
উপাদান তথ্য ; 1দ্তীয়ত, তথ্যের ম:ল্যায়ন এবং তৃতীয়ত, এর পারপ্রোক্ষতে ভাবষ্যৎ কর্মপন্থা 
নির্ধারণ করা । সুতরাং কোন (বিশেষ সামাঁজক, আর্থনৈঁতক বা 
রাজনৈঁতক সমস্যা বা তা সমাধানের ব্যাপারে জনকল্যাণধমর্দ বলে 
1ববোচিত কোন মত যাঁদ জনগণের একা ব্যাপক অংশ কর্তৃক সমার্থত হয়, তবে তাকে জনমত বলে। 
এইজন্যই বলা হয়, Public Opinion to be public, must be public and opinion. 
জনমত 1কভাবে গাঁঠত ছয় ? ? 


জনমতের চাঁরন্র ও এর উৎস আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রাইস বলেছেন ৪: প্রথম স্তরে. জনমত 
বিভ্রান্তপূণ? এলোমেলো, অসম্বম্ধ ও আকারাঁবহীন অবস্থায় দেখা দেয়, এবং প্রাত দিন, প্রাত 
সপ্তাহে এর পাঁরবর্তন হয়। কিন্তু এ এলোমেলো ও বিভ্রান্তিপূ্ণ রূপের মধ্য থেকে ক্রমে মতগূলো 
ঘনীভূত ও পাঁরৎকার হয়ে একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। জনমতের গঠন প্রণালী গভীরভাবে 
লক্ষ্য করলে দেখ যাবে যে, প্রাথামক স্তরে জনমতের বিশেষ কোন নিদিষ্ট আকার ও বন্তব্য থাকে 
না। দেশপ্রেম, অন্ধাব*বাস, সংস্কার, শ্রেণীবদ্েষ ইত্যাদি উপাদানের মিশ্রণে নানা ধরনের অস্পন্ট 
ও অসংলগ্ন মতামত দেখা দেয় । এদের ভেতর যেগুলো গারাত্বপনর্ণ তা নিয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ, 
পর্যালোচনা চলতে থাকে । এঁ পর্যালোচনার ভেতর 'দিয়ে মতামতগুলো স:সংহতরুপে প্রকাশ, 
পায় । কিন্তু তখন পর্যন্ত এগুলো জনমতের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। কারণ, জনগণের 
ব্যাপক অংশ কর্তৃক তখনও এঁ মত স্বাঁকাত লাভ করোন। বন্তুতা, খবরের কাগজের সম্পাদকীয়, 
পুস্তক, ইস্তাহার, পোস্টার, রোডও ইত্যাদর মাধ্যমে প্রচারের ভেতর 'দিয়ে অবশেষে জনগণের 


মত কাকে বলে £ 


জনমতের [তিনটি উপাদান 


জনমত ও রাজনৈতিক দল 155 


এক লক্ষণীয় অংশ যখন কোন একটি মতের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই মতটি জনমতের পষণয়ে 
উপনীত হয়। সুতরাং যে মত. এতাঁদন এলোমেলোভাবে ইতস্তত প্রচারিত হচ্ছিল, তা পরবতী 
স্তরে নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে জনমতে রুপান্তরিত হয় । 


জনমত জনগণের নয়, মতও নয় 

অনেকে মনে করেন যে, জনমত বলে বাস্তবে কিছ: নেই। তাঁরা মনে করেন যে, জনমত 
জনগণের নয় এবং তা মতও নয় (Public opinion is neither public, nor opinion ) | 
তাঁদের মতে বাস্তবক্ষেত্রে জনসাধারণের সাধারণত নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। জনমত বলে যা 
প্রচারিত হয়' তা সাধারণত রাজনৈতিক দল এবং ম:ষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবিশেষের মত ছাড়া 
কিছু; নয় । সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জনমত বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই । জনমতের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, জনমত এতই উদ্বাসীন এবং ব্যস্ত, এত পারবর্তনশীল 
ও ভাবপ্রবণ যে, এর ক্ষমতা নিয়ে ঠাট্রাবদ্রপ করা যেতে পারে, যদিও মাঝে মাঝে এক অস্থির 
দৈত্যের মত এর প্রচণ্ড শান্তর প্রয়োগ ঘটতে পারে । রবার্ট পাঁল জনমত বলতে বোকামি, দুব্লতা; 
কুসংস্কার, ভুল বোঝা, এবগয়েমি ও খবরের কাগজের সংবাদের এক যৌগিক সংমিশ্রণকে 
বঝিয়েছেন।৯ জনমত সম্পর্কে ও সকুল বিরূপ সমালোচনা সত্বেও স্বীকার করতে হবে বে, জনগণের 
ইচ্ছা, চিন্তা ও বন্তর্য বেশ কিছুটা জনমতের ভিতর দিয়ে প্রতিফালত হয় এবং সেজন্য জনমতের 
বাস্তব গর ত্ব অস্বীকার করা যায় না। জনমতের এ বাস্তব গুরুত্ব মনে রেখে বলা যেতে পারে 
যে, জনমত কি এবং জনমত বলে কিছু আছে কিনা এ ব্যাপারে তর্ক করে লাভ নেই। প্রচলিত 
প্রথার আলোতে বলা যায় যে, জনমত হ'ল মোটামুটিভাবে সমাজের ও জনগণের মত ।২ 

জনমতের বৈশিষ্ট্য ৫ 

জনমতের নিয়লিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাওয়া যায়ঃ প্রথমত, কোন ব্যাক্তিগত 
ব্যাপারকে কেন্দ্রে করে জনমতের উৎপত্তি হয় না। রাষ্ট্র বা জাতি বা জনজাবনের বৃহত্তর সমস্যাকে 
কেন্দ্র করে এবং এ সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত নিয়ে জনমত গাঁঠত হয় ॥ (দ্বিতীয়ত, দৃষ্টিভঙ্গির 
পার্থক্যের জন্য একই বিষয়ে পরম্পরাঁবরোধী মতামত থাকতে পারে । উভয় মতই যাঁদ জনগণের 
এক একটি লক্ষণীয় অংশ দ্বারা সমার্থত হয়, তবে পরস্পরবিরোধী দুটি জনমতের অস্তিত্ব দেখা 
যায়। তৃতীয়ত, জনগণের যে কোন মতকে জনমত বলা যায় না। এ মত জাতীয় সমস্যার সঙ্গে 
জাঁড়িত থাকলে, সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত নির্দেশ করলে এবং সংস্পচ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ পারিগ্রহ 
করতে পারলে জনমতের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে । চতুর্থত, সাময়িক উত্তেজনার বশে জনগণের 
ব্যাপক অংশ কোন হটকারী মত প্রকাশ করতে পারে। এ মত জনগণের ব্যাপক অংশ কর্তৃক 
সমাথত হলেও সাময়িক উত্তেজনার বশে গৃহীত জনস্বাথররোধী ও সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট কোন 
মত জনমতের পর্যায়ে পড়তে পারে না। পঞ্চমত, কোন মতকে জনমতের মর্যাদা লাভ করতে 
হলে জনগণের একটি ব্যাপক এবং লক্ষণীয় অংশের সমর্থন লাভ করতে হবে। জনগণের কত 
সংখ্যক অংশের সমর্থন লাভ করতে পারলে তা জনমত বলে বিবোচত হবে এ ব্যাপারে কোন 
নিদিষ্ট নিয়ম নেই। সংখ্যা অপেক্ষা জনমতের. চার এবং আস্থার দ্‌ঢতা জনমত গঠনে বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ । ঘষ্ঠত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের নশীত নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনমত প্রভাব 
বিস্তার করে থাকে। 


৬. “The great compound of folly, weakness, prejudice, 
obstinacy and newspaper paragraphs,” 
‘8. “ “There should'be no question about what we mean by calling Dp 
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বর্তমান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক চেতনা ও গ্ণতাম্ত্ক মূল্যবোধের প্রসারের ফলে 'বাভন্ন 
রাষ্ট্রে গণতাম্ৰ্ক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ঘটেছে । গণতন্ত্রের প্রসার আনবাষ ভাবেই জনমতের 
ভূমিকাকে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে । যে যুগে চ্বেচ্ছাচারী রাজা জনগণের সকল ইচ্ছা ও 
মতকে উপেক্ষা করে শাসন চালাত, সে সময় জনমতের বিশেষ কোন গুরুত্ব বা ভুমিকা ছিল না! 
কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে জনমতই কার্যত প্রধান নিয়ামক। বক্তুতপক্ষে 
জনমতের ওপরই গণতন্ত্র নর্ভরশীল। 


স্শাক্ষিত এবং সুগঠিত জনমতের সূষ্টি না হলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। বিখ্যাত 
দাশশীনক রুশোও এই মত পোষণ করতেন। জনমতের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য তান বলেছেন, 
জনমতের মধ্য দিয়ে ভগবানের ইচ্ছাই প্রধানত হয় ( The voice of the people is the voice 
০fG০4)। এজন্যই রুশো বলেছেন যে, সার্বভোমের উৎস ও 'ভীত্ত জনগণের ইচ্ছাশান্ততেই 
নাহত আছে। প্রোসডে'্ট আব্রাহাম লিগকন বলেছেন যে, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য জনসাধারণ 
কর্তৃক জনসাধারণের শাসনকে গণতন্ত্র বলে। জনমতই গণতন্ত্রের পারচালক | যে-রাষ্ট্রে সগাঠত 
জনমত নেই, সেই রাষ্ট্রে গণতান্ব্রক শাসন অচল, কারণ জাগ্রত জনমতই গণতন্ত্রের ভাতত । 


জনমতের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন শান্ত পাঁথবীতে বিরল । বিখ্যাত লেখক হেনরী মেইন: 
বলেছেন যে, পাঞ্জাব-কেশরাী রণজিৎ সিংহ প্রবল পরাক্রাম্ত শাসক বলে গণ্য হওয়া সত্বেও তান 
জনমতের বিরুদ্ধে যেতে পারেনান। মার্কিন য্তরাম্ট্েরে প্রোসডেণ্ট বা 
সদাজাগ্রত জনমত গণতান্ঘক  {ব্রটেনের প্রধানমন্ত্রীকেও জনমত মেনে চলতে হয়। ব্রিটেনের প্রান্তন 
৯8295 প্রধানমন্ত্রী আ্যাণ্টনী ইডেনকে জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে মাশ্মত্ব ত্যাগ 
করতে হয়োছল । জনমতকে উপেক্ষা করে শাসন চালালে তা গণতন্ত্রের পাঁরবর্তে স্বৈরতদ্বে পাঁরণত 
হয়। মুসোলিনগ ফ্যাসিস্ত দলের সাহায্যে ইতালীতে এবং হিটলার নাৎসাদলের সাহায্যে জার্মানীতে 
জনমত অবদামিত রাখার চেষ্টা করেছিলেন । এর ফলে এ সকল দেশে ওঁ সময়ের জন্য গণতন্ত্র 
বিলুপ্ত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক, শ্রেণীগত, ব্যান্তগত বা দলীয় স্বার্থের বড়যন্দ্রের বা বিদেশন 
চক্রান্তে জনমত সাময়িকভাবে দামত থাকতে পারে, িম্তু চিরকালের জন্য জনমতকে উপেক্ষা করা 
যায়না । গণতন্ত্র হল প্রকৃত জনমতের দ্বারা দেশ শাসন। 
গণতান্রিক কাঠামোতে জনমত আরো দট কারণে গ;রত্বপণ্ণ । প্রথমত, দেশে সংষ্পন্ট মত 
প্রকাশের ব্যবস্থা থাকলে কোন শীল্তর আঁধক্য বা শাসনে বিকতি দেখা দিতে পারে না। সরকার 
হল শান্তর সংগঠন গণতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাসনব্যবস্থায় কোন ব্যক্ত 
বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু গণতদ্ে নানা কেন্দ্র 
এঁ শান্তি ছড়ানো থাকে। যেমন আইনবিভাগ, বিভিন্ন রাজনোঁতক দল, 
শাসনাবভাগণ বিচারাবভাগ, বিভিন্ন স্বার্থগোম্ঠী- ইত্যাদি নানা কেন্দ্রে শান্ত বিভন্ত থাকে। বাভিন্ন 
মত তাই গণতাশ্তিক কাঠামোতে পাশাপাশি বিরাজ করে (hospitality to plurality of ideas) 


দ্বিতীয়ত, গণতন্ত হোক বা একনায়কতম্্ই হোক, রাষ্ট্রাবজ্ঞানের মূলকথা হল £ আমরা 
রাষ্ট্রের নির্দেশ মানি কেন (the grounds of political obligation )? এই চিরন্তন মৌদিলক 
প্রশ্নাটর উত্তর রাত্ট্রীবজ্ঞানীরা খবজে চলেছেন। বলা হয়, যাঁদ আমাদের চিন্তা ও ভাবনার কোন 
55 সি আইনের মধ্যে আমরা না দেখি, তবে আমাদের রাজনোতিক 
টা রাগিব জনমত যাঁদ আইন 
প্রভাব বিস্তার করে, তবেই নাগাঁরকদের মনে এরংপ ধারণার 
সৃষ্টি হতে পারে বে, রাষ্ট্রীয় আইন আমাদেরই চিন্তার ফল। আমরা আমাদের ইচ্ছা ও মতামতকে 
আইনের মধ্যে প্রাতিফালিত দেখি বলেই আমরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কাঁর । তাই বলা 
হয় ধে, জনমতের শাসন বিপ্লবকে রোধ করে এবং গণতশ্মকে স্থায়িত্ব দেয় । 


১. শান্তর আধিক্য দেখা 
দেয়না 
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কোন দেশের শাসনব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক তা এ দেশের জনমতের প্রভাব, শান্ত ও 
কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে । যে দেশে জনমতের প্রভাব যত বেশি, সেখানকার শাসনব্যবস্থা 
তত বেশি গণতাম্ত্িক। যেখানকার সরকার জনমতের উপর শ্রম্ধাশখল 
জনমত গণতন্রের রক্ষাকবচ এবং জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে গণতন্ত অধিক পরিমাণে 
বকাশলাভ করে। অন্য দিকে, যে রান্ট্রে জনমত সতর্ক ও সচেতন নয়, সেখানকার সরকার 
সর্বদা জনকল্যাণমূলক নীতি অনুসরণ নাও করতে পারে । সুতরাং বলা যায় যে, শান্তশালী জনমত 
গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ ৷ 
পাঁথবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখানো যেতে পারে যে, প্রবল জনমতের চাপে সরকার 
অনেক নীতি পাঁরবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন । উদাহরণ 'হসেবে ১৮৩২ সালের ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় 
সংস্কার আইনের কথা উল্লেখ করা বায়__ষা প্রবল জনমতের চাপেই 
তদানীন্তন 'ব্রাটশ সরকার প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছু 
দিন আগে আমাদের দেশে “বঞ্গশীবহার সংযুক্ত’ প্রস্তাব প্রবল জনমতের চাপে শেষপর্যন্ত সরকার 
কর্তৃক পাঁরত্যন্ত হয়। হীতহাস ও সমসামায়ক ঘটনাবলী থেকে এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে 
জনমতের শান্ত ও প্রভাবকে তুলে ধরা যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জনমত যাঁদ সত্য 
সত্যই জনগণের লক্ষণীয় অংশের সমর্থন লাভ করে দানা বে'ধে উঠতে পারে, তবে তা রাষ্ট্রীয় 
নাতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। গণশান্ত ও গণসমর্থনের ওপর 'ভীত্ব 
করেই গণতন্ত্র প্রাতীষ্ঠত। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমত সম্পর্কে নীরব, 'নালপ্ত ও 
নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। তাই গণতন্ত্রে শান্তশালী, সতর্ক ও সচেতন জনমতের ভূমিকা যে 
[বিশেষ গুরত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । 


জনমতের চাপের উদাহরণ 


{তন £ জনমত গঠনের উপাদান (The Agencies for Formation of Public Opinion) 


দেশের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের কাজকর্মের বিষয়ে বোৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকে। 
তাদের মনে কোন বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ জাগয়ে তুলতে পারলে সে বিষয়ে জনমত গঠিত হতে পারে । 
যে সকল উপায়ে জনসাধারণের মনের ও'দাসীন্যের বেড়া ভেঙে দেয়া যায় বা উদ্দীপনা (excitement) 
সৃষ্টি করা যায়, তা আলোচনা করা দরকার । নানা ভাবে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে। 
নানা রকম বাহনের দ্বারা জনমত গঠিত ও ব্যস্ত হয়। 

যে সকল উপাদান জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবার সেগুলো নিয়ে আলোচনা 
করা যেতে পারে । 

১. সংবাদপত্র 


বর্তমান যুগে সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পন্র-পান্রকা জনমত গঠন যথেষ্ট পাঁরমাণে সহায়তা করে। 
প্রাতাঁদনের খবর ও রাজনৈতিক ভাষ্য নিয়ে সংবাদপত্র সহজেই সকলের দরজায় প্রাতাঁদন উপস্থিত 
হতে পারে বলে জনমত গঠনে এর ক্ষমতা সবচেয়ে বৌশ। শিক্ষাবস্তার ও জনগণের রাজনৈতিক 
চেতনার প্রসারের ব্যাপারে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । একজন ইংরেজ লেখক 
সংবাদপন্রকে রাষ্ট্রের ‘তৃতীয় নয়ন’ বলে আখ্যা 'দিয়েছেন। সংবাদপত্র শংধু সংবাদই পাঁরবেশন 
করে না, এর সাহায্যে আমরা নানা প্রকার মন্তব্য পাঠ কাঁর। পান্রকার মাধ্যমে সম্পাদক ও দেশের 
লোকমান্য নেতাদের 'বাভন্ন বিষয়ে মতামত পড়ে পাঠকগণও [নিজেদের 
সংবাদপত্রের ভূমিকা মতামত গঠন করে। উদাহরণ ' হিসেবে বলা যায় যে, কিছুদিন আগে 
আসামে যে বাঙালী বিরোধী জেহাদ দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে ও সম্পাদকীয় 
দলখে সংবাদপন্জ জনমত গঠন করেছিল। আধহাঁনক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ম:দ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা 
আছে। সুতরাং সরকারের যে-কোন ভুলত:টি সঙ্গে সঙ্গে পতিকায় সমালোচনা করা সচ্ভব। 
এইভাবে কর্তৃপক্ষ জনমতের গাঁত বুঝতে পারে ও সঙ্গে সঙ্গে জনমত অনুযায়ী নিজেদের ক্ম‘ধারা 
সংশোধন করে নিতে পারে। 
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জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা সর্বদা প্রশংসনীর নয় । সংবাদপত্র প্রকাশন একটি ব্যবসায় 
এবং মুনাফা লাভই এর প্রধান উদ্দেশ্য । প্রাতাট সংবাদপন্রমালিক জানে, তার সংবাদপত্রের 
ক্রেতাগোগ্ঠীর রুচি ও ইচ্ছা টি । সেই রুচ ও ইচ্ছা অনুযায়ী সংবাদ, মতামত ও প্রবন্ধ প্রকাশ 
করে । 'বরোধা মতামত প্রকাশ করলে ক্রেতার সংখ্যা হাস এবং ব্যবসায়িক ক্ষাত হবে। তাই 
সংবাদপত্র সে দিকে মোটেই অগ্রসর হয় না। 'দ্বতীয়ত, বেশির ভাগ সংবাদপন্রই কোন-না কোন 
শ্রেণীদ্বার্থের প্রাতীনাধ, তাই এদের পক্ষে সঠিক ও নিরপেক্ষ সংবাদ পাঁরবেশন করা সম্ভব নয়। 
EEE তৃতীয়ত, বড় বড় ?শতপপাঁতদের বিজ্ঞাপন থেকে সংবাদপত্রের মুনাফা 
হয়। সুতরাং সংবাদপন্রগুলো এমন জনমত গঠনে অগ্রসর হয় যাতে 
দবজ্ঞাপনদাতারা সন্তুষ্ট হয়। এই সকল কারণে ব্ত'মানে সংবাদপন্রকে আর জনমতের সঠিক দর্পণ 
মনে করা চলে না। অনেকে এই জন্য বলেন যে, সংবাদপত্রগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। 
কিন্তু তা যে গণতন্ত্রের পক্ষে আরও বিপজ্জনক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সংবাদগুলো 
যাতে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন থাকে এবং কোন কার়েমী দ্বার্থের প্রাতানধিত্ব না করে সোঁদকে দৃষ্টি 
রাখা প্রয়োজন ৷ 


২. সভা-সাঁমাত 


জনমত গঠনে সভা-সাঁমাতর যথেষ্ট মুল্য আছে। দেশের নেতারা বা খ্যাতনামা বন্তারা 
যখন জনসভায় বন্তুতা করেন, তখন তাঁদের বন্তুতার শিক্ষিত ও আঁশাক্ষত সকল লোকই 
প্রভাবত হয়ে থাকে। সভা সাঁমীতর বন্তুতার সমাজের সমস্যার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয় 
এবং তা লোকের মতামত গঠনে সহায়তা করে । সভাসামাততে 'বাভন্ন {বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে 
বন্তুতার মাধ্যমে নানা প্রকার যদন্তির অবতারণা করে জনমত গঠনে সহায়তা করে। দাশশীনক 


ব্ৰটাসের বস্তুত সামায়ক প্রশংসা পায়, কিন্তু স:চতুর বাগ্মী এণ্টনীর বন্তুতা জনাচত্ত 
করে ইতিহাসের গাঁতপথ নির্ণয় করে। যা 


৩. শিক্ষা প্রাতষ্ঠান | 
স্কুল, কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। শৈশব এবং কৈশোর, 
ছাত্রজীবনে যে-শিক্ষা পাওয়া যায় মনের মধ্যে তা চিরস্থায়ী ছাপের সংণ্ট করে। দেশের যাঁরা 
নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের স্রণ্টা তাঁরা প্রায় সকলেই শৈশব এবং যৌবনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয়ে থাকেন। আজ যে ছাত্র বা ছাত্রী, আগামী দিনে সেই দায়িত্বজ্ঞানশশল নাগ্গারক হবে। 
হয়তো একাঁদন সে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। সনতরাং বিদ্যালয়ে পাঠকালে ছাত্র যে আদর্শে 
অনঃপ্রাণত হয়, তাই ভাঁবব্যতে তার রাজনোতক আদর্শে পাঁরণত হয়। এজন্য হিটলার ও 
মুসোলিনী তাঁদের একনারকত্ব চিরস্থায়ী করার জন্য নিজ নিজ দেশের স্কুলের পাঠ্য-পুদ্তকের মধ্য 
দিয়ে দলের গুণাগুণ প্রচার করেছিলেন। দ্কুল কলেজের 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হল অসত্য বা অর্ধসত্য 
শেখানো নয়, ছাত্রদের মনে ওৎস;ক্য জাগানো; তাদের মনে অনুসন্ধানের মনোভাব, জিজ্ঞাসা এবং 
বিচার-ক্ষমতা জাগিয়ে তোলা ! তাই এই সময়ে বৈজ্ঞানিক মানীসকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে 
তাদের মনে ব্যুক্তিনিষ্ঠ [িচারক্ষমতা গড়ে ওঠে । তাই বলা হয় যে, শিক্ষা প্রাতষ্ঠানগুলো ছাত্র- 
ছান্রীসহ সমাজের এক বিরাট অংশের মতামত তৈরী করতে সাহায্য করে। 
৪. রাজনোতিক দল 
গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অবশ্যন্ভাবী। বিভিন্ন রাজনোতিক দল জনসাধারণের সামনে 
'বিভন্ন কর্মপন্থা উথাপন করে । : বন্তুতার দ্বারা, প্রচারপত্র দ্বারা এবং সংবাদপন্ধ দ্বারা তারা জনমত 
গঠনে সহায়তা করে। লাওয়েলের (-০%/৩1) ভাষায় বলতে গেলে, রাজনৈতিক দলেরা বাভন্ন 
মতামতের ফেরিওয়ালা (parties are the brokers of ideas)। রাজনোতিক দলের মারফত দেশের 
নানা সমস্যার কথা লোকেরা জানতে পারে। বিভিন্ন দলের কর্মপন্থা জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা 
"ও" চেতনার প্রসারে সহায়তা করে । এইভাবেই জনমত গাঁঠিত হয়। জনমতের 'ভীত্ততেই রাজনোতিক 
মত গড়ে ওঠে। 1৮811188118 
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৫. বেতার, টোলাভশন, চলাচ্চত্র ও 1থয়েটার 


বর্তমান জগতে টেলিভিশন, বেতার, চলচ্চিত্র ও যাত্রা-থিরেটার জনমত গঠনের শ্রেষ্ঠ বাহন । 
কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকেরাই সংবাদপত্র পড়েন, কিন্তু বেতার, চলচ্চিত্র ও যাত্রার আবেদন সমাজে 
সকল শ্রেণীর লোকের কাছে । তা ছাড়া বর্তমান জগতের সদাব্যস্ত জীবনযাত্রায় সংবাদপন্র পাঠের 
সময়টুকুও মানুষের নেই । আজকাল বেতারবাতণ ও চলচ্চিত্র লোকের প্রিয় হয়ে উঠছে। [বিশিষ্ট 
জ্ঞানী-গুণী ব্যাক্তি, বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংসকারকগণ বেতার এবং টোলাভিশনে 
বন্তুতার দ্বারা জনগণের মতামত গঠনের সহায়তা করেন । আজকাল অনেকে বলেন যে, বেতার ও 
টেলিভিশনের মাধ্যমে নেতাদের সঙ্গে জনসাধারণের সংস্পর্শ অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে, এর ফলে আমরা 
প্রায় অতীতের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কাছাকাছ পেশীছে গিয়েছি। 

৬. আইনসভা 

দেশের জনসাধারণের মতামত তাদের প্রাতানাধর মারফত আইনসভায় ব্যক্ত হয়। আইন 
পরিষদে দেশের প্রায় সকল দলেরই প্রর্তানধি থাকেন। আইনসভায় তাঁদের বন্তুতা ও আলোচনা 
পড়ে জনগণ 'বাঁভন্ন সমস্যা বুঝতে পারে ও মতামত গঠন করতে পারে । আইনসভার তর্ক-বিতকের 
ধারা অনুধাবন করে লোকে নিজস্ব ধারণা গঠন করে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে । 
আইনসভায় দলের প্রাতানধিরা বন্তুতার সময়ে কেবলমাত্র আইনসভার প্রাতীনাধদেয় উদ্দেশ্যেই 
বন্তুতা করেন না॥ তাঁরা সারা দেশের নাগারকদের উদ্দেশ্যেই কথা বলেন। সংবাদপত্র ও 
টোলিভিশনের মাধ্যমে তাঁরা আইনসভায় থেকেও জনসাধারণের কাছাকাছি আছেন বলে অনুভব 
করতে পারেন । 

৭. অন্যান্য উপাদান 

উপরোন্ত প্রত্যক্ষ মাধ্যমগুলো ছাড়াও জনমত গঠনের কতকগুলো অপ্রধান উপার্ধান আছে। 
সংবাদপত্ৰ ছাড়া অন্যান্য পত্র-পান্রকা, দেয়াল-পোস্টার, ইস্তেহার পুস্তক, বিচারকদের রায়, বিভিন্ন 
তদন্ত কমিশনের প্রাতবেদন ইত্যাদি উপাদানগুলো আধ্দনিক যুগে জনমত গঠনে সাহায্য করে। 

জনমত গঠনের প্রক্রিয়া ! 

প্রশ্ন হল, জনমত গঠনের এ সব উপাদানের মাধ্যমে জনমনে মতামত গঠিত হয় কি ভাবে? 
মানুষ তার পরিবেশ থেকে নিজের মনে সঠিক ধারণা কিরুপে গড়ে তোলে? মানুষ তার 
আশেপাশের নানা সত্তর থেকে খোঁজ-খবর পায়, সেই খোঁজখবরের ভিঁত্বতে তার রাজনৈতিক মত 
গঠিত হয়। কোন ব্যান্ত নিজে কোন কাজ করলে বা নিজে উপস্থিত থাকলে প্রত্যক্ষ খবর পেতে পারে । 
কিন্তু মানুষ তো সকল ঘটনার সামনে উপস্থিত থাকতে পারে না। তাকে তাই তীয়, তৃতীয় বা 
চতুর্থ স্তরের সংবাদ সরবরাহের উৎসের ওপর ভরসা করতে হয়, যেমন- রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি । 
কিন্তু প্রতি স্তরের সংবাদদাতারাই নিজ নিজ ইচ্ছা বা প্রবণতা অন[যায়ণ প্রকৃত সংবাদটিকে অল্প 
একটু অদল বদল করতে থাকে । সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা মালিকদের ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী 
রিপোর্ট তৈরী করেন। রেডিওতে কোন তথ্য পাঁরবোশত হবার আগে বাছাই করা হয়। স্মৃতিশক্তি 
কল্পনা, সংদকার, আবেগ ও ইচ্ছাকৃত বিকতি-এ সব কিছ; মিলে মিশে নাগরিকদের সামনে যা 
পারবোশত হয়, তার ভিত্তিতে ব্যন্তির পক্ষে প্রভাবমুন্ত কোন মতামত তৈরী করা সম্ভব হয় না। 
নাগরিকরা অসম্পূর্ণ তথ্যের বিক্বৃত-জগতে বাস করে। ফলে তাদের বিচার য্যাস্তীনষ্ঠ হয় না: 
তাদের মতামত যযুন্তির ছারা গঠিত হয় না, আশেপাশের প্রতিবেশীদের বা কর্মস্থলের সহকমদের 
মতামতই তাদের মত হয়ে দাঁড়ায়। ব্যান্ত জোরের সঙ্গে প্রচার করে যে এটাই তার [নিজস্ব মত। 
তার পারবেন্টনীকে সে-ও প্রভাবিত করে, আবার সে নিজেও তার ছারা প্রভাবিত হয়। একছাঁচে 
ঢালা-গড়া মানুষের মতামতকেই সে জের স্বাধীন মত বলে মনে করতে থাকে। অচল চিন্তার 
কতকগুলো ছাঁচ (৪৫৫০১৮৫) বস্তুজগতের প্রকৃত চিত্র বিকৃতি করে, ফলে বিভিন্ন প্রচারের কবলে 
পড়ে মানুষ তার প্রকৃত বিচার ক্ষমতা অনেক সময় হারিয়ে ফেলে । 
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চার £ রাজনোতিক দল কাকে বলে? (What is a Political Party 2) 


যখন কছু সংখ্যক ব্যান্ড কোন ‘বিষয়ে একই মত পোষণ করে এবং সেই মতের সমর্থনে 
সামমলিত হয় তখন তাকে দল বলে। বিভিন্ন বিষয়ে লোকে এঁক্যমত হতে পারে কিন্তু কিছু সংখ্যক 
লোক এঁক্যমত হলেই তাকে রাজনৈতিক দল বলে না। বাকের (Burke) 
0770778 মতে যখন কিছ সংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টার দ্বারা সব'জনীন স্বার্থ ও 
কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে কতকগুলো জাতীয় নীতি সম্বন্ধে একমত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাকে 
রাজনৈতিক দল বলে । সুতরাং বাকের মতে জনকল্যাণ সাধন করাই রাজনোতিক দলের উদ্দেশ্য ৷ 
রাজনোতিক দলের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ম্যাকআইভার (8০1৩) বলেছেন যে, কোন নতি ও আদর্শের 
'ভাত্ততে সংঘবদ্ধ জনসমাজ, যা বৈধ উপায়ে শাসনক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করে, তাকে রাজনোতিক 
দল বলে।২ সুতরাং বলা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের জনসমাজের একট লক্ষণীয় অংশ যদি 'বাঁভন্ন 
সমস্যা সমাধানে এক্যমত হয়ে সংঘবদ্ধ হয় এবং নিজস্ব আদর ও নাত অনুযায়ী প্রচারকাষ* 
চালিয়ে বৈধ উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে বা ক্ষমতা দখল করে তা পাঁরচালনা করে, 
তা হলে জনসমাজের সেই সংঘবদ্ধ সং্থাকে রাজনোতক দল বলা হয়। বার্কার বলেছেন যে, 
রাজনৈতিক দলগুলো যদিও এক একাট বিশেষ মতের ধারক, তবুও এরা সাধারণ জাতীয় স্বাথের 
দ্বারা অন/প্রাণিত হয়ে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসডী উথ্থাপন করে [নর্বাচকমণ্ডলীর 
অনুমোদন লাভে সচেষ্ট থাকে। 


সুতরাং ওপরোন্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী রাজনৈতিক দল গঠন করতে হলে প্রথমত, জনগণের একটা 
লক্ষণীয় অংশকে একটি বিশেষ নীতি ও আদর্শের ভাঁত্ততে একাবদ্ধ হতে হবে ; দ্বিতীয়ত, জনগণের 


দল গঠনের শত কল্যাণ সাধন করাই তাদের নীতি হবে ; তৃতীয়ত, তারা নিজেদের নাত 
রাজনৈতিক ও আদর্শকে জনগণের মধ্যে প্রচারের দ্বারা বৈধ উপায়ে শাসনক্ষমতা 
লাভের চেষ্টা করবে ; চতুর্থ, শাসনক্ষমতা দখল করতে পারলে দলীয় নত ও আদর্শকে সরকারের 
মাধ্যমে বাস্তবে র্‌পায়িত করবে ; এবং পঞ্চমত, ক্ষমতা লাভ করতে না পারলে দায়িত্বশীল 
বিরোধীদলের ভূমিকা পালন করবে । 


জনগণের কল্যাণ সাধনের নীতি ও পন্থা সম্পর্কে অনৈক্য থাকার জন্যই একাট রাষ্ট্রে বাভন্ন 
রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। সকল রাজনৈতিক দল একই নদীত, আদর্শ ও কর্মপন্থায় 
বিশ্বাসী নয়_তাই এক একটি আদর্শ, নীতি ও কর্মপন্থাকে রূপদানের জন) এক একটি রাজনৈতিক 
দলের উদ্ভব ঘটে । নীতি, কম“সন্চী ও আদর্শের ভত্তিতে রাজনোতিক দলগুলোকে বামপন্থণ 
মধ্যপন্থী এবং দাঁক্ষণপণ্থণ এই {তন ভাগে ভাগ করা ঘায়। 


রাজনোতিক দলের সঙ্গে উপদলের পার্থক্য আছে। যখন দেশের মঙ্গল ভূলে নিজেদের 
ব্যন্তিগত প্বা্থীসাম্ধির জন্য কিছু সংখ্যক লোক এব্যবন্ধ হয়, তখন তাকে দল না বলে উপদল 


টা বলাই উাঁচত। উপদল জাতীয় দ্বার" বিসজন দিয়ে সংকীর্ণ ব্যান্তগত 


স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। আবার একাট রাজনোতিক দ 
চক্র, গোষ্ঠী ইত্যাদি থাকতে পারে। লের মধ্যেও উপদল, 


রাজনৈতিক দল এবং জ্বাথথাদ্বেষী গোষ্ঠী 


আধনিককালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, বিশেষ করে উদ্বারনোতক গণতন্ত্র স্বার্থান্বেষী 
গোষ্ঠী বা চাপসন্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব একাঁট উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এ সকল গোষ্ঠী বিভিন্ন 
Af UG TREE হট united fo promoting, 


j র্‌ by their joint endeavours the 
national interest upon some particular principle in which they are all agreed.” 


— Burke 
২ We may define a political Party as an association organised in support of some 
principle or policy which by constitutional means endeavours to make the determinant of 
Government: — Maclver 
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আর্থনীতিক বা পেশাগত বা ধমাঁর বা অন্য কোন সমস্বার্থের ওপর ভিঁত্ত করে গড়ে ওঠে । যেমন, 
শ্রামক সংঘ, কৃষক সংঘ, শিক্ষক সংঘ, ছাত্র সংঘ, চেম্বার অব কমা” ইত্যা'দ । রাজনৈতিক দলের মত 
এরাও সংগঠিত গোষ্ঠী । চাপসংচ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনোৌতক দলের মত প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করে না, বা সরকার গঠনের চেষ্টা করে না । এরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে চাপ 
সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেস্টা করে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীরা নিজেদের পছন্দমত 
এবং তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী রাজনোতক দলকে 'বাভন্ন উপায়ে সাহায্য করে। 


রাজনৌতক দল সম্পকে” কয়েকটি সাল্প্রীতক ধারণা 


রাষ্ট্রাবজ্ঞানের আধুনিক আলোচনার রাজনোতক দল এবং চাপসৃঘ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা 
{বিশেষ গুরত্বপূর্ণ হয়ে দেখা 'দিয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, সদস্যপদের চরিত্র 
এবং রাজনৈতিক দলের ব্যবহৃত পন্থার পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলের আলোচনার প্রবণতা দেখা 
যাচ্ছে। অনেকে রাজনোতিক দলকে এদের সাধারণ লক্ষ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার কথা বলেন। 

রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখল করা । যোশেফ সংম্পিটার মনে করেন যে, 
রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য হল ক্ষমতায় আসার জন্য বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য 
অন্যের ওপর আধিপত্য বিদ্তার করা৷ স্যামুয়েল এক্ডারসূভেল্ডের (Sumuel Eldersveld) 
মতে, রাজনোতিক দল হল একটি সামাজিক গোম্ঠী, বৃহত্তর সমাজের মধ্যে একটা ফলপ্রসু এবং 
দনাদক্ট ছাঁচে প্রবাহত কার্যকলাপের ব্যবস্থা (The political party is a social group, a 
system of meapingful and patterned activity within the larger society). 

সমসামায়িককালে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আলোচনায় ফরাসী পণ্ডিত মরিস: দ্যভর্জার 
(Maurice Duverger) {বশেষ খ্যাত অর্জন করেছেন। তাঁর মতে রাজনোঁতক দল হল বিশেষ 
কাঠামো 'বাশষ্ট একটি গোষ্ঠী (A party is a community with a particular structure ) 1 


রাজনৈঁতক দলের মাক্দবাদী সংজ্ঞা 


এবার আমরা রাজনৈতিক দল সম্পর্কে মাকসবাদা ধারণা বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে 
পার। কার্ল মার্কস এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অন্যান্য প্রবন্তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ 
থেকে রাজনোতিক দলের সংজ্ঞা {বচার করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, সমাজে ব্যাপক আর্থ“নীাঁতক 
মরি অসাম্য থাকার জন্য পরস্পরাবরোধী স্বার্থ সম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণী- 
নিল স্বার্থ জন্মলাভ করে। প্রাতাঁট রাজনৈতিক দলই এক একটি শ্রেণঈ- 
স্বার্থের প্রাতাঁনীধত্ব করে। এই দুষ্টকোণ থেকে 'বচার করলে 
রাজনৌতিক দলগুলোকে আর্থনীতিক শ্রেণীস্বার্থের প্রাতভু হিসেবে দেখতে হয়। উপাদানের 
মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তার স্বার্থ নিশ্চয়ই সম্পদহীন ব্যান্ত, যান শ্রমদানের 
পাঁরবর্তে কোন রকমে অল্নসংস্থান করে জীবনধারণ করেন, তার সমান হতে পারে না। 
আরও পাঁর্কার করে বলা যায়, একটি দেশে জমিদার, কৃষক, মালিক, শ্রীমক ইত্যাদি 'বাভন্ন 
আর্নগীতিক শ্রেণী থাকতে পারে । ফলে সেই দেশে বিভন্ন শ্রেণীস্বার্থের উদ্ভব ঘটে। কোন 
একাঁট রাজনোতিক দল জাঁমদার ও কৃষক-_এই দি পরস্পরাবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের প্রাতানাধত্ব 
করতে পারে না, বা মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ একই দল রক্ষা করতে পারে না। অর্থাৎ 
পরস্পরাঁবরোধী শ্রেণীবিভন্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য বিভন্ন রাজনৈতিক 
দলের আবি'ভাব অবশ্যম্ভাবী । 
সুতরাং জনগণের কল্যাণ সাধনের নীতি ও পন্থা সম্পর্কে অনৈক্য থাকার জন্য 'বাভন্ন 
রাজনৈতিক দল গঠিত হয় না_বাভন্ন শ্রেণীষ্বার্থের প্রাতাঁনাধত্ব করার জন্যই বাভন্ন রাজনৈ?তিক 
দলের আবভণবৰ ঘটে। এ প্রসঙ্গে আর একট প্রশ্নও আলোচনা করা 
বিভন্ন দল গঠনের কারণ প্রয়োজন। ম্যাকআইভার বলেছেন যে, রাজনৌতক দল ক্ষমতালাভের 
জন্য সর্ধাবধান-সম্মত বা বৈধ উপায়ে প্রচেষ্টা চালায়। এই মতবাদের সঙ্গেও মার্সবাদী দস্টভাঙ্গির 
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পার্থক্য ররেছে। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, ক্ষমতাশীল শাসকশ্রেণী নিজেদের শাসন এবং 

শোষণের সঢাঁবধার জন্য সংবধান ও আইন রচনা করে। এ আইন ও সংবিধান মান্য করে কোনদিনই 

কায়েম স্বার্থের প্রাতভু ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা থেকে িতাঁড়ত করা যায় না। তাই শ্রামক 

শ্রেণীর রাজনৈতিক দল কর্তৃক 'বপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলে 

মার্কস এবং তাঁর সমর্থকেরা মনে করেন । - 
ভারতে দলীয় অবচ্থা 


স্বাধীনতার পর থেকে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত ভারতে দলীয় অবস্থায় একটা 
'স্থিতাবস্থা বিরাজ করছিল । ভারতে এ সময়ে সর্বভারতীয় চারাট দল 'ছিলঃ জাতীয় কংগ্রেস, 
কমিউানস্ট পার্টি, প্রজা সমাজতন্ত্র দল, ভারতীয় জনসংঘ ৷ এদের মধ্যে শন্তি ও প্রভাবে জাতীয় 
কংগ্রেসই ছিল সবার ওপরে ৷ কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগ্‌লোতে জাতীয় কংগ্রেসই সরকার গঠন করে। 
ভারতের বহুদলীয় ব্যবস্থায় কার্যত একটি দলের (জাতীয় কংগ্রেস ) এই প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থাকে 
বর্তমান রাম্ট্রনোতিক পাঁরভাষায় Dominant Party 5)557 নামে আঁভাহত করা ঘায়। 

বিগত দ: দশক ধরে ভারতে রাজনৌতক দলগুলোর ব্যাপক ভাঙচুর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 
ভারতের কাঁমউানস্ট পাটি ভেঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি? নকশালপন্থী দল, এ. আই. ?স. ?পি 
এবং অন্যান্য কয়েকাট ছোট দল গঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস ভেঙ্গে কংগ্রেস (ই), কংগ্রেস (এস) 
গাঁঠত হয় । সমাজতন্ত্র দলও বভন্ভ হয়। কয়েকটি দলের সমন্বয়ে জনতা দল গাঁঠত হয় এবং 
পরে এ দল ভেঙ্গে লোকদল, ভারতীয় জনতা দল ইত্যাদি গঠিত হয়। বর্তমানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
কংগ্রেস (ই), মার্কসবাদী কাঁমভীনস্ট পাট? কাঁমউনিস্ট পার্টি, জনতা দল, ভারতীয় জনতা পার্টি“, 


লোকদল দেখতে পাওরা যার । এ ছাড়াও আছে কয়েকটি ছোট ছোট সর্বভারতীয় দল এবং 
অনেকগুলো রাজ্যদল ৷ 


পাঁচ ঃ দলীর ব্যবস্থা (Party System) 


প্রতিটি রাজনোতিক ব্যবস্থার (Political 5y5tem) সঙ্গে দলীয় ব্যবস্থা জাঁড়ত এবং দল'য় 
ব্যবস্থার ওপর তা নিভ'রশীল। আযালমণ্ড (1191৫) দেখিয়েছেন যে, সমষ্টিবাদী (Totalitarian) 
বা গণতান্ত্ৰিক, উন্নত বা উন্নয়নশঈল, বড় বা ছোট প্রতাঁট জাঁতরই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটা 
আবশ্যক সংগঠন হিসাবে রাজনৈতিক দল এবং দলীয় ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 

পালামেপ্টারী গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলের প্রসার ঘটেছে। এবং দলীয় 
ব্যবস্থার ভিত্তিতে সরকার গঠনের প্রবণতা বেড়েছে। দলীয় ব্যবস্থায় কোন দল সরকার চালাবে 

রি ২ এবং কি নীতি অনুযায়ী চালাবে তা স্থির হয় ভোটাধকারপ্রা 

দলা বার্থ ভোটের গর নাগারকদের ছারা । গণতন্তে প্রতিটি নাগারকই সার্বভৌম ন 
আঁত ক্ষুদ্র খণ্ডের আঁধকারী । খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত এ ছোট ছোট সার্বভৌমত্বের অংশগ্দলোকে একত্র 
করে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রুপান্তারত করতে হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ ভোটাররা যাদের সমর্থন 
করে তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে পড়ে। দুধ থেকে মাখন তুলে আনার মত ক্ষমতার এ 
প্রশস্ত আধার থেকে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে আনা দরকার। ওঁ উদ্দেশ্যে যে মন্থন 
যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাই রাজনোতিক দল । 

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থে পারস্পারিক বিরোধ থাকায় স 
দেয়। এ সকল সংঘাতের (ৎ৷5i০15) মধ্য থেকেই রাজনোতিক 
সকল সমস্যাই রাজনৈতিক দলগুলোর উপজীব্য । 
সমাধানের উপযোগ কর্মসমচা জনসমক্ষে প্রচার করা, 
দখল করা রাজনোতক দলের লক্ষ্য । 
সংখ্যক নাগরিকদের হাতে ভোটাধিকার 
প্রাতিষ্ঠানগত রূপ নিয়েছে, 


মাজে চাঞ্চল্য ও সংঘাত দেখা 
সমস্যাগুলোর উদ্ভব ঘটে। এ 
এদের কেন্দ্র করে দল গঠন করা, সমস্যাগুলো 
নির্বাচনে জয়লাভ করা এবং সরকারী ক্ষমতা 
সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত বিপুল 
এসে পড়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম আজকাল 
তা আর প্রাচীনকালের ব্যন্তিগত লড়াই-এ আবদ্ধ নেই। সংগ্রামী এ 
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প্রীতিষ্ঠানগুলোর নামই রাজনৈতিক দল। সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং দলীয় প্রথার যুগে 
রাজনোতিক দলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য? they are inevttable, like the tides of the ocean. 

দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদের বন্তব্য ও ইস্তাহার নিয়ে নির্বাচনে 
প্রাতদ্বান্দ্বতা করে। নির্বাচকমণ্ডলা যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁরা 
সরকার গঠন করে। কোন দল এককভাবে সংখ্যাগারষ্ঠতা অন করতে 
না পারলে সমমনোভাবাপন্ন একাধিক দল এক্যবদ্ধ হয়ে কোয়ালিশন 
(coalition) সরকার গঠন করে। নির্বাচনের সময়ে যে ইস্তাহারের সাহায্যে তাঁরা জয়লাভ করে, 
সরকার গঠনের পরে সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করার দায়িত্ব তাঁদের হাতে এসে পড়ে। অপরপক্ষে 
যে দল বা দলগুলো সংখ্যাগারণ্ঠতা অর্জন করতে না পারার ফলে 
সরকার গঠন করতে পারে না, তাঁরা বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করে 
এবং পরের নির্বাচনে সংখ্যা্থারষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন যাতে করতে পারে তার জন্যে 
সচেষ্ট থাকে। 

এইভাবে গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংঘাত (নির্বাচনের সময় ) এবং সহঅবস্থানের 
(?নিব্ণচন-পরবরতঁ সময়ে ) মাধ্যমে দলীয় প্রথা সচল থাকে । অনেকে মনে করেন যে, যেখানে মূখ্য 
দুটি রাজনৈতিক দল আছে (যেমন ব্রিটেন ও মার্কিনি যুক্তরাষ্ট্র ) সেখানে দলীয় প্রথা অনেক বেশ 
সুস্থ ও কার্যকর হয়। কিন্তু এই বন্তব্য সঠিক দিনা সে বিষয়ে বিতকের অবকাশ আছে । 
যাহোক ফাইনারকে (107) অনুসরণ করে বলা যায় যে, গণতন্ত্র তার আশা-নরাশা নিয়ে দলীয় 
ব্যবস্থার ওপর [ি্ভরশল থাকে । দলীয় ব্যবস্থাই রাজনৈতিক মাধ্যাকর্ষণের মধ্যাবন্দ;।১ 

এ তো গেল গণতান্ত্ৰিক ব্যবস্থার কথা । এমনকি সমষ্টিবাদী দেশে, যেমন [হটলারের 
জার্মানী বা মুসোলনীর ইতালীতে নাৎসী বা ফ্যাসী দলের গঃরমত্বকে কেউ অস্বীকার করতে 
পারবে না। সাম্যবাদী দেশে এক দল থাক বা একাধিক দল থাক, সেখানেও কামউনিস্ট দলের 
গুরুত্ব ও ভূমিকা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে আছে । ' 


দলীয় ব্যবস্থায় সরকার পক্ষ 


দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষ 


ছয়ঃ রাজনৈতিক দলের কাজ (Functions of Political Parties) 


লর্ড ব্রাইস রাজনোতিক দলের কাজকর্ম আলোচনা করে বলেছেন যে, গণতন্ত্রে রাজনোঁতক 

দলের দ:টি প্রধান কাজ-_বিতকে'র মাধ্যমে দলীয় নীতি প্রচার করা এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা । 

নির্বাচনে জয়লাভ করাই রাজনৈতিক দলের মুল কাজ হলেও বর্তমানে রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম 
অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে । নীচে রাজনো'তক দলগুলোর মূল কাজকর্ম আলোচনা করা হল ৪ 

প্রথমত, রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হল দেশের 'বাভন্ন সমস্যা এবং বিভিন্ন বিষয় (1558৩) 

সম্পকে দলীয় নীত স্থির করা । জাতীর সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান- 

রণ কল্পে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের দলীয় নী।ত এবং কারস "স্থির 

১: দলায় নশীত থর কথা করতে হয়। দলের কর্মস:চৌ রচনার সময়ে দেখতে ৫৭ 

ul ৯ হয় যেন পরস্পর- 

‘বিরোধ শ্রেণীর স্বার্থে অনেকটা মিল থাকে । জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধিতা যেন 
কম-স.চীর মাধ্যমে অন্তত সামাঁয়কভাবে এঁক্যমতে উপনীত হতে পারে (temporary consensus) | 


[দ্বতীয়ত, দলের কাজ হল কর্মসূচী স্থির করে দলের নাতি ও কর্মপন্থা নানা উপায়ে 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপন্র, সভাসমাঁত ও পঢস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদির 
মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অন;কুলে গঠন করার জন্য প্রত্যেক k 

২. দলায় নগীত প্রচার করা ্ i 
নানা কৌশলে প্রচারকার্যয চালাতে হয়। জনসাধারণ নিজেরা উদ্যোগ 

নিয়ে কোন আন্দোলন শন্র; করতে বা জনমত গঠন করতে পারে না, সেরূপ ক্ষমতা তাদের নেই। 


৬, 40095997৪০১) rests, in its hopes and doubts, upon the party System, There 
3 s 


lies political centre of gravity.” 
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তারা জনমতকে অনুসরণ করতে পারে। জনসাধারণ বলতে বহু বিচিত্র ব্যন্তি, শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে 
বোঝা যায় । তাদের সামনে দলীয় নদীতি এবং কর্মপন্থা প্রচার করে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হয়। 
সাধারণ মানুষের উপযোগী স্লোগান রচনা করতে হয়, যেস্লোগানে বৌশর ভাগ লোক 
সাড়া তে পারে সেরূপ স্লোগান প্রচার করতে হয়। জনসাধারণ যেন এ সকল স্লোগানে 
দনজেদের অস্পন্ট এবং অবুঝ আবেগের সান্ত্বনা খুজে পায়। নেতৃত্হীন জনতা দুর্বোধ্য ও 
অর্থহীন চীৎকার বা শব্দসমাষ্ট সৃষ্টি করতে পারে মাত্র, নেতৃত্বাধীন এ জনসমাঁন্ট অর্থবহ 
কোন এ্রক্যবস্ধ বন্তব্য প্রকাশ করতে পারে। সেই নেতৃত্ব দেওয়াই হল রাজনোতক দলের কাজ । 
যত বোঁশ সংখ্যক লোক এ প্রচার কাজের ফলে দলের নীতিতে আস্থাবান হয়, ততই দলের সমর্থক 
ও জনাপ্রয়তা বৃদ্ধি পায় । 


তৃতীয়ত, আইনসভার নির্বাচনের সময়ে প্রত্যেকটি রাজনোতক দল সব্রির হয়। নর্বাচন- 
প্রাতযোগতায় দাঁড়াবার জন্য প্রত্যেকটি দল তাদের প্রার্থী মনোনয়ন করে। এর পরে তারা 
শীনব্ণাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় । জনমনে প্রভাব বিস্তারকারী সকল পথ 
এরা গ্রহণ করে৷ এরা চটকদার প্রার্থী-মনোনয়ন, বইপত্র, পুস্তিকা প্রকাশ, 
ব্যন্তিগত যোগাযোগ স্থাপন, সভাসামতির অনয্ঠান, উগ্র বন্তুতা সকল কিছু পন্থা গ্রহণ করে ; 
অবাস্তব ও অসম্ভব প্রাতশ্রদীত দেয়, বহু সত্য-অসত্য ভাষণ দেয়। যুক্তি, গিচার-ীববেচনা ভেঙে 
গড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই সময়ে রাজনৌতক দলগুলো মনে করে যে, লক্ষ্য সাধনের জন্য 
যে কোন উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে (1০9 doubt they are convinced that the end 
justifies the means) | 


চতুর্থত, নির্বাচনের পরে কোন রাজনোঁতক দল যাঁদ আইনসভায় সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করতে 

পারে তবেই তার প্রধান উদ্দেশ্য পূণ হয় । দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং শাসনকাষণ 

পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন শাসনক্ষমতা আঁধকার করে 

তারা তাদের দলীয় নাত ও কার্য'সচী বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা 

করে। তারা প্রাতশ্ুত নীতি গ্রহণে সচেষ্ট হয় এবং এ সকল নগাঁত অনযায়ণ শাসনকার্ষ পাঁরচালনা 

করে দেশের সমস্যার সমাধানে প্রয়ামী হয়। নির্বাচনের সময়ে দলের নেতারা নির্বাচকদের যে 
প্রতিশ্রুতি দেয়, ক্ষমতাসীন হয়ে তা রক্ষা করার চেষ্টা করেন। 


রাজনৈতিক দলের উপরোন্ত চারটি কাজ সম্পর্কে ফাইনার বলেছেন যে, রাজনোতিক দলগুলো 
নীতি স্থির করে, এ নীতিকে প্রচার করে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, “নির্বাচনে সংখ্যাগারষ্ঠ আসন 
লাভ করতে পারলে সরকার গঠন করে ( They make policies, create Platforms, obtain 
seats in the legislative assemblies, and if they attain a majority, their policies 
tend to become laws )। {তান আরও মনে করেন যে, রাজনোতক দলগুলোর সকল কাজ- 


কর্মের উদ্দেশ্য হ’ল নির্বাচনে জয়লাভ করা । তাঁর ভাষায় ওটাই হল the first conmand- 
ment of a political party. 


৩. ননর্বাচনে অংশ গ্রহণ 


৪. সরকার গঠন 


পণ্চমত, নির্বাচনে কোন দল যদি সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করতে না পারে, তবে এ দলকে বিরোধন 
দলের ভুমিকা পালন করতে হয়। বরোধী দল আলাপ-আলোচনা, তক্ণীবতর্ক, সমালোচনা 
ইত্যাদির দ্বারা সরকারকে কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ রাখে এবং সুযোগ পেলে অনাস্থা প্রস্তাব 
উত্থাপন করে মান্্রসভার পতন ঘটাবার চেষ্টা করে। গণতন্ত্রে বিরোধী 
৫. বিরোধী দলের দায়িত্ব 
পল দলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । জনগণের অভাব-আঁভযোগ, প্রয়োজন 
ইত্যাদি তাঁরা তুলে ধরেন এবং তীর সমালোচনার দ্বারা মান্ভ্রসভাকে 
সাবধানে চলতে বাধ্য করেন। এর ফলে মান্ত্ররা স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। ব্রিটেনে গবরোধী 
দলকে “ছায়া মন্ত্রিসভা” (3108৫0%/ Cabinet) বলা হয়। কারণ সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটলে 
বিরোধী দলকে যে কোন সমর মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় । 


ষ্ঠত, জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 'বাঁভন্ন 
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কাজকর্মের ভেতর ?দয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জনমত সৃষ্টি করে। সরকার কর্তৃক শাসন পাঁরচালনা 
ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনমতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপনর্ণ। চুড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী 
সরকারও জনমত অগ্রাহ্য করতে সাহসী হর না। রাজনোতিক দলগুলোই 
বিভিন্ন মতাদর্শগত পার্থক্য উপস্থিত করে এবং দেশের বাভিন্ন সমস্যার 
ক্ষেত্রে তা সমাধানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে জনমত সৃষ্টি করে। লাওয়েল (L০৫]]) বলেছেন 
যে, বিভিন্ন ব্যাপারে জনমত গঠন করা এবং জনমতকে তুলে ধরা রাজনৈতিক দলের কাজ এবং এর 
জন্যই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ৷ 


সাম্প্রীতিক কালে রাজনোতিক দলের কার্যাবলী কি সে সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ 
লক্ষ্য করা যায়। আ্যালান বল (Alan Ball) মনে করেন যে, রাজনোতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা 
করা, স্বার্থের সমণ্টিকরণ (interest aggregation), সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগসাধন, 
জনগণকে সংগঠিত করা, রাজনোতিক মতাদর্শগত আলোচনা চালানো 
হল রাজনৌতক দলের কার্যাবলী । আযালমণ্ড ও পাওয়েল (Almond 
and Powell) বলেছেন যে, রাজনৈতিক দলের কাজ হ’ল £ ১. রাজনোতিক কমাঁ সংগ্রহ (political 
recruitment), ২. রাজনৈতিক সামাঁজকীকরণ (s০cialization), ৩. স্বার্থের সমাণ্টিবদ্ধকরণ 
(aggregation) এবং গ্রন্থন (articulation) | 


৬. জনমত গঠন 


সাম্প্রাতক মত 


সাত ঃ দলীয় শাসনের দোষগ;ণ ( Merits and Demerits of Party System) 


গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য রাজনোতিক দলীয় ব্যবস্থা অপারহার্য হলেও এ ব্যবস্থা রঃটিম্ত 
নয়। নীচে দলীয় ব্যবস্থার দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করা হ'ল £ 


দলীয় প্রথার গণ 
প্রথমত, দলীয় ব্যবস্থার প্রধান নুণ হল যে, রাজনোতক দলগুলো 'বাক্ষপ্ত ও অস্পষ্ট 
জনমতকে সংগঠিত ও সংক্পন্ট করে তোলে (out of a chaos of multitude of voters party 
brings order and system) । রাজনোতিক ব্যাপারে সাধারণ লোকের 
১. জনমতকে স:্পণ্ট কোন স্পষ্ট মতামত থাকে না। মতামত থাকলেও জনসাধারণ নিজেরা 
করে তোলে ঃ 
তা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। রাজনৌতক দল সমাজের মধ্য 
থেকে এ সকল চিন্তাকে পারস্রুত আকারে রুপ দেয় । 
দদ্ঘতীয়ত, দলগুলো জনসাধারণের সামনে বাভিন্ন জাতীয় সমস্যা ও সমাধানের পন্থা তুলে 
ধরে জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করে। এতে জনসাধারণের 
২. রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যম মনে দেশসেবার আকাৎক্ষা জন্মে এবং দেশবাসীর প্রতি তাদের কর্ত 
র ব্যজ্ঞান 
বৃদ্ধি পায় । সুতরাং রাজনৈঁতক দল জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দানের একটি প্রধান 
মাধ্যম ৷ 
তৃতীয়ত, দলপ্রথা না থাকলে মন্ত্রিসভা পাঁরচালিত শাসনব্যবস্থা কখনই সফল হতে পারে 
না। কারণ, সংসদীয় শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগ্গারষ্ঠ দল সরকার গঠন করে এবং সংখ্যালাঘষ্ঠরা 
বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়। এর জন্য প্রয়োজন দলীয় ব্যবস্থা। তাই দলপ্রথা না থাকলে 
শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। সরকারের পেছনে যাঁদ সংগঠিত 
মা ডা মতন রাজনৈঁতক দলের সমর্থন না থাকে তবে শাসনকাজ পাঁরচালনা হী 
না। কারণ, আইনসভায় সংখ্যাগারষ্ঠ সদস্যের ভোট না পেলে কোন 
সরকারই ক্ষমতাশীল থাকতে পারে না। দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয় বলে আইনসভার 
সদস্যরা দলের শৃঙ্খলার জন্য একযোগে ভোট দেয়। আইন পাঁরষদের সদস্যরা যাঁদ তাদের দলের 
আদেশমত না চলে খঁশমত ভোট দেয় তবে সরকারের পতন ঘটে। 
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চতু্ত গণতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা ও পাঁরচালনা করতে হলে (বাভিন্ন রাজনোৌতক 
দলের আঁস্তত্ব অপারহার্য । তা না হলে, যে ব্যান্ড বা গোষ্ঠী একবার শাসন-ক্ষমতা অধিকার 
করে, সেই ব্যান্তি বা গোষ্ঠীকে একমাত্র বলপ্রয়োগ ছাড়া, অন্য কোন 
286১4 উপায়ে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হত না। রাজনোতক দল থাকায় 
ব্যবদ্থা প্রয়োজন টা < 
শান্তিপূর্ণ পদ্ধাততে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতক 
পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর হয়। 
পণ্চমত, দলীয় ব্যবস্থার ফলে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা হাস পায়। বর্তমান যুগে দলীয় 
শাসন-ব্যবস্থা প্রবার্তত হবার ফলে প্রত্যেকাট রাজনৈতিক দলের শাসনকার্থ পাঁরচালনার সম্ভাবনা 
থাকে । কারণ, প্রাতাট দল আশা করে যে, কোন এক সময়ে নির্বাচনে তাদের দল আইনসভার 
সংখ্যাগারণ্ঠতা লাভ করে শাসনক্ষমতায় আসীন হবে । এরূপ পারস্পরিক প্রাতযো?গতার মধ্য 
পু দিয়ে শাসনকার্য ভালভাবে চলতে পারে । সংখ্যা্গারষ্ঠ দল শাসনকায" 
* পরিচালনার ভার গ্রহণ করে, কিন্তু স্ব সময়ই বিরোধী দলের ভয়ে তারা 
জনস্বার্থএীবরোধদী কাজ করা থেকে বিরত থাকার চেস্টা করে। এজন্য দলীয় শাসন ব্যবস্থায় 
সংখ্যাগারষ্ঠ দল দ্বেচ্ছাচারী হতে সাহস পায় না। 
ঘ্ঠত, বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত জমগণের পক্ষে রাজনোতিক ব্যপারে কোন ?না্্ট জনমত 


গঠন ও প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলোই নিজ নিজ 

রত গা করে নীতি ও বাভিন্ন মতাদর্শগত পার্থক্য উপস্থিত করে প্রত্যক্ষভাবে 
জনমতকে প্রভাবত এবং গঠন করে। 

সপ্তমত, গণতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল জাতীয় এক্য গঠন এবং সাধারণের কল্যাণসাধন ৷ 

গণতন্ত্রে অনেক বিরোধ থাকে ঠিকই, কিন্তু গঠনতন্ত্র এ সকল বরোধের উধের্ব সাধারণ স্বার্থের 

. একটি যোগসাত্র খংজে বের করে। রাজনোতিক দলগুলো সরকার 

HASSE LTS করে চালাবার সময় ভৌগোলিক ও সংকীর্ণ আর্থনীতিক স্বাথ [বসন 'দয়ে 

বৃহত্তর এক জাতীয় স্বার্থ সামনে তুলে ধরার চেণ্টা করে। বিচ্ছিন্ন নাগারকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর 

চোখে তারা সমগ্র জাতির মুর্তি একে দেয়। ভারতেও কয়েকাট রাজনৈতিক দলকে আণ্টালকতা, 

সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে দেশের এঁক্য ও সংহাতি রক্ষা করে জাতীয় এক্য রক্ষায় 
{নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে দেখা বায় । 


দলায় প্রথার ত্রুটি 


দলীয় প্রথার ‘বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারণে তীব্র সমালোচনা উপস্থিত করা হয়ে থাকে। 
সমালোচনার মূল কারণ হল এই যে, দলীয়-ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই দলগুলো দলীয় বা ক্ষুদ্র 
তা নি প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে বিসজন দেয়। দলের 
ত অন্ধ আনুগত্যের ফলে দলের সদস্যরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ 
ভুলে সংকীর্ণ দলীয় দ্বার্থকেই বড় করে দেখে, দলকে জাতির উধেৰ স্থান দেয় । এ কথা স্মরণ 
করেই মার্কিন হ্যন্তরাষ্ট্রের প্রাতষ্ঠাতারা রাজনৈতিক দলগুলোকে দেশের পক্ষে ক্ষাতকারক মনে 
করেছিলেন। এক বিদায় আভভাবণে মান য্ন্তরাষ্ট্রের রাষ্্রপাত জর্জ ওয়াঁশংটনও বলোছলেন 
যে, দলীয় মনোব;ত্তি গণতান্ত্ৰিক সরকারের সবচেয়ে বড় শতু। এর আগে রুশোও বলোছিলেন যে, 
রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী থাকলে সেই দেশের গণইচ্ছা বা প্রকৃত জনমত নিজেকে যথাযথ প্রকাশ 
করতে পারে না, গোষ্ঠী স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করে। ফলে অনেক সময়েই রাজনৈতিক দল 
আদশ-্যুত হয়ে পড়ে । 


দ্বিতীয়ত, দলের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য অনেক সময় দলীয় সদস্যদের মতামত অবহেলা 


করা হয়। দলের শান্ত রক্ষা করার জন্য সদস্যদের 'ভিন্ন মত গ্রহণ করতে 
, স্বাধীনতা, বিবেক বিসজ 
২ পবা মতা, নরক বপন দেয়া হয় না। দলের নীতি প্রত্যেক সদস্যকে মেনে চলতে হয় । ফলে 
দলের সদস্যরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে না, বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে না। 
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দলীয় স্বার্থের বেদীমুলে ব্যত্তির সম্মান, বিবেক, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে বল দিতে হয় । বিবেকের 
বিরুদ্ধেও দলের আদেশ মান্য করতে হয় । 

তৃতীয়ত, দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে জয়লাভ করাটাই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ৷ 
যেকোন উপায়ে নির্বাচন-বৈতরণী পার হবার জন্য রাসনৈতিক 
৩. যে-কোন উপায়ে দল যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। দলীয় 
নির্বাচনে জয়লাভ ট টি 3 
ব্যবস্থার জন্য দেশের জনগণের এক বিরাট অংশের নৌতক অধঃপতন 
ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা থাকে । 
চতুর্থ, য্যান্তবাদী ব্যান্তরা রাজনোতিক দলের সকল বন্তব্য অনেক সময় মানতে পারেন না, বা 
দলের প্রাত অন্ধ আন:গত্য প্রকাশ করতে পারেন না। তাই তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলে প্রবেশ 
করতে ‘দ্বিধাবোধ করেন । ফলে অনেক যোগ্য ব্যান্ড শাসনকাজে অংশ গ্রহণ 
৪. যোগ্য ব্যাস্ত মর্যাদা করার সুযোগ থেকে বণ্চিত হন এবং দেশও তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ 
951 ও যোগ্য সেবা লাভের সুযোগ পায় না। উপরম্তু সংখ্যাগারষ্ঠ দল 
গনজেদের ক্ষমতা স্থায়ী করার জন্য সম্মান ও যোগ্যতা বিচার না করে মন্ত্রিত্ব ও অন্যান্য ক্ষমতা 
দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। ফলে, দলের বাইরের বা অন্য দলভুক্ত যোগ্য 
্যা্তরা সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ“করতে পারে না৷ এতে দেশের শাসনব্যবস্থা দূর্বল হয়ে পড়ে। 
পণ্চমত, দলীয় ব্যবস্থায় সংখ্যালাঘষ্ঠ বিরোধী দল সর্বদাই সরকারী কাজের ভাল-মন্দ 
1ববেচনা না করে ক্ষমতাসীন দলের দোষ অন্বেষণ করে এবং সকল রকম 
&. বিরোধী দল বাধা সরকারী কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। এরুপ বাধা সৃষ্ট 
সংণ্টি করে এবং আত্মকলহের ফলে জাতীয় কল্যাণমলক কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয় । 


বণ্ঠত, দলীয় ব্যবস্থায় আইনসভা কয়েকটি দলীয় শিবিরে 'বিভন্ত হয়। কেবল আইনসভাই 

নয়, দলগুলো গোটা জাতিকে কয়েকাট বিরোধী শিবিরে পাঁরণত করে। এর ফলে মানুষের 

র্‌ সঙ্গে মানুষের বিভেদ সন্ট হয় এবং নোংরা দলাদালর উদ্ভব ঘটে ১ 

৬- জাত বিভন্ত হয় এর পাঁরণাঁত হিসেবে ছন্দ, বিদ্বেষ, হানাহানি থেকে শুর; করে 

রাজনোতক খুন পর্যন্ত সংঘটিত হয়! এমনকি আর্থনীতিক সংকট বা বৈদেশিক আক্রমণের 

মুখেও দলগুলো তাদের ছোটখাটো বিবাদ ভুলে একত্র হতে পারে না। অন-ন্নত দেশগুলোর রাজনৈোতিক 

দলগুলো এমনভাবে বিভন্ত থাকে যে দেশ গড়া বা আর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে মিলিত হবার 
প্রেরণাও তাদের এক্যবদ্ধ করতে পারে না! 

সপ্তমত, রাজনোতিক দল পারচালনার জন্য বত্তশালীদের কাছ থেকে বিপুল পাঁরমাণে চাঁদা 

ক্রমে তারাই দলকে করায়ত্ত করে দলের নদীত নির্ধারণে মুখ্য ভুমিকা গ্রহণ করতে 


আদায় করা হয় । 

থাকে। বাঁশনওয়ালাকে যে টাকা দের, সে-ই বাঁশীর সুর নির্ধারণ 
৭. বিস্তশালণীরা দল করে। রাজনৈতিক দলগুলোকে যারা টাকা দেয় তারা একে একপ্রকার 
'নিয়ল্্রণ করে ব্যবসাঁয়ক বিনিয়োগ বলে মনে করে। দলগুলোও সামায়ক লোভে 
নীতি বা সম্মানবোধ বিসজন দিয়ে এ দান গ্রহণ করে! 


2 দলীয় ব্যবস্থার রুট দুর করবার উপায় ( Means of Removing the Defects 
of the Party System ) 


লোচনা করেছি যে, দলীয় ব্যবস্থা দরবটিহান নয়। দলীয় ব্যবস্থার উপরোন্ত 


আমরা আগেই আ 
য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে স:স্থ অবস্থায় 


ুটিগুলো দুর করার জন, 
দলীয় ব্যবস্থা চলতে পারে! 

bs পারে একটি দল যাতে প্রভুত্ব লাভ করতে না পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা 
+ জনসাধারণের মত অনযযায়ী যাঁদ শাসনকাজ পাঁরচালিত হয় তবে একদলীয় প্রভৃত্ব বা 
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কর্তৃত্ব থাকার সম্ভাবনা হাস পায়। তা করতে হলে আইন রচনায় গণভোট গ্রহণের পদ্ধাত 
(Referendum ) প্রবর্তন করা প্রয়োজন। গণউদ্যোগ (Initiative ) অনুযায়ী আইন সৃণ্টি 

হলে জনসাধারণের আঁধপত্য বজায় থাকে । অনেক সময় দেখা বায় 
ও বে, কোন ব্যান্তাবশেষ একটি দলের প্রার্থ হিসেবে আইনসভায় নির্বাচিত 

হয়ে প্রলোভনে পড়ে এ দল পরিত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দিতে চায়, একে 
বলে দলত্যাগ (eecti০n )। ভারতে দলত্যাগের ব্যাপকতা দলীয়ব্যবস্থার আঁস্তত্বকে আনাশ্চিত 
করে তুলেছে । এরুপ অবস্থায় দলত্যাগীদের সদস/পদ খাঁরজ করার মত আইন থাকা প্রয়োজন । 
যাঁদ কোন প্রাতানাধি নির্বাচকদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করে, তাঁকে প্রত্যাবর্তনের (7২০০৪]1) 
নির্দেশ দেবার আধকার জনসাধারণের থাকা উাঁচত। এই সব ব্যবস্থা থাকলে জনসাধারণ ক্রমশ 
আরও আঁধকতর সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবে এবং দলীয় ব্যবস্থার কিছু পিছ; 
রুট দুর হবে। 

২. সরকারী চাকরি ও সম্মান বিতরণের ক্ষেত্রে দুনগীত দুর করার জন্য এমন ব্যবস্থা থাকা 
উঁচত ‘যে, একমাত্র যোগ্যতা ছাড়া অন্য কোন কারণে যেন কেউ সরকার চাকরিতে নয্ত হতে না 
পারে বা সরকারী অনুগ্রহ লাভ করতে না পারে। সুতরাং একটি নিরপেক্ষ সরকারী কৃত্যকের 
হাতে সরকার চাকাঁরতে নিয়োগ ব্যবস্থা থাকা উচিত । 

৩. দেশের শাসনতন্ত্র যথাসম্ভব অনমনীয় রাখা উচিত। কারণ তা হলে শাসকবগণ নিজেদের 
খুশিমত ও স্বার্থ মত শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারবে না। 

৪. জনসাধারণের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্র সাহায্যে সুর 
দলীয় স্বার্থে শাসকেরা তার উপর অ।ঘাত হানতে না পারে। 

&- একা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারক থাকলে শাসনভার প্রাপ্ত রাজনৈতিক দলও 
চ্চ্ছোচারী হয়ে উঠতে সাহস পারে না। [বিচারালয় স্বাধীন হলেই চলবে নাঃ িচারপাঁতগণকে 
নিরপেক্ষ এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তবেই স্াবচার সুনিশ্চিত এবং জনসাধারণের স্বার্থ 
রাক্ষত হবে । 

৬. সরকারী কম'্চারিগণ যাতে নিরপেক্ষভাবে ও কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে কাজ করতে 
পারে, সেজন্য তাদের চাকরিতে নিয়োগ, বেতন ও পদছ্যতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী শাসনতন্দে নদি 
করে দেয়া উচিত। 


৭. সংখ্যালঘ* দলগুলোর অধিকার ও স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় স্জন্যও শাসনতন্ত্র ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন । 

৮. শিক্ষাবিস্তার করে এবং উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের সাহায্যে যাঁদ নাগাঁরকদের রাজনগীতিতে 
টা করে তোলা যায়, তবে তারা দলীয় স্বার্থের উধের্ব উঠে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে 
সচেষ্ট হয়। 


উপরোন্ত কার্য'ক্রমগুলো গ্রহণ করলে দলীয় ব্যবস্থার অনেক টি দূর করা সম্ভব । 


ক্ষত রাখা আবশ্যক, যাতে 


নয়ঃ দলীর ব্যবস্থা সাফল্যের শত ( Conditions for the Success 
System ) 


দলপ্রথার উল্লিখিত ব্রটগহলো অবশ্যই গুরত্বপূর্ণ । কিন্তু তা সত্বেও দলপ্রথার বিলোপ 
সাধন করা যযনন্তিযুন্ত হবে না। কারণ দলপ্রথা বিলোপের সঞ্গে পরোক্ষভাবে গণতন্ত্র বিলুপ্ত 
হবার সম্ভাবনা জাঁড়ত রয়েছে ॥ সেজন্য দলপ্রথা সাফল্যের জন্যই আমাদের সচেষ্ট হতে হবে 
দেখতে হবে যে, দলপ্রথা সাফল্যের শর্তগুলো যেন প্রাতপালিত হয়। দলপ্রথার সাফল্য ক ক 
শতে'র ওপর নির্ভর করে তা আমাদের বিচার করা প্রয়োজন । 

প্রথমত, দেশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নীতির 'ভা্তিতে গঠিত দুটি মাত্র শত্তিশালা দলের অস্তিত্ব 
দলপ্রথার সাফল্যের একট প্রধান শর্ত; দুটি সঃগাঠিত শক্তিশালী দলের মধ্যে সংখ্যাগ্ারষ্ঠ দল 
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সরকার গঠন করে। অন্যাদকে সংখ্যালঘ অথচ শান্তশালী অন্য দলের আস্ততই সংখ্যাগারষ্ঠ 
দলকে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় বাধ্য করে। তা ছাড়া দট দল থাকলে দেশের বিভিন্ন 
সমস্যা সম্পকে জনমত গঠন সহজ হর। দেশে অনেকগুলো রাজনোতিক দল থাকলে তাদের নানা 
ধরনের পরস্পরাবরোধী প্রচারে জনমত ভ্রান্ত হতে পারে । 

দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থনীতক এবং রাজনৈতিক 
আদর্শের ভিত্তিতেই দল গঠন করা প্রয়োজন । জাতি, বর্ণ ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির ভিত্তিতে 
দল গঠন করা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী । 

তৃতীয়ত, রাজনোতিক দলের নেতৃত্বাধীন কোন সেনাবাহিনী গঠন বা স্বেচ্ছাসেবক বাহনী 
গঠনের নামে আধা-পীলশ বাহন গঠন করা দলপ্রথার সাফল্যের পারপন্থী। কোন রাজনোতক 
দল কর্তৃক সামরিক শান্তর সাহায্যে ক্ষমতা দখলের সুযোগ গ্রহণের চেণ্টা গণতন্ত্রের আদর্শ বিরোধী ॥ 
রাজনোতিক দলকে সকল সময় যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনমতকে স্বপক্ষে আনতে 
সচেষ্ট হতে হবে । মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্রে জনমতই তাদের সবচেয়ে শন্তিশালী অস্ত ৷ 

চতুর্থত, শাসনযন্তের দৈনন্দিন পাঁরচালনায় রাজনোতিক দলগুলোর হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় ৷ 
সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নয়ন, শাস্তি ইত্যাদির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বন্ধ করে তা একটি 
[নিরপেক্ষ সংথার মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয় । কারণ রাজনৈতিক দলের প্রভাবে এবং হস্তক্ষেপে 
শাসনব্যবস্থায় দুনীত প্রবেশ করতে পারে। এতে শাসনযন্ত্র দুব্ল হয় এবং সরকারের প্রাত 
জনগণের শ্রদ্ধা নষ্ট হয় । 

পণ্চমত, রাজনৈতিক দলগুলোর পরমতসাহফুতা থাকা আবশ্যক! গণতন্ত্রে একাধিক 
রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রাতাট দলই নিজ দনজ নণীত ও কর্মপন্থা কার্যকর করতে গিয়ে অন্য 
দলগুলোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়া এমতাবস্থার রাজনৈতিক দলগুলোর যাঁদ সাহফুতা না 
থাকে, তবে দেশে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে দলীয় ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্য বসতি হয় । 
সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলোর সাঁহফ্ণুতা দলীয় প্রথা সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য । 

ষষ্ঠত, রাজনোতিক দলগুলো যাতে আণ্টালকতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি সংকীর্ণতার ধের 
উঠে দেশের সামীগ্রক কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে তা নিশ্চিত করা একান্ত 
অপরিহার্য । 

সপ্তমত, দলীয় ব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান শর্ত হ’ল উপয্ন্ত দলীয় নেতৃত্ব । দলগুলোর 
নেতারা যাঁদ উদার, সাহষ্ণু, ব্যান্তত্বপ্ণ'ঃ বিবেচক ও মানবতাবাদী না হন, তবে দলগুলোর ভ্রান্ত 
পথে পারচালিত হবার সম্ভাবনা দেখা যায়! অনেক সময় মহান আদর্শ ও নীতির প্‌ণ্ঠপোষক 
হয়েও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে রাজনৌতিক দল সাফল্য লাভ করতে পারে না। সেইজন্য 
রাজনৈতিক দলগুলোর যোগ্য নেতৃত্বের ওপর দলীয় ব্যবস্থার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভার করে। 

অষ্টমত, শত্তিশালী জনমতের আস্তত্ব দলীয় শাসনব্যবস্থা সাফল্যের একাঁট গুরুত্বপূর্ণ 
শর্ত । সচেতন এবং সাক্রয় জনমত রাজনৌতিক দলগুলোকে যথাযথ কর্তব্য পালনে বাধ্য করতে 
পারে ও দলীয় রাজনীতির জন্য জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেবার যে কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত 


করতে পারে । 
দশ £ দলায়ব্যব৮্থার সাফল্যের শত গুলো ভারতে আছে ক না 2 ( Are the Conditions 
Present in India ? ) 
আমরা আগেই আলোচনা করোঁছ যে, দলীয় ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কয়েকটি শর্ত 
প্রাতপালিত হওয়া প্রয়োজন! উপরোন্ত শর্তগুলো ভারতে কতটা আছে তা পর্যালোচনা করা 


প্রয়োজন । 
প্রথমত, অনেকে মনে করেন যে, কোন দেশে দি-দলীয় ব্যবস্থা না থাকলে সেখানে দলীয় 
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ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করতে পারে না। ভারতে 'বাভন্ন শ্রেণীস্বার্থ আছে এবং এ শ্রেণীস্বার্থ 
গুলোর প্রাতনিধিত্ব করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আহে । সুতরাং ভারতে 'ছ্ব-দলণয় ব্যবস্থা 
না থাকলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হবে এ কথা স্বীকার করতে অনেকে প্রস্তুত নন ৷ 

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক কালে ভারতে দৈনন্দিন প্ৰশাসনিক কাজ পাঁরচালনায় ক্ষমতাসীন দল এবং 
দলের সমর্থনে সাংবিধানিক ক্ষমতা-বহিভূতি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর (extra constitutional centre 
of power ) হস্তক্ষেপ খুবই প্রকট হরেছিল এবং এ ধরনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে যে কোন দেশের 
গণধান্ত্িক [ভিত্‌কে দূর্বল করতে সাহায্য করে। 

তৃতীয়ত, রাজনোতিক আদর্শ এবং দর্শন দল গঠনের ভিত্তি হওয়া উচিত । কিন্তু ভারতে 
জাত, ধৰ্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের (ভিত্তিতে দল গঠন করা এবং এঁ 'ভাত্ততে নির্বাচনে জয়ী হবার প্রবণতা 
খুব বেশি । এ ধরনের প্রবণতা গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তবে আশার 
কথা হল এই যে, নীর্দন্ট রাজনৈতিক আদর্শের র্ভাত্ততে গঠিত কর়েকাঁট রাজনোতক দল এ ধরনের 
জাত-পাত, সম্প্রদায় বা অণ্লগত রাজনীতির তীব্র বিরোধী । 

চতুর্খত, ভারতে পরমতসাঁহষ্ণুতার খুবই অভাব দেখা যাচ্ছে, ফলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, 
রাজনৈতিক গঃগুহত্যা ইত্যাদি অনেক সময়ই সংঘটিত হচ্ছে। এ ধরনের অশুভ কার্য'কলাপ 
গণতন্ত্রের ব্দানয়াদকে দূর্বল করে । 

গণ্চমত, ভারতে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক দলত্যাগের ( ৫০০০] ) ঘটনাবলী দলীয় ব্যবস্থার 
সাফল্যের সামনে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করেছিল এবং গণতন্ত্রকে {বিপন্ন করে তুলেছিল । তবে 
এ বছরের (১৯৮৫) গোড়ার 1দকে দলত্যাগ {বিরোধ বিল গৃহীত হওয়ায় আশা করা যায় দলত্যাগের 
তীব্রতা হাস পাবে 

সবেণপাঁর, স্বাধীন ও বাঁলষ্ঠ জনমত গণতন্ত্রের প্রহরী হিসাবে কাজ করে। ভারতের বেশির 
ভাগ জনগণ দাঁরদু ও শিক্ষার আলো থেকে বাঁণ্ডত। এরুপ অবস্থায় তাদের পক্ষে স্বাধীন এবং 
শত্তিশাল কোন মতামত সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এদেশে স্বার্থম্বেষী শ্রেণী ও গোষ্ঠী জনমত 
সৃষ্টির উপাদানগনলোকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং নিজেদের স্বার্থে জনমত গঠন করে। ভারতের 
গণতন্তের আস্তত্বরক্ষার ক্ষেত্রে এটা খুবই ‘বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। 

সুতরাং বলা যায়, ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের শত'গুলোর অনেকগুলোই নেই বা থাকলেও 
দঃবল অবস্থায় আছে। এজন্য ভারতের গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানা সহজ। অন্যদিকে 
গণতান্ত্রিক ম.ল্যবোধ ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার শীন্তগুলোও ভারতে ক্রমশ শান্তিশালগী হয়ে উঠছে। 
এ জন্যই আশা করা হয়তো অন্যায় হবে না যে, ভারতে গণতান্ত্রিক শিগুলো ক্রমশ আরও 
জোরদার হয়ে উঠবে এবং গণতন্ত্রীবরোধা শান্তগনুলোকে পরাস্ত করতে সমর্থ হবে। 


এগার £ একদলীর ব্যবস্থা ( One-Party System ) 


যে সকল রাষ্ট্রে বাঁধবদ্ধভাবে বা বাস্তবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে 
ব্যবস্থা বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সংসদীর ( Parliamentary ) শাসনব্যবস্থা 
ব্যর্থতার ফলে ইউরোপের কয়েকটি দেশে একদলীয় শাসনব্যব নি 
একদলীয় ব্যবদ্থা কি একনারকতন্ত প্রাতাষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত জার্মানী ও ইতালী ্ 
উল্লেখ করা যায়। ১৯১৭ সালে বলশোভিক বিপ্রবের পর সোভিযেও 
ইউনিয়নেও একমাত্র কমিউনিস্ট দলকে স্বীকাতি দেয়া হয় এবং একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা 
হয় ৷ জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে একনায়কতন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়॥ সেখানে নাংসা দল অন্যান্য 
দলকে ধংস করে দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ইতালীতে মসোলানর নেতৃত্বে 
ফ্যাসীবাদী দলের উত্থান হয় । সেখানেও বলপ্রয়োগে অন্যান্য দলের বিলোপসাধন করে একদলপয় 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় । আধদ্নিককালে কয়েকাট রাষ্ট্রে একদলীয় শাসনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 


তাকে একদলীয় 
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যারা একদলীয় শাসনের সমর্থক তারা বলেন যে, ১. জাতির সকল নাগাঁরকরাই যদি 
একাট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়, তবে জাতীয় শান্ত বৃদ্ধি পায় । তাতে দেশে দ্রুত 
উন্নাত সাঁধত হয়। আজ সোবয়েত দেশে একটি দলের শাসন আছে বলেই সেই দেশ সকল বিষয়ে 
17 দ্রুত উন্নাত লাভ করতে সমর্থ হয়েছে । নাৎসী দলের নেতৃত্বে জার্মানীর 
+ জাতীয় শক্তি অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল । ২- বহু- 
দলীয় প্রথায় ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন হওয়ায় সরকারী নীতিরও ঘন ঘন পরিবর্তন হয়। 
শাসননশীতির স্থিরতা না থাকায় স্থিতিশীলতা ন্ট হয় এবং নানাপ্রকার দুনশীত দেখা দেয়। 
৩. একাধিক দলের অস্তিত্ব কৃত্রম বিভেদ ও দলাদাল সং্ট করে জাতীয় শান্ত ও সংহতি নষ্ট করে। 
দিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় এরুপ হয় না। ৪. একদলীয় ব্যবস্থা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে 
সুদ জাতীয় এঁক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ৫. একদলীয় ব্যবস্থায় কর্মদক্ষতার সঙ্গে শাসন 
পারচালনা করা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর । 
যাঁরা একদলীয় সরকার সমর্থন করেন না তাঁরা বলেন যে, ১. জনসমাজ 'বাভন্ন রাজনোতিক 
দলের [বভন্ত হলেই জাতীয় একতা নষ্ট হয়ে যায় না। ২- একদলীয় প্রথায় জনসাধারণের স্বাধীন 
চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়, ব্যান্তগত স্বাধীনতা নষ্ট হয়, রাজনোতিক অধিকার 
বিপক্ষে যান খর্ব হয় ও বল প্রয়োগের সাহায্যে একনারকের প্রাত আনুগত্য রক্ষার 
ব্যবস্থা হয়। ইহা গণতান্ত্ৰিক প্রথার বিরোধী । ৩. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের প্রবস্তাগণ একদলীয় 
ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে, দলব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না। কারণ 
দলব্যবস্থার প্রচলন না থাকলে দেশের বিভিন্ন মতও প্রকাশিত হতে পারে না এবং নির্বাচনের 
সময় জনগণের সামনে গ্রহণযোগ্য বিকল্প কোন নীতি বা কমপন্থা উপস্থিত করা যায় না। সুতরাং 


গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য 


বার £ একদলীয় ব্যবচ্থা ও গণতন্ত্র (One Party System and Democracy) 


গাণ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, গণতন্ত্রকে যথার্থভাবে কার্যকর ও সফল করতে হলে 
একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব একান্ত অপরিহার্য। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, একাধিক 
j রাজনৈতিক দল না থাকলে সাধারণ নির্বাচনে জনগণের পক্ষে বিকল্প 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত কোন ' দলকে ভোট দেওয়া সম্ভবপর হয় না, এর ফলে একদলীয় 
গণতন্দের মূল আদর ব্যর্থ হয়। একাধিক রাজনোতিক দল থাকলে 
রর উপস্থিত করে জনসমর্থন সংগ্রহ করতে পারলে 

রাধা দল বা দলসমূহ বিকল্প কম পন্থা 
AS আসীন দলকে নির্বাচনে পরাজিত করতে পারে অথবা পরাজয়ের ভয় দেখিয়ে 
i পুল ও জনকল্যাণমখী করতে পারে। কিন্তু একটি দল থাকলে জনগণের অধিকার, 
সংযত, দায়ি বা মতামত প্রকাশ লাভ করতে পারে না এবং এর ফলে গণভনতের মৌল 
স্বাধীনতা এবং, ব বাঃ দলীয় একনায়কতণ্ত সৃষ্টি হয়। সুতরাং একদলীয় শাসনব্যবস্থায় 
আদর্শের বিসজ'ন ঘ না। প্রসঙ্গত উজ্লেখযোগ্য যে, সোবিয়েত ফন্তরাষ্ট্ে একটি মানু 
প্রকৃত গণতন্ত্র থাকতে কমিউনিস্ট পার্টির আঁদ্তিত্ব রয়েছে। সদতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী 
রাজনৈতিক দল সেখানকার দয শাসনথাকথা যে সকল দেশে আছে এ সকল দেশে গণতন্ত্রের 


সোবিয়েত যাত্তরান্ট্রসহ একদল 
অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একটি রাষ্টে কাঁট রাজনোতিক দল থাকবে তা একান্তভাবে 
অন্যদিকে মাক সবাদীদের এ ওপর মূল প্রশ্ন হাল, রাজনৈতিক দল কাকে বলে ? 
‘র করে সে দেশের শ্রেণীগত অব রাজনৈতিক দল হল ম:লত এক-একাঁট আর্থনগীতিক শ্রেণী- 
উর এক-একটি প্রীতভু। অর্থাৎ এক-একটি রাজনোতক দল এক-একটি শ্রেণী- 
দের মত রা, ণ হিসেবে বলা যার, কোনও দেশে যদ পরস্পরাবরোধী 
স্বাথের প্রাতানাধত্ব করে! $ তবে সেখানে দ:টি শ্ৰেণাী্বাৰ্থের প্রতিভু হিসাবে দ:াঁট 


আথণ্নীতিক স্বাথসম্পনন দর শ্ৰেণী থাকে, 


চ্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি হয় এবং 
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রাজনৈতিক দলের সযান্ট হবে । কারণ এ দুটি শ্রেণীর স্বার্থ এক হতে পারে না, তাই কেবলমাত্র 
একাট রাজনোতিক দল তাদের প্রাতানিধিত্ব করতে পারে না। তাই যে দেশে জমিদার বা জোতদার, 
কৃষক, শ্রমিক প্রভাত বাভন্ন শ্রেণী থাকে, সেই দেশে এ সকল শ্রেণীগুলোর স্বার্থ দেখার জন্য 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকবেই। ধনতান্ত্রক দেশে জনগণের সবার স্বার্থ এক নয় বলে এক-একটি 
স্বার্থের প্রাতাঁনীধ ?হসেবে এক-একটি দল গড়ে ওঠে ॥ 


একনায়কতন্ত্ে যে একদলীয় ব্যবস্থা দেখা যায় (যেমন, হিটলার ও মুসোলিনণর সময়ে 
যথাক্রমে জার্মানী ও ইতালীতে ) সেখানে বিভিন্ন মত ও দলকে জোর করে উচ্ছেদ করে একটি মাত্র 
দল অস্তিত্ব বজায় রাখে । সেখানে বিভিন্ন দলের উচ্ছেদ ঘটলেও বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের অস্তিত্ব থেকে 
যায়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীদ্বার্থ থাকার 'জন্য সুযোগ পেলেই ওঁ দলগুলো আবার আত্মপ্রকাশ করে। 
মাক সবাদীরা মনে করেন যে, অন্যদিকে সোবিয়েত যাব্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ব্যান্তগত 
সম্পত্তি এবং শোষণের হাতিয়ার না থাকার জন্য সেখানে শেষপর্যন্ত জনগণ একটি শ্রেণীতে 
রূপান্তরিত হয় । তাই সেখানে একাধিক দল থাকতে পারে না। 
মাকসিবাদীদের মতে, আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর গণতন্ত্র হল রাজনোতক 
ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত সংখ্যালাঘষ্ঠের গণতন্্। সুতরাং এ সকল দেশে সংখ্যালাঘষ্ঠ শোষক 
সম্প্রদায় (যারা রাষ্ট্রের জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশও নয়) গণতন্ত্রের ফসল 
0১719 ভোগ করে সংখ্যাগাঁরণ্ঠ শোষিত সম্প্রদায়ের ওপর গণতন্ত্রের নামে শাসক 
শ্রেণীর একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়। তাই লেনিন (Lenin) একে নিয়ন্ত্রিত, ভ্রান্ত ও কাল্পনিক 
গণতন্ত্র ত্যাখ্যা 'দিয়েছেন। সুতরাং পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশে যে স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের 
কথা বলা হর তার কোন বাস্তব মুল্য নেই । 


অন্যদিকে মাক সবাদ্ীদের মতে, সোবিয়েত যযন্তরাষ্ট্রসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দেশের 
জনসংখ্যার শতকরা নব্বই জনের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং বাকি শতকরা দশজন যারা 
১13 সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করতে না পারার জন্য ষড়যন্ত্র ও 
দেশদ্রোহতামূলক কাজে লিপ্ত তাদের ওপর একনায়কতন্ত্র প্রাতষ্ঠিত 
হয়েছে। সোবিয়েত যুন্তরাণ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর যে একনায়কতল্ত্ের কথা বলা হয়, তা গণতন্ত্রের 
আর এক রূপ । কারণ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র মানে শতকরা নব্বই জনের একনায়কতন্ত্র। 
মাকসিবাদীরা মনে করেন, যে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দেশের শতকরা নব্বই জন জড়িত তার চেয়ে 
উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র আর কী হতে পারে? 


তের ঃ দ্ি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System) 

যে-রাষ্ট্রে রাষ্্রনৈতিক ক্ষেত্রে মূলত দুটি রাজনোতিক দল 
ব্যবস্থা বলে। ছ-দলীয় ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দল ছাড়া আরও দ:-একটি ছোট ছোট দল থাকতে 
কাকে বলে ও কোথায় আছে পারে, কিস্তু তাদের কোন বাস্তব গ্রুত্বা ভুমিকা না-থাকার জন্য 


কার্যত দ:টি দলই প্রাধান্য লাভ করায় ছি-দলীয় 
মাঁকনি যন্তরাণ্টরে ও ব্রিটেনে কার্যত দি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচালত। 
'রপাবাঁলকান (Republican) এবং ডেমোক্র্যাটিক (Democratic) - এই দুটি দল 

দু আছে 
যুন্তরাষ্ট্রে আরও দু-একটি ছোট ছোট দল আছে, কিন্তু নির্বাচন উপরোন্ত দুটি দলের rt সন 
থাকে । ব্রিটেনে আগে রক্ষণশীল (Conservati ৬০) এবং উদ্বারনোতিক (Liberal) এই দুটি দল ছল । 
বর্তমানে উদারনেতিক দলের আর বিশেষ কোন অস্তিত্ব নেই, তার স্থান দখল করেছে শ্রামকদল 
(Labour 2279) ।  ব্রিটেনেও রাজনৈতিক দল বলতে তাই রক্ষণশীল ও শ্রামকদলকে বোঝায় । 
দ্বি-দলায় ব্যবস্থার গুণ 


দ্বি-দলাঁয় শাসনব্যবস্থার ষ্বপক্ষে লাক বলেছেন, 
পরস্পরবিরোধা চিন্তাধারার যত বেশি প্রকাশ ঘটবে, সেই 


অবস্থান করে তাকে 'দি-দলীয় 


যে শাসনব্যবস্থায় দুটি বড় দলের 
শাসনব্যবস্থায় তত বেশি সন্তোষজনক 
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(A political system is the more satisfactory, the more is able to express through 
antithesis of two great parties) । এর কারণ হিসাবে বলা হয় £ 

প্রথমত, 'দ্ব-দলীয় ব্যবস্থায় যে কোন একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হয় 
বলে এই ব্যবস্থায় 'নাদন্ট সময়ের জনা স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব । 

দ্বিতীয়ত, ছ্ি-দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী সহজে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে । 
কন্তু বহুদলীয় প্রথায় (বাভিন্ন দলীয় প্রার্থী এবং বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্ম পদ্ধাত জনগণের 
সামনে উপস্থিত হবার ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয় এবং তাদের পক্ষে প্রাতীনাধ নির্বাচন করা 
কঠন হয়। 

তৃতীয়ত, বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোন একট দলের একক সংখ্যাগারষ্ঠতা অর্জন করতে না পারার 
সম্ভাবনা থাকে । এরূপ অবস্থায় বদলের সমর্থনে যে কোয়ালশন সরকার গঠিত হয় তার কোন 
সমীন্ট নীতি, একতা ও কর্মদক্ষতা থাকতে পারে না। দ্বি-দলায় ব্যবস্থায় জোড়াতালি দিয়ে 
কোয়ালশন সরকার গঠন করতে হয় না । তাই এই ব্যবস্থায় স্ধায়ী (91916), কর্মদক্ষ, একতাবদ্ধ 
ও সুনির্দিষ্ট নীতিসম্পন্ন সরকার গঠিত হয় । 

চতুর্থত, 'ছি-দলীয় ব্যবস্থা রাজনোতিক ভারসাম্য রক্ষা করে । এখানে একটি দল সরকার গঠন 
করে অপর দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এই ব্যবস্থা অনেক সুস্থ এবং স্বাস্থ্যকর ৷ 


দ্ব-দলায় ব্যবস্থার ত্রুঁট 


'দি-দলীয় ব্যবস্থা ভুটিমন্ত নয় । এই ব্যবশ্থারও {কিছু কিছু ভরাট রয়েছে । এবার আমরা 
দ্ব-দলায় ব্যবস্থার ঘুটিগুলি আলোচনা করব । 

প্রথমত, 'দ্বি-দলায় ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলা হয় যে, এ ব্যবস্থায় জনগণের বিভিন্ন মত 
ও বন্তব্য প্রাতফালত হতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ব্রিটেনের রক্ষণশীল ও 
শ্রীমকদলের মৌলিক নীতির ভিতর খুব বোঁশ গুণগত এবং মূলগত প্রভে নেই । সুতরাং সেখানে 
যারা উত্ত দল দুটির কোনটির নীতিকে সমর্থন করে না তাদের পক্ষে কার্যত িকজ্প কোন নীতির 
সমর্থক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। 'ছ-দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন মতকে প্রতিফলিত করার 
এই সীমাবদ্ধতার জন্যই এই ব্যবস্থাকে তাঁর সমালোচনা করা হয় । তাই রামজে মহ্যর (Ramsay 
Muir) ছি-দলীয় ব্যবগ্থার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, একটি জাত মাত্র দাট রাজনৈতিক 
[চন্তাধারায় িভন্ত এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌন্তিক। কারণ কোন দেশে মাত্র দুটি চিন্তা-স্রোত আছে 
এরুপ মনে করা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়।৯ সুতরাং বহু চিন্তা, মত ও পথের সমর্থক জনগণকে 
কেবলমান্র দুটি চিন্তার যান্ত্িকতায় বাঁধা সমীচীন নয়। 1দ্বতীয়ত, ছি-দলীয় ব্যবস্থায় একি 
দলের আইনসভায় সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ সনাশ্চিত থাকে। ফলে ক্ষমতায় আসীন দল পরব 
নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের জন্য আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারে বলে সরকারের ঘন 
ঘন পতনের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে । তাই বলা হয় যে, এরূপ অবস্থায় সরকার স্বেচ্ছাচারী 
ও একনায়ক হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'দ-দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন 
দল আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) লাভ করে বলে মাঁন্রসভার একনায়কত্ব 
ও কায়েম স্বার্থ প্রীতষ্ঠার পথ সংগম হয়। 


চৌম্দ£ বছ7দলীয় ব্যবস্থা (Multi-party System) 

যখন কোন দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, দেশের আইনসভার নানা দলের প্রাতাঁনাধ 
নবর্ণীচিত হয় এবং আইনসভার সদস্যরা নানা দলে বিভক্ত থাকে তখন তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা 
MUA rE 

১. “The division of a whole nation into only two political parties must obviously 


be more or less unreal or arbitrary since it would be absurd to suggest that there could 
be only two schools of thought in a nation." 
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বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আজকাল অনেক রাষ্টেই একাধিক রাজনৈতিক 
দলের সষ্টি হয়েছে । একমাত্র ফরাসী দেশেই প্রায় ১৫ট রাজনোতিক দল আছে। ভারতেও 
পাঁচটি সর্বভারতীয় রাজনৈতক দল আছে, দলীয় পরীক্ষানরীক্ষার 
প্রথম পর্যায়ে অনুন্নত দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তাঁ 
কালে রাষ্ট্রনোতক আঁস্থরতা 'স্তামিত হলে ছোট ছোট দলগীল বলীন হয়ে যায় এবং প্রধান 
দু-তিন দল রাজনৈ?তক ব্যবস্থায় (Political system) দানা বেধে ওঠে ! 


বহ,দল প্রথার উপকারতা 


প্রথমত, এ কথা মনে করা হয় যে, (বিভিন্ন মত, পথ ও আদর্শের প্রকাশ ও বকাশই গণতন্ত্রের 
প্রাণ। - তাই বহুদলীয় ব্যবস্থায় জনমত সঠিক ভাবে প্রাতফালিত হয়ে গণতন্ত্রের যথার্থ 'বকাশ 
ঘটাতে পারে । 

দ্বিতীয়ত, আধীনক সমাজ হ'ল নানাবিধ শ্রেণী-স্বার্থের মিশ্রণ । একটি বা দুটি দলের মধ্য 
দিয়ে সকল শ্রেণীস্বার্থ প্রাতফাঁলত হর না। বহুল থাকলে, ‘বাভিন্ন 'চন্তাধারা প্রকাঁশত হতে 
পারে॥ তৃতীয়ত, বহুদলীয় ব্যবস্থায় আইনসভা জনসাধারণের ইচ্ছার প্রাতানাধমূলক হয় । 
'বাভন্ন দল ভোটদাতার সামনে বিভন্ন কর্মধারা ও আদর্শ উপস্থাঁপত করে। ফলে, এই ব্যবস্থায় 
বহু মত প্রাতফালত হয় এবং জনগণের পক্ষে সহজেই নির্বাচনের সময় কোন একাট মত বা প্রার্থী 
পছন্দ করা সহজ হয়। চতুর্থত, বহুদল ব্যবস্থায় কোনও দল সংখ্যাগারষ্ঠতা অন নাও করতে 
পারে। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগারঘ্ঠ দলের আধিপত্য খর্ব হয় এবং কোয়াঁলশন সরকারের মাধ্যমে 
সংখ্যালঘু দলগুলো শাসনকাৰ্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। একটি মান্র দল 
দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভার চেয়ে বহ7্দল“সমার্থত মন্ত্রিপরিষদ দেশের জনমতকে ভালভাবে অনুসরণ 
করতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থকে আঁধকতর সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে পারে । 


বহ।দলা কস ব্যবস্থার ব্র:ট 


প্রথমত, তত্বের দিক থেকে বিশহদ্ধ হলেও বহুদল-প্রথায় বাস্তবে সরকার পাঁরচালনার কাজ 
দুরূহ হয়ে পড়ে । লাক বলেছেন, £ i$ fatal to government as a practical art. এই 
ব্যবস্থায় সাধারণত কোন একটি দল এককভাবে সংখ্যাগীরষ্ঠতা লাভ করতে পারে না। ফলে, 
শান্তশালী ও স্থায়ী মান্্সংসদ গঠন করা সম্ভব হয় না। কয়েকটি দল এক্যবদ্ধ হয়ে যে 
কোয়ালশন ম'ন্ন্রিসভা গঠন করে, সামান্য মতের গরমিল হলে এবং একটি ক দুটি দল বিপক্ষে 
গেলেই সেই মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যায় । সম্মিলিত সমর্থনের উপর সর্বদা নির্ভ'র করতে হলে মান্্রসভা 
দুর্বল হয় এবং যে কোন মুহুর্তে মান্দ্রিসভা ভেঙ্গে যেতে পারে। এই জন্যই মান্ত্রপরিষদ 
সবসময় অস্থারী থাকে, সব সময়ই মন্ত্রীদের অন্য দলের সদস্যদের সম্মতির ওপর ির্ভ'র করে 
কাজকর্ম করতে হয়। কোরািশন সরকারের কোন নীতি গ্রহণের ব্যাপারে 'বিভন্ন দলের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনার বহ: সময় আঁতবাহত হয়, তাই কোন বিষয়েই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। 
দ্বতীয়ত, কোয়ালণনে ঘন ঘন মন্ত্রিপরিষদ গঠন ও পতন হয় বলে শাসনকার্য দৃঝল হয়ে পড়ে। 
এক সময়ে এই কারণে ফরাসী দেশে মাসে গড়ে প্রায় একবার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন হত। 
কারণ, পণ্চম রিপাবালকের আগে ফরাসী দেশে ছিল অসংখ্য দল এবং কোয়ালিশন অন্তভূণ্ত কোন 
দলের সমর্থন হারালেই তাসের ঘরের মত সেখানে মন্ত্রিসভার পতন ঘটত। এরূপ অবস্থায় 
অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে কোন স্থারী নীত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, বহু 
দলীয় ব্যবস্থা থকেলে ভোটদাতারাও বহু দল ও মতের মধ্যে কোন:ট সমর্থন করবে 
উঠতে না পেরে বিভ্রান্ত হয় । 


বহুল প্রথা কি 2 


তা বুঝে 


1দ-দলীয় প্রথায় নানা ত্রুটি থাকা সত্বেও স্থায়িত্ব, সরলতা ও দক্ষতার জন্য অনেকে বহুল 
প্রথার চেয়ে দ:-্দল প্রথা বেশি উপযোগী বলে মনে করেন । কিন্তু তারা এই সরল বাস্তব সত]টিকে 
অনুধাবন করতে অসমর্থ হন যে, কোন দেশের জনগণ মান্ন দটি আদর্শ ও দর্শনের কোন একাটির 
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সমর্থক নাও হতে পারে । যেমন, ধরা যাক ভারতে কংগ্রেস ও জনতা দলকে নিয়ে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা 
প্রচলিত হল ( বস্তুত ভারতে কিছুদিন আগে এরুপ প্রচেষ্টার কথা উচ্চারিত হয়েছিল )। কিন্তু 
এরূপ অবস্থায় যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করেন তাঁদের মত ও চিন্তার প্রতিনিধিত্ব 
করার মত কোন রাজনোৌতিক দল থাকবে না। স্বভাবতই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা জোর করে চাপিয়ে 
দিলেও তা টিকবে না। 

দ্বি-দলায় ব্যবস্থা বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থা 

পাঁথবীর কোন কোন রাষ্ট্রে দ-দলীয় ব্যবস্থা, আবার কোন কোন রাষ্ট্রে বহুদলীয় ব্যবস্থা 
লক্ষ্য করা যায়। গণতন্ত্রে একাঁধক রাজনৈতিক দল অপরিহার্য বলে মনে করা হলেও, 'ছ-দলীয় 
অথবা বহুদলীয়-__-কোনটি হওয়া কাম্য সে ব্যাপারে এঁকামত খুজে 
পাওয়া যায় না। ব্রিটেন, মাকিনি যু্তরাষ্ট্র হত্যাদে উদ্বারনৈতক 
গণতন্ত্রের পাঠস্থানে আমরা দ্বি-দলায় শাসনব্যবস্থা দেখতে পাই ॥ 
অন্যদিকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত, ফ্রান্স, ইতালী ইত্যাদি দেশে বহ:দলীর ব্যবস্থা দেখতে 
পাওয়া যায়। দ্বি-দলায় এবং বহুদলীয় উভয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষের য্যক্তিগুলো আমরা 
আগে আলোচনা করোছি। 

উপসংহারে আমরা বলতে পার যে, দি-দলীয় বা বহ্দলীয ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি ভাল এ 
সম্পর্কে চিরম্তন ও চরম সত্য হিসেবে কিছ: বলা যায় না। ব্রিটেন বা মা্কন যডুন্তরাষ্ট্রে পীতহাসক 
অবস্থার মধ্য দিয়ে 'ছি-দলীয় ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে গড়ে উঠেছে । এ দেশগুলোতে বহুদলীয় 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব নয় এবং করলে তা দি-দলীয় ব্যবস্থার রূপান্তারত হবে। তেমনি 
ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনোতিক অবস্থার ফলশ্র্াত হিসেবে বিভিন্ন রাজনোতিক দলের 
উপর আঁবভব ঘটেছে। এখানে বারবার চেষ্টা করা হয়েছে__ছোট মাঝারি 
দলগুলোকে এক্যবদ্ধ করে বাস্তবে দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের । কিন্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীদ্বার্থের অবস্থানের জন্য তা সম্ভব হয়ান। সুতরাং প্রাতিটি রাষ্ট্রের শ্রেণীগত 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে একদলীয় বা ছব-দলীয় বা বহুদলীয় ব্যবস্থা । এর সঙ্গে ভালমন্দের 
সম্পর্ক খুব একটা থাকে না। 


গণতন্মে দি-দলীয় ও বহ - 
দলীয় উভয় ব্যবস্থা আছে 


পনের ঃ বহঃদলীয় ব্যবজ্থার আধযীনক শ্রেণীবিভাগ (Classification of Moulti-Party 
Systems) 
কোন রাজনোঁতক ব্যবস্থায় বা কোন দেশে কাঁট দল আছে তার ভাত্ততে দলীয় ব্যবস্থাকে 
শ্রেণাীবিভন্ত করাই হ’ল সাবেকী এবং প্রচালত পদ্ধাত। যেমন, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি দল 
থাকে তাকে একদলীয় ব্যবস্থা, দর্ঘট দল থাকলে 'দ্বি-দলায় ব্যবস্থা এবং বহ:দল থাকলে বহুদলীয় 
ব্যবস্থা বলা হয়। কিন্তু আধুনিক অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই শ্রেণীবিভাগ্কে অসম্পূর্ণ মনে করেন 
এবং সেই কারণেই এই শ্রেণীবভাগকে তাঁরা সন্তোষজনক মনে করেন না । 
তাই একজন আধ্বানক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি. এ. আযালমণ্ড (3. A. Almond) তাঁর 
A Functional Approach to Comparative Politics বই-এ দলীয় ব্যবস্থাকে সাতটি ভাগে 
বিভন্ত করেছেন ঃ 
ক. ছি-দলীয় ব্যবস্থা ঃ ১. অস্পষ্ট 'দ-দল ব্যবস্থা 
(উদাহরণ ৪ মাকিন য্যন্তরষ্ট্, আয়ারল্যাপ্ড ) 
২. সংস্পন্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা 
২৬৬ (উদাহরণ £ 'ব্রটেন, পশ্চিম জামণনী, অস্ট্োলয়া ) 


৯. কচ্তুত ব্রিটেনে কয়েকাট রাজনোতক দল আছে, কিন্তু তা সত্তেবও দ্যাট দল প্রাধান্য বিদ্তার করায় এখানে 
মুলত দি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে । 


উ. মা, রা_22 
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খ. বহুদলীয় ব্যবস্থা ঃ ৩. কার্থকর বহুদলীয় ব্যবস্থা (উদাহরণ ৪ নরওয়ে, সুইডেন) 
৪. অস্থায়ী বহুল ব্যবস্থা (উদাহরণ £ ইতালী, ফ্রান্স ) 


৫. গ্রাধান্যাবস্তারকারী বহনদ্ল ব্যবস্থা 
(উদাহরণ ৪ ভারত, মালয় ) 
গা. একদলীয় ব্যবপ্থা £ ৬. একদলীয় ব্যবদ্থা (উদাহরণ 8 মিশর, স্পেন ) 
৭. সমগ্রতাবাদী দলীয় ব্যবস্থা 
(উদাহরণ £ সোভিয়েত ইউনিয়ন, নাৎসী জার্মানী ) 


উপরোন্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এযালমণ্ড বহুদলীয় ব্যব্থাকে [তনাঁট ভাগে 
{বভন্ত করেছেন £ 


* ১. কার্যকর বহু:দলায় ব্যবস্থা (Working Multi-Party System) 

২. অণ্থার বহ;দলীয় ব্যবস্থা (Unstable Multi-Party System) 

৩. প্রাধান্যদবস্তারকারপ দলীয় ব্যবস্থা (Dominant Party System) 
আ্যালান বলও (Alan Ball) তাঁর Modern Politics and Government গ্রন্থে উপরোক্ত 
শ্ৰেণীবিভাজনকে অনঃসরণ করেছেন, যাঁদও তান এ সঙ্গে বলেছেন কোন শ্রেণীবিভাজনই যথার্থ 
হতে পারে না (will lack precision ) | এ প্রসঙ্গে বলা যায়, এ বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণে তান 
বহুদলায় ব্যবস্থার উপরোন্ত শ্রেণীবিভাজনকে বাদ দিয়েছেন। কারণ হিসেবে বলেছেন 1০ offer 


a less dogmatic approach and to elaborate the complexity of the problems of classi- 
fication and conceptudlisation. 


যাহোক, আযালমণ্ড বহুদলীয় ব্যবস্থার যে শ্রেণীবভাজন করেছেন সেটাই বর্তমানে মোটামাট- 
ভাবে স্বীকৃত । বহূদলীর ব্যবস্থার উপরোন্ড তিনটি রূপকে নীচে আলোচনা করা হ’ল ঃ 

১. কার্যকর বহঃদলনয় ব্যবচ্থা ঃ কোন রাজনোতিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবে দুয়ের বোশ 
রাজনৈতিক দল থাকলেও কার্যত রাজনৈতিক ব্যবস্থা যাঁদ সরকারের স্থায়িত্বের ব্যাপারে দি-দলীয় 
ব্যবদ্থার মত আচরণ করে তবে তাকে কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে । যেমন, নরওয়ে ও সইডেন। 
উভয় দেশেই বাস্তবে সোস্যাল ডেমোক্রোটক দল থেকে শুরু করে মধ্যপম্থী ও দক্ষিণপন্থী বহু 
রাজনোতিক দল রয়েছে । নির্বাচনে দেখা যায় যে, হয় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল, নয় তো মধ্য- 
দাঁক্ষণপন্থী দলগুলোর আঁতাত আইনসভায় একক সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করে স্থায়প মান্ত্সভা গঠন 
করে। সুতরাং বহু দল থাকা সত্বেও এ দট দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা 'ছ্ি-দলীয় ব্যবস্থার মত 


একটি দল বা অন্য দলগুলোর আঁতাতের জয়কে স:নাশ্চিত করে এবং স্থায়ী (5141০) সরকার গঠন 
নিশ্চিত করে। 


২. অদ্থায়ণী বহ/দলীয় ব্যবপ্থা £ কোন রাজনোতিক ব্যবস্থার যাঁদ অনেকগুলো ছোট ও 
দুর্বল রাজনৌতক দল থাকে তবে এ ব্যবস্থাকে অস্থায়ী বহ্দলীয় ব্যবস্থা বলে ৷ এরূপ বহু 
ছোট ছোট দূর্বল দলের অস্তিত্ব থাকার জন্য কোন দলই নির্বাচনে একক সংখ্যাগার'্ঠতা লাভ করতে 
পারে না। ফলে তারা জোড়াতালি য়ে যে সরকার গঠন করে তা স্থায়ী হয় না-_মাঝে মাঝেই 
সরকারের পতন ঘটে ৷ ইতালা ও ফ্রান্সে বামপন্থী থেকে শুর; করে দাঁক্ষণপন্থী পর্যন্ত এরূপ 
বহু রাজনৈতিক দল দেখা যায়। ইতালীর আইনসভায় অন্তত আটটি রাজনৈতিক দলের অ্তিত 
আছে-_এর মধ্যে একটিও বিগত যুদ্ধের পর থেকে আইনসভায় একক সংখ্যাগ্গীরষ্ঠতা অজ'ন করতে 
পারোন। ফলে ১৯৪৭ থেকে ইতালীতে বহুদলীয় সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়েছে বহুবার__কিন্তু 
এওঁ সরকারগুলো গড়ে ন’ মাসের বোঁশ ক্ষমতায় থাকতে পারেনি । ফরাসী দেশের অবস্থাও প্রায় 
এক । তবে সেখানে সাবধান পরিবর্তন ( পঞ্চম প্রজাতন্ত্র ) করে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন 
সাধন করা হয়েছে । 

৩. প্রাধান্/কারী দলীয় ব্যবস্থা 8 যে রাজনোতিক ব্যবস্থায় বহু দলের অস্তিত্ব থাকে 
এবং দলগুলোর মধ্যে আইনসভার আসন দখলের প্রাতযোগতা থাকে, কিন্তু সকল সময়েই অন্যদল- 


জনমত ও রাজনৈতিক দল 177 


গুলোকে পেছনে ফেলে একটি দলই আইনসভায় এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অজনে সক্ষম হয় 
তখন এ বাবস্থাকে প্রাধান্যকারী দলারব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ এরুপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহূদল 
থাকে, তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং আইনসভায় কিছ? আসনও পার, কিন্তু একটি 
দলই সকল সময় এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে। প্রাধান্যকার দলণর 
ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ: উদাহরণ হ'ল ভারত। ভারতে বহু রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু স্বাধীনতার 
পর থেকে শুরু করে ১৯৭৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে একটি রাজনৈতিক দলই (জাতীয় কংগ্রেস ) 
একটানা প্রতিটি নির্বাচনে লোকসভার চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। 
১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে আবার তারা সংসদে 
সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে আসে । ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু দলের অস্তিত্ব 
আছে। এদের অনেকেরই সংসদে প্রতিনিধিত্ব আছে, এবং এমন কি এদের মধ্যে কেউ কেউ কোন 
কোন অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতায় পর্যন্ত আসান হয়েছে (যেমন, মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট দল বতণমানে 
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ক্ষমতাসীন )। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে তিনটি বছর বাদে 
সকল সময়ই একটি রাজনোতক দলের প্রাধান্য চলছে। ভারত ছাড়াও মালয় এবং মোক্সিকোতেও 
এরুপ প্রাধান্য বিস্তারকারী বহন্দলীয় ব্যবস্থা দেখা যায়। আ্যালান বল অবশ্য মনে করেন যে, 
প্রাধান্য বিস্তারকারী বহয্দলীয় ব্যবস্থা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নয়-_আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরণকালাীন 
অস্থায়ী ব্যবস্থা (often transitory) | 


যোলঃ গণতন্ত্রে রাজনৌতক দলের গুরুত্ব (mportance of Political Parties in a 
Democracy) 
গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনেতিক দল অপারহার্য। গণতান্তিক শাসনব্যবস্থায় দলই 
কেন্দ্রাবন্দু। ফাইনার (Finer) ঠিকই বলেছেন, Democracy rests in its hopes and doubts, 
upon the party system. There is the political centre of £raviiy. নানা বিপরীত 
মতাবলম্বার বিভন্ন রাজনৈতিক দলে সংগঠিত হবার পূণ“ অধিকার গণতন্ত্র ঘোষণা করে। গণতন্বের 
মূল কথা বিভিন্ন ভাবধারাকে সাদরে আহ্বান করা ( hospiraliry to a plurality of ideas টা 
প্রতিটি ভাবধারা, মতবাদ ও স্বার্থ নিজেদের বাহন খংজে পায় কোনো একটি দলের মধ্যে । 
রাজনৈতিক দল এঁ সকল ভাবধারা ও Lr গ্রহণ করে প্রচারে নামে, নিজ 'নজ আদশে 
বিশ্বাসী লোকজনকে নিজের পতাকার তলে সংগাঁঠত করে তোলে। 
নিন রর বাম দল না-থাকলে ব্যক্তিরা পরম্পর বিচ্ছি্ন এক একটি আটম-__অসংগঠিত 
এবং একে অন্যের অপাঁরচিত। প্রত্যেকের পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিন্তাধারা- 
গুলো ঘবে-মেজে রাজনৈতিক দল বহবব্যান্তকে একে অন্যের কাছাকাছ, গ্রহণীয় ও সহনযোগ্য 
করে তোলে। 
গণতন্ত্র জনমতের শাসন। কিন্তু এই জনমত গঠন করা, কার্ধ সূচী প্রণয়ন করা, প্রচার 
করা ও ভোটের বাক্সে সেই জনমতকে নিঙড়ে যত বোঁশ সংখ্যক প্রাতানাধ নির্বাচন করিয়ে সরকার 
গঠন করার জন্য একটি যন্ত্র প্রয়োজন। রাজনোতিক দল সেই যন্ত্রের 
দর সেই জনমত কার কাজ করে। লাওয়েলের ভাষায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের প্রধান 
কারণ bringing public opinion to a focus and forming issues 
for the popular verdict. অসংখ্য ভোটদাতা বা িবণচকমণ্ডলীর বিশৃংখলার মধ্যে রাজনোতক 
দল শংখলা ফিরিয়ে আনে । সমাজে অসংখ্য বিক্ষিপ্ত ‘পাবলিকের’ মতামত সংগ্রহ করে রাজনৈতিক 
দল সেগুলোকে সরকার যন্ত্রে প্রবেশ করায়। ম্যাকআাইভার ঠিকই বলেছেন, 125 the agency 
by which public opinion is translated into the public policy. 
গণতন্ত্রের ভীত হল জাতীয় এক্য ও সাঁব'ক কল্যাণের ধারণা । এ ধারণাকে বাস্তবে রূপ 
দিতে হলে দল প্রয়োজন। সমাজে আগ্চালকতা বা প্রাদ্োশকতা আছে, আর্থনাীতক শ্রেণীবরোধ 
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ও ভাবাবরোধ আছে, ধর্মাঁয় বিরোধ আছে, পরদ্পরাবরোধী আর্থনীতিক শ্রেণীবরোধ আছে। 
রাজনৌতক দল ‘জাতীয়’ স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয় বলে এ সকল বিরোধের প্রাতাঁটি ক্ষেত্রকে 

সংকুচিত করে তোলে । দল সকল সময় বিরোধ মেটাতে পারে না, ীকন্তু 
৮8 জাতীর বিরোধের তারতা হাস করে, যাতে এ বিরোধ ফেটে পড়ে সমগ্র জাতীয় 


এঁক্যে ফাটল না ধরায় । অর্থাৎ রাজনোতিক দলগুলো নির্বাচকমণ্ডলীকে 
“জাতীয়” করে তোলে । ফাইনারের ভাষায়, They garher up the whole nation into fellow- 


ships, and they lead, in the sense of bringing to the individual citizen a vision of 
the whole nation. 


রাজনোঁতক দলগুলো রাজনৈতিক শিক্ষাদানের দায়িত্বও পালন করে। রাজনৈতক বতর্ক'কে 

একেবারে পথে-ঘাটে টেনে এনে তারা জনসাধারণের রাজনোঁতক চেতনা ও শিক্ষা-দীক্ষার সাধারণ 

মান উন্নত করে তোলে । দলের প্রচার কোনো কোনো নর্বাচককে 

ইলা শিক্ষত সক্রিয় করে, অনেক মক নর্বাচককে মুখর করে, অন্যান্যদের শিথিল 

মতামত ও সমর্থনকে সুদ্‌ঢ় করে তোলে, অনেক 'াবরোধীর মতামত 

পাঁরবার্তত করে নিজের পক্ষে টেনে আনে । জনতার একটা বিরাট অংশ মুলত অলস এবং নানা 

গবরোধে বিভক্ত থাকে । রাজনোতিক দল জনগণের অনীহা, আলস্য, 'নাক্কিয়তা ভেঙে দিতে পারে। 
দলপ্রথার প্রধান গুণই হল সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে নির্বাচকদের আগ্রহী করে তোলা । 


অন্যান্য ধরনের সরকারের তুলনায় গণতন্ত্রের বিশেষ গুণ হল জনগণের কাছে প্রশাসনের 
দাঁয়ত্বশীলতা । সরকারের কাজের সমালোচনা ও বিরোধতার আঁধকারকে রাজনোতিক কাধণধারায় 

শনয়মসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে গণ্য করা । এই গণতান্ত্রিক 
প্রশাসনকে দায়িত্বশীল করে রীতির ওপর রাজনোতক দল নির্ভর করে। বাস্তবে দলপ্রথাই সরকারকে 

জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল রাখে । ?বরোধী দলের কাজ কেবল 
বিরোধিতা করা নয়, বিরোধী দল হ’ল সরকারের সদাজাগ্রত সমালোচক । জনসাধারণ কর্তৃক 
সরকারী দলকে সমর্থনের প্রাতাট দুর্বল ছিদ্র এরা খংজে বের করে, সকল সময় সরকারী দলকে 
জনমতের দরবারে হাজির করে তার নগীতিগুলোকে কান্টপাথরে বিচার করাতে সচেষ্ট থাকে। 
সরকারা দল কোন বাধার সম্মুখীন না-হলে সরকার দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে । দলগ্রথায় 
সরকারী ও ?বরোধী উভয় দলই পর্যায়ক্রমে প্রশাসন চালায়, ক্ষমতার অংশ ভাগ করে ভোগ করে । 


একদল প্রশাসনে, অপর দল 'িরোধিতায়--ইহাই সরকারকে দায়িত্বশীল করে ও ক্রমশ বোঁশ পাঁরমাণে 
গণতন্ত্রী করে তোলে । 


সবশেষে মনে রাখা দরকার যে, দলপ্রথা ছাড়া পার্লামেপ্টারী সরকার চালান অসম্ভব । এই 
ধরনের শাসনব্যবস্থার় আইনসভার কাছে দাঁয়ত্বণীল মন্ত্রিসভার হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে । 


বারে মন্ত্রীরা বর আইনসভায় সংখ্যাগ্গারণ্ঠ দলের সভ্য হয় । একটি 
নি দল সরকারের দায়ত্ব গ্রহণ করে, অন্যান্য দল এ দলের ওপর তীক্ষা 

নজর রাখে। আইনসভার আস্থা যতাঁদন বজায় থাকে, দল ততাঁদন 
সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসন চালায়। আইনসভার সদস্যের আস্থা বজায় রাখার দায়িত্ব দলের । 
দলীয় এঁক্য ও শৃঙ্খলা থাকে বলেই আইনসভার সদস্যরা সকল সময় সরকারের পক্ষে ভোট দিয়ে 
বিরোধীদের হাত থেকে সরকারের পতনকে বাঁচাতে সচেষ্ট থাকে। সুতরাং দল না থাকলে 
পার্লামেণ্টারী প্রথা চলতেই পারে না। 


নিউম্যান মনে করেন যে, কোন দেশের শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নয়, সামাজিক 
ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থাযিত্বও সে দেশের রাজনৈতিক দলের টিকে থাকার ওপর অনেকাংশে 


EM নির্ভর করে। দলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা 


করতে গিয়ে ভি. ও. কী (V. 0. K€) বলেছেন যে, রাজনৈতিক 
দল গণতান্বিক প্রক্রিয়ার একটা মৌল উপাদানে পরিণত হয়েছে (Political Parties constitute 
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a basic element of democratic institutional Process )| তাই সাম্প্রতিক কালের 


রাষ্ট্রীবজ্ঞানীরা মনে করেন যে, রাজনৈতিক দলের বিকাশের সঙ্গে গণতন্ত্রের বিকাশ অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে জাঁড়ত। 


75 


1 
0) 
(ii) 


(iii) 
(iv) 
0) 


নমনুনা প্রশ্ন 
জনমত কাকে বলে £ জনমত কিভাবে গঠিত ও প্রকাশিত হয় ? (এক দেখ ) [া, 9.0. ’78] 
জনমত গঠনের প্রধান উপাদানগুলো কি ? উপাদানগ্বলোর শান্ত ও সগমাবদ্খতা আলোচনা 
কর। (তিন দেখ) 
জনমত বলতে কি বোঝায় ? গণতন্রে জনমতের গুরুত্ব আলাচনা কর। (দুই দেখ ) 
[H.S. C. 78,84 and T. S. B. 79] 
গণতন্ত্ে জনমতের গর্ব আলোচনা কর । ( এক এবং দুই দেখ) 
জনমত গঠনের উপাদানগুলো আলোচনা কর । (তিন দেখ) 
রাজনোতিক দল কাকে বলে ? রাজনৈতিক দলের কাষণবলশ আলোচন৷ কর। 
দলীয় ব্যবস্থার দোষ-তটি আলোচনা কর । ্রাটগ্ুলো কিভাবে দর করা যায় ? 
(সাত এবং আট,দেখ ) [ শা, 3. ৪, 70] 
দলপ্রথার সাফল্যের শতগ্ুলো আলোচনা কর ৷ এই শর্তগদুলো ভারতে আছে কি? (নয় এবং দশ দেখ) 
একদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে ? এ ব্যবস্থার দোষগুণ বিচার কর । (এগার দেখ ) 
একদলীয় ব্যবস্থা কি গণতন্্বিরোধী ? ব্যা্তসহ আলোচনা কর । (বার দেখ) 
দি-্দলীয় ব্যবদ্থা ও বহযদলীয় ব্যবস্থার দোষগণ আলোচনা কর । এদের মধ্যে কোন্‌ ব্যবস্থা তুমি 
পছন্দ কর এবং কেন কর? ( বার এবং তের দেখ ) [H.s.c.’719] 
দ্বি-দলাঁয় এবং বহন দলীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলাচনা কর । ( তের এবং চৌদ্দ দেখ ) 
ি-দলীয় এবং বহ; দল'য় ব্যবস্থার সাবধাগদালর তুলনামূলক আলোচনা কর । 
( তের এবং চৌদ্দ দেখ ) [7-5,0, 284] 
বহমুদলায় ব্যবস্থা কাকে বলে ? এই ব্যবস্থার দোষ-গুণ আলোচনা কর। (চোদ্দ দেখ) 
বহদলীয় ব্যবস্থার আধ্যানক শ্রেণী বিভাগ আলোচনা কর । (পনের দেখ ) 
গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব আলোচনা কর । ( ষোল দেখ) 
[ চ5350,779, 85 ard T. 3. 8,৮79 ] 
গণতন্তে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গরু বাখ্যা কর । 
(চার এবং ষোল ) [ টা. 3. ০১81 এবং '83 ] 


নৈ্বান্তক প্ৰদ্ন 

বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক: (২/) দাও £ 
জনমত গঠনের অন্যতম উপাদান ( রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল ) 
রাজনৈতিক দলকে শ্রেণাদ্বার্থের প্রাতানধি মনে করেন ( ভাববাদীরা, মা সিধাদরা, 
ব্যান্তস্বাতন্ত্যবাদীর ) 
ভারতে ( একদলীয়, 'দি-দলীয়, বহুদলীয় ) ব্যবস্থা দেখা যায় [ H. S. 0,780 and 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে ( একদলীয়, দিবদঞয় ) ব্যবস্থায় গণতন্ত্ৰ সফল হতে পায়ে । 
দ্বি-দল'য় ব্যবস্থা ( ব্রিটেন, ভারত, সেবিয়েত ইউনিয়ন )-এ দেখতে পাওয়া যায়। 


(চার ও ছয় দেখ ) 


রাজনৈতিক দল বলতে তুমি কি বোঝ ? 


185] 


«The electorate is not only the body of citizens 
which in most democratic states determines in the 
last analysis the form of government of the state 
and chooses those who guide and direct its affairs, 
but in modern democracies, it has----..dcquired the 
character of an organ of government itself.” 

—Dr. Garner 


৬ 


প্রতিনিধিত্ব ও ভোটাধিকার 


Representation and Suffrage 


ভা টাঁধকার, নির্বাচন এবং প্রাতীনাধত্বকে গণতান্বিক ব্যবস্থার নির্যাস বলে মনে করা 
হয়। তাই গণতান্ত্ৰিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে নির্বাচন এবং প্রাতানাধত্বের ব্যবস্থারও বণ 
ঘটছে । অন্যদিকে প্রাতীনাধত্বকে ?িভাবে এবং কোন্‌ পদ্ধাততে আরও গণতান্ত্রিক করা ই 
এর দ্বারা বিভিন্ন স্তরের মান.ষের প্রাতানাধত্বকে স:নাশ্চত করা যায় সেটাও গণতন্তের একটা মোঁ 
সমস্যা বা জিজ্ঞাসা হিসেবে দেখা দিয়েছে । 0 


এক ৪ প্রাতানাধিত্ব কাকে বলে? ( What is Representation 2) 


গণতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ভোটাধিকার ও প্রাতীনাধত্বের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জডত। 
শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক হলে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আসে না, কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত 
গ্রৃতানিধিত্বের ওপর নিভরশীল বলে ভোটাধকারের সঙ্গে প্রতীনাঁধত্ের প্রশ্নীটও আলোচিত হওয়া 
প্রয়োজন । বর্তমান যুগ পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগ । পরোক্ষ গ্রণতন্বে শাসনব্যবস্থা বাস্তবে 
কার্যকর করার প্রধান উপায় হল নির্বাটকমণ্ডলী স্থির করা ও আইনসভায় প্রাতানাঁধ পাঠানো! 
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একনায়কতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলাী গঠন করা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান করা বা প্রাতানিধি প্রেরণের 
কোন প্রয়োজন হয় না, দেশে গণতান্ত্রিক সরকার থাকলেই এই সকল সমস্যার উদ্ভব হয়। গণতন্ত্রে 
সার্বভৌম শান্তির অধিকারী হল জনসাধারণ । জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভায় 
প্রাতীনধিদের পাঠিয়ে সেই সার্বভৌম শান্ত তাঁদের হাতে অর্পণ করে। নির্বাচনের অথ হল 
ভোটদান ও প্রতানিধ প্রেরণ, এই কাজের মধ্য দিয়েই গণ-সাবভৌমত্ব নিজেকে প্রকাশ করে। এই 
কারণেই গণতন্ত্রের অগ্রগতির বাস্তব উপায় হল ভোটের অধিকার প্রসার । আজকাল প্রায় সকলে 
এটা মেনে নিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগাঁরকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত । 


সাধারণ নাগাঁরকদের মধ্যে রাজনৌতিক চেতনা যত বাড়ছে ততই সরকারের আইন-কানুন 
জনস্বাথের প্রতি নজর রেখে রচিত হচ্ছে। প্রাচীন কালের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নগর রাস্ট্রের 
নাগারকেরা প্রত্যেকে সরাসাঁর প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ও সরকারী কাজকম“ পরিচালনায় অংশ 
গ্রহণ করতে পারত । পরবর্তীকালের বৃহদাকার রাষ্ট্রগুলোতে সরকারী কাজে সকল নাগাঁরকের 
প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ অসম্ভব হয়ে ওঠে । ফলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাগারকগণ কর্তৃক প্রাতানাধ 
পাঠাবার ব্যবস্থা প্রবার্তত হয় । এ সকল প্রাতাঁনাঁধ প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের বিশ্বাস, চিন্তা ও 
ধারণাগদুলো আইনসভায় পেীছে দেয়ার বাহন । জনসাধারণ সচেতনভাবে এদের আইনসভায় পাঠায়, 
তাই এদের কাজকর্ম“ মেনে নিতে জনগণ বাধ্য থাকে এবং মনে করা হয় যে এরা জনগণের প্রাতানধিত্ব 
( Representation ) করছেন । 

প্রতীনিধিত্বের মূল কথা হল সরকারের দায়িত্বশীলতা । এই কারণে প্রাতানাধত্বমূলক সরকারের 
(Represnetative Government) অন্য নাম দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) | 
প্রতিনাধ-প্রেরণের উদ্দেশ্যই হল সরকারের উপর দায়িত্ব আনা। কোন প্রর্তানাধ তাঁর কাজের 
জন্য নিজের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়ী, এভাবে সরকার দেশের সমগ্র জনসাধারণের নিকট দায়ী । 
অন্যাদকে নিজেদের প্রাতানাধরা যে আইন তৈরী করে তা মেনে নেয়াও জনসাধারণের দ্বায়িত্ব । 


দঃই & প্রাপ্তবয়স্কদের সব“জনীন বা সাঁব‘ক ভোটাধিকার ( Universal Adult Suffrage 
ge ) 


ভোটের অধিকারের দাবীতে বিভন্ন দেশে 'বাভল্ন যুগে বহু বিপ্লব ও রন্তপাত ঘটেছে। 
অতীতে 'নার্দিঘ্ট কিছু সংখ্যক ব্যক্ত, জনসংখ্যার 'নার্ঘস্ট একটি অংশ ভোট দিতে পারত। ক্রমশ 
ভোটের আঁধকার দেশের আঁধকতর নাগাঁরকদের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। এভাবে বর্তমান যুগে, 
ভিষ্টর হুগোর ভাষায়, সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যান্তর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে তাকে নাগাঁরক 
করেছে ( Adult suffrage has crowned man as the citizen) উনাবিংশ শতকে ক্রমশ 
বোঁশ সংখ্যক ব্যান্ত ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভোটাধিকার প্রসারের এই ধারা দ্রুততর হয়েছে। 
অধ্যাপক গার্নারের ভাষায় বলতে গেলে £ঃ বিগত শতকে গণতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ 
ঘটনা হল সংকীর্ণ) অসম, অপ্রত্যক্ষ এবং সীমাবদ্ধ ভোটাধকারের পাঁরবর্তে প্রত্যক্ষ, সম ও সর্বজনীন 
ভোটাধিকারের প্রবর্তন । এতাঁদন ধর্ম জাত, ধন'-দারদর, স্লী-পূরুষ ইত্যাদি কারণে যে বাধানিষেধ 
তৈরী করা হয়োছল গণতন্ত্রের জোয়ারে তার অধিকাংশই ল:প্ত হয়েছে । বিংশ শতকে গণতন্ত্রের 
শান্ত আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় সর্বজনীন ভোটাধিকার আরও সম্প্রসারিত হয়েছে সন্দেহ নেই । পকদ্তু 
এখনও পাঁথবীর সকল জায়গায় সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারোনি। 


সবর্জনশন ভোটাধিকারের দাবী গ্রহণযোগ্য কিনা এ ব্যাপার এক সময়ে উত্তপ্ত রাজনোতিক 
[িতকের সৃষ্টি হয়োছিল। একটা রাষ্ট্রের সমগ্র জনমণ্ডলীর প্রাতানাধ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা 
যে কাম্য নয়, এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের বিশেষ কোন অবকাশ নেই। নাবালক, উন্মাদ, দেউলিয়া, 
শাস্তপ্রাপ্ত আসামণ ইত্যাদিকে যে ভোটাধিকার দেয়া উচিত নয় এ ব্যাপারেও সকলেই একমত । 
[কন্তু এরা ছাড়া অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যা্জদের ভোটাধিকার দেয়ার ব্যাপারে মতভেদ থাকবার জন্যই 
প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার একটি বিতাঁকতি বিষয় হয়ে দেখা 'দিয়েছে। 
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দনর্বাচকমণ্ডলী কাদের নয়ে গাঁতত হবে এ প্রশ্নে একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন 
ভোটাধিকার সমর্থন করেন । অন্যাদকে কেউ কেউ মনে করেন যে, ভোটাধিকার সর্বজনীন হওয়া 
উচিত নয়” এই আঁধকার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিত্ত ও সম্পদের পাঁরমাণ এবং নারী-পুরুষের ভিত্তিতে 
প্রদান করা উচিত ৷ 


জন স্টুয়ার্ট মল সম্পাত্ত এবং বিশেষ করে শিক্ষাগত যোগ্যতার 'ভীত্ততে ভোটাধিকার প্রদান 
করা উচিত বলে মনে করেন ( universal teaching must precede universal enfranchise- 


71670) যাদের স্পাত্ত আছে তারা দায়িত্বশীল এবং তারা কর প্রদান করে বলে সরকারের আয়, 


রিনার ES নীতি নির্ধারণে একমান্র তাদেরই ভূমিকা থাকা উঁচত বলে তান 
শ্‌ক্ষা এ 


মনে করেন। সুতরাং মিল ভোটাধকারকে সংকুচিত করে শিক্ষিত ও 
সম্পাত্তণালী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন । কিন্তু বর্তমানে এ মতের বিরুদ্ধে তীব্র 


সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, সম্পাত্তর মাঁলকানা মনুষ্যত্ব বা যোগ্যতার মানদণ্ড নয়। 
'দ্বতীয়ত ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য যে বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা প্রয়োজন তার সঙ্গে শিক্ষার 


সম্পর্ক নেই- শিক্ষা-নিরপেক্ষ বা আঁশাক্ষত ব্যান্তরও ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা থাকতে 
পারে। 


তাই শিক্ষা ও সম্পাত্তকে যোগ্যতার মানদণ্ড না ধরে প্রাতা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ভোটাধকার 
প্রদান করার দাবী জোরালোভাবে উত্থাপিত হর । একেই বলে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার ৷ 
আঠারোর শতকে স্বাভাবিক আঁধকার, জনকল্যাণ, ব্যান্তত্ব বিকাশ এবং গণতান্তিক অধিকার ইত্যাদ 


য্ান্ডতে সর্বজনীন ভাঁত্ততে প্রাপ্তবরস্কদের ভোটদানের দাবী লক, রুশো ও অন্যান্য রাষ্ট্রীবজ্ঞানদের 
দ্বারা সোচ্চার হয়। 


জ্বপক্ষে যান্ত 


যে সকল যযন্তির ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধকারের দাবী উত্থাপিত হয়েছে তা 
এবারে আলোচনা করা যেতে পারে । 
প্রথমত, গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের সরকার বোঝায়। তাই জাতি- 
ধম স্ৰী-প্‌ুরুষ, শাক্ষত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিপ্ নির্বিশেষে প্রত্যেকের-ই ভোটের আঁধকার থাকা 
চির উঁচত। রুশো 1১:২৯) বলেছেন, “সার্বভৌম শান্ত জনসাধারণের 
মধ্যে নিহিত ; তাই প্রত্যেক নাগাঁরকেরই ওঁ সার্বভৌম শান্ত পরিচালনা 
করার আঁধকার আছে। ভোট দেবার জন্মগত আঁধকার এরই অপাঁরহাষ* পারণাত ।” 
দ্বিতীয়ত, সরকারের আইন-কানুন সবাইকে সমানভাবে স্পর্শ করে, তাই প্রত্যেকেরই ভোটের 
আইন সকলকে সমভাবে অধিকার থাকা দরকার (What touches all must be decided by 


স্পর্শ করে al) । এ অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই ব্যন্তি সরকারী আইন-কানুন 
প্রণয়নকে প্রভাবিত করতে পারে। ৃ 

তৃতীয়ত, শ্রেণীবভন্ত সমাজে ভোটের অধিকার যদি না্দণ্ট কোন শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা 

হয়, তবে কার্যত দেশ সেই শ্রেণীর স্বার্থ অনুযায়ী শাসিত হবে। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় রাণ্ট্যন্ত্ 

৫ 

alto শ্রেণীদ্বাথে ব্যবহৃত হবে। সীমাবদ্ধ ভোটাধকারের 'ভীত্বতে গাঁঠত 

ত নাহ সরকার সব সাধারণের কল্যাণে দেশ শাসন করবে না। ভোটের আঁধকার 

না পেলে সরকারের সুবিধেগুলো হতেও তারা বাত হবে । অধ্যাপক 

লাগ্কর ভাষায় বলা যায় যে, ভোটদানে অধিকার থেকে বণ্চিত করার অর্থ ক্ষমতার স:যোগ-সুবব্ধা 

থেকে বাণ্ডত করা ।২ ইতিহাসে এরূপ অনেক দ্টান্ত দেখানো যায় যে,. জনগণের রাজনৈতিক 

অধিকার না থাকলে আইন-কানুন তাদের স্বার্থে রচিত হয় না। 


3, “Exclusion from power means exclusion from the benefits of power” 


প্রাতাঁনীধত্ব ও ভোটাধিকার 183 


চতুর্থত, নাগ্গারকের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের সাবক বিকাশ সম্ভব সর্বজনীন ভোটাধকারের 

মাধ্যমে ৷ মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ প্রসার লাভ করে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে যাঁদ 
ও রাজ ং 
নিত দেন ও EAL রাজনোতিক কাজে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। 
ব্যান্তত বিকাশের জন্য নাগাঁরক ভোটের অধিকার পেয়ে সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করলে 
সে রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা ভাবনার অংশীদার হয় । তাই সর্বজনীন 

ভোটাধিকার দেশে জনগণের রাজনোতক সচেনতা বদ্ধ করে । 

পঞ্চমত, বলা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন । 
রাজনোৌতিক সাম্য প্রাতিণ্ঠা সর্বজনীন ভাত্ততে ভোটাধিকার প্রদানের দ্বারা জনগণের সবজনীন 
রাজনৌতিক সাম্য নিশ্চিন্ত করা যেতে পারে। 

বিপক্ষে যান্ত 


কিন্তু রুনতাঙ্ল, হেনরী মেইন, মিল, মেকলে, লেকী প্রমুখ রাম্ট্ররজ্ঞানীরা উপরোন্ত 
য্ান্ুগুলো মানতে প্রস্তুত নন। তাই তাঁরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে নানা ব্টান্তর 
অবতারণা করেছেন । প্রথম, আভজাততান্ত্রক য্নান্তর ভীত্ততে মেকলে, 
লেকী ও স্যার হেনরী মেইন প্রমুখরা মনে করেন যে, আঁশাক্ষত জন- 
সাধারণকে ভোটের আঁধকার দেয়া আঁবজ্ঞোচিত এবং {বপজ্জনক । মেকলে বিদ্রুপ করে বলেছেন যে, 
সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করলে পে'চা ও ।শয়ালদের সশ্গে কিছ: অর্ধ-নগ্র ধীবর দেশটাকে ভাগ 
করে নেবে (2 few half-naked fishermen would divide with the owls and foxes the 
ruins of the greatest of European cities) | 


লেক তাঁর Democracy and Liberty বই-এ সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরোধিতা করেছেন। 
তাঁর মতে আঁশীক্ষত জনসাধারণের শাসনে দেশের প্রীত কোন মতেই সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায় 
বলতে গেলে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার দিলে সংখ্যাগারষ্ঠ দরিদ্র, অজ্ঞ ও অক্ষম জনতা 
রাজনোঁতক ক্ষমতার উৎস হয়ে দেখা দেবে যা মাননষের অতীত ইতিহাসে কখনও ঘটোন। 

স্যার হেনরি মেইনের“মতে সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগাঁতর পথে প্রাতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করবে। তানিও বিদ্রুপ করে বলেছেন যে, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রচলনের আগেই জ্ঞানের 
প্রধান আবক্কারগুুলো হয়ে গিয়েছে, এটা আমাদের পক্ষে সৌভাগাজনক। 

এই সকল যযৃন্তি আতশয়োন্ত তাতে সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এমন বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না যেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকার দেশের অগ্র্থাত রুদ্ধ করেছে। তবে এ সকল সমালোচনার 
দনৰ্যাস হ'ল যে, জনসাধারণের হাতে শাসনভার অর্পণ করার আগে তাদের ?শাক্ষত ও যোগ্য করে 
তোলা দরকার । জন স্টুয়ার্ট" মলের মতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবতনি 
করা প্রয়োজন (universal education must precede universal enfranchisement) | 

দদ্বতীয়ত, অনেকেই মনে করেন যে, ভোটদানের আঁধকার তাদেরই থাকা উচিত যাদের সম্পত্তি 
আছে এবং যারা রাষ্ট্রকে কর দেয়। এই য;ন্তির দুটি কারণ 7 (ক) ধরা হয় যে, সম্পাত্তবানরা 

শিক্ষানদীক্ষায় উন্নত এবং তাই ভোটদানের তারা যোগ্য ; (খে) সম্পত্তি 

সম্পাঁপ্তগত মানদণ্ড নাই এরুপ ব্যন্তিরা সাধারণত কর দেন না, তাই সরকারের অর্থ ব্যয়ের 
ব্যাপারে তারা দায়িত্বহীন হন! করনা {দলে রাষ্ট্রের আয়ব্যয়, পাঁরচালনা সম্পর্কে তাদের কোন 
ভূমিকা থাকা উচিত নয়। করদান-গত যোগ্যতা সম্বন্ধে মিল বলেন, যারা কর দেন না তাঁরা অপরের 
“ভাণ্ডার নিয়ে শাসন চালালে অপব্যয়ী হবেন এবং মোটেই ব্যয়- 


আঁভজাততান্তিক ব্যাস্ত 


দেওয়া কর-এর দ্বারা পঞ্টে অথ 


সপ্তেকোচের চেষ্টা করবেন না । 
সাধারণভাবে বলা যায় নে, উপরের এ য্যান্তটি খুবই প্রাতীক্রয়াশীল । সমাজে কঠোর শ্রেণী- 


পার্থক্য থাকার জন্য দেশের অধিকাংশ ব্যান্তির পক্ষে সম্পত্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই উপরোন্ত 
নত অনুযায়ী সমাজের বিত্তবান শ্রেণীই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। কোন ব্যান্তর 
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দ্বারিদ্য তার রাজনৌতক আঁধকারের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। করদানের যোগ্যতা থাকা উচিত এই 
যুক্তি অনেকাংশে সঠিক। রাষ্ট্র কর পেতে পারে, কর না পেলে সরকারের ব্যয় মিটানো সম্ভব নয়। 
কিন্তু রাষ্ট্রে-ই দেখা উচিত, প্রতিটি নাগারক যাতে কর দেবার মত উপযুক্ত আয় করতে পারে । সেই 
{বষয়ে লক্ষ্য না রেখে ভোটাধিকার সহ্কোচন করা উঠিত কি? 
তৃতীয়ত, অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শিক্ষাগত বোগ্যতাকে ভোটদানের আধকারের 'ভীঁত্ত করতে 
চান। এর স্বপক্ষে শল্তিশালী প্রবন্তা হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল । তানি বলেছেন, যে লিখতে ও পড়তে 
জানে না, সাধারণ অংক জানে না এইরূপ লোক ভোটাধিকার পাবে__এটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় । 
স্টুয়ার্ট {মলের এই বন্তব্যের বিপক্ষে বলা হয় যে, রাজনোতিক িচারবদাম্ধ নিছক স্কুল-কলেজে 
শিক্ষালাভের ওপর নিভ'র করে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যান্তর আচরণ 'নধ্ণারত হয়, গ্রাহাম 
ওয়ালাসের (Graham Wallas) ভাবায় বলা যায়, প্রবণতা, আবেগ ও 
শিক্ষাগত মানদণ্ড 1 টি $ 2 
আকাঙ্ক্ষার দ্বারা (intuitions, passions and desires) । আঁভঙ্ঞতা 
এবং রাজনোতক চেতনাই ভোটদাতার দাষ্টভঙ্গি গড়ে তোলে । সঢতরাং তথাকথিত শিক্ষার অভাবের 
জন্য নাগাঁরককে ভোটদ্বানের রাজনোতক অধিকার থেকে বাণ্চত করা উচিত নয়। 


চতুর্থত, অনেকে পুরুষদের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার মানলেও মনে করেন ফে, 
স্্ীলোকদের ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত নয়। কারণ স্ব্ীলোক নাকি ভোটাধিকার প্রয়োগের 
অযোগ্য, রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন, পুরুষদের দ্বারা সহজে প্রভাবিত এবং সেনাবাহিনীতে যোগদানের 


নারীদের ভোটাধিকার অনঃপয-্ড। এ সকল যুত্তিতে অনেকে এখনও স্তরীভোটাধকারের 
ভাও বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। স্্রভোটাধিকারের সবচেয়ে সমর্থক 


{ছিলেন জন স্টুরার্ট মল । তান এ সকল যন খণ্ডন করে দোঁখয়েছেন 
যে, স্ভ্রীলোকেরা ষোগ্যতাহীন নয়, ভোটের আঁধকার পেলে তাদের রাজনৈতিক চেতনা আরও বাড়বে ৷ 
নারীদের ভোটাধিকার নিয়ে বিদ্তরিত আলোচনা পরে করা হয়েছে 

সর্বজনীন ভোটাধকার সর্ববাঁদসন্মত হলেও আজকাল অনেক রাষ্ট্রেই ঠিছ7 1কছু লোককে 
ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। যেমন, সর্বজনীন ভোটাধিকার থাকলেও নাবালক, উদ্মাদঃ 
জড়বষ্ধিস্পন্ন, দেউলিয়া, ভবঘুরে কতকগুলো বিশেষ পদ্াধিকারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুন্ত সৈনিক 
ইত্যাদি স্তরের লোকদের সাধারণত অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ভোটাধিকার দেয়া হয় না। * 


তন ঃ নারীজাতির ভোটাধিকার (Women Suffage) 

সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী যাঁদ বা স্বীকৃত হল, তখন 
নারীজাতির ভোটাধিকার থাকা উচিত কি না। অর্থাৎ নারীজাঁতকে 
প্রাপ্তবয়স্ক পদ্রুষদের ভোটাধিকার দেওয়ার কথা উঠল। 
নারীজাতির ভোটাধিকার থাকা উচিত কি না তাকে একটা বিতাঁকত বিষয় ?হসেবে আমাদের আজ 
বিশের শতকের শেষে আলোচনা করতে হচ্ছে। এবং এটা আরও লজ্জার কথা যে, এমনাঁক তথাকাঁথত 
গণতন্ত্রের পাঁঠদ্থান স্ুইজারল্যাণ্ডেও নারাজাতির ভোটাধকারের দাবী কিছুদিন আগে পর্যন্ত 
উপেক্ষিত ছিল। তবে সম্প্রাত সইজারল্যাণ্ডে নারাজাতির ভোটাবিকার স্বীকৃত হয়েছে। 


িপক্ষে য:ক্তিসমুহ 


নারীজাতিকে ভোটাধিকার দেয়া উঁচিত কি না, এ বিষয়ে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের পাণ্ডতদের মধ্যে 


একসময় তাঁৱ বিতর্ক হয়েছিল । যারা নারীজাতিকে ভোটাধিকার দিবার পক্ষপাতী নহেন তাঁদের 
বন্তব্য ও যুান্তগুলি প্রথমে আলোচনা করা হল । 


প্রথমত, অনেকে বলেন যে, নারাজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা ও মননশণলতায় 


নিকৃষ্ট এবং ফলে তাঁরা দেশের রাজনোতিক জীবনে, এবং দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলগতে বিশেষ 
কোন প্রভাব আনতে পারেন না। 


নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিল 
বাদ দিয়ে সর্বজনীন 'ভীত্তিতে 
এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে, 
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দ্বিতীয়ত, স্বীলোকেরা প:রনষদের মত রাজনদীত নিয়ে মাথা ঘামায় না, রাম্ট্রনোতক বিষয় 
সম্পর্কে তাঁরা সাধারণভাবে উদাসীন । তাঁদের ভোটের অধিকার দিলেও তাঁরা এ অধিকার 
যথার্থভাবে ব্যবহার করবেন না। 

তৃতীয়ত, যদি বা তাঁরা ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেনও, তবুও এ ভোটাধিকার তাঁদের 
স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবে না। কারণ, স্বটীলোকেরা পঃর;ষদের রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতেই 
দনজেদের মতামত স্থির করেন। তাই স্রপলোকদের ভোটের অধিকার দেয়া এবং বাড়ির পুরুষদের 
দুটি করে ভোটাধিকার দেয়া একই কথা । 

চতুর্থত, আরও বলা হয় যে, ভোটের অধিকার তাঁরাই পেতে পারেন, যারা সৈন্যবাহনীতে 
যোগদান করতে সক্ষম এবং রাষ্ট্রের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত ৷ রাষ্ট্রকে রক্ষায় 
স্ৰীলোকের শান্ত বা সামর্থ নেই, তাই তাঁদের ভোটাধিকার দেয়া উচিত নয় । 


জ্বগক্ষে যুন্তসমুহ 

নারী জাতির ভোটাধকারের স্বপক্ষে বহু যদান্ত দেখান হয়েছে। ব্রিটেন ও আমোরকার 
বহু বিদুষী রমণী নারীর ভোটাধিকারের দাবীতে দীর্ঘকাল আন্দোলন করেছেন। বিখ্যাত ইংরাজ 
মনীষী জন স্টুয়ার্ট মিল নারীজাতির ভোটাধকারের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন ॥ তাঁর মতে 
কোন ব্যান্ত গ্রগলোক না প7রুষ এটা একান্তই গৌঁণ_ ব্যন্তির উচ্চতা, চুলের রঙ ইত্যাদি বাহ্য চিহ্ন 
দ্বারা তার নৈতিক ও চিন্তাশান্তর উৎকর্ষ সম্পর্কে কিছ. বোঝা যায় না। 

দদ্বতীয়ত, সরকারের নীত ও কাজকর্ম দেশের পুরুষদের মত স্বীলোকদেরও সমানভাবে 
প্রভাবত করে, তাই যে প্রাতানাধরা আইন প্রণয়ন করবেন তাঁদের নির্বাচনে স্তীলোকদেরও সমান 
আঁধকার থাকা দরকার। মিলের ভাষায় বলা যায় যে, শাসিত হবার জন্য নয়, যাতে কুশাসিত না 
হয় তার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়েরই ভোটাধকার থাকা প্রয়োজন (0১67১ as well as women 
need political rights not in order that they may govern but in order that they 
may not be misgoverned) | 

তৃতীয়ত, বিদ্যা, বৃদ্ধি ও মননশাীলতায় স্ৰীলোকেরা কোন দিক থেকেই পুরুষের চেয়ে হীন 
নয়। তাঁরা সম্পাত্ত রক্ষা করেন, কর দেন, ব্যবসায় পাঁরচালনা করেন এবং সকল বিষয়েই পুরুষের 
সঙ্গে প্রতিযোগতায় নামেন! নারীজাত বদ্ধ, বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে পারুষের চেয়ে 
নিকৃষ্ট এরূপ অর্থহীন অহমিকা প্রচারের কোন ন্যায়সঙ্গত ভাত আছে ক? বর্তমান যুগে নারী 
চন্দ্রলোকে পাড়ি দিয়েছেন; অনেক দেশে নারী প্রধানমন্ত্রীর গরুত্বপর্ণ পদে আসীন থেকে 
যোগ্যতার সঙ্গে নিজ দনজ জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন; জ্ঞান, 'বজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, খেলাধুলা 
ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারী পুরুষের সমানপযণ প্রমাণ করছেন। সুতরাং ভোটের অধিকার নার 
জাত সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে না, এ কথা বলা ধণ্টতা ছাড়া কিছু নয় । 

চতুর্থত, কিছ: স্ত্রীলোক পুরুষদের মতামতে প্রভাবিত হন ঠিকই, কিন্তু অনেক পুরুষ তাঁর 
গ্ৰী-বন্ধ্‌ বা অন্যের মত অন+সারে ভোট দেন। সুতরাং অন্যের ছারা প্রভাবত হবার সম্ভাবনার 
জনা নারীদের ভোটাধিকার থেকে বাঁ্চত করলে অনেক প.রুষকেও একই কারণে বাত করা 


প্রয়োজন। 
পঞ্চমত, বলা হয় যে, স্বীলোকেরা সাধারণত রাজনীতি এবং ভোটাভুটির ব্যাপারে উদাসীন 
এবং নিস্পহ থাকে। কিন্তু অনেক পুরূষও রাজনীতি এবং ভোটদানকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বা 


ঝঞ্জাট বলে মনে করেন । ভোটাধিকার লাভ করে প্রথম দিকে স্মণীজাত ভোটের বিষয়ে উৎসাহ 
না দেখালেও ক্রমশ তাঁরা রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবেন এবং উৎসাহ ও যোগ্যতার সঙ্গে এই 
আঁধকার প্রয়োগে সমর্থ হবেন । 

সবেণিপারি, দেশের সকল মানুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে সোনিক হতে হয় না; যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রয়োজন 
মেটাবার জন্য ঘরে-বাইরে বিপ:ল সংখ্যক জনগণকে কাজ করতে হয়। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে সৌনক 


॥ 


186 উচ্চমাধ্যামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


না হয়েও স্ব্রীলোকেরা রাষ্ট্রকে যুদ্ধের সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে এবং বাস্তবে 
সাহায্য করে । 


মলের মতে, পঢ়ুরুষের স্বার্থপরতা এবং দুরারোগ্য সংসকার*এর জন্যই তাঁরা নারীঁজাতির 
ভোটাধিকারের বিরোধিতা করেছেন। ?তাঁন বলেছিলেন যে, কার চামড়ার কি রং হবে তা যেমন 
ব্যক্তি বিশেষের ওপর নিভ'র করে না, তেমন নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাও কারো ইচ্ছাধীন 
নয়। তাই [তান আশা প্রকাশ করোছলেন যে, বর্তমান প্রজন্ম (generation) আতিক্রান্ত হবার 
আগেই নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করার দ:ুঘণ্টনা তাঁদের পুরুষের সঙ্গে সম-অধিকার লাভ ও নাগরিক 
হিসেবে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অন্তরায় হিসেবে আর কাজ করবে না। 

উপসংহার 


নারীর ভোটাধিকার থাকা উচিত কিনা এটা কোন আলোচনার বিষয় বলে আমরা মনে করি 
না। নারাঁ এবং পুরুৰ উভয়েই মানব এবং ভেটাধিকার মানুষের অন্যতম রাজনোতিক অধিকার । 
র্তক্ষয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা যে আধকারগুলো অর্জন করেছি, সে সকল নব নব মহান্‌ সৃষ্টির 
দ্বারা আমরা নতুন নতুন দিগন্ত রচনা করেছি__তাতে নারী ও পুরুষ সমান অংশীদার। নজরুলের 
ভাষায় বলা বায়, 
“বিশ্বে যা কিছ? মহান স্টি চিরকল্যাণকর, 
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ৷” 


চার ৪ ভোট দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (17190718706 and Implications of the Right 
to Vote) 


ভোট দেয়া একটি গুর;ত্বপূ্ণ কাজ । বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট 
একাটি অবশ্য কর্তব্য ; ভোটদাতার ওঁ অধিকার অর্জন করার এবং যথাযথ 
করার ক্ষমতা থাকা চাই । যাদের এ ক্ষমতা নেই, তাদের ভোটদানের 
অধিকার দেয়া অনঃচিত। এজন্যই প্রত্যেক সভ্যদেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, 
বিরুতমাস্ত্ক, দেউলিয়া, দুবত্ত ও বিদেশীদের ভোটাধিকার দেয়া হয় না। জনমতের ওপরেই 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তি। জনমত কাজে পরিণত করার উপায় সর্বজনীন ভোটদান । 
এর মাধ্যমে জনসাধারণ শাসনকার্যে পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 
জনসাধারণের সম্মীতর ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এ সম্মতি তাদের নির্বাচিত প্রতানাধর মাধ্যমে 
প্রকাশত হয়। 

সুতরাং জনসাধারণের ভোটাধিকার না থাকলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। শাসনকর্তারা 
যাতে প্বচ্ছাচারা হয়ে না ওঠে এবং যাতে বাস্তিদ্বাধীনতা ক্ষুপ্ন করতে 
ভোটাধিকার থাকা একান্ত আবশ্যক । ভোটদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে জনগণ দায়িত্ববোধহীন ও 
অক্মণ্য সরকারকে অপসারিত করে নূতন সরকার গঠন করতে পারে। 


কাকে ভোট দিলে ব্যাপক সংখ্যক নাগারকের স্বার্থ রক্ষিত 
প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে । হ:জুগের বশে, ভয়ে, অথবা বান্তগত 
অপরাধ ৷ এর,প গাঁহতি কার্য যে করে সে নাগরিক হওয়ার অন- টি 


J পয-ন্ত। এর জন্য সে আইনের 
চক্ষে অপরাধী না হলেও নিজের {বিবেকের কাছে অপরাধী এবং কর্তব্যহন বলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 


বিবোচিত হর ॥ ভোটপ্রার্থাঁদের দোষ ও যোগ্যতা সংক্ষমভাবে বিচার করে যে প্রার্তীনাধি হবার পক্ষে 
সবচেয়ে উপযনড তাকে চোট দেয়াই প্রত্যেক দায়িত্শীল নাগরিকের কতব্য। সুতরাং গণতন্তের 


সাফল্য নিভরি করে নাধ্যভাবে ও সববেচনার সঙ্গে ভোটাধিকার ব্যবহার করার ওত 
লেকে মলে করেন যে, ভোট দেয়া একাট সাধারণ কাজ। খুশিমত কাকেও ভোট দিলেই 
নর্ভবা শেষ হয়ে গেল। বিস্তু এরপ: মনে করা ভুল। ভোটাধিকারের একটা গভীর অর্থ ও 


দান করা নাগরিকের 


ভাবে এ দায়িত্ব পালন 
ভোটাধিকার গণতন্ধের ভিত্তি 


হবে তা বিচার করে তবে 
স্বার্থে ভোট দেয়া গুরুতর 
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তাৎপর্য আছে। প্রাতীনাধকে নির্বাচিত করার মধ্যেই বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি 
স্থাপিত। গণতন্ত্রকে বলা হয় “জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণ কর্তৃক জনসাধারণের শাসন” । 
এই কথাটার সত্যতা নির্ভর করে প্রাতানীধি নির্বাচন প্রথার ওপর । 
বর্তমান যুগের বড় বড় রাষ্ট্রে প্রাচীন কালের গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের মত 
সকল নার্গারক একত্রে মালি হয়ে প্রকাশ্য সভায় ভোট দিয়ে আইন পাশ করতে পারে না। এজন্য 
পরোক্ষ গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জনসাধারণ তাদের মুখপাত্র হিসেবে প্রাতানাধ নির্বাচন করে। এ 
প্রাতীনাঁধ তাঁর নিবণচন কেন্দ্রের সকল ভোটদাতার পক্ষ থেকে তাদের ইচ্ছা এবং মতামত আইনসভায় 
প্রকাশ করে এবং সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য বিতকে যোগ দিয়ে ও যাঁন্ত দেখিয়ে অন্যান্য সভ্যদের 
সমর্থন লাভের চেস্টা করে। 

সুতরাং ভোট দেওয়ার মধ্যে জনসাধারণের হাতে শাসননশীত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিহিত আছে। 
দেশের শাসনক্ষমতা কার ওপর ন্যস্ত থাকবে, কি আইন পাশ হলে অথবা বাতিল হলে অথবা 
সংশোগধত হলে জনসাধারণের কল্যাণ হবে, কি কি জনাহতকর কার্ষে সরকার মনোযোগ দিবে, 
আর্থিক, নোতক ও সাংস্কাতিক উন্নাতর জন্য কি কি নীতি অবলম্বন করা উচিত হবে, ইত্যাদি সব 
বিষয়েই ভোটদাতা ভোটাধিকারের মাধ্যমে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে। বর্তমান যুগে 
সকলেই স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকের সমাণ্টই সাব'ভৌম শন্তির প্রকৃত আঁধকারী॥। সুতরাং 
ব্যান্তগতভাবে এই ভোটাধিকার প্রয়োগের ভিতর দিয়েই নাগারকদের সেই সার্বভৌম শান্তর বাহঃপ্রকাশ 
ঘটে। ফরাসী দার্শীনক রুশো সর্বজনীন ইচ্ছাকে ( General Will ) রাষ্ট্রের সবশ্রেষ্ঠ শান্তি বলে 
বর্ণনা করেছেন। ভোটদানের মাধ্যমে এ শক্তির বাস্তব প্রকাশ ঘটে । 


পাঁচ £ ভারতে সবজনীন ভোটাধিকার ( Universal Adult Suffrage in India ) 

গণতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের দ্বারা নর্বাচিত প্রাঁতানাধগণ শাসনকার্য পরিচালনা 
করেন । ভারতীয় গণতন্ত্রে জনসাধারণের প্রাতানধি হসেবে আইনসভার সদস্যদের ওপর মান্ব্রসভা 
গঠন করে শাসনকাজ পরিচালনার ভার দেয়া হয়েছে। 

ভারতে জাত, ধর্ম বর্ণ, জ্ত্রা-প:রুষে নার্বশেষে সকল প্রাপ্তবয়দক নাগাঁরককে ভোটাধকার 
দেওয়া হয়েছে । ভারতে ভোটদাতা হতে হলেঃ ১ ভারতীয় নাগাঁরক হতে হবে, ২. ২১ বছর 
বয়স্ক হতে হবে, ৩: বিকৃতমাস্দ্তদ্ক বা দেউলিয়া ব্যন্ত এবং দুনীতি বা নির্বাচন সংক্রান্ত 
অপরাধে অপরাধী ব্যন্তি ভোটাধিকার থেকে বাত হবে; এবং ৪. ভোটদাতা যে অঞ্চলের 
ভোটার-তালিকাভুন্ত হয়েছে সাধারণভাবে তাকে সেই অঞ্চলে বাস করতে হবে। 

সংসদ বা রাজ্যের বিধানসভার কোন কক্ষে প্রার্থী (candidate ) হিসেবে দাঁড়াবার ষোগ্যতাও 
এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার । লোকসভা ও {বধানসভায় নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স কমপক্ষে ২৫ 
বছর হওয়া চাই৷ রাজ্যপরিষদ ও বিধান পাঁরষদে প্রার্থীদের বয়স অন্যন ৩০ বছর হতে হবে। 
রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থাকে কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হওয়া দরকার ৷ 

দেশের সকল ভোটদাতা কর্তৃক পাঁচ বছর অন্তর নতন করে কেন্দ্রের ও রাজ্যের আইনসভা- 
গুলোর সকল সদস্যদের একযোগে নির্বাচনকে “সাধারণ িবাচন" ( General Election ) বলে। 
কেন্দ্রীয় সংসদ বা অঙ্গরাজ্য দবধানসভার একটি বা দুটি সভ্যপদ শুনা হলে পূরণ করার জন্য 
যে-িবাচন হয় তাকে ‘উপ-নির্বাচন’ (by-election ) বলে। 'যাঁন ভোট দেন তাঁকে বলা হয় 
“ভোটদাতা” (০০)। সকল ভোটদাতাকে একজে নর্বাচকমণ্ডলী (electorate ) বলা হয় । 
প্রাতানাধি দনর্বাচনের জন্য সমগ্র দেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বভন্ত করা হয়; এক একাঁটি অঞ্চলের 
ভোটদাতাগণ কেন্দ্রে ও রাজ্যে নির্দিষ্ট-সংখাক প্রতিনিধি ( representative ) নির্বাচন করেন। 
এরূপে এক-একটি অণ্ডলকে পৃনবণচনক্ষেত্রে বা “নির্বাচনী এলাকা” ( constituency ) বলা হয় । 


দশ বছর অন্তর যে আদম-সমারী (লোকগণনা বা 95098$ ) হয় তার 'ভাত্ততে জনসংখ্যা 
হিসেবে নির্বাচনী এলাকা ভাগ করা হয়। লোকসভার নির্বাচনে ৭ লক্ষ ২০ হাজার আঁধবাসীর 


গণমতের সক্রিয় প্রকাশ 
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জণ্য একজন সদস্য ; আবার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ৭৫ হাজার অধিবাসীর জন্য একজন 
সদস্য ; মোটাম:টি এই হিসেব অন:সারে নির্বাচন এলাকার সীমানা নির্ধারিত হয় । তফপিলী 
উপজাতির জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকে। এ আসনে তফসিলী জাতি বা উপজাতির 
( Scheduled Castes or 716৩9) প্রা ছাড়া অন্য কোন প্রাতাঁনাধ 'নবণাচিত হতে পারবে 
না। বলা হয়েছিল যে, সংবিধান শর; হওয়ার দশ বছর পর আর সংরক্ষিত আসনের ( reservation 
of seats ) ব্যবস্থা থাকবে না। অবশ্য বর্তমানে এরূপ আসন-সংরক্ষণের সময় বার্ধত করা 
হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যাঁদ মনে করেন যে, লোকসভায় ইণগ-ভারতায় সমাজের ব্যান্তদের ( Angl০- 
Indians ) উপযুক্ত সংখ্যক প্রাতানাঁধি নেই, তা হলে তিনি লোকসভায় দুজন ইত্গ-ভারতীয় সদস্য 
মনোনীত করতে পারেন। 

প্রত্যেক 'নব্বাচনগ এলাকা?তে (constituency ) যত ভোটদাতা (voter ) আছেন তাঁদের 
নামের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাকে শনবণচক তালিকা” (voter list ) বলে। এ [িবণচক- 
তালিকায় নাম না থাকলে কেউ ভোট দিতে পারে না। একই. ভোটদাতা লোকসভা ও বিধানসভা 
উভয় সভাতেই প্রাতানাঁধ পাঠাবার আঁধকারগ। সেই সঙ্গে এ ব্যন্তির 'নার্দ্ট যোগ্যতা থাকলে, 
যে অঙ্গরাজ্যে বিধানপারষদ আছে সেখানে তান বিধানপারষদের স্নাতক নির্বচনক্ষেত্র, শিক্ষক 

ক্ষত্ৰ ও স্বারত্ত শাসন নির্বাচনক্ষেত্ের ভোটদাতা হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, 
একই ধরনের নিবণচনক্ষেত্রে কোন ভোটদাতা কোনক্রমেই একটির বেশি নির্বাচন তালিকাভুন্ত থাকতে 
পারে না। যেমন, কাঁলকাতার কোন অঞ্চলের নির্বাচনী এলাকায় তালিকাভুন্ত ভোটদাতা বীরভূম 
বা এরুপ অপর কোন অঞ্চলের নির্বাচন এলাকায় তালিকাভুন্ত হতে পারবেন না। 


দিনের মধ্যে কোন প্রার্থী মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। যাঁদ কোন কেন্দ্র থেকে 
দ'জন প্রার্থী নির্বাচিত হবার বাবস্থা থাকে তা হলে তাকে দ্বি-আসনযুন্ত নিবণচন এলাকা ( double 
seated constituency ) বলে । যে সকল নির্বাচনী এলাকা থেকে দুজন সদস্য নির্বাচিত হন 


সেখানে প্রত্যেক ভোটদাতার দ;টি করে ভোট থাকবে। কোন ভোটদাতা একজন প্রার্থঁকে একটির 
বেশি ভোট দিতে পারেন না। 


ভোটদাতাগণ নিজ নিঞ্জ ভোটকেন্দ্র উপস্থিত হয়ে পোলিং আঁফসারের কাছ থেকে ভোটপন্র 
বা ব্যালট পেপার ( ballot paper ) সংগ্রহ করে যে প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে চান সেই প্রাথণর 
নামের পাশে চিহ্ন দেন। নির্বাচনের পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল প্রাথকে নিবণচনের হিসেব 
দাখিল করতে হয়। ভোটগ্রহণকালে কোন প্রার্থীর দ;নপীত আদালতে প্রমাণ হলে অথবা নির্বাচনে 
কোন বে-আইনী বায় প্রমাণিত হলে তাঁর নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েক 


নির্বাচন কমিশন 

নির্বাচন] এলাকা নির্ধারণ, ভোটদাতাদের তালিকা প্রণয়ন, ভোট গ্রহণের ব্যবস্থাপনা 

দর জন্য শাসনতন্তে একটি নির্বাচন কমিশন ( Election Commission ) স্থাপনের ব্যবস্থা 
আছে। নির্বাচন কাঁমশনের তত্তাবধান ও পারিচালনায় ভারতে সাধারণ [নিবণচন ও উপানবর্ণচন 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সদস্যসংখ্যা স্থির করে দেন এবং একজন মুখ্য নির্বাচনকর্তা 
(ইলেকশন কমিণনার ) নিয়োগ করে থাকেন। কোন নির্বাচন সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হলে, তা 
মীমাংসার জনা শনবণচনণ আদালত’ স্থাপনের ক্ষমতা নির্বাচন কাঁমশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। 


৫ 
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নমুনা প্র্ন 
প্রাতীনধিত্ব কাকে বলে ? (এক দেখ ) 
সর্বজনীন বা সার্ক প্রাপ্তবয়দ্কদের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যৃক্তসহ আলোচনা কর । 
(দুই দেখ) [17. 5. 0.7 27085 ] 
“সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শক্ষাব্যবদ্থা দরকার”-__আলোচনা কর । 

(দুই দেখ) [7.5 8৮79 ] 
সাক প্রাপ্তবয়দকদের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর। এ ব্/বদ্থাকে সমর্থন করা 
হয় কেন? (দুই দেখ) [H.S. C.'83] 
নারাঁঞ্জাতর ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো দেখাও । (তিন দেখ) [ ॥. 5. 6.79] 
ভোটদানের তাৎপর্য ও গরত্ব আলোচনা কর । ( চার দেখ ) 
ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকার সম্পকে একটা প্রবন্ধ রচনা কর। ( পাঁচ দেখ ) 


নৈবর্যান্তক প্রশ্ন 


1, () জন স্টুয়ার্ট মিল ভোটাধকারের মানদন্ড হিসেবে কোন: দুটি মাপকাঠির কথা বলেছেন ? 


(i) 
(ii) 
(9 
(0) 


( সম্পাঁত্ত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ) 

ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার, না স'মাবন্ধ ভোটাধিকার স্বীকৃত 2 (সর্বজনীন ভোটাধিকার ) 
ভারতের সাধারণ নির্বাচনের তত্তাবধান করে কোন্‌ সংস্থা (নির্বাচন কামশন ) (.5,C. "79) 
ভারতে ভোটদাতার ন্যনতম কত বয়স প্রয়োজন ? ( ২১ বৎসর.) 

প্রাতীনাধত্বমূলক গণতন্মের সাফল্যের জন্য প্রাপ্তবয়দকদের সার্বিক ভোটাধিকার ( অপ্রয়োজনীয়, 
একান্ত প্রয়োজনীয় ) [H.s.c.'84] 
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পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক সংসদ 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র 
৯৯৭৮ 
প্রথম পত্র 


ক বিভাগ 
যে কোন চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও 
১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি? অর্থ“বিদ্যার সহিত ইহার কি সম্পর্ক? 
২। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ? উদাহরণ সহ আলোচনা কর । 
৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর। 
৪ জাতীয়তাবাদ” কথাটির অর্থ কিঃ ইহা কি আন্তজগাতিকতার পরিপন্থী ? 
যুক্তি দাও। 
৫। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপারচালনার নিদেশিমংলক নশীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত 
পর্যালোচনা কর। এই নীতিগুলোর তাৎপর্য কি? 
৬। সম্মিলত জাতিপুঞ্জোর প্রধান অশ্গগুলো কি কি? উহার যে কোন একটির গঠন ও 
কাযণবলী বর্ণনা কর। 
অথবা, “আইন”-এর সংজ্ঞা দাও এবং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। 
খ বিভাগ 
নিয্লোন্ত যে কোন দ:হাটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর 
৭। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝ ? 
৮। নাগ্ারকতা অর্জন ও বিলোপের পদ্ধাতগুলো কি কি? 
৯। ভারতীয় সংবিধানে নাগারকদের কি কি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে ? 
৯০। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি? 
গ বিভাগ 
৯১। বন্ধনার ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগলো থেকে সঠিক উত্তরটি খধজে নাও এবং উহা লেখ ঃ 
(ক) রাষ্টবিজ্ঞান (সামাজিক, প্রাকৃতিক, নৈতিক ) বিজ্ঞানের একটি শাখা । 
(খ) ভোটাধিকার একটি (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ) অধিকার। 
(গ) নিরাপত্তা পারষদের মোট সদস্যসংখ্যা (5, 11, 15 )। 
(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রপতি (প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ) পদ্ধাততে নিবণচিত হন। 
(ও) গাশ্চমবঙ্গের আইনসভা (এককক্ষ, দ:ইকক্ষযুক্ত ) আইনসভা । 


দ্বিতীয় পত্র 
ক বিভাগ 
যে কোন চারাঁট প্রশ্নের উত্তর দাও 
১। অংপারিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংাবধানের মধ্য পার্থক্য নির্দেশ কর এবং উভয়ের 


দোষ ও গুণাবলীর আলোচনা কর। 
২। ভারতীয় সংবিধানের মল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। 


উ. রা. বি._23 


ii উচ্চমাধ্যাগক রাণ্ট্রাবন্ঞান 


৩) যকন্তরাষ্্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা 
কিকি? নু 
৪.1 ক্ষমতা স্বতন্ধীকরণ তর্বাট আলোচনা ও বিচার কর। 
&। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতাবলী আলোচনা কর। 
৬। জনমত বলতে ক বুঝ £ গণতন্তে ইহার গুরুত্ব কি? কিভাবে জনমত গঠিত ও 
প্রকাশিত হয় ? র্‌ ক 
অথবা, গণতন্ত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবরস্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে য্ান্তগুলোর 
আলোচনা কর। 
খ {বিভাগ 
যে কোন দ;ইট প্রশ্নের উত্তর দাও 
৭। গাম্ত্িগভার দায়িত্বশীলতা বাঁলতে ক বুঝ 2 দক্টাম্তসহ উত্তর {লিখ । 
৮। প্রজাতন্ত্র কাহাকে বলে? নিয্নলাখত দেশগুলোর মধ্যে কোন: কোন: প্রজাতন্ত, 
তাহা কারণসহ আলোচনা কর £ 
(ক) বৃটেন 
(খ) ইউ. এস. এ 
৯। ভারতীয় পার্লামেণ্টের গঠন ও কার্যাবলা বর্ণনা কর। 
১০ । গণতন্ত্রে রাজনৌতক দল ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর। 


গ বিভাগ 


১৯ সাঠিক উত্তরটি বাছয়া লইয়া সেই উত্তর-সহ নিয়লিখিত বাক্যগুলো পঢ়নরায় লিখ ৪ 
(ক) ভারতের রাষ্ট্রপাতকে নির্বাচিত করেন 
(0 পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ, (৫1) সকল রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সকল সদস্য, 
(i) পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ এবং সকল রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সকল সদস্য, 
(৫) পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের এবং সকল রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ ৷ 
(খ) ভারতীয় পার্লামেণ্টের উধর্বতম কক্ষের সভায় যান সভাপাঁতত্ব করেন তাঁহাকে বলা হয়ঃ 
0) স্পীকার (অধ্যক্ষ), (i) চেয়ারম্যান (সভাপাঁতি), (1) রাষ্ট্রপতি, 
(৮) উপ-রাষ্ট্রপাত। 
(গর) সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে বুঝায় এমন একটি শাসনব্যবস্থা ঃ 
() যেখানে একটি পার্লামেণ্ট (সংসদ ) আছে, () যেখানে নির্বাচিত একাঁটি আইন- 
সভার নিকট দায়ী একটি মান্দরসভা আছে, (1) যেখানে বংশান,ক্রমে রাজপদে প্রাতাণ্ঠত একাঁট 
রাজতন্ত্র ও একটি নির্বাচিত পার্লামেন্ট (সংসদ) আছে, (i) যেখানে একটি মান্ব্িসভার 
সহায়তায় এবং পরামর্শে“ একজন রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পাঁরচালনা করেন। 
(ঘ) ভারতের যে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল £ 
() রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'নযান্ত হন, (i) 
(৫11) এ রাজ্যের মান্ত্িসভা কর্তৃক মনোনগত হন । 
(ঙ) ভারতের সংপ্রীম কোর্ট এমন একটি বিচারালয় যাহার £ 
(i) কেবলমাত্র মূল এলাকা আছে, 
(1) কেবলমাত্র আপীল এলাকা আছে, 


(0) মূল ও আপাল উভয় এলাকাই আছে, কিন্তু অপর কোন এলাকা নাই, 
৫) ম;ল এলাকা, আপাল এলাকা ও পরামর্শদান এলাকা আছে। 


এ রাজ্যের বধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন, 


১০৯৭৯ 
প্রথম পত্র 
ক বিভাগ 
যে কোন চারি প্রশ্নের উত্তর দাও 
১। রাষ্ট্রাবজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা চলে? তোমার উত্তরের গ্বপক্ষে যুক্তি দেখাও । 
ইতিহাসের সাহত রাষ্ট্রাবজ্ঞানের পার্থক্য কোথায় ? 
২। রাষ্ট্র কাহাকে বলেঃ রাষ্ট্রের সাহত অন্যান্য সামাজিক প্রাতষ্ঠানের পার্থক্য 
নিরূপণ কর। 
৩। রাষ্ট্রের উৎপাত্ত বিষয়ে {বিবর্তনবাদ আলোচনা কর এবং এই মতবাদ সম্পকে তোমার 
মতামত বিবৃত কর। 
৪। জাতীয় জনসমাজ ও জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ কর। এদের মধ্যে বক কোন পার্থক্য 
আছে? তোমার বন্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও। জাতীয় জনসমাজের প্রধান উপাদানগুলো 


উল্লেখ কর । 
৫। সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? 
ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক আঁধকারসমহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। 


৬। সাম্মিলত জাতিপনুঞ্জের ভবিষ্যৎ কি? 

অথবা, রাষ্ট্রাবজ্ঞানে স্বাধীনতা সম্পাক্ত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ 
বলতে ক ব্যঝায় ? 

খ বিভাগ 
'নিয়োন্ত যে কোন দঃই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর 

৭। পশ্চিমবঙ্গ ক একটি রাষ্ট্র? সম্মিলিত জাতপঃঞ্জ কি একটি রাষ্ট্রঃ তোমার 
উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও । 

৮। সাম্মিলত জাতিপঞ্ঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ আলোচনা কর । 

অথবা, আইনের উৎসগদুলো বর্ণনা কর। 

৯। রাষ্ট্রের প্রাত নাগারকদের কত বাসম;হ আলোচনা কর। 

১০। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত সম্পাত্তর আঁধকার সম্পর্কে সাক্ষপ্ত আলোচনা কর। 


গ বিভাগ 

১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগনলো থেকে সঠিক উত্তরাট খংজে নাও এবং তা লেখ 

(ক) রাষ্ট্রের (কেবল আভ্যন্তারক, কেবল বাহ্য, আভ্যন্তাঁরক এবং বাহ্য উভয় প্রকার ) 
সার্বভৌমিকতা থাকে। 

(খ) (রুশো, লক, হবস ) “লোভয়াথান" গ্রন্থটির প্রণেতা । 

(গ) রাষ্ট্র শ্রেণী শাসনের যন্ত্র । কে বলেছেন ? ( আরস্টটল, রুশো, হেগেল, মাকস, গ্রীণ )। 

(ঘ) সার্বভৌমিকতা ( হস্তান্তরযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য নয় )। 

(৩) ভোটদানের অধিকার একাট (পৌর, রাজনৌতক ) আঁধকার । 


iy উচ্চমাধ্যানক রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


দ্বিতীয় পত্র 
ক বিভাগ 
যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও 
১ তুমি কি মনে কর যে ভারতের সংাঁবধান কেবলমাত্র গঠনের দিক হইতে যবু্তরাণ্ট্রীয় কিন্তু 
কার্যত ইহা এককোম্দ্ুক ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে য্টান্তগুলো আলোচনা কর। 1 
২। রাষ্্রপাত-শাসত ও পার্লামেন্ট-শাঁসত শাসনব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ কর এবং 
থর্মাটর দোষ ও গুণগুলো আলোচনা কর। 
র ৩॥ গণতশ্রের সাফল্যের শর্তগুলো বিশদভাবে আলোচনা কর। এই শর্তগুলো বর্তমান 
তে আছে কি? 
i ৪1 আধ্ানক রাষ্ট্রের বিচার (বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। 'বচার বিভাগের 
স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায় ? 
৫। বর্তমান ভারতে রাজ্যপালের পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও ভুমিকা আলোচনা কর । 
৬। 'দ্ব-দল ও বহ7-দল ব্যবস্থার দোষ ও গঢণাবলাীর তুলনামূলক আলোচনা কর। 
অথবা, নারাঁজাতর ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুন্তিগলো আলোচনা কর। 
খ বিভাগ 
যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও 
৭। দ্বিকক্ষসম্পন্ন আইনসভার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমনহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর। 
৮। ভারতে লোকসভার অধ্যক্ষের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পকে” একট সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 
রচনা কর। 


৯। ভারতের সংপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কিভাবে নিযুক্ত হন এবং কিভাবে তাঁহাদের 
পদচ্যুত করা যায় ? 
১০। চরম ও শাসনতাদ্ভ্রক রাজতন্বের মধ্যে পার্থক্য উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচনা কর । 
গ বিভাগ 
১১। সাঠক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তরসহ নিয়ালখিত বাক্যগদুলো পুনরায় লিখ ৪ 
(ক) ভারতের সংবিধান কার্যকর করা হইয়াছিল 


১.0) ৯৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ (1) ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ (0) ২৬শে জান;য়ারী, ১৯৫০ 
(i) ১লা মার্চ, ১৯৫২ হইতে। 


(খ) ভারতের উপরাষ্ট্রপাত 
(i) রাষ্ট্রপাঁত কর্তৃক মনোনীত হন। 
(i সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যবন্ কতৃক নির্বাচিত হন। 
(i) সংসদের উভয়কক্ষের এবং রাজ্যাবধানমণ্ডলীর সদস্যবন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হন। 
(iV) জনগণ কর্তৃক সরাসার নির্বাচিত হন। 
(গ) ক্ষমতা স্বতন্্করণ নীতির সর্বপ্রধান প্রবস্তা ছিলেন 
() হবস্‌, (1) লক (ii) মন্টেস্কু ৫৮) রুশো । 
(ঘ) লোকসভার কার্যকাল 
() পাঁচ বহর (i) ছয় বছর 
এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 
€) কেন্দ্রীয় সরকার (1) রাজ্য সরকার (iii) গনর্বাচন । 
(ও) ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যবন্দ ইসির খান 
€) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নি, হন। (৫) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। (1) সংসদ কর্তৃক 
নিযুন্ত ুন। (৫) লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত হন। 


(iii) চার বছর 


৯৯৮৩ 
প্রথম পত্র 
ক বিভাগ 
যে কোন চারাট প্রশ্নের উত্তর দাও 
১। রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সমাজবিদ্যার সহিত ইহার কি সম্পর্ক ? 
২। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। 
৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে বলপ্রয়োগ মতবাদ বিবৃত কর। মতবাদঘটির মধ্যে 
কোন সত্য নিহিত আছে কি? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর । 
৪। জাতির আত্মানযন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায়? আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে 
কি কি যুক্তি প্রদর্শন করা যায় 2 
৫। সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের সাধারণ সভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সাধারণ 
সভার ভূমিকার ম.ল্যায়ন কর। 
৬। ভারতীয় সংবিধানে সাম্নিবিষ্ট রাষ্ট্রপারচালনার নিদেশমুলক নীতসমূহের বণনা 
দাও। মৌলিক আঁধকারসমূহের সাঁহত নিদেশম;লক নগাতিসমূহের পার্থক্য দেখাও । 
খ বিভাগ 
নয়োন্ত যে কোন দঃহীট প্রশ্নের সধাক্ষপ্ত আলোচনা কর 
৭। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি? 
৮। নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধাতি আলোচনা কর। 
৯। আছ পাঁরষদের গঠন ও কাযণাবলী বর্ণনা কর। 
১০। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক আলোচনা কর। 
গ বিভাগ 
১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি খংজে নাও এবং তাহা লেখ ঃ 
কে) একজন ব্যন্তি একই সঙ্গে একাধিক (রাষ্ট্রে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ) সদস্য হতে গারে। 
থে) “সামাজিক চুক্তি গ্রন্থটির প্রণেতা (হবস, লক, রুশো )। 
(গ) নিরাপত্তা পারষদের (সকল সদস্যের, কেবল অস্থায়ী সদস্যদের, কেবল স্থায়ী 
সদস্যদের ), ‘ভেটো’ প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। 
(ঘ) কর্মের আঁধকার একটি (রাজনীতিক, আর্থ'নদাঁতক ) অধিকার । 
ডে) ভারতের সাবধানে বত'মানে সম্পাত্তর আধকার (একাটি মৌলিক আঁধকার, মৌলিক 
অধিকার নয় )। 


দ্বিতীয় পত্র 
ক [বভাগ 
যে কোন চারা প্রশ্নের উত্তর দাও 
১। সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কি ভাবে তুমি সংবধানের শ্রেণীবিভাগ করবে? 
২। যযন্তরাচ্ট্ের মনল বৈশিষ্ট্যসম্হ ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণ আলোচনা কর। 
৩। একনায়কতন্বের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার গুণাগুণ (বিশ্লেষণ কর। 
৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নাঁতি ব্যাখ্যা কর। “কঠোর ক্ষমতা স্বতন্ত্ধকরণ সম্ভবপর নয়, 
বাঞ্ছনগয়ও নয়'__ উদাহরণ সহকারে উীন্তঁটি আলোচনা কর। 

& | ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। 
৬। জনমত বাঁলতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রে ইহার গঢর;ুত্ব নির্ধারণ কয় । 


vi উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


খ বভাগ 
যে কোন দ:ইটি প্রশ্নের উত্তর দাও 
৭! প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বালতে ি বোঝায় ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর। 
৮। একক-পাঁরচালক ও বহু-পাঁরচালক 'বাশষ্ট শাসনাবভাগ বলতে ক বোঝায় ? 
৯। ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 
১০। লোকসভা ও রাজ্যসভার পারস্পারক সম্পর্ক বিষয়ে যাহা জান লিখ । 
গ বিভাগ 
১১ সাঁঠিক উত্তরটি বাছয়া লইয়া, সেই উত্তরসহ নিযালাখত বাক্যগ্াীল পনরায় লেখ £ 
(ক) ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা - ১ 
€) যুন্তরাষ্ট্রীয় (i) এককেন্দ্রিক (1) আধাশ্যান্তরাম্দ্রীয়। 
(খ) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন 
€) সংশ্রন্ট রাজ্যের রাজ্যপাল (ii) রাষ্ট্রপাত (1) প্রধানমন্ত্রী ৷ 
(গ) পাশ্চমবঙ্গের আইনসভা 
(i) এককক্ষবাশষ্ট (1) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। 
(ঘ) ভারতবর্ষে 


(i) একদলীয় ব্যবস্থা প্রচালত আছে (1) 'ছি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচালত আছে (11) বহুদলীয় 
ব্যবস্থা প্রচালত আছে। 


(ড) প্রাতানধিত্বমলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সব'জনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার 
(i) অপ্রয়োজনীয় (1) একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় । 


১৯৮১ 
ক 'বভাগ 
যে কোন চার্ট প্রশ্নের উত্তর দাও 
১) 5, বিষয়বস্তু আলে।চনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? 
২। র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের উপ তার গর; 
Ek দান হিসেবে সার্বভৌমিকতার গ:র;ত্ব 


৩। রাষ্ট্রের উৎপ ত সম্পকে ।ববত নমনলক মতবাদ আলে চনা কর। তোমার কাছে € ঃ 
মতবাদ ক গ্রহণযোগ্য ? 


” Bt ও ক উচু, কি কি? ভারতকে ক একটি জাতি বলা যায়? 
রে এঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি আলোচনা কর। ইহার উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ 
অথবা, আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইন এবং স্বাধীনতার সম্পর্ক দেখাও । 
খ বিভাগ 
যে কোন দ:ইটি প্রশ্নের সাক্ষপ্ত আলোচনা কর 
4৫ রাষ্ট্রের উৎপাত সম্পকে সামাজিক চাঁন্ত মতবাদের ্রাটগুলো আলোচনা কর। 
৮। জাতারবাদ ও আন্তর্জাঁতকতার সম্পক আলোচনা কর ৷ j 


৯। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য আলোচনা কর। 
১০। কি কি কারণে নাগাঁরকতা বল:প্ত হয়? 


প্রশ্নপত্র Vii 


গ বিভাগ 
১১.। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো হইতে সঠিক উত্তরটি খখাজয়া বাহির কর এবং 


তাহা লিখ ঃ 
রে লে ৯8 হস্তান্তরযোগ্য নয় ) 
খ) রাষ্ট্রে উৎপাত সম্পর্কে এ*বারক মতবাদ একটি (বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক 
(গ) বর্তমানে আর্থনীতিক ও সামাজিক পাঁরষদের মোট সদস্য সংখ্যা (১৫, ধা 
(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপারচালনার নিদ্দেশমূলক নীতিগুলো আদালত কর্তৃক 
( বলবৎযোগ্য, বলবৎযোগ্য নয় )। 
ডি) ভোটদানের আঁধকার একটি (সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনোতক, আর্-নীতক) 


আধিকার। 


দ্বিতীয় পত্র 
ক বিভাগ 
যে কোন চারাট প্রশ্নের উত্তর দাও 


১। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। 
সংসদ-শাসত (পালণীমেণ্টীয় ) ও রাষ্রপাত-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ 


২। 
কর। সংসদ-শাসিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? 

৩। ভারতের পা্লামেণ্টের গঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

৪1 ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। 

&। রাজনৈতিক দল বলতে তুমি কি বোঝ? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব 
ব্যাখ্যা কর। 

৬। সাবিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও । 

খ বিভাগ 
যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও 

৭। ভারতকে কি সাধারণতন্ত্র (রিপাবলিক ) বলে আভাহত করা যায়? তোমার উত্তরের 

সমর্থনে য;ন্তি দাও। 


৮। দ্বিকক্ষসম্পল্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যডন্তিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
৯। ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের মহাধমণাঁধকরণের ক্ষমতা বণনা কর । 
১০। ভারতের সংবিধানে বা্ণত কোন রাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর। 
গ বিভাগ 
১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তরসহ নিম্নালাখত বাক্যগুলো পুনরায় লেখ £ 
(ক) ভারতের রাজ্যসভা হইতেছে 
(i) অঙ্গরাজ্যগদুলোর একটি কক্ষ। (1) রাজ্যপালগণের একটি কক্ষ। 
(ii) ভারতীয় পালএমেণ্টের একটি কক্ষ । 
(খ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হইতেছেন 
(i) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য । (i) রাজ্যসভার সভাপতি । 
(iii) লোকসভার অধ্যক্ষ । 


(গ) ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এমন একটি ?বচারালয় যাহার 
(i) কেবলমান্র মূল এলাকা আছে। (৫) কেবলমাত্র আপীল এলাকা আছে। 


(0) মূল ও আপাঁল উভয় এলাকাই আছে, কিন্তু অপর কোন এলাকা নাই। 
(iv) মূল এলাকা, আপীল এলাকা এবং পরামর্শদান এলাকা আছে। 


viii 


(ঘ) 
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১১। 
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উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


ভারতের বর্তমান সাবধানে “শিক্ষা” বিষয়টি Kl 
() কেন্দ্রীয় তাঁলকার অন্তভূর্তি। (i) যুপ্মতালকার অন্তর্ভূন্ত। (ii) রাজা 
তালিকার অন্তর্ভূক্ত । 
ভারতীয় যনুন্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর সংখ্যা হচ্ছে 
0) ২১ (0) ২২ (0) ২৩। 


১৯৮১২ 
প্রথম পত্র 
ক বভাগ 
যে কোন চারাট প্রশ্নের উত্তর দাও 
রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সাঁহত ইতিহাস ও অর্থাবদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর। 
রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্পকে“ বলপ্রয়োগ মতবাদাঁট আলোচনা কর। 
সাব'ভৌমিকতার সংজ্ঞা নিদেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি? 


জাতির আত্মানয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে ক বোঝায়? আত্মানয়ন্্রণ নগীতর বিরুদ্ধে 
কি কি য্ক্তি দেয়া হয় ? 


সম্মিলিত জাতপহঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। 
সংক্ষেপে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন কর । 


ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত যে কোন তিনটি মৌলিক আঁধকার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। 


খ বিভাগ 
যে কোন দ:হট প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 
একজন নাগাঁরক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর । 
রাষ্ট্রের প্রতি নাগাঁরকদের কর্তব্য সমহ আলোচনা কর । 
জাতীয়তাবাদ কি আন্তজণাতিকতার পাঁরপন্থী ? উত্তরের অন;কুলে যান্ত দেখাও । 
ভারতীয় সাবধানে fলাপবদ্ধ রাষ্ট্র-পারচালনার 'নর্দেশমঃলক নশীতর তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা কর। 
গ বিভাগ 
সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিয়ালাখত বাক্যগ্দীল পুনরায় লিখ £ 
( পাঁশ্চমবঙ্গ, বাংলাদেশ ) একটি রাষ্ট্র । 
সম্মিলত জাতপঞ্জ প্রাতষ্ঠিত হয় (১৯১৯, ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৭) সালে। 


রাষ্ট্রীবজ্ঞান (সামাজিক, নোতক, প্রাকতিক ) বিজ্ঞানের একটি শাখা । 


সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত একটি (মোঁলিক আঁধকার, 
মৌলিক অধিকার নহে )। 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ধীতহাসিক মতবাদ অন্যায়ী রাষ্ট্র ( ঈশ্বরের সর্ট, চুক্তির 
দ্বারা স:ণ্ট, মানবসমাজের বিরতিবিহীন ক্লমাবকাশের ফল )। 


১। 
২ 
৩। 
৪1 


ঙ 


প্রশ্নপত্র নু 


দ্বিতীয় পত্র 
ক {বৰভাগ 
it যে কোন চারাঁট প্রশ্নের উত্তর দাও 
“সংাবধান” বলতে কি বোঝায়? লী ‘বিধানের 
উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর । Fo PET RL 2১2৮৩ 
ভারত নতম 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার {বিপক্ষে কি কি যুক্তি দে য় সাফল্যের 
শর্তাবলী ক কি? PES AED ৪ 
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। 
পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার গঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও। 
আধুনিক গণতন্তে জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যমের বিবরণ দাও । 
খ বিভাগ 
যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও 
ভারতীয় পার্লামেন্টে আইনপাশের পদ্ধাত ব্যাখ্যা কর। 
[দলীয় ও বহয্দলীয় ব্যবস্থার গুণাগন্ণের তুলনাম,লক আলোচনা কর। 
ভারতের রাষ্ট্রপাত নির্বাচনের পদ্ধাত ব্যাখ্যা কর। 
আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারাবভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। 
গ বিভাগ 
সঠিক উত্তরটি বাঁয়া লইয়া নিয়ালাখত বাক্যগলো পঃনরায় লিখ ই 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী (সংপ্রণম কোট? রাষ্ট্রপাত, লোকসভা ) দ্বারা 'নিষন্ত হন। 
ভারতের শাসনব্যবস্থা (রাষ্ট্রপাতশাসিত, সংসদীয় )। 
লোকসভার কার্যকাল (চার, পাঁচ, ছয় ) বছর। 
(ভারতবর্ষ? গ্রেট বৃটেন ) একটি প্রজাতন্ত্র । 
ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, নির্বাচন 


কমিশন ) এর তত্বাবধানে । 


৬২৮১৩ 
প্রথম পত্র 
ক.বভাগ 
যে কোন চারাঁট প্রশ্নের উত্তর দাও 
রাষ্টরীবজ্ঞানের সাঁহত মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্ের সম্পর্ক আলোচনা কর । 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিণ্ট্যগ্‌নল বিশ্লেষণ কর। 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবর্তনমূলক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। মতবাদটির কোন মনল 
আছে ক? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও । 
রাষ্ট্রের সীমারেখা কি জাতীয় জনসমাজের সমানুপাতিক হওয়া উাঁচত ? তোমার 


চুক্তি দাও 
জাতিপহঞ্জের (ইউনাইটেড নেশনস ) সাধারণ সভার গঠন আলোচনা কর। 
সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর । সাধারণ 
ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার ন্দেশমন্লক নীতসমূহের পার্থক্য দেখাও । 


৭ 
bl 
৯ 


১০। 


১১। 
কে) 
(খ) 
গে) 
ঘে) 


(ঙ) 


১। 
২। 
৩। 


8) 
৫! 
৬। 
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৯। 
..৯০। 


১১। 
(ক) 
(খ্‌) 
(গ) 


‘সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর। 


উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


খ বিভাগ 
যে কোন দ-ইটি প্রশ্নের সংক্ষপ্ত উত্তর দাও 
রাষ্ট্র উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রটগুলি আলোচনা কর। 
নাগারকতা অর্জনের 'বাঁভন্ন পদ্ধাত আলোচনা কর। 
আর্থনীতক ও সামাজিক অধিকার বলিতে ক বোঝায় ? কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ 
আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকারের উল্লেখ কর। 
আঁধকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক আলোচনা কর । 


গ বিভাগ 


সঠিক উত্তরটি বায়া লইয়া নিয্ন্লাখত বাক্যগ্লি প;নরায় লিখ £ 

একজন ব্যন্তি একই সঙ্গে একাধিক (রাষ্ট্রের, সামাজিক প্রাতষ্ঠানের ) সদস্য হইতে পারে । 
€আরস্টটল, রুশো, হেগেল, মাকস, গ্রীণ ) বলেন £ “রাষ্ট্র শ্রেণী শাসনের যন্ত্র।৮ 
সম্পাত্তর আধকার একটি (রাজনীতিক, আর্থনীতিক ) আঁধকার । 

কর্মের অধিকার ভারতের সংবিধান কর্তৃক রক্ষিত (একটি মৌলিক অধিকার, মোলক 
অধিকার নহে )। 

আছ পরিষদ জাতিপ7ঞ্জের একটি (অংশ, অংশ নহে )। 


দ্বিতীয় পত্র 
ক বিভাগ 
যে কোনও চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও 
ভারতীয় সংবিধানের মুল বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। 
যবপ্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর । ইহার সুবিধা ও.অসুবিধা কি কি? 
সংসদীয় বা পা্লামেপ্টীয় ও রাষ্টরপাঁত-শাসিত সরকারের মধো পার্থক্য নিদেশি কর। 
সংসদীয় সরকারের সাবধা ও অসুবিধা কি কি? 
ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর। 
ভারতীয় পার্লামেণ্টের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝায়? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার গর্ব 
ব্যাখ্যা কর। ৬ 
খ বিভাগ 
যে কোন দ;ইাট প্রাশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে ক বোঝায় ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ 1 
রগ বগ্লেষণ কর। 
ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কি ভাবে নিযুক্ত হন? তাহাদের কিভাবে 
পদচ্যুত করা যায়? 1 
ভারতাঁয় অংগরাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর। 


সমর্থন করা হয় কেন ? এই ব্যবস্থাকে 


গ বিভাগ 
সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিয়লাখিত বাক্যগদাল পুনরায় লিখ £ 
পর্ণ ক্ষমতাস্বতন্তীকরণ (সম্ভবপর, সম্ভবপর নহে )। 
ভারতে ( একদল ব্যবস্থা, 'দ্বিদল ব্যবস্থা, বহণ্দল ব্যবস্থা ) আছে। 
ভারতে (২০/২২/২৪টি ) অংগ রাজ্য আছে। 


ঘে) 


(ঙ) 


প্রশ্নপত্র Xi 
ভারতের উপরাষ্ট্রপাত (রাষ্ট্রপতি মনোনীত, পরোক্ষ ভ 
প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ) হন। বি 515৮7 
কেন্দ্রীয় মন্তীপরিষদের সদস্যরা (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা) কর্তৃক নিষয্ত হন! 


৯৯৮ 
প্রথম পত্র 
ক বিভাগ 
যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও 
রাষ্টরীবজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় দক? অর্থাবদ্যার সাঁহত রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সম্পর্ক* 


আলোচনা কর। 
রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্পর্কে বলগ্রয়োগ মতবাদাট আলোচনা কর । 
সার্বভৌমকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সাব€ভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য ক কি? 
য় বাঁলতে ক বোঝায় ? ইহা কি আন্তজাতকতাবাদের পাঁরপম্থী ? 
সাশ্মালত জাতিপঃঞ্জের (ইউনাইটেড নেশন ) সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর। 
সংবধানে মৌলিক অধিকারসম,হ দলাঁপবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কি? ভারতের 
সাবধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসম.হের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর । 
খ বিভাগ 
যে কোন দঃইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও 


রাষ্ট্রের সাঁহত অন্যান্য সংঘের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। 
ধ্রাষ্ট্র ঈশ্বরের সুষ্টি”_এই ধারণা তোমার কতদ:র গ্রহণযোগ্য মনে হয়? তোমার 


রাষ্ট্রের প্রীতি নাগার কর কর্তব্যসমহ আলোচনা কর । 
ভারতীয় সাবধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পাঁরচালনার নিদেশিমলক নীতিসমহের তাৎপর্য 


ব্যাখ্যা কর। 
গ ?িবভাগ 


দিক উট বায়া লইয়া নিয়লিখিত বাক্যগণল পরায় লিখ £ 


( হেগেল!রুশো/হব্‌স ) চুক্তি” গ্রন্থাটর প্রণ্তো । 
বচারালয় সাম্মালত জাতপ:ঞ্জের একটি (অঙ্গ/অঙ্গ নহে )। 


কর্মের আঁধকার একাট (রাজনশীতকাআর্থনীতিক ) আঁধকার। 
ভারতের সাবধান শোষণের গুবর[ণ্ধে আধকার সযীনাশ্চিত (করোকরে না)। 
ভারতের সংবিধানে শিক্ষার আঁধকার একটি (মৌলিক আঁধকার|ানর্দেশমূলক নীত )। 


দ্বিতীয় পত্র 
ক বৰভাগ 
যে কোন চারা প্রশ্নের উত্তর দাও 
দুগ্পারবর্তনীয় ও সংপারবর্তনীয় সর্ধাবধানের পার্থক্য নধারণ কর এবং দষ্পারবর্তনীয় 
সংবিধানের দোষ ও গুণাবলীর আলোচনা কর। 
“ভারতীয় সংাবধান আংশিকভাবে ান্তরাষ্ট্রীয় এবং আংশিকভাবে এককোন্দ্রক”--এই 
মতবাদ পর্যালোচনা কল্প । 


Xi 


৩। 
8। 


(1 
৬। 


ঠা 
৮ 
৯ 
১০। 


১১। 
(ক) 
(খ) 
গে) 
€ঘ) 


(ঙ) 


[0 


৬। 


উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


একনায়কতন্ত্র বালিতে ক বোঝায় ? একনায়কতন্বের গুণাগুণ আলোচনা কর। 
ক্ষমতা স্বতন্তীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। “পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্তীকরণ সম্ভবও নহে, 
কাম্যও নহে”__ এই মত কি তুমি সমর্থন কর £ তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুত্তি দেখাও । 
দ্বিপারষদসম্পন্ন আইনস্ভার পক্ষে ও বিপক্ষে য্যান্তগ্ল পর্যালোচনা কর। 
ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। 

খ বিভাগ 

যে-কোন দ:ইটি প্রশ্নের উত্তর দাও 

ভারতের রাষ্ট্রপাত কিভাবে নির্বাচিত হন তাহা বর্ণনা কর । 
রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন আলোচনা কর ৷ 
জনমত বলিতে ?ি বোঝায় ? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব কি? 
দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার স্যাবধাগযলির তুলনামুলক আলোচনা কর। 

গ বিভাগ 
সাঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া বাক্যগযীল পুনরায় লিখ £ 
যান্তরাণ্ট্রে শাসনতন্বের প্রাধান্য (থাকে|থাকে না )। 
মাকিন যুন্তরাষ্ট্রে (রাষ্ট্রপীত শাসিত|সংসদ শাসিত ) সরকার আছে। 
ভারতের রাষ্ট্রপাঁত তাঁহার মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে (বাধ্য|বাধ্য নহেন ) । 
ভারতের কোনও রাজ্যের মখ্যমন্ত্রীকে নিযডন্ত করেন (ভারতের রাষ্ট্রপাঁত/সেই রাজ্যের 
রাজ্যপাল/রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ )। 


প্রাতানাধমন্লক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধকার 
( অপ্রয়োজনীয়|একান্ত প্রয়োজনীয় )। 


৪১৮৫ 
ক বভাগ 
যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও 

রাষ্ট্রাবজ্ঞানের একাট সংজ্ঞা দাও । রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বাঁলয়া গণ্য করা যায়? 
তোমার উত্তরের সমর্থনে কারণ দেখাও । 
রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্পকে বিবর্তনম:লক মতবাদটি আলোচনা কর এব মতবাদের 
ম.ল্যায়ন কর। han 
জাতীয় জনসমাজ বলিতে ক বোঝায়? জাতীয় জনসমাজ 
উপাদানগলি আলোচনা কর । 19 রর 
নাগরিকত্ব বলতে কি বোঝায় ? 
সেগুলি বর্ণনা কর। 


জাতিপঃঞ্জের (ইউনাইটেড নেশন্স:) উদ্দেশ্য ও নগীতগালি আলো 
ইহার প্রধান অঙ্গগুলি কি কি? চনা কর। 


অধিকার বলিতে কি বোঝায়? আধুনিক রাষ্ট্রের নাগাঁরকের পৌর াজনশীতিক 
অধিকারগদুলি বর্ণনা কর। মিট 


যে সকল উপায়ে নাগাঁরকত্ব অন করা যায় 


প্রশ্নপত্র xiii 
খ বিভাগ 
যে কোনও দুইটি প্রশ্নের সংক্ষি”্ত উত্তর দাও 
ভারতীর নাগাঁরকের অন্ততঃ চারটি মৌলক অধিকার উল্লেখ কর। ভারতীয় 
সধাবধানে বার্ণত মৌলিক আঁধকারগ্ীল কিভাবে সংরাক্ষিত হয় ? 
৮1 “আঁধকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পকযুক্ত”__এই উীন্তিটি ব্যাখ্যা কর ৷ 
১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক ছা মতবাদ্দট যে সকল কারণে সমালোচিত 
হইয়াছে সেই কারণগ্ীল শববৃত কর। 
১০। আইনসম্মত সার্বভৌমত্ব ও রাজনীতিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য নিদেশি কয়। 
অথবা 
রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থকা বিবৃত কর। 
গা বিভাগ 
১১। সঠিক উত্তরা বাঁয়া লইয়া দনয়ালাখত বাক্যগীল পুনরায় লিখ ৪ 
কে) ভোট দানের আঁধকার একাট (সামাজিক | রাজনীতিক / পৌর] আর্থনীতক ) অধিকার । 
(খ) ভারতীয় সংবিধান অন;সারে বর্তমানে সম্পীত্তর আঁধকার একটি (মৌলিক অধিকার | 
মোীলক আঁধকার নয় )। 


€গ) বাশের সার্বভৌমন্ধ (হন্তাম্তরযোগ্য | হল্তান্তরবোগ্য নর!) 
(ঘৰ) ভারতীয় সাবধানে বাঁণত রাষ্ট্র পরিচালনার দনদেশমলক নীতিগ্দল আদালত 
কর্তৃক (বলবৎ যোগ্য / বলবৎযোগ্য নয় )। 


(৩) জাঁতপ;ঞ্জের নিরাপত্তা পাঁরষদে (সকল সদস্য রাষ্ট্র / কেবলমাত্র অস্থায়ী সদস্য 
আটো | কেবলমাত্র স্থায়ী সদস্য রাখলো ) ভি প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করে। 


aq 


২। সংসদীয় ( পার্লামেণ্ট 
ননর্দেশ কর। রাষ্ট্রপাত"শাসিত সরকারের সীবধা ও অস্দাবধা কি ক? 
৩। গ্ণতন্বের সাফল্যের শরত'গীল বিশদভাবে আলোচনা কর! এই শর্তগ্ীল বর্তমান 


৪1 র 
6 তলতে রর লা সত ও ই 
৬! ক প্াপ্তাস্কের ভোটািকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যং দাও। 

- খ বিভাগ 


যে কোন দঃইট প্রশ্নের সংক্ষ’্ত উত্তর দাও 
ভারতকে কি সাধারণতন্ত ({রপাবালক ) বাঁলয়া আঁভাঁহত করা যায়? তোমার 


০.1 
উত্তরের সপক্ষে বান দাও! 


XIV 


উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিঞ্ঞান 


৮। ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরন অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
৯। গণতন্তে রাজনোতিক দল ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর । 
১০। ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা আলোচনা কর ৷ 
অথবা 
আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায় £ 


গ বিভাগ 

১১। সঠিক উত্তরাট বাঁছয়া লইয়া নিগ্নীলাখত বাক্যগ্াল পুনরায় লিখ £ 

কে) ভারতে (২০, ২২, ২৪)ট অঙ্গরাজ্য আছে। 

(খ) ভারতের যে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল ( রাষ্ট্রপতি কতৃক নিযুক্ত হন | ওঁ রাজ্যের 
বিধানমণ্ডল' কর্তৃক নিবণচিত হন | এ রাজোর মন্ত্রিসভা কর্তৃক মনোনীত হন । 

(গ) ভারতের বর্তমান সাবধানে “শিক্ষা” বিষয়টি (কেন্দ্ৰীয় তালিকার | রাজ্যতালিকার / 
যুগ্ম তালিকার ) অন্তভুন্ত । 

(বে) (রাষ্ট্রপত | উপরাষ্ট্রপাত | স্পীকার ) রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন । 

(ও) ভারতের সংপ্রীম কোর্টের (কেবলমাত্র মূল এলাকা | কেবলমাত্র আপীল এলাকা | মল 


ও আপীল এলাকা আছে কিন্তু অপর কোন এলাকা নেই | মূল এলাকা, আপাঁল 
এলাকা এবং পরামর্শদান এলাকা আছে) ৷ 


২ 
(ক) 


(থে) 


(1) 
(ঘৰ) 


২ 


(ক) 
(খ) 
গে) 


(ঘ) 
ও) 
6) 
৩। 
(ক) 
€খ) 
(গ) 
(ঘ) 
ও) 
(6) 


| 
(ক) 


(খ) 


(গ) 
(ঘ) 


ত্রিপুরা বোর্ড (7২) 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র 


৯৯৮৫ 
প্রথম পত্র 


যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ 


সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবনতা হিসেবে হবস, লক্‌ ও রূশোর মধ্যে সাদশ্য ও 
বৈসাদশ্যগুলি আলোচনা কর। 
“এক জাতি, এক রাণ্র”__উীক্তটির মধ্যে যে মতবাদ “নিহিত আছে তার মূলা ও 
সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার গঠন, কার্যাবলী ও ভুমিকা বর্ণনা কর। 


রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেশি কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগর্ীল ক কি? ত্রিপুরা কি. একটি 
রাষ্ট্র? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও । 

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর লিখ 8 

রাষ্ট্রাবজ্ঞান কি প্রকৃতই একাঁট বিজ্ঞান? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও ৷ 
রাষ্ট্রীবজ্ঞনের সঙ্গে সমাজাবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর। 

ভারতীয় সধাবধানের অন্তর্গত মৌলিক আঁধকার ও নিদেশম্‌লক নীতির মধ্যে পার্থকা 
দেখাও । 

“অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সণ্গে জড়িত।৮-ব্যাখ্যা কর। 

সম্মিলিত জাতিপ?ঞ্জের আঁ ব্যবস্থা সম্পর্কে একাট নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর। 
ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত সাম্যের আধকারের প্রকাত ও ব্যাপকতা ব্যাথা কর। 

যে কোন চারাটর উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ £_ 

জনগণের সার্বভৌমিকতা । 

শোষণের বিবুদ্ধে অধিকার । 

নাগাঁরক ও িদেশীর মধ্যে পার্থক্য । 

অর্থ নোঁতক অধিকার রাজনৈতিক অধিকারের ভীত্ত। 

রাষ্ট্রদর্শন। 

শান্তির জন্য এক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব । 


দ্বিতীয় পত্র 


যে কোন দ:ইটি প্রশ্নের উত্তর দাও £_ 


ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝায়? ক্ষমতা জ্বতন্ত্রীকরণ নীতির 
সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর। না 


মান্ত্র-পারষদ-শাঁসত সরকারের বৈশিষ্টগুলি বর্ণনা কর। এই বাব 
অপারহার্য শতগিযাল কিক ই বধ 


ভারতের রাষ্ট্রপাতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। 
সার্বিক ভোটাধকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও । 


উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


২। যেকোন চারটি প্রশ্নের উত্তর লিখ ই__ 


(ক) সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কোন্‌ কোন্‌ ভীত্বিতে সংবিধানকে শ্রেণীবিভন্ত 
করা যেতে পারে দেখাও ৷ 


(খ) আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর । 
গে) আধুনিক রাষ্ট্রে আইনাবভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর । 

(ঘ) লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর । 

(ঙ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কি কি উপায়ে রক্ষিত হতে পারে দেখাও । 
(6) ভারতীয় সংবিধানের যে কোন চারটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর । 

৩। যে কোন চাঁরটির উপর সংক্ষণ্ত টীকা লিখ £__ 

কে) প্রাতানিধিত্বমূলক গণতন্দর ৷ 

খে) রাজ্যপালের {নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধাত । 

গে) জনমত গঠনের মাধ্যমসমহ । 

(ঘ) ভারতের উপরাষ্ট্রপাত। 

(ও) ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা । 

(6) ত্রিপুরা বিধানসভার গঠন । 


চ 8 0. wo 


